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প্রকাশকের কথা 


আবূ বাকর আছ্ছিদ্দীক (রা.) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । তার আশৈশব পংকিলতামুক্ত 
জীবন ছিলো ফুলের মতো সুন্দর। মানুষের সাথে তার আনস্তরিকতাপূর্ণ 
আচরণ ছিলো ঈর্ষণীয়। বিবাদবিসম্বাদ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে তার 
বিচক্ষণতা ছিলো অসাধারণ । সত্যনিষ্ঠতা ছিলো তার জীবনের ভূষণ ৷ তার 
ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা ও লেনদেনের পরিচ্ছন্নতা ছিলো প্রশংসনীয় । 
সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিলো তার। 
আবার, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তার বলিষ্ঠতা ও অনড়তা ছিলো বিস্ময়কর । 
যোদ্ধা হিসেবে তিনি ছিলেন অকুতোভয় । সেনাপতি হিসেবে ছিলেন 
পারদর্শী ৷ প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন সেরা ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল। রাষ্ট্র 
পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি স্থাপন করেছেন অত্যুজ্্বল উদাহরণ । তিনি ছিলেন 
আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ পালনে নিবেদিতপ্রাণ। আল্লাহর রাসূলের 
পবিত্র মুখে জীবিতাবস্থায় যারা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন তিনি 
ছিলেন তাদের প্রধান। 

অধ্যাপক ড. আহমদ আলী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির জীবনী রচনা 
করেছেন। সম্মানিত লেখকগবেষক খালীফাতু রাসূলিল্পাহ আবূ বাকর 
আছ্ছিদ্দীকের (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন । 
আমরা গ্রন্থটি পাঠকপাঠিকাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া 
আদায় করছি। আশা করি গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে । 


আল্লাহ রাব্বুল “আলামীন আমাদের সহায় হোন! 
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ভূমিকা 


আবূ বাকর (রা.) ছিলেন নাবী-রাসূলগণকে বাদ দিলে সমগ্র ইনসানী দুনিয়ার 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় 
যেমন তিনি সমগ্র মুসলিম সমাজের নিকট উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরূপে পরিচিত 
ছিলেন, তেমনি তার অন্তর্ধানের পরেও গোটা মুসলিম দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন 
অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ৬ 
5 লা 0 ০2০ 020 ক্র এ সপ এ CF 9 nett ১৬- “নাবী- 
রাসূলগণের পর আবূ বাকর (রা.) অপেক্ষা অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর মানুষের ওপর সূর্য 
উদিতও হয়নি এবং অন্তও যায়নি।”১ যে সকল উপাদান মানব চরিত্রকে সুন্দর, উন্নত, 
মহৎ ও পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে, তার সবগুলোই আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে বিদ্যমান 
ছিল। জাহিলী যুগেও তিনি পবিত্রতা, সততা, দানশীলতা, দয়া, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা 
ও আমানাতদারী প্রভৃতি গুণে বিভূষিত ছিলেন। যে সমাজে মদ্যপান, ব্যভিচার ও 
পাপাচার সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল, আবূ বাকর (রা.) সে সমাজের একজন প্রভাবশালী 
লোক হওয়া সত্বেও এর সমস্ত কলুষ ও পঞ্কিলতা থেকে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিভ্র। বস্তুত 
এ গুণগুলো তার মধ্যে স্বভাবগতভাবেই বিদ্যমান ছিল । উত্তরকালে কুর'আনের নৈতিক 
শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষের ফলে এ 
গুণগুলো ভার চরিত্রে অধিকতর চমকিত হয়ে ওঠে। 


১. আহমাদ, ফাদা যিলুস সাহাবাহ, খ.১,থ্‌১৫৩, ১৫৫, ৪২৩ (হা.নংং ১৩৫, ১৩৭, ৬৬২), 
দায়লামী, আল-ফিরদাউস, হা.নং: ৮৪০১; আবু নুআয়ম, ফাদা য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন, 
হা.নং:৯ 


আবূ বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) * ৫ 
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আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বহু নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে 
মানব জাতিকে সতর্ক করেছেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই হচ্ছেন 
সর্বশেষ রাসূল । কিভাবে মানুষ তার জীবন গঠন করবে, কিভাবে জীবন সংগ্রামে সে জয়ী 
হবে- সব কিছুর পরিপূর্ণ আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যেন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দিলেন, “হে মানুষ, এখানেই নুবুওয়াত ও 
রিসালাতের যুগ শেষ হলো । এবার তোমরা নিজেদের পায়ে দাড়াও ৷” মানব জাতির শক্তি 
ও সম্ভাবনার কাছে আল্লাহ তা'আলার এ এক উদাত্ত আহ্বান। নাবী-রাসূলগণের আশ্রয়ে 
থেকে মানুষ অন্যায় ও অসত্যের ওপর জয় লাভও করতে পারে; কিন্তু তাদের 
অবর্তমানেও তাদের শিক্ষার. আলোকে মানুষ যে. সত্য ও ন্যায়ের অপরূপ. মহিমায় 
উদ্ভাসিত হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যেন এবার মানুষ থেকে এ পরীক্ষা নিতে চান। 

আল্লাহ তা'আলার এ আহ্বান ও পরীক্ষায় আবূ বাকর (রা.) সাড়া দিলেন। 
তাকে এক কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলো) আনন্দের বিষয় হলো, এ ভূমিকায় তিনি 
সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মানবীয় আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরাট ব্যক্তিত্বের অতি সার্থকভাবে রূপ দিয়ে 
গেছেন। রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাছ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকটে 
ক'রলে এ কথা সহজেই বোঝা যাবে যে, তার ভূমিকাও কম গৌরবের নয়। 

ইসলামের ইতিহাস ও এঁতিহ্যের দিক দিয়েও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাকে ইসলামের 
দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার তেইশ বছরের সাধনার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ স্থাপনের সাথে 
সাথে আরবের কঠিন জাহিলিয়্যাতের প্রাসাদ চুরমার করে তার ধ্বংসস্তপের ওপর একটি 
উজ্জ্বল আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন; কিন্তু তার ওফাতের সাথে সাথেই 
জাহিলিয়্যাতের প্রতিবিপ্রবী শক্তি মাথা তুলে দীড়িয়েছিল। ইসলামের শিক্ষা, রীতি-নীতি 
ও আচার-অনুষ্ঠান- সবকিছুই একরূপ অন্তর্হিত হতে চলছিল । ইসলামকে অস্বীকার করে 
অনেকেই তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। চারজন. ভণ্ড নাবী আবির্ভূত হয়ে সালাত, 
যাকাত, সাওম ও অন্যান্য অনুশাসন অস্বীকার করেছিল। কু বেদুঈন গোত্র বিদ্রোহী 
হয়েছিল" এক কথায় মুষ্টিমেয় কুরাইশ ও আনসার ব্যতীত সমগ্র আরবই ইসলামের গণ্ভীর 
বাইরে চলে গিয়েছিল। শক্র-মিত্র সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্বালানো ইসলাম-প্রদীপ আর বেশি দিন টিকে 
থাকতে পারবে না। এই কঠিন সঙ্কট-সুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের গুরু 
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দায়িত্বভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে তিনি এ 
সঙ্কটের এভাবে মুকাবিলা করলেন যে, বিদ্রোহ ও মিথ্যা নুবৃওয়াতের দাবি বন্যার স্রোতের 
মুখে খড়কুটার মতো ভেসে গিয়েছিল। কুফরী ও শিরকের যে কালো" মেঘ আরবের 
আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা এমনভাবে উধাও হয়ে গেল যে, আর কখনো ফিরে 
আসতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়; আরব বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণ করে তিনি আরব দেশের 
বাইরেও অভিযান পরিচালনা করেন এবং যেরূপ সাহসিকতার সাথে বাইরের বড় বড় 
শক্তির যাবতীয় চ্যালেঞ্জ ও হুমকির সমুচিত জবাব দেন, এক কথায় রাষ্ট্রপরিচালনার 
ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল বলা চলে। তার খিলাফাত-কালে একদিকে মুসলিম সৈন্যগণ 
পারস্যের রাজধানী মাদায়িনের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল, অপরদিকে রোম- 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শামের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে বিরাট বিরাট রোমান বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে 
রোম সম্রাটের সিংহাসন কাপিয়ে তুলেছিল। এভাবে তার অক্লান্ত চেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার 
ফলেই অতি দ্রন্ত" আবারো ইসলাম সমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।” তার 
তিরোধানের পর খালীফা “উমার (রা.) ইসলামের ভিত্তিভূমিকে আরো সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত 
করেন। আর এ ভিত্তিভূমির ওপরেই পরবর্তী খালীফাগণ বিশাল ইসলামী সালতানাত গড়ে 
তুললেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর-ও 
“উমার (রা.)-এর মতো দু'জন মহান খালীফাকে আমরা যদি লাভ. না করতাম, তবে 
ইসলামের. কী দশা হতো, তা সত্যিই ভাববার বিষয়। “আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) 
বলেন, 

0049 EUG US ০৬৮০ ০৪ di ৪৮৪ &। 05 এ ৩৪ এএ Ee 

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমরা. এমন 

এক কঠিন অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিলাম যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আবূ. 

ভা 

ধ্বংসই হয়ে যেতাম ।”২ | 

টার এজ বজরার বনায়ন বপন 
“উমার রো.) সম্বন্ধে বলেছেন, 

“Of both (Abu Bakr and Omar) it might be truly snd without 

them Islam would have perished with the Prophet.” 


৫৮. 


ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ.১,পৃ.৩৬৫; বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, খ.১,পৃ.১১৩ | 


৩. Von kremer, Politics in Islam, P.13 
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আবু বাকরু (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিরস্তর সহচর..ও আত্মনিবেদিত .অকৃত্রিম বন্ধু। তার সুগ্রে-দুঃখে, বিপদাপদে, নির্জন ও 
সমাবেশে তিনিই তার সাথে বেশি থাকতেন । ইসলাম কাবূল করার পর থেকেই রাসূলুন্তাহ 
- (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি তার সাহায্য- 
সহযোগিতা, ইসলামের প্রচার ও কাফিরদের অত্যাচার-নিষ্পেষণ থেকে. মুসলিমদের. রক্ষা 
করার কাজে তাঁর সাথে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত-সময় কাটাতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তিনি নিজ জীবনেরও সামান্যতম পরোয়া করেননি ।, কাফিরদের 
সাথে প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তিনি তার সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। এ 
কারণে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা 
্রিয় ও আস্থাভাজন ৷ মুসলিমদের যাবতীয় ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তীর সাথে একান্তে পরামর্শ করে চলতেন। “উমার রো.) বলেন, 


Abe 202 এ] ঘি KG পর Le A 059 পি ও এক ঞ 459 এও 
Lo 69 ০০ 
-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের ব্যাপারে রাতের বেলা আরু 
বাকর (রা.)-এর সাথে আলাপ করতেন। আমিও তীর সাথে থাকতাম ।”* বলতে গেলে 
আবূ বাফর রো.) ছিলেন রাসূলুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দক্ষিণ হস্ত 
স্বরূপ ৷ 'রাস্লুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রায় সকল কার্যক্রমে তার 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 
‘উমার (রা.) প্রসঙ্গে বললেন, ১23 A 221 02813 ৮ ৪ ও ৫? এ 
দু'জন ছাড়া আমার উপায় নেই? অর্থাৎ তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার লাগবেই। 
কেননা এরা দু'জনই হলেন দীনের কান ও চক্ষুস্বরূপ ।"* বলাই বাহুল্য, যে কোনো সত্য 
বা আদর্শ প্রচারের জন্য কয়েকজন একনিষ্ঠ সহচরের প্রয়োজন রয়েছে। এক মতের এক 
পথের মাত্র দু/চার জন একনিষ্ঠ সাথী পেলেই সত্য জয়যুক্ত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চারজন খালীফা এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ । আবূ 
বাকর, “উমার, “উছমান ও “আলী (রা.)- এ চারজন সাহাবীই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিত্য-সহচর। তবে এঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন 
সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও কর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। 
৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু ‘উমার রা.), হা.নং১৭৩; ইবনু খুযায়মাহ, আস-সাহীহ, 


হা.নং:১২৭৭, 
৫. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা), হা.নং:৪৪২২ 
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কাজেই আবু বাকর (রা.)-এর জীবনী না পড়লে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর জীবনী পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে তার 
পারিপার্থিকতাও জানতে হয়। সেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জীবন ও কর্ম সঠিকভাবে জানতে হলে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন ও কর্মের সাথেও 
পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। ধ্বনির সাথে প্রতিধ্বনি থাকলে যেমন ধ্বনির 
পূর্ণতা অনুভব করা হয়, আদর্শের সাথে সার্থক অনুকৃতি থাকলে যেমন আদর্শের পূর্ণতাই 
উপলব্ধি করা যায়, সেই রূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বে 
তারই আদর্শে গঠিত আবূ ধাকর (রা.)কে দেখলে রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর মহিমা ও সৌন্দর্যের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। আবূ বাকর রো.) ছিলেন 
সত্যিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মূর্তিমান ধ্বনি। আবূ বাকর 
(রা.) যে বলেছেন, dt 550 ৪৩ A ও ls ০ “আমি আল্লাহর খালীফা 
নই, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা”- এ কথা অতি 
সত্য। 
সর্বান্তকরণে কামনা করছিল এমন একজন বলিষ্ঠ মানুষকে, যে মানবীয় আবেষ্টনীর মধ্যে 
থেকেই মানুষের আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে । নিঃসন্দেহে সে আদর্শ মানুষটি হচ্ছেন 
আবূ বাকর (রা.)। নাবী না হয়েও মানুষ যে কতো পূর্ণ, সুন্দর ও মহৎ হতে পারে আবু 
বাকর (ৌ.) তায় এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জীবনের সকল আদর্শ, লক্ষ্য ও ধ্যান-ধারণা তার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। 
তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহর 
রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি বিধানের যে গুরু দায়িত্বভার আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ন্যস্ত 
করেছিলেন, সে দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সুচারুরূপে পালন করে যান। 
পাশ্চাত্যের অনেক 'গবেষকও আবূ বাকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা 'করেছেন। স্যার 
উইলিয়াম সুর বলেছেন, 

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ থেকে আবূ রারুর 

(রা.) এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হতেন না। এ নীতির ওপর দাঁড়িয়েই. তিনি 

র দমন করে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার 
খিলাফাত-কাল দীর্ঘ হয়নি; কিন্তু এ কথা সত্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পরে অন্য কারো নিকট ইসলাম এতো খাণী নয়।”৬ 


৬. গোলাম মোস্তফা, হযরত আবূ বকর রা., পৃ.১৩৪ (উইলিয়াম মুর-এর 776 Calliphate-এর 
সূত্রে বর্ণিত ) 
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বলাই বাহুল্য, যে কোনো জাতির ভবিষ্যত. পথ-নির্দেশের জন্য তার অতীতকে 
গভীর ও তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করাই সর্বাধিক ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। জাতীয় জীবনে যে. 
ক্রটি-বিছ্যুতি ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যও তার 
উজ্জ্বল অতীতকেই লোকদের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক.। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলিম 
জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। এ মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.)-এর জীব্নাদর্শ 
নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির জীবন-পথের দিশারী হিসেবে অত্যন্ত চমকপ্রদ ভূমিকা রাখতে 
পারে। 

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত-কাল ছিল প্রায় দু'বছর তিন মাস। এ স্বল্প 
সময়ের খিলাফাতকে এক শ্রেণীর লোক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় না; বরং তারা খুলাফা 
রাশিদূন, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র বলতে দ্বিতীয় খালীফা ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাতকেই 
বুঝে থাকে এবং জনসমক্ষে একেই পেশ করে। তারা মনে করে যে, আবূ বাকর রো.) এ 
সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে খুব বিরাট কোনো বিপ্রবাত্বক কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি এবং 
তার সংক্ষিপ্ত কর্ষকাল এরূপ কোনো কাজের জন্য যথেষ্টও নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা 
মোটেই সত্য নয়। আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেও যে কাজ. করতে সক্ষম 
হয়েছেন, তা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এতোই অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ যে, দুই. শত 
বছরের কাজের চেয়েও তা অধিক মূল্যবান ও চমকপ্রদ মনে হয়। ইতিহাসে যে ইসলামী 
ষ্ট্-বিপ্রবের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাছ “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)। তার ওফাতের. পর আবু বাকর (রা.) একদিকে অত্যন্ত. দৃঢ়তা ও. 
সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা ও-আদর্শের, 
পূর্ণ বাস্তবায়ন করেন, অপরদিকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার. সাথে দ্রুততর সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের 
অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করে আর্রবদেরকে একটি এীক্যবদ্ধ শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত করেন, অতঃপর এর' ওপর ভিত্তি করেই “উমার (রা.). খিলাফাতের 
সোনালী সৌধ নির্মাণ করতে সমর্থ হন। কাজেই ‘উমার (রা.)-এর স্বর্ণোজ্জ্বল খিলাফাতকে 
যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালও বিস্তারিতরূপে 
অধ্যয়ন করা একান্তই আবশ্যক। 

ওঁতিহাসিক ও লেখকগণ আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন এবং জীবনের বিভিন্ন 
দিক ও বিভাগের ওপর ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এ যাবত 
তার বহু জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার জীবনের ওপর পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক ও 
বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ তেমনটি নেই বললেই চলে। তা ছাড়া এ সকল গ্রন্থে অনেক জায়গায় 
এমন বহু হাদীস নকল করা হয়েছে, যা হাদীসবিজ্ঞানের - দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই 
গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কোনো কোনো রিওয়ায়াত সাহাবা কিরামের শান ও মর্যাদারও 
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পরিপন্থী, আবার কোনোটি অতিরঞ্জিতও। আবার অনেকেই প্রাচীন এতিহাস্কিদের বিভিন্ন 
বর্ণনা কোনোরূপ যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এতে 
পাঠকরা অনেক ক্ষেত্রে" প্রকৃত সত্য জানার চেয়ে বিভ্রান্ত হবার আশংকাই বেশি । তদুপরি 
অবলম্বনেও রচিত হয়েছে, যেগুলোতে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাসের ওপর 
কখনো প্রচ্ছন্রভাবে, আবার কখনো জোরালোভাবে কালিমা.লেপন করা হয়েছে। 

তবে বাংলা ভাষায় আবু বাকর (রা.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর দু/একটি ভালো 
গ্রন্থ যে নেই, তাও নয়। আমার জানা মতে, এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত উর্দুলেখক এঁতিহাসিক 
মাওলানা সা'ঈদ আহমদ আকবরাবাদী রোহ.) প্রণীত “সিদ্দীকে আকবর রা.” শীর্ষক গ্রন্থটি 
অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । এতে কুর'আন, হাদীস ও বিভিন্ন 'রিওয়ায়াতের আলোকে 
আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে। 
মোহাম্মাদ সিরাজুল হক বইটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য 
বিরাট উপকার করেছেন। আমি আমার এ বইয়ের বহু জায়গায় এ গ্রন্থের সাহায্য 
নিয়েছি। এ রারণে আমি তার নিকট বিশেষভাবে খাণী। 

আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পূর্ববর্তী লেখকগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এতদসত্রেও আমি মনে করছি যে, আবু বাকর (রা.)-এর 
জীবন ও কর্মের ওপর এমন একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তার সকল বিষয় 
তথ্যসূত্রসহ বর্ণিত হবে এবং এর পাশাপাশি তার সম্পর্কে যে সকল কথাবার্তা প্রচলিত 
রয়েছে, সেগুলোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনাও করা হবে। বস্তুত আমি এ উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখেই এ গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি, এ গ্রন্থে আবু বাকর 
(রা.)-এর জীবনের সকল বিষয় তথ্যসূত্রতিত্তিক তুলে ধরতে এবং তার সাথে সম্পর্কিত 
ঘটনাবলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে । তা ছাড়া তার ঘটনাবহুল পবিত্র জীবনের বাকে 
বাকে আল্লাহর দীনের দায়ীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ লাভের বহু উপকরণ । 
আমি এগুলোও গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এ 
উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার বিচারভার শ্রদ্ধেয় পাঠকমহলের ওপর অর্পিত 
হলো। আমি আশা করি, আমার এ গ্রন্থটিও অন্যান্য গ্রন্থের মতো বিদগ্ধ পাঠক সমাজের 
নিকট সমাদৃত হবে এবং আল্লাহর দীনের দায়ীদের মধ্যে এক নব প্রেরণার সঞ্চার 
করবে। 


৭.  যেমন- আবু বাকর এবং “আলী ও ফাতিমা [রা.]-এর মধ্যকার সম্পর্ক, আবূ বাকর [রা.]-এর 
নির্বাচন এবং তার হাতে “আলী [রা.] ও অন্যান্যের বায়'আত গ্রহণ প্রভৃতি । 


আবূ ৰাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) *% ১১ 


www.amarboi.org 


Contents 


ভূমিকা 


পরিশেষে 'এ গ্রন্থটির রচনা এবং দ্রুত শেষ করার জন্য বাংলাদেশ. ইসলামিক 
সেন্টারের মুহতারাম পরিচালক এ. কে. এম. নাজির আহমদ আমাকে যে উৎসাহ প্রদান 
করেছেন, এ জন্য আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে 
দু'জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন! আমীন! 

আমি আমার জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কথা পুরোপুরিই স্বীকার করে 
নিচ্ছি। তা ছাড়া নানা ব্যস্ততার মধ্যে এ গ্রন্থটির রচনার কাজ আমাকে শেষ করতে 
হয়েছে। তাই আমার আলোচনার মধ্যে ভুল-ক্রটি থেকে যেতে পারে। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের 
কাছে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা ধরে দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো । 

আল্লাহ তা'আলা, আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কাবূল করুন! এর উসীলায় আমাকে, 
আমার মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, দীনের একনিষ্ঠ দায়ী এবং এ বই লিখতে ও 
প্রকাশ করতে যারা আস্তরিকতার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে 
দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন! আমীন!! 
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অধ্যায়-১ 


পরিচয় ও ইসলাম-পূর্ব জীবন ॥ ৩১-৬০ 
নাম ও উপনাম ॥ ৩১ 
আবূ বাকর নামকরণের কারণ ॥ ৩১ 
উপাধিগুলোর কারণ ॥ ৩২ 
আল-“আতীক | ৩২ 
আছ্‌ ছিন্দীক ॥ ৩৪ 
আল-আওয়াহ ॥ ৩৭ 
আল-আতকা ॥ ৩৭ 
সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৷ ৩৮ 
খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ॥ ৩৮ 
জন্ম ॥ ৩৯ 
আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ৪০ 
বংশ ॥ ৪১ 
পিতা আযু কুহাফাহ ৷ ৪২ 
মাতা উম্মুল খায়র সালমা ॥ ৪৪ 
ভাই-বোন ॥ 88 
শিশু, বালক ও যুবক আবূ বাকর ॥ ৪৫ 
স্ত্রী ৷ ৪৫ 
১. কুতাইলা বিনতু ‘আবদিল ‘উযযা ইবনি আস“আদ ॥ ৪৬ 
২. উম্মু রমান বিনতু “আমির (রা.) ॥ ৪৭ 
৩. আসমা বিনতু “উমাইস (রা.) ॥ ৪৮ 
৪. হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ (রা.) ॥ ৪৮ 
সন্তান-সন্ততি ৷ ৪৯ 
“আবদুর রাহমান (রা.) ॥ ৪৯ 
‘আবদুল্লাহ (রা.) ॥ ৪৯ 
মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (রা.) ॥ ৫০ 
আসমা’ বিনতু আবী বাকর (রা.) ॥ ৫১ 
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উম্মুল মু'মিনীন ‘আয়িশা (রা.) ॥ ৫২ 
উম্মু কুলছূম বিনতু আবী বাকর (রা.) ॥ ৫৩ 
ব্যবসা ॥ ৫৩ 
স্বভাব-চরিত্র ॥ ৫৪ 
হিলফুল ফুদূল ॥ ৫৭ 
সামাজিক মর্যাদা ॥ ৫৭ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ॥ ৫৮. 


অধ্যায়-২ 


আবু বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মানবী জীবন ॥ ৬১-১৩০ 
ইসলাম গ্রহণ ॥ ৬১ 
সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিম কে ॥ ৬৮ 
১. আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) ॥ ৬৯ 
২. “আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) ॥ ৭০ 
৩. খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ॥ ৭০ 
8. যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ॥ ৭১ 
ইসলামের দাওয়াত ॥ ৭৫ 
“ইবাদাত ও কুর'আন চর্চার সর্বপ্রথম কেন্দ্র ॥ ৭৭ 
প্রকাশ্যে নুবুওয়াতের তৎপরতা শুরুর উদ্যোগ এবং আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর নির্যাতন ॥ ৭৮ 
মান্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী ॥ ৮১ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আত্মত্যাগ ॥ ৮১ 
দরিদ্র ও ক্রীতদাসদের ওপর কুরাইশের নির্যাতন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর সহমর্মিতা ॥ ৮৬. 
আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ॥ ৮৭ 
. বিলাল ইবনু রাবাহ আল-হাবশী (রা.) ॥ ৮৭ 
“আমির ইবনু ফুহায়রাহ (রা.) ॥ ৮৯ 
আবু ফুকাইহাহ আল-জাহমী (রা.) ॥ ৮৯ 
যিন্নীরাহ (রা.) ॥ ৯০ 
জারিয়াতু বানী “আমার ইবনি মু'আম্মাল ॥ ৯১ 
নাহদিয়্যাহ (রা.) ॥ ৯১ 
বিনতুন নাহদিয়্যাহ রো.) ॥ ৯১ 
উম্মু উবাইস (রা.) ॥ ৯২ 
হাবশায় হিজরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ইবনুদ দাগিনার নিরাপত্তা দান ॥ ৯৩ 
শি'আবে আবী তালিবে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ বরণ ॥ ৯৮ 


নেকি ওত ৬ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রো.) * ১৪ 


www.amarboi.org 


Contents 
" সূচিপত্র 


বিভিন্ন মেলায় আরব গোত্রসমুহের মধ্যে ইসলাম প্রচার ৷ ৯৯ 
আবূ বাকর (রা.)-এর মেয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর বিয়ে ॥ ১০৩ 
মি'রাজের ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করা ৷ ১০৪ 
মাদীনায় হিজরাত ॥ ১০৫ 
হিজরাত নাবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহগণের সুন্নাত ॥ ১০৫ 
মাদীনায় ইসলামের জনপ্রিয়তা ॥ ১০৬ 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অপেক্ষা ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রস্তুতি ॥ ১০৭ 
কুরাইশের চক্রান্ত ॥ ১০৯ 
হিজরাতের নির্দেশ! ১১০ , 
হিজরাত ॥ ১১০ 
হিজরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ॥ ১১২ 
ছাওর গুহায় আত্মগোপন ॥ ১১৫ 
মাদীনার পথে ॥ ১২০ 
কুবায় অবস্থান ॥ ১২৫ 
মাদীনায় প্রবেশ ॥ ১২৭ 


অধ্যায়-৩ 


খিলাফাত-পূর্ব মাদানী জীবন ॥ ১৩১- ১৯৮ 
মাসজিদে নাবাবীর জায়গার মূল্য পরিশোধ ও নির্যাণকাজে সহযোগিতা ॥ ১৩১ 
খারিজা (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনযাপন ॥ ১৩১ 
“আয়িশা (রা.)-এর রুখসাতী ও তার মাহর আদায় ॥ ১৩২ 
বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ॥ ১৩৩ 
১. বাদরের যুদ্ধ ৷ ১৩৫ 
যুদ্ধের পরামর্শ দান ॥ ১৩৬ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে গোপন সংবাদ সংগ্রহ ॥ ১৩৮ 
তাবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরায় নিযুক্ত থাকা ॥ ১৩৯ 
আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ লাভ ॥ ১৪০ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে থেকে বীর- 
বিক্ৰমে লড়াই করা ! ১৪২ 
চ. আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শের ভিত্তিতে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান ॥ ১৪৩ 


পা 
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২. উহুদের যুদ্ধ ও হামরাউল আসাদ অভিযান.॥ ১৪৮- 
ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম 
ছুটে আসেন আবূ বাকর (রা.) ॥ ১৪৯ 
খ. যুদ্ধ শেষে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া ॥ ১৫১ 
. বানুন নাদীরের যুদ্ধ ৷ ১৫২ 
. বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ ৷ ১৫৪ 
খন্দকের যুদ্ধ ॥ ১৫৪ 
. হুদাইবিয়ার সন্ধি ॥ ১৫৫ 
ক. যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পরামর্শ দান ॥ ১৫৫ 
খ. আবু বাকর (রা.)-এর জোরালো প্রতিবাদ ॥ ১৫৬ 
গ. সন্ধির পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান ॥ ১৫৮ 
৭. থাইবারের যুদ্ধ ॥ ১৬২ 
৮. বানূ ফাযারার অভিযান ॥ ১৬৩ 
৯. নাজদের অভিযান ॥ ১৬৪ 
১০, মুতার যুদ্ধ ॥ ১৬৫ 
১১. যাতুস সালাসিল অভিযান ॥ ১৬৬ 
রাফি" ইবনু আমর (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত ॥ ১৬৭ 
১২. মাক্কা বিজয় ॥ ১৭০ 
ক. আবু বাকর (রা.) ও আবু সুফইয়ান ৷ ১৭২ দক 
খ. “আয়িশা ও আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে আলাপ ॥ ১৭২ 
গ: মাক্কা প্রবেশ কালে আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) ॥ ১৭৪ 
১৩. হুনাইনের যুদ্ধ ৷ ১৭৫: 
ক. গানীমাতের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ৷ ১৭৬ 
খ. আবু বাকর (রা.) ও “আব্বাস ইবনু মিরদাসের কবিতা ॥ ১৭৭ 
১৪. তা'য়িফের যুদ্ধ ৷ ১৭৯ 
১৫. তাবৃকের যুদ্ধ ৷ ১৮২ 
ক. মহত্তম দান ॥ ১৮২ 
খ. মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ॥ ১৮৩ 
গ. আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় পানির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আ ॥ ১৮৪. 
ঘ. যুল বিজাদাইন (রা.)-এর দাফন ॥ ১৮৫ 
১৬. আমীরুল হাজ্জরূপে আবূ বাকর (রা.) ॥ ১৮৫ 
১৭. বিদায় হাজ্জ ! ১৮৮ OO 


তে নে ০৫ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ১৬ 


www.amarboi.org 


Contents 
সূচিপত্র 


খিলাফাতপূর্ব মাদানী জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ॥ ১৮৯ 
ক. ইয়াহুদী ‘আলিম ফিনহাসের ব্দ্রাপ ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিবিধান ॥ ১৯০ 
খ. ইফকের ঘটনা ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরীক্ষা ৷ ১৯২ 
গ. তায়াম্মুমের বিধান ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরিজনের অবদান ॥ ১৯৪ 
'ঘ. জুমু'আর নামাযের খুতবা ও আবূ বাকর (রা.)-এর মনোযোগ ! ১৯৬ 
উ. ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন ॥ ১৯৭ 


অধ্যায়-8 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাত লাভ ও সাহাবা কিরামের বাই'আত ॥ ১৯৯-২৭৮ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত ॥ ১৯৯ 
রোগের সূত্রপাত ॥ ২০০ 
রোগশয্যা থেকে উসামাহ (রা.)-এর অভিযান প্রেরণ ও আবু বাক (রা.)- 
এর অংশগ্রহণ ॥ ২০০ 
‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জীবনের শেষ সপ্তাহ ॥ ২০২ 
88885857555 
ভাষণ ও আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা ॥ ২০২ 
ওফাতের চার দিন আগে আবূ বাকর (রা.)কে ইমামাতি করার নির্দেশ ॥ ২০৩... 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামায ও 
আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিনিধিত্ব ॥ ২০৫ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেষ দিন ও 
আবু বাকর (রা.)-এর ইমামাত ॥ ২০৬ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত. ও 
আবু বাকর (রা.)-এর দৃঢ় ভূমিকা ॥ ২০৭ 
সাকীফায়ে বানু সা'য়িদায় সমাবেশ ও আবূ বাকর (রা.) খালীফা রূপে নির্বাচন ॥ ২১২. 
আবূ বাকর (রা.)-এর ভাষণ ॥ ২১৮ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফন ও জানাযার নামায ৷ ২২৬ 
সাধারণ বাই“আত ও খালীফা হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রথম ভাষণ ॥ ২২৮ 
জনগণের আস্থা পরীক্ষা ॥ ২৩০ 
সাকীফার ঘটনা নিয়ে কতিপয় অতিরঞ্জন ॥ ২৩২ 
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“উমার (রা.) ও আল-হুবাব (রা.)-এর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যৰিনিময় ॥ ২৩২ 

“আলী (রা.)-এর বাই“আত গ্রহণ ॥ ২৩৪ 

একটি সন্দেহের অপনোদন ॥ ২৩৯ 

ফাতিমা (রা.) আয-যাহরা.কি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন ॥ ২৫২ 
যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.)-এর বাই'আত ॥ ২৫৮ 

সা'দ ইবনু “উবাদাহ (রা.)-এর বাই“আত ॥ ২৫৯ 

আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন ও ইসলামে গণরায়ের ভিত্তি রচনা ॥ ২৬৩ 


সাকীফায় আবূ বাকর (রা.)-এর ভূমিকা মূল্যায়ন ॥ ২৬৫ 


রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা ॥ ২৬৫ 
নেতৃত্ব নয়; জাতীয় স্বার্থই বড় ৷ ২৬৬ 


আবূ বাকর (রা.)-এর প্রথম ভাষণের মূল্যায়ন ॥ ২৭০ 


বাই“আতের তাৎপর্য ৷ ২৭১ 

শারী“আতের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ॥ ২৭৩ 

শাসকের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনা করার অধিকার ॥ ২৭৩ 
সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ॥ ২৭৪ 

সত্যবাদিতা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আচরণের ভিত্তি ॥ ২৭৬ 
শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ॥ ২৭৭ 
অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা ॥ ২৭৮ 


অধ্যায়-৫ 


খিলাফাত ও আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা ॥ ২৭৯-৩২৪ 
খিলাফাত ॥ ২৭৯ 


খিলাফাতের মর্যাদা ও দায়িতৃ-কর্তব্য ॥ ২৮২ 

খালীফা হবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও আবূ বাকর (রা.)-এর যোগ্যতা ॥ ২৮৫ 
খিলাফাতের জন্য কুরাইশী হবার শর্ত ॥ ২৮৭ 

খিলাফাতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধর হবার শর্ত ॥ ২৯২ 
পবিত্র কুর'আনে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত ৷ ২৯৫ 

হাদীসে নাবাবীতে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত ৷ ৩০৩ 

খিলাফাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসিয়্যাত ॥ ৩১১ 
আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত সম্পর্কে সাহাবা কিরামের অভিমত ॥ ৩১৪ 

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর উম্মাতের ইজমা" ॥ ৩১৬ 


খালীফা নির্বাচনের পদ্ধতি ও আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন ৷ ৩১৮ 
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অধ্যায়-৬ 
আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থ ব্যবস্থা ৩২৫-৩৮০ 
ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি ॥ ৩২৫ 
আবূ বাকর (রা.)-এর রাষ্ট্রনীতি ॥ ৩৩২ 
মাজলিসে শূরা ॥ ৩৩৪ 
জন-কল্যাণমূলক প্রশাসন-ব্যবস্থা ও কাঠামো ॥ ৩৩৪ 
প্রাদেশিক শাসকগণের দায়িতব-কর্তব্য ॥ ৩৩৬ 
সৎ ও যোগ্যলোকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ ॥ ৩৩৭ 
পরীক্ষামূলক নিয়োগ ॥ ৩৩৯ 
প্রশাসকদের মনস্তষ্টি ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা ॥ ৩৪০ 
প্রশাসকদের প্রতি জনকল্যাণমূলক নির্দেশাবলী ॥ ৩৪১ 
তাকওয়া ও পবিত্রতার নির্দেশ ॥ ৩৪১ 
কর্মকর্তাদের প্রতি নজর ॥ ৩৪২ 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৷ ৩৪৩ 
বিচার বিভাগ ॥ ৩৪৪ 
ক.১. বিচারকের দেখা ও জানা বিচারকার্ষের জন্য যথেষ্ট নয় ॥ ৩৪৬ 
ক.২. যথাসম্ভব অপরাধ উপেক্ষা করা ॥ ৩৪৬ 
ক.৩. দৃষ্টান্তমূলক শান্তি দান ॥ ৩৪৮ 
ক.৪. ব্যক্তিগত পর্যায়ের অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন ৷ ৩৪৮ 
খ.১. ব্যভিচারের শাস্তি ॥ ৩৪৯ 
খ.২. কিসাস শ্রহণ ॥ ৩৪৯ 
খ.৩. বিধিবদ্ধ উপায়ে আক্রমণ প্রতিহত করণ ॥ ৩৫০ 
মন্ত্রণালয় ॥ ৩৫০ 
স্বাধীন ফাতওয়া বিভাগ ॥ ৩৫১ 
নিরাপত্তা বিভাগ ॥ ৩৫১ 
যিম্মী নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ॥ ৩৫২ 
অর্থ ও ভূমি বাবস্থা ৷ ৩৫৩ 
*% বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা ৷ ৩৫৩ 
*% বাইতুল মালের আয়ের উৎস ॥ ৩৫৪ 
ক. দান | ৩৫৪. 
খ. যাকাত ॥ ৩৫৫ 
গ. উশার ॥ ৩৫৫ 
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ঘ. খারাজ (ভূমি-রাজস্ব) ॥ ৩৫৫ 

ঙ. জিয্ইয়া ( নিরাপত্তা কর) ॥ ৩৫৬ 

চ. শুল্ক ৷ ৩৫৯ 

ছ. জমি ইজারা ৷ ৩৫৯ 

জ. গানীমাতের (যুদ্ধলব্ধ মালের) এক পঞ্চমাংশ ॥ ৩৫৯ 

ঝ. ফাই ॥ ৩৬০ 

ঞ. খনিজ দ্রব্য ৷ ৩৬০ 

ট. গুপ্ত ধনের এক-পঞ্চমাংশ ॥'৩৬০ 

ঠ. আয়ের অন্যান্য উৎস ॥ ৩৬১ 

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ ৩৬১ 
বাইতুল মালের ব্যয়ের খাত ॥ ৩৬৩ 

ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- রতি নিয়া? 
খ. সরকারী অর্থের সমবন্টন ॥ ৩৬৪ 

গ. প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনমাফিক বেতন-ভাতা ॥ ৩৬৭ 
ঘ. আবূ বাকর (রা.)-এর ভাতা ॥ ৩৬৮ 

উ. গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বিতরণ ॥ ৩৬৯ 


সর্বজনীন করনীতি ॥ ৩৭২ 

জায়গীর প্রদান ॥ ৩৭২ 

মুদ্রা ৷ ৩৭৪ 

খাইবার ও ফাদাকের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)- এর ভূমিকা : পর্যালোচনা ৷ ৩৭৪ 


প্রকৃত ঘটনা ॥ ৩৭৪ 
আবু বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ: কারণ ও যথার্থতা ॥ ৩৭৬ 


অধ্যায়-৭ 


আবূ বাকর (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ও অবদান ॥ ৩৮১-৪০০ 
পবিত্র কুর'আন সংকলন ॥ ৩৮১ 


কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা ॥ ৩৮৪ 

কুর'আন সংকলন ও বিন্যস্তকরণ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা ॥ ৩৮৫ 

কুর'আন সংকলনের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর কাজের প্রকৃতি ॥ ৩৮৮ 

কুর'আন সংকলনের জন্য যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)কে মনোনীত করার কারণ ॥ ৩৮৯ 
কুর'আন মাজীদ গ্রস্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ॥ ৩৮৯ 

মুসহাফে ইমামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 1 ৩৯১ 
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মুসলিম উম্মাহ গঠন ॥ ৩৯২ 

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ॥ ৩৯৩ 
জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ ॥ ৩৯৩ 
ইসলামের প্রচার ও প্রসার ৷ ৩৯৪ 
ইসলামী শিক্ষার প্রসার ॥ ৩৯৫ 
জীবনমান উন্নয়ন ॥ ৩৯৮ 
জীবন জীবিকার উপায় ॥ ৩৯৮ 
স্বাধীন ব্যবসা ॥ ৩৯৮ 
হস্তশিল্প ও স্বাধীন পেশা ৷ ৩৯৯ 


অধ্যায়-৮ 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ & ৪০১-৫৪৭ 
উসামা (রা.)-এর বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ॥ ৪০৩ 
উসামা বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ৷ ৪০৯ 
যুদ্ধ ও তার ফলাফল ॥ ৪১০ 
উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব ও নতুন ইতিহাসের সূচনা ॥ ৪১৩ 
ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)-এর ফিতনা ॥ ৪১৫ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় 
আরব গোত্রগুলোর অবস্থা ৷ ৪২০ 
ক. মাদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলো ॥ ৪২১ 
খ. দূরবর্তী বিদ্রোহী গোত্রসমূহ ॥ ৪২৭: 
বান্‌ তামীম ॥ ৪২৮ 
বানু হানীফাহ ॥ ৪২৯ 
বান্‌ আসাদ ॥ ৪৩১ 
মুদার ৷ ৪৩২ 
দাওস 1 ৪৩২ 
নাজরান জনপদ ॥ ৪৩৩ 
হাদরামাউত ॥ ৪৩৩ 
বানু “আমির ইবনু সাসা'আহ ॥ ৪৩৪ 
স্বার্থান্বেষী মহল ॥ ৪৩৫ 
‘উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী (রা.) ৷ ৪৩৫ 
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“আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী ও আকরা' ইবনু হাবিস ॥ ৪৩৯ 
ইয়াস আল-ফুজা'আহ ইবনু “আবদিল্লাহ আস-সুলামী ॥ ৪৪১ 
বিদ্রোহের কারণসমূহ ॥ 8৪১ 
ক. গোত্রীত্রীতি ও ছন্দ ॥ 8৪২ 
খ. ইসলামের নিয়ম-শৃঙ্ধলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব ॥ ৪৪৩ 
গ. ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ॥ 888 
ঘ. ভণ্ড নাবীদের দৌরাত্ম্য ৷ ৪৪৪ 
উ. রোমান ও পারস্যবাদীদের বিদ্রোহে অনুপ্রেরণা দান & 888 
মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবি ॥ ৪৪৬ 
আসওয়াদ আল-“আনসী ॥ ৪৪৬ 
আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রা.)-এর কঠিন পরীক্ষা ॥ ৪৫০ 
তুলাইহাহ আল-আসাদী ॥ ৪৫১ 
সাজাহ বিনতুল হারিছ ইবনু সুয়াত্দ ট ৪৫৩ 
মুসাইলামাহ ইবনু ছুমাাহ আল-হানাফী ॥ ৪৫৩ 
বিদ্রোহ দমন 1 ৪৫৮ 
যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ॥ ৪৫৮ 
মাদীনা আক্রমণ ॥ ৪৬২ 
“আবস্‌ ও যুবইয়ানের রিশ্বাসঘাতকতা ॥ ৪৬৫ 
যুল-কাসসা অভিমুখে রওয়ানা ॥ ৪৬৫ 
রিদ্দার যুদ্ধ ! ৪৬৮ 
এগারটি সেনা ইউনিট ॥ ৪৬৮ 
বিদ্রোহীদের প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর সাধারণ ফরমান ॥ ৪৭১ 
সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশনামা ॥ ৪৭৭ 
বুযাখার যুদ্ধ ॥ ৪৮০ 
বানূ তা"ঈ ও ৰান্‌ জাদীলাহর ইসলাম গ্রহণ ॥ ৪৮০ 
তুলাইহার সাথে লড়াই ॥ ৪৮৩ 
বান্‌ “আমিরের ইসলাম গ্রহণ ॥ ৪৮৫ 
খালিদ (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এন্প পত্র ? ৪৮৬ 
দুর্বৃত্তদের দমন ॥ ৪৮৬ 
উম্মু যিমূল আল-ফাযারিয়্যাহর বিদ্রোহ দমন ॥ ৪৮৭ 
তুলাইহার ইসলামে প্রত্যাবর্তন ॥ ৪৮৮ 
আল-ফাজা'আত ইবনু “আবদ ইয়ালীলের বিশ্বাসঘাতকতা ॥ ৪৮৯ 
সাজাহ ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর বিদ্রোহ দমন ॥ ৪৮৯ 
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বান্‌ ভামীমের সাথে সাজাহ-এর যুদ্ধ ॥ ৪৯১ 
ইয়ামামার ওপর সাজাহর আক্রমণের প্রস্তুতি ॥ ৪৯২ 
মুসাইলামা ও সাজাহর বিবাহ ৷ ৪৯৩ 

বুতাহে খালিদ (রা.)-এর অবতরণ ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা ॥ ৪৯৫ 
মালিকের হত্যা ও তার স্ত্রীর সাথে খালিদ (রা.)-এর বিবাহ: একটি পর্যালোচনা ॥ ৪৯৭ 
মালিক ইবনু নুওয়াইরাহ কি সত্যিকার মুসলমান হয়েছিল 1 ৫০০ 
মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর স্ত্রীর সাথে বিবাহ ॥ ৫০৬ 

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ॥ ৫১০ 
আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক রক্তপণ আদায় করার কারণ ॥ ৫১১ 
আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে “উমার (রা.)-এর মতানৈক্যের কারণ ॥ ৫১২ 

ভণ্ড মুসাইলামা ও ইয়ামামাবাসীদের বিদ্রোহ দমন 1 ৫১৪ 
“ইকরামাহ ও শুরাহবীল (রা.)-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ ৷ ৫১৪ 
ইয়ামামা অভিমুখে খালিদ (রা.)-এর যাত্রা ॥ ৫১৪ 
মাজ্জা'আহ-এর গ্রেফতার প্রসঙ্গ ৷ ৫১৭ 
মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি 1 ৫১৮ 
প্রচণ্ড যুদ্ধ ৷ ৫২০ 
মাজ্জা“আহ-এর প্রতারণা ॥ ৫২৪ 
আৰু বাকর ও খালিদ (রা.)-এর মধ্যে পত্র বিনিময় ॥ ৫২৫ 
বন্দীদের মাদীনায় প্রেরণ ॥ ৫২৬ 
বানু হানীফার প্রতি আবু বাকর (রা.)-এর সম্মান প্রদর্শন ॥ ৫২৬ 
যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল ॥ ৫২৬ 
মাজ্জা'আহ-এর মেয়ের সাথে খালিদ (রা.)-এর বিয়ে এবং 
আবূ বাকর (রা.)-এর অসন্তোষ ॥ ॥ ৫২৯ 

বাহরাইনে বিদ্রোহ দমন ॥ ৫৩২ 
দারীন আক্রমণ ॥ ৫৩৫ 
বাহরাইন যুদ্ধের গুরুত্ব ॥ ৫৩৬ 

“উমানবাসীদের বিদ্রোহ দমন ॥ ৫৩৭ 

মাহরাবাসীদের বিদ্রোহ দমন ॥ ৫৩৯ 

ইয়ামানে বিদ্রোহ দমন ॥ ৫৩৯ 
ইয়ামান যুদ্ধের গুরুত্ব ॥ ৫৪২ 

কিন্দা ও হাদরামাউতে বিদ্রোহ দমন ॥ ৫৪২ 

বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আবু বাকর (রা.)-এর ভূমিকার মূল্যায়ন ॥ ৫৪৫ 
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অধ্যায়- ৯ 


আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান ॥ ৫৪৮-৬৪৭ 
ইরাক অভিযান ॥ ৫৫৭ 
ইরাক যুদ্ধের সূত্রপাত ও মুছান্না (রা.)-এর ভূমিকা ॥ ৫৫৭ 
ইরাক অভিমুখে খালিদ (রা.)কে প্রেরণ ॥ ৫৫৮ 
সহযোগী বাহিনী প্রেরণ ও খালিদ (রা.)কে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ ॥ ৫৫৯ 
ইরাক যুদ্ধে খালিদ (রা.)-এর অভিযানসমূহ ॥ ৫৬১ 
মুসলিম সৈন্যসমাবেশ ॥ ৫৬১ 
১. যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ (ছুদাইরের যুদ্ধ) ॥ ৫৬২ 
উবুল্লাহ বিজয় ॥ ৫৬৫ 
মুযারের যুদ্ধ ॥ ৫৬৬ 
ওয়ালাজাহর যুদ্ধ ॥ ৫৬৮ 
উল্লায়সের যুদ্ধ ও ইমগীশিয়া বিজয় ॥ ৫৬৯ 
হীরা বিজয় ॥ ৫৭১ 
খালিদ (রা.)-এর অবসর জীবন যাপন ॥ ৫৭৪ 
পারস্য সম্রাট ও শাসকগণের প্রতি খালিদ (রা.)-এর পত্র প্রেরণ ॥ ৫৭৫ 
আশ্বার বিজয় (যাতুল “উয়ূন যুদ্ধ) ॥ ৫৭৭ 
“আইনুত তামার বিজয় ॥ ৫৭৮ 
দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধ ॥ ৫৭৯ 
হাসীদের যুদ্ধ ॥ ৫৮২ 
১০. মুদাইয়াহ (বা মুসাইয়াখ)-এর যুদ্ধ ॥ ৫৮৩ 
ভুলক্রমে দু'জন মুসলিমকে হত্যা ॥ ৫৮৫ 
১১. ফারাদের যুদ্ধ ৷ ৫৮৫ 
খালিদ (রা.)-এর গোপনে হাজ্জ আদায় ॥ ৫৮৭ 
খালিদ (রা.)-পরবর্তী ইরাকে মুছান্রা (রা.)-এর ইতিবৃত্ত ॥ ৫৮৯ 
শাম বিজয় ৷ ৫৯৪ 
শাম সীমান্তে রোমানদের সৈন্যসমাবেশ ৷ ৫৯৪ 
খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম-সীমান্ত প্রহরা ॥ ৫৯৬ 
রোমানদের রণপ্রস্তরতি ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শ ॥ ৫৯৬ 
বিভিন্ন গোত্রের প্রতি যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ ॥ ৫৯৯ 
রোম সম্রাটের নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর দূত ॥ ৬০০ 
বিভিন্ন গোত্রের অস্থিরতা ॥ ৬০০ 
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শাম অভিমুখে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ ॥ ৬০০ 
ক. ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)-এর বাহিনী ॥ ৬০২ 
খ. শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর বাহিনী ॥ ৬০৬ 
গ. আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর বাহিনী ॥ ৬০৬ 
ঘ. “আমর ইবনুল “আস (রা.)-এর বাহিনী ॥ ৬০৭ 
শাম অভিমুখে খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর যাত্রা ও পরাজয় ॥ ৬০৮ 
বিভিন্ন ফ্রন্টে রোমান বাহিনী নিয়োগ ৷ ৬১০ 
ইয়ারমুকে মুসলিম বাহিনীগুলোর জমায়েত ॥ ৬১১ 
ইয়ারমূকে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান ॥ ৬১২ 
সেনাপতি রূপে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর শাম যাত্রা ॥ ৬১২ 
শাম যুদ্ধে খালিদ কি প্রধান সেনাপতি ছিলেন ॥ ৬১৫ 
ইয়ারমুকের যুদ্ধ ॥ ৬১৭ 
বুসরা বিজয় ॥ ৬২৪ 
দিমাশক অবরোধ 7 ৬২৬ 
আজনাদাইনের যুদ্ধ ॥ ৬৩১ 
দিমাশক বিজয় ॥ ৬৩৬ 
. অন্যান্য অভিযান ৷ ৬৪০ 
মুসলিমদের বিজয়ের কারণ ॥ ৬৪১ 
খালীফার ওফাত ও খালিদ (রা.)-এর অপসারণ ॥ ৬৪৫ 


আৰু বাকর (রা.)-এর বিদেশ নীতি ও সামরিক ব্যবস্থা ॥ ৬৪৮-৬৮৭ 
ক. বিদেশ নীতি ৷ ৬৪৮ 

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ ॥ ৬৪৮ 

চুক্তি প্রতিপালন ॥ ৬৪৯ 

অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার ॥ ৬৫০ 

বিজিত এলাকার জনগণের প্রতি উদার আচরণ ॥ ৬৫১ 

হীরার সন্ধিপত্র ॥ ৬৫২ 

বিজিত এলাকার লোকদের ধর্মকর্ম পালনের স্বাধীনতা দান ৬৫৩ 
খ. যুদ্ধনীতি ॥ ৬৫৪ 

যুদ্ধের উদ্দেশ্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ॥ ৬৫৪ 

পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন না করা ॥ ৬৫৫ 


[চি RGN 


8 আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ২৫ 


www.amarboi.org 


Contents 
সূচিপত্র 


বেসামরিক লোকদের হত্যা না করা ॥ ৬৫৬ 
লাশ বিকৃত না করা ॥ ৬৫৭ 
যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সত্যসন্ধানী ব্যক্তিকে আশ্রয় দান ॥ ৬৫৮ 
গ. সামরিক ব্যবস্থা ৷ ৬৫৮ 
সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্তকরণ ॥ ৬৫৯ 
প্রধান সেনাপতি নিয়োগ ॥ ৬৬১ 
সৈন্য বাছাইয়ে সতর্কতা ॥ ৬৬১ 
যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ ॥ ৬৬২ 
সেনাপতিদেরকে যুদ্ধসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান ৷ ৬৬২ 
সামরিক ঘাটি পরিদর্শন ॥ ৬৬৪ 
সেনাপতিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা ৷ ৬৬৫ 
সৈন্যদের সাথে নাসীহতকারী ও কুর'আন তিলাওয়াতকারী প্রেরণ ॥ ৬৬৫ 
রণকৌশল ॥ ৬৬৬ 
যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ॥ ৬৬৬ 
যুদ্ধান্ত্র সরবরাহ ॥ ৬৬৭ 
ঘ. সৈন্যদের প্রতি অসিয়্যাত ॥ ৬৬৭ 
* আল্লাহর হক রক্ষার অসিয়্যাত ॥ ৬৬৮ 
মুকাবিলার সময় ধৈর্যধারণ ৷ ৬৬৮ 
নিয়াতের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা ॥ ৬৬৯ 
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা দেয়া | ৬৭১ 
» সেনাপতির অধিকার রক্ষার অসিয়্যাত ॥ ৬৭১ 
সেনাপতির নির্দেশ মেনে চলা ৷ ৬৭১ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সেনাপতির হাতে অর্পণ ॥ ৬৭৩ 
থালীফার নির্দেশ দ্রুত পালন ॥ ৬৭৫ 
গানীমাতের বন্টন নিয়ে ঝগড়া না করা ॥ ৬৭৫ 
*% সেনাপতিদের প্রতি সৈনিকদের অধিকার রক্ষার অসিয়্যাত ॥ ৬৭৬ 
সৈনিকদের অবস্থার খোজ-খবর রাখা ॥ ৬৭৬ 
সৈনিকদের সাথে নম্র ও উদার আচরণ করা ॥ ৬৭৬ 
পরিচয়জ্ঞাপক সংকেত ধ্বনি নির্ধারণ করা ॥ ৬৭৭ 
নিরাপদে যাত্রার ব্যবস্থা করা ॥ ৬৭৮ 
সৈনিকদেরকে আকম্মিক আক্রমণের হাত থেকে বাচানোর ব্যবস্থা করা ॥ ৬৭৯ 
প্রয়োজনীয় খাবার ও বাহনের সুব্যবস্থা করা ॥ ৬৭৯ 
যুদ্ধ ও শাহাদাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা ৷ ৬৮০ 
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বিজ্ঞ সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করা ॥ ৬৮১ 

*% শক্রদের সাথে ব্যবহার ॥ ৬৮৩ 
শত্ৰু সৈন্যদের সাথে ব্যবহার ॥ ৬৮৩ 
যুদ্ধবন্দী ও বন্দিনীদের সাথে ব্যবহার ৷ ৬৮৪ 
কৃষকদের সাথে উদার ব্যবহার ॥ ৬৮৫ 
গ্রামবাসীদের সাথে ব্যবহার ॥ ৬৮৬ 

*% আবূ বাকর (রা.)-এর উপদেশ ও নির্দেশনার প্রতিক্রিয়া ৷ ৬৮৬ 


আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ॥ ৬৮৮-৭৯৭ 
ক. পবিত্র কুর'আনে আবু বাকর (রা.) ॥ ৬৮৮ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাললাম)-এর সাথে নুবুওয়াতপূর্ব সম্পর্ক ও 
আবূ বাকর (রা.)-এর দু'আর বর্ণনা ॥ ৬৮৮ 
আল্লাহর পথে আবূ বাকর (রা.)-এর ধন-সম্পদ ব্যয় করার বর্ণনা ॥ ৬৯০ 
আবু বাকর (রা.)-এর গোলাম আযাদ করার বর্ণনা ॥ ৬৯২ 
আবু রাকর (রা.)-এর কথায় মাক্কার বিশিষ্টজনের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ 1 ৬৯৩ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছাওর গুহার সাথী ॥ ৬৯৩ 
আবু বাকর (রা.)-এর রাত জাগরণের বর্ণনা ৷ ৬৯৪ 
আবূ বাকর (রা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদার সাক্ষ্য 1 ৬৯৪ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ও সাহায্যকারী ॥ ৬৯৫ 
আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ শোকরগুযার বান্দাহ ॥ ৬৯৬ 
আবু বাকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ আরো বিভিন্ন আয়াত ॥ ৬৯৬ 
খ. হাদীসে নাবাবীতে আবূ বাকর (রা.) ॥ ৭০১ 
সিদ্দীক (মহা সত্যপরায়ণ) ৷ ৭০১ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠতম সাথী ও 
শ্ৰেষ্ঠতম সহযোগী ॥ ৭০৩ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবী ॥ ৭০৪ 
নাবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ॥ ৭০৫ 
উম্মাতের প্রতি সবাপেক্ষা দয়ালু ৷ ৭০৫ 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি ॥ ৭০৬ 
কিয়ামাতের দিন জমি ভেদ করে উত্থিত উম্মাতের প্রথম ব্যক্তি ॥ ৭০৮ 
জান্নাতীপণের সর্দার ॥ ৭০৮ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাওযে কাউছারের সাথী ॥ ৭০৮ 
“রিদওয়ানে আকবার’ -এর সৌভাগ্য অর্জন ॥ ৭০৯ 
আবূ বাকর (রা.)-এর মন রক্ষা করা ॥ ৭১০ 
আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসা শুনতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর আগ্রহ ॥ ৭১১ 
গ. সাহাবা কিরাম (রা.)-এর চোখে আবূ বাকর (রা.) ॥ ৭১২ 
সকল নেক কাজে অগ্রগামী ॥ ৭১২ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ও 
ইসলামের বিষয়ে দৃঢ়তা ॥ ৭১৩ 
দীনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা ৷ ৭১৪ 
উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি ॥ ৭১৪ 
ঘ. আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমান ৷ ৭১৫ 
আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমান ॥ ৭১৫ 
আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও তার উদ্দেশ্যে জীবন-মরণ উৎসর্গ ॥ ৭১৮ 
দীনী চেতনা ও মূল্যবোধ ॥ ৭২০ 
সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা ॥ ৭২১ 
ঙ. আবূ বাকর (রা.)-এর জ্ঞানালঙ্কার ॥ ৭২৪ 
“ইলমুল কুর'আন ॥ ৭২৭ 
“ইলমুল হাদীস ॥ ৭৩০ 
হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সতকর্তা. অবলম্বন ॥ ৭৩১ 
“খাবরে ওয়াহিদ' সম্পর্কে নীতিমালা ॥ ৭৩৪ 
আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ ও বর্ণনাকারীগণ ॥ ৭৩৫ 
ফিকহ ও ফাতওয়া ৷ ৭৩৬ 
ইজমা” ও কিয়াসের কার্যকারিতা ॥ ৭৩৬ 
স্বপ্নের তাঁবী'র ॥ ৭৪২ 
সৃম্ষজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি ৷ ৭৪৭ 
কুলজী বা বংশের ইতিহাস ॥ ৭৪৮ 
আরবের প্রাচীন ইতিহাস ॥ ৭৫০ 
কাব্য চর্চা ॥ ৭৫১ 
হস্তাক্ষর জ্ঞান ॥ ৭৫৩ 
বক্তৃতা-বিবৃতি ॥ ৭৫৩ 
চ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ॥ ৭৫৬ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মান ও আদাব রক্ষা করা ৷ ৭৫৬ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনের কথা গোপন করে রাখা ॥ ৭৫৯ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে ঝণ পরিশোধ ॥ ৭৬০ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিচ্ছেদ-বাথা ॥ 1 ৭৬০ 
আহলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসা ॥ ৭৬১ 
ছ. ‘ইবাদাত ৷ ৭৬৪ 
“ইবাদাতে অগ্রগামিতা ৷ ৭৬৪ 
নামাযে পূর্ণ মনোযোগ ॥ ৭৬৬ 
ক্রন্দনের সাথে কুর'আন তিলাওয়াত ॥ ৭৬৭ 
আল্লাহর পথে ব্যয় ॥ ৭৬৮ 
দুআ, ইন্তিগফার ॥ ৭৭০ 
জ. তাকওয়া ও পবিত্রতা ॥ ৭৭২ 
হালাল ও পবিত্র উপায়ে জীবনযাপন ॥ ৭৭২ 
আল্লাহর ভয় ॥ ৭৭৪ 
অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশ ৷ ৭৭৭ 
যুহদ (পার্থিব সুখ-সন্ভোগের প্রতি অনাসক্তি) ॥ ৭৭৯ 
ঝ. উত্তম চরিত্র ॥ ৭৮২ 
আত্তিক পরিশুদ্ধি ॥ ৭৮২ 
মানব সেবা ॥ ৭৮৩ 
আতিথেয়তা ॥ ৭৮৪ 
স্বার্থহীনতা ॥ ৭৮৬ 
সহনশীলতা ও ক্রোধ দমন ॥ ৭৮৭ 
কোমলতা ও সরলতা ৷ ৭৮৯ 
বীরত্ব ও সাহসিকতা ॥ ৭৯০ 
আগে সালাম করা ॥ ৭৯২ 
সমবেদনা জ্ঞাপন ॥ ৭৯২ 
অপরের দোষ-ক্রটি গোপন করা ॥ ৭৯৩ 
এ. ব্যক্তিগত অবস্থা ॥ ৭৯৩ 
জীবিকার উপায় ॥ ৭৯৩ 
জীবনযাপন ॥ ৭৯৪ 
পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ ৭৯৪ 
খাদ্য ॥ ৭৯৫ 
আংটি ৷ ৭৯৫ 
শপথ করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ! ৭৯৬ 
ট. অগ্থগামিতা ॥ ৭৯৬ 
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আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তীর খালীফা মনোনয়ন ॥ ৭৯৮-৮২৮ 


মৃত্যুরোগ ৷ ৭৯৮ 
সূচনা ৷ ৭৯৮ 
রোগের কারণ ॥ ৭৯৮ 


মৃত্যুর প্রতীতি ॥ ৭৯৯ 
খালীফা নির্বাচনের জন্য পরামর্শ গ্রহণ ॥ ৮০০ 
“উমার (রা.)কে সম্মতকরণ ॥ ৮০৩ 
“উমার (রা.)-এর পক্ষে চুক্তিনামা লিখন ও খালীফা রূপে নাম ঘোষণা ॥ ৮০৪ 
“উমার (রা.)-এর প্রতি অসিয়্যত ॥ ৮০৫ 
“উমার (রা.)-এর জন্য দু'আ ॥ ৮০৭ 
“উমার (রা.)- এর মনোনয়ন : পর্যালোচনা ॥ ৮০৮ 
আবূ বাকর (রা.)-এর অনুশোচনা ॥ ৮০৯ 
পরিবারের সদস্যদের প্রতি ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে অসিয়্যাত ॥ ৮১১ 
সরকারী বৃত্তি ফেরত দান ॥ ৮১১ 
বাগান সম্পর্কে অসিয়্যাত ॥ ৮১৩ 
মু'ওয়াইকীব আদ-দাওসী (রা.)-এর খণ পরিশোধ ॥ ৮১৪ 
কাফান-দাফন সম্পর্কে অসিয়্যাত ॥ ৮১৪ 
“উমার (রা.)-এর প্রতি যুছান্না (রা.)-এর সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণের তাকিদ ॥ ৮১৫ 
মৃত্যুযন্ত্রণা ॥ ৮১৬ 
সাহাবা কিরামের মধ্যে শোকের ছায়া ৷ ৮১৯ 
“আলী (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া ॥ ৮২০ 
ফেরেশতার অভ্যর্থনা ৷ ৮২৫ 
উপসংহার ॥ ৮২৬ 


গ্রন্থপঞ্জি ৷ ৮২৯-৮৪০ 
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অধ্যায়-১ 
পরিচয় ও ইসলাম-পূর্ব জীবন 


নাম ও উপনাম 


প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ।* এর অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। ইসলাম গ্রহণের পর 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ নাম রাখেন। ইসলাম পূর্ব-যুগে তার 
নাম ছিল ‘আবদুল কাবা ।২ উপনাম (কুনিয়াত) আবূ বাক্র। জাহিলী যুগ থেকেই এ 
উপনামে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তার বহু উপাধি ছিল, যা তার উচ্চ মর্যাদা, 
সত্যনিষ্ঠতা ও আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আল- 
“আতীক, আছ-ছিদ্দীক, আল-আওয়াহ, আল-আতকা, সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। 


আবূ বাকর নামকরণের কারণ 


‘বাক্র’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অগ্রবর্তী হওয়া (৪4451) ৷" বিশিষ্ট 


মুফাস্সির জারুল্লাহ মাহমুদ আয-যামাখৃশারী [৪৬৭-৫৩৮ হি.] (রাহ.) বলেন, অনুপম 


১. 


৩. 


সীরীন ও ‘আবদুর রাহমান ইবনুল কাসিম (রাহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তার নাম হলো 
! কিন্তু প্ৰকৃত ব্যাপার হলো, “আতীক তার নাম নয়; বরং উপাধি। (তাবারী, তারীখুর 
রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পূ.২১৮; সুযূতী, তারীখুল থুলাফা, খ.পৃ.১১) 
ইবনুল আছীর গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৮; ইবনু “আবদিল বার, আল-ইস্ভি'আব, খ.১,পৃ.২৯৪; 
ইবনুল মুতাহহির, আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখ, খ.১,পৃ.২৮৩ 
বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর মাতা ছিলেন মৃতবৎসা ৷ তাই তিনি মানাত করেছিলেন, 
যদি আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে জীবিত থাকে, তবে তার নাম রাখবো ‘আবদুল কা'বা 
(অর্থাৎ কা'বার বান্দাহ) এবং তাকে কাবা ঘরের খিদমাতের জন্য উৎসর্গ করে দেবো । আবূ বাকর 
রা.) জন্ম লাভ করার পর তার মাতা তার নাম রাখেন “আবদুল কাবা এবং তাকে কা'বা 
কাজে উৎসর্গ করে দিলেন। দীন ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তার এ মুশরিকী নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখলেন “আবদুল্লাহ । এটিই অধিকাংশ 
এতিহাসিকের অভিমত । (আল-মুহিবব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩১) “আবদুল 
হালিম, সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রা.), পৃ.৩-৪) . 
কারো কারো মতে, তার পিতা তার নাম রাখেন “আবদুল্লাহ । কিন্ত তার মা তাকে “আবদুল কা'বা 
বলে ডাকতো । আবার কারো কারো মতে, তাঁর পিতামাতাই তীর নাম রাখেন “আবদুল্লাহ । € 
আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৮) “আয়িশা (রা.) থেকে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে, 


বলেন, &1 4০) 491 4 ০৩ ৷ এ") ০1-তীর তার নাম রাখেন “আবদুল্লাহ ।” (ইবনু 
সা'দ, আন্ক- কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭০; হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৫১; ইবনু 
'আব্দিল বারর, আল-ইস্তি 'আব, খ.১,পৃ.২৯৪; আল-জিয়ানী আল-আন্দালুসী, আলকাবৃস সাহাবাতি 


ওয়াত তাবি ঈন.., পৃ.৯) টিয়ার | 
বিশিষ্ট তাষাততব্িদ ইবনু জিনরী রোহ) বলেন, ৫ 96 2 ff % ৫৭ ১১০৯ yl 
১% 2 এএ-“বাকরের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো রাতে হোক বা যে কোনো সময় কোনো কাজে 
ওরা হওয়া ।” (ইবনু মানযূর, লিসানুল 'আরাব, খ.৪,পৃ.৭৬) 
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পরিচয় ও ইসলাম-পূর্ব জীবন 


স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী এবং যে কোনো মহৎ কাজে অগ্রগামী হবার কারণেই তাঁকে আবু 
বাক্র বলা হতো । আরবীতে যুবক উট (০ ৮ $)কেও 'বাক্র' বলা হয়।” কারো 
কারো মতে- উটের দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যার কাজে সুদক্ষ ছিলেন বলে তিনি 
সর্বসাধারণের নিকট ‘আবূ বাক্র' নামে খ্যাতি লাভ করেন ।* 


উপাধিগুলোর কারণ 
আল-‘আতীক 


আবু বাকর (রা.)-এর একটি উপাধি ছিল আল-‘আতীক | 'আতীক শব্দের মূল 


অর্থ হলো মুক্ত, উৎকৃষ্ট, সুন্দর, প্রাচীন । তাকে আল-“আতীক বলার কারণ হলো- 
ক. যুবাইর ইবনু বাক্কার (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর গোত্রের কেউ কখনো এমন 


কোনো কাজ করেননি, যা দ্বারা তাকে দোষারোপ করা যেতে পারে। এ জন্য তাকে 
‘আতীক বলা হতো ৷* 


. মূসা ইবনু তালহা (রাহ.) বলেন, ‘আতীক উপাধিটি তার মায়ের দেয়া ।" এর কারণ 


হলো, তার মাতা ছিলেন মৃতবৎসা ৷ তার প্রত্যেকটি সন্তান জন্ম লাভের পর পর মারা 
যেতো । তাই ছেলে আবু বাক্র জন্মগ্রহণ করার পর তিনি ছেলেকে নিয়ে বাইতুল্লাহ 


অভিমুখী হয়ে দু'আ করলেন, .: £86 ১১) (2 0৮12৯ ০1 4১। হে আল্লাহ, 


এই ছেলেটি মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত । তাই আমাকে এ ছেলেটি দান করুন!”” 
অতএব, তিনি যখন দেখলেন যে, তার ছেলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বড় হতে 
চলেছেন, তখন তিনি তাকে “আতীক' (মুক্তিপ্রাপ্ত) উপাধি দান করেন।* 


. আবূ বাকর (রা.)-এর উপাধি ‘আতীক সম্বন্ধে তার কন্যা ‘আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস 


করা হলে তিনি বললেন, এই উপাধিটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর প্রদত্ত । এক দিন তিনি আমার পিতাকে দেখে বলেছিলেন, )৫। 26 dl ৮৮ ০৫ 


sp ৮৮০35 “তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এ সময় থেকে তিনি 


ALE 


ভি 


ইবনু মানঘূর, লিসানুল “আরাব, খ.৪,পৃ.৭৬; ফাইযুমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, খ.১,পৃ.৩৫৬ 
(মাদ্দাহ- ) এ ০) 


হু, আল-মিসবাহল মুনীর খ.১,পৃ.৩৫৬ মোদ্দাহ- , এ ০); তানতাভী, আবূ বাকর আস- 


গাবাহ, খ. 
ইবনুল Se ১৬৬৮ আল-মুহিব্ৰ ১১:৬৭ আর-রিয়াদুন 


ইসহাক (কহ) ও অন্যান্য এতিহাসিক প্রমুখের মতে, তার পিতাই তীর নাম রাখেন 
আল- । “আয়িশা (রা.) থেকে এ রূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (আল-মুহিব্ব 
আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৩১) 
সুযুতী, তারীখুল থুলাফা, পৃ.১১, আর আত-ভাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩১ 
সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.১,পৃ.৪২৯ 
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“আতীক নামে অভিহিত হন।”১০ ‘আয়িশা (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 
এক দিন আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত হলে তিনি উপস্থিত সাহাবা কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, up 
A জা এ 95:85 301 02 9৪ এ! 98 bf Eo ‘তোমরা যদি জাহান্নামের আগুন 
থেকে মুক্ত কোনো জীবিত মানুষকে দেখতে চাও, তবে আবূ বাকরকে দেখো ।” তখন 
থেকেই তিনি “আতীক উপাধিতে ভূষিত হন।১১ 


. লাইছ ইবনু সাদ (রা.) বলেন, আবু বাকর (রা.)-এর সুন্দর ও লাবশ্যময় চেহারার 


কারণে তাকে ‘আতীক বলা হতো ।১২ ইবনু কুতাইবাহ (রাহ.) বলেন, &॥ 4১০১ £ 
৯ ০৬ ৩৬৮০০ এ &। ৬০-রাসৃলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)ই তাঁকে তার চেহারার সৌন্দর্যের কারণে , এ উপাধিতে ভূষিত 
করেছিলেন।”১ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রাহ.) 
প্রমুখ এ মত পোষণ করেন ।** 


. আবু নু'আয়ম আল-ফাদল ইবনু দুকায়ন (রাহ.) বলেন, যে কোনো ভালো ও মহৎ 


কাজে এতিহ্যের ধারক হবার কারণেই তাকে “আল-'আতীক' বলা হতো ।৯ 


. “আবদুর রাহমান ইবনুল কাসিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.)- 


এর নামই ছিল “আতীক। তার দু ভাই ছিল। তাদের নাম হলো, 'আতীক ও 
মুতিক।৯৬ “আতীক আবু বাকর (রা.)-এর জন্মের পূর্বে মারা যায়। পরে তার.নামে 
আবূ বাকর (রা.)-এর নাম রাখা হয় “আতীক।১+ এ মতটি বিশুদ্ধ নয়। বস্তুতপক্ষে 
“আতীক আবূ বাকর (রা.)-এর নাম নয়; বরং উপাধি ।১৮ তদুপরি আবূ বাকর (রো.)- 


এর কোনো ভাই ছিল- এ কথা প্রমাণসিদ্ধ নয়। এ মতটি ‘আল্লামা তাবারী (রাহ.) 


17222 


az os 


তিরমিযী, আস-সুনান, [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং: ৩৬১২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, € 


তাফসীর, হা.নং: ৩৫১৬; তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২১৭; ইবনুল জাও 
আল- মুনতাধিম, খ.১,পৃ.৪২৯ 


. হাকিম, জালা (কিতাবু মা“আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৭৮; আবু ইয়া'লা, আল- 


মুসনাদ, হা.নং: ৪৭৭৪; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাধিম, খ.১,পৃ.৪২৯ 

আইর, উপল গাবাহ, খ.২,পূ.১৩৮; ইবনুল জাওযী, ২১৪ TOE 

যী, আল-মুনতাযিম, খ.১,পৃ.৪২৯ 
উর লস পৃ.১১; আল-জিয়ানী আল-আন্দালুসী, আলকারুস সাহাবাতি ওয়াত 

৯ 

হা খ.২,পৃ.১৫১; সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১১; আল-মুহিবব আত- 
তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩১ 
তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.২১৮; সুযূতী, তারীখুল খুলাকা, পৃ.১১ 
১১৬১ আল-ইস্তি 'আব, খ.১,পৃ.২৯৪ 

তারীখুল খুলাফা, পৃ.১১ 


শা? 
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.42:5-“সর্বসম্মত মতানুযায়ী আবূ বাকর (রা.)-এর নাম হলো ‘আবদুল্লাহ । তার 
(জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তি লাভের কারণেই তাকে ‘আতীক বলা হয়।৯ 
বস্তুত এ রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে কোনো দ্বন্ধ নেই । এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, 
প্রথমে তার পিতামাতার মধ্যে কেউ তাঁকে এ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। পরে অন্যরাও 
তার শারীরিক, বংশীয় ও চারিত্রিক বিভিন্ন অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে এ 
নামে অভিহিত করতে থাকে । এভাবে ক্রমে কুরাইশদের মধ্যে তার এ উপাধি ছড়িয়ে 
পড়েছিল। পরিশেষে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবেন বিধায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তার এ উপাধি বহাল রাখেন ।২০ 


আছ-ছিদ্দীক 
আবূ বাকর (রা.)-এর অপর একটি উপাধি হল “আছ-ছিন্দীক' । এ উপাধি ছারা 

তিনি সমধিক পরিচিত । “আছ-ছিদ্দীক' অর্থ মহাসত্যবাদী, অতিশয় সত্যপরায়ণ ৷ আনাস 

(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 

উহুদ পাহাড়ের ওপর আরোহন করেছিলেন। তার সাথে আবূ বাকর, “উমার ও “উছমান 

(রা.) প্রমুখও ছিলেন। এ সময় পাহাড়টি কেঁপে ওঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ১ ৫4৮ ০4 of ০৭ 
(০1৬,৫৯) +:০০)-“উহুদ, স্থির হও! তোম্বর ওপরে রয়েছে এক জন নাবী, এক. জন 

সিদ্দীক ও দু'জন শাহীদ।”২ তাকে “আছ-ছিদ্দীক' বলার আরো কারণ হলো : 

ক. এতিহাসিক সুদ্দী (রাহ.) ও অন্যান্যের মতে, জাহিলী যুগ থেকেই তিনি তার সততা ও 
ন্যায়পরায়ণতার কারণে এ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন ।২২ 

খ. কারো কারো মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সকল 
কাজে নিঃসঙ্কোচে সর্বাগ্রে সমর্থন করতেন এবং নিজেকে একজন সত্যপরায়ণ হিসেবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ কারণে. তাকে “আছ-ছিন্দীক' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয় 1২5 

গ. বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এর সঠিক কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর এর বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা 
রুরলে কাফিররা তো একে একেবারে আজগুবি ও অলীক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়। 
এমনকি মুসলিমদের মধ্যেও কেউ কেউ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু আবু বাক্র 

১৯. জাবাত রানা 


২০. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী ৯ রা ১ হানী, তারীখুদ দাওয়াত... পৃ.৩৬ 
0. ৩ ও 
২১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতানুল মানাকিব) হা.ন ৩ রি 


২২. - সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১১; ইছামী, সিমতুন নুজৃম.., খ.১,প-৪২০ 
২৩. তিল তাল এগাল 0১ আল-জিয়ানী ১১০০৭ জার জাৱানাতি ওয়াত 
‘ঈন.. , পৃ.৮ 
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(রা.) মি'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে শুনা 
মাত্রই বিনা দ্বিধায় একে সত্য বলে মেনে নিলেন। তখন তার উপাধি হলো “আছ- 
ছিদ্দীক' ।২ আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজের রাতে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)কে বললেন, 
94 3 ৮% ৬- -“আমার কাওমের লোকেরা তো আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস 
করবে না।” তিনি উত্তর দিলেন, ১০) 1৯7 ৮৫ 4 0০৬ -“আবু বাকর 
আপনার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। কেননা তিনি মহাসত্যপরায়ণ ।”২৫ 


. কারো কারো মতে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ উপাধি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত । হাকীম 


ইবনু সা‘দ থেকে বর্ণিত, “আলী (রা.) শপথ করে বলেন যে, $9 af J 
0551 ০৬। & আল্লাহ তা'আলাই আকাশ থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম 
'আছ-ছিদ্দীক' নাযিল করেছেন।” অন্য একটি হাদীস রয়েছে, “আলী (রা.) বলেন, 
34৮4 ১০০ ৪৪) Br ০০৭ ৬৬ 3 & 945 0 BS - “ইনি হলেন এমন 
এক মহান ব্যক্তি, যাঁকে আল্লাহ তা“আলাই জিবরীল (“আলাইহিস সালাম) ও মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় আছ-ছিদ্দীক' নামে অভিহিত 
করেছেন।”২; 


২৪. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক,. হা.নং: ৪৩৮১, ৪৪৩২; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা.নং: ১৫, 


২০৪৯৪; বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুরুওয়াত, হা.নংং ৬৫২ 
ইবনু হাম্বাল, ফাদায়িলুস সাহাবাহ, হা-নং ১১৬, ৫৪০; তাবারানী, আল-সু'জামুল কাবীর, হা.নং: 
৯০০ 
তাবারানী, আল-সু 'জাম্ুল কাবীর, হা.নং: ১৪; ইবনু আবী ‘আসিম, রি ওয়াল মাহা 
হা.নং: ৬; নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী, মা'আরিফাতৃস সাহাবাহ, হা.নং:৫ 
১১8৮ রদ হি ফাদা য়িলুল খুলাফা*য়ির রাশিদীন, হালং১৮ ধলা ফাদা'য়িলু 
বাকর আস-সিদ্দীক রা., হা.নং: ১০; সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১১ 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মোহরটি আবূ 
'বাকর (রা.) কে দিয়ে বললেন যে, এতে $। 3} এ! 3 লিখে এনো। আবু বাকর (রা.) মোহরটি 
নিয়ে দিয়ে বললেন, এতে &1 ১/১) 4০৮ &1 3! এ! 3 বাক্যগুলো খোদাই করে 
লিখো । খোদাইকারী তাতে বাক্যগুলো খোদাই করলেন। তারপর আবু বাকর (রা.) মোহরটি নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে নিয়ে দেখতে পেলেন, তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে- ৯৫ ৷ 3! এ! 3 
৬৫১-০। ০০ 3 5 ১০) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, টা 
€ 4599) ৪১৯ ০ ০ ১৫-" আবূ বাকর, কী ব্যাপার! এ অতিরিক্ত অংশগুলো এখানে কেন?” আবু 
বাকর্‌ রো.) জবাব দেন, 5 59 এ) di পেন OF ০৭৭ ও OU ০৯৮) 5 ৪ ০৮ ৪ 
.44$-ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নাম থেকে আপনার নাম পৃথক করবো- তা আমি মেনে নিতে 
পারিনি। তবে অবশ্যই অবশিষ্টাংশ আমি লিখতে বলিনি।” এ বলে আবূ বাকর (রা.) সঙ্কোচ বোধ 
করতে লাগলেন । ইত্যবসরে জিবরীল (“আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, 


dit ol ০৪ ৩০৭ GH 0৮৮০ 5 4৫ UES Stet এ dh ০০) ৫ 
৬০105 244 054 041 ৪) SS 
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আরবের বিশিষ্ট কবিগণও তার এ নামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যেমন বিশিষ্ট 
সাহাবী কবি আবু মিহজান আছ-ছাকাফী [মৃ. ৩০হি. ] রো.) বলেন, 
KE ০৪ ৯০৬ ও ৩$৮ co FES ie ০০০ 
4240) HAL Le ০9... al &0 ০10 ও ০০ 
-“আপনাকে ছিদ্দীক নামেই অভিহিত করা হয়। অথচ আপনি ছাড়া প্রত্যেক 
মুহাজিরই তার মূল নামে পরিচিত। 
আপনি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকেই অতিক্রম করে গেছেন। আল্লাহ 
তা“আলাই এর সাক্ষী । অধিকন্তু আপনিই বাদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তার তাবুতে অবস্থান করেছিলেন ।”২৮ 
বিশিষ্ট ফাকীহ তাবি‘ঈ ইসহাক ইবনু সুওয়াইদ [মৃ.১৩১হি.] (রাহ.) বলেন, 
| ৮15) ০৮ ঞ5 0 পন). a 08 চস রি) 
৬150 ০৮ LE ৬) এ. ৮৮ 3013 &। ০5) 
-“আমি সর্বান্তকরণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছিদ্দীককে 
ভালোবাসি । আমি জানি যে, এ ভালোবাসা যথার্থই । তদুপরি আমি এ 


ভালোবাসার মাধ্যমে আগামীকাল (অর্থাৎ পরকালে) উত্তম বিনিময় কামনা 
করি ।”২৯ 


-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)-এর নাম আমিই লিখেছি। কেননা 
তিনি যেহেতু আল্লাহর নাম থেকে আপনার নাম পৃথক করতে পারেননি, তাই আল্লাহ 
তা'আলাও আপনার নাম থেকে তার নাম পৃথক করতে চাননি।" (রাষী, মাফাতীহুল 
গায়ব, খ.১,পৃ.১০২; নিশাপূরী, আত-তাফসীর, খ.১,পৃ.২০) 
এ রিওয়ায়াতটি আমি হাদীসের কোনো গ্রন্থেই খুঁজে পাইনি । বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস থেকে যতটুকু 
জানা যায় তা হলো- রাসলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহৃত মোহরটিতে কেবল 
1 ০১৮১ 4৮ ই তিনটি পৃথক লাইনে অঙ্কিত ছিল। (বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবুল লিবাস], 
হা.নং:৫৪২৯) হাফিয ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন, বাহ্যত বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহৃত মোহরটিতে এর অতিরিক্ত কিছু লিপিবদ্ধ ছিল না। যে সকল 
রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহৃত 
মোহরটিতে &। ++) 4৬৫ -এর সাথে &। 41 এ! 3 কিংবা অন্য কিছু অঙ্কিত ছিল, তা বিশুদ্ধ 
হাদীসের পরিপন্থী বিরল ও দুর্বল বর্ণনা।” (ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১৬,পৃ.৪৬১; 
মুবারাকপূরী, ভুহফাতুল আহওয়াযী, খ.৪,পৃ.৪৪২) 
২৮. ইবনু ‘আবদুল বারর, আল-ইভি'আব, খ.১,পৃ.২৯৫; নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনৃনিল 
আদাব, খ.৫,পৃ.১৭৫ 
২৯. মুবাররাদ, দিপিকা পৃ২৩৭ ইবনু “আব্দ রাব্বিহি, আল-ইকদুল ফারীদ, খ.১,পৃ.২২৩, 
জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন, পৃ.৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) « ৩৬ 
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আল-আওয়াহ 

আবূ বাকর (রা.) “আল-আওয়াহ' নামেও পরিচিত ছিলেন । “আল-আওয়াহ' অর্থ 
সকাতর প্রার্থনাকারী, আহাজারিকারী ও দয়ালু। কারো কারো মতে- “আল-আওয়াহ' 
হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকেন ।** এ 
থেকে জানা যায় যে, আবু বাকর (রা.) ছিলেন একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু এবং তার 
প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও মনোনিবিষ্ট ব্যক্তি। আবূ সারীহাহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। একদিন 
“আলী রো.) মিশ্বারে দীড়িয়ে বললেন, .৬ঠ। (৮:51 ০৫ এ ০! (-“আবৃ বাকর " 
(রা.) একজন সকাতর প্রার্থনাকারী ও আল্লাহর প্রতি একান্তই মনোনিবিষ্ট ব্যক্তি ।”** 
ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা.) বলেন, ১৮১3 471 91 ৬ ৮৫ ঠা ০৬ “আবু 
বাকর রো.) ছিলেন অত্যন্ত কোমল, দয়ালু ও সহানুভূতিপ্রবণ। এ কারণে তাকে “আল- 
আওয়াহ' বলা হতো ।”৩২ 


আল-আতকা 
“আল-আতকা" শব্দের অর্থ আল্লাহভীরু। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে আবু 
বাকর (রো.)কে এ উপাধি দান করেছেন। তিনি বলেন, 
০৮৩ LS tg 2৬ ৮ ৪ SE ৪5 GE eh ও ৬৪০০৯ 
৩০৮ 3১50 ৪৬০ 4) 9 ৫ 
-“আর তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মসুদ্ধির 
জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার ওপর কারো কোনো প্রতিদানযোগ্য 
অনুগ্হও নেই। (সে দান করে) কেবল তার মহান রাব্বের সন্তুষ্টি অর্জনের 
উদ্দেশ্যে । সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।”৩ 
অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতগুলো আবূ বাকর (রা.)-এর শানে 
নাযিল হয়। এখানে “আল-আতকা' বলে আবূ বাকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে ।** 


৩০. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭১ 

৩১. 3 আসাকির, তারীথু দিমাশক, খ.১২,পৃ.৪৬ i তরী 

৩২. সাদ, জাত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭১; “আসাকির, তারীখু দিমাশবক, 
খ.৩০,পৃ-৩৮৭; ইবনুল জাওযী, আল-মুচ্যাযিম, গাহি সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৩ 

৩৩. আল-কুরআন, ৯২ (সূরা আল-লায়ল) ঃ ১৭-২১ 

"৩৪. তাবারী, জামি'উল বায়ান... খ.২৪,পৃ.৪৭৯; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল “আযীম, 

খ.৮,পৃ.৪২২ 

হিরা যে, আয়াতগুলো যদিও আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়, তথাপি এর উদ্দেশ্য 

সুনির্ধারিত নয়। এখানে আবূ বাকর (রা.) ছাড়া এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অন্যরাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 

রয়েছেন। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৩৭ 
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পরিচয় ও ইসলাম-পূর্ব জীবন 


সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 

“সাহিব' শব্দের অর্থ সাহী। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলামের আগেও, পরেও । সর্বাবস্থায় 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকতেন এবং তাঁকে 
সহযোগিতা করতেন। হিজরাতের সময় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী। এ জন্য তাকে “সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)' বলা হয়। আল্লাহ তা“আলাই আবূ বাকর রো.)কে এ উপাধি দান করেন। 
হিজরাতের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 45০০ 055 ১1390 ৪৯৪ ১1550 8. ৯ 
রক ১৯৫ -“..সে (মুহাম্মাদ) ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। তখন 
সে নিজের সাথীকে উদ্দেশ্য করে বলল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথেই 
রয়েছেন।..”৫ আয়াতের মধ্যে “সাহিব' বলে আবূ বাকর রো.)কে' বুঝানো হয়েছে। 
সাহাবী কৰি আবূ মিহজান আছ-ছাকাফী (রা.) বলেন, 

AES 0 ৩0 ০৪9 তত lu 22০) 
-“আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (ছাওর পর্বতের) 


গুহায় অবস্থান করেছিলেন। এ কারণেই আপনাকে তার “গুহার সাথী’ বলা হয়। 
বস্তুত আপনিই ছিলেন পবিত্র নাবীর (হিজরাতের সফরের একান্ত) সহচর ৷” 


খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লান্লাহ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ূ 

রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) 
যখন মুসলিমগণের আমীর নির্বাচিত হন, তখন তিনি নিজেই তার জন্য এ উপাধি বেছে 
নেন। ইবনু আবী মুলায়কাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার হাতে বাই“আত 
গ্রহণের পর জনৈক ব্যক্তি তাকে &। 24)% & -“হে আল্লাহর খালীফা” বলে সম্বোধন 
করলো। তখন তিনি সাথে সাথে এর বিরোধিতা করে বললেন, ৬9 £&। 24 ০ 
0 ১৮০ Uy ply ale dit ৪০ dil 95০0 এ “আমি আল্লাহর খালীফা নই; বরং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা । আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট ।”৩, 


ব্যক্তি এবং আয়াতগুলোতে বর্ণিত বৈশিষ্টযসমূহের অধিকারীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই উম্মাতের 
অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনিই হলেন এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হবার অধিকতর উপযুক্ত । (ইবনু 
কাছীর, তাফসীরুল কুর 'আনিল 'আবীম, খ.৮,পৃ.৪২২) 

৩৫. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) ৪ ৪০ 

৩৬. ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইভি 'আব, খ.১,পৃ.২৯৫; নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনৃনিল 
আদাব, খ.৫,পৃ.১৭৫ 

৩৭. ইবনু খালদূন, আল-সুকান্দাযাহ, পৃ.৯৭, তারীখ, খ.১,পৃ.১৯১; ইবনু “আবদুল বারর, আল-ইভি 
'আব, খ.১,পৃ.২৯৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৩৮ 


www.amarboi.org 


Contents 
পরিচয় ও ইসলাম-পূর্ব জীবন 


ইবনু ‘আবদিল বার্র (রাহ.) বলেন, 
০৬ ০১৭৫ ৮১১4০ &1 ৬০০ di ০5১0 4৯ ৪:05 ৮4 HV 
be Le A পা এ জর ৮ DE) di 955 ৪০৮ € জর 
১৫5৭ oh ০5 ৬৮ ৪৫ 
“আবু বাকর (রা.) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর খালীফা। লোকেরাও তাকে খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলে সম্বোধন করতো। আর “উমার (রা.)কে তার খিলাফাতের শুরু 


থেকেই খালীফাতু আবি বাকর (রা.) বলে ডাকা হতো । তবে পরে তিনি নিজেকে 
“আমীরুল মু'মিনীন’ বলে আখ্যায়িত করেন ।”৩৮ 


জন্য 

আবূ বাকর (রা.) হস্তি-সনের ঘটনার দু'বৎসর ছয় মাস পরঃ* মাক্কাতুল 
মুকাররামার মিনায় জন্ম লাভ করেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) জন্ম লাভ করেন হস্তি-সনের ঘটনার ৫০ দিন পর ।£২ এ হিসেবে দেখা যায়, . 
তিনি বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে প্রায় দু'বছর চার 
মাসের ছোট ছিলেন | এ হিসেবে হি.পৃ. ৫১ / ৫৭৩ খ্রি. হলো তার জন্ম সন।” 


৩৮. ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি 'আব, খ.১,পৃ.২৯৭ 

৩৯. ‘হস্তি সন' দ্বারা ইয়ামানের খ্রিস্টান বাদশাহ আবরাহাহ কর্তৃক হাতি দ্বারা কা'বা শারীফ ধ্বংস করার 
উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযানের সনকে বুঝানো হয়। 

৪০. ইবনু হাজার আল-“আসকালানী, আল-ইসাবাহ্‌, খ.২,পৃ.১৫১ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে তিন বৎসর (তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২১৬। 
ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ.১,পৃ.৩৯৫), আবার কোনো রিওয়ায়াতে দৃ'বৎসর 
(কয়েক দিন ব্যতীত) চার মাসের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (ইবনু “আসাকির, তারীথ দিমাশক, 


খ.৩০,পৃ.১৯) 


৪১. ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিম, খ.১,পৃ.৪২৯ 
৪২. তবে কোনো কোনো বর্ণনায় হস্তি- ঘটনার দিনই, আবার কোনো বর্ণনায় ঘটনার একমাস 


তবে টু 
করেছেন। (ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.২০৩) এঁতিহাসিক মাস-উদী ও 
সুহায়লী (রাহ.) প্রমুখ এ মতকেই বিশুদ্ধ ও অধিকাংশের মত বলে উল্লেখ করেছেন। (আস-সালিহী 
আশ-শামী, সুরুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.১,পৃ.৩৩৬ ) 

৪৩. ইমাম সুযৃতী (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের দু'বছর 
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আকৃতি-প্রকৃতি 


আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে আবু বাকর (রা.) ছিলেন অনন্যসাধারণ। দেহের 
আকার মধ্যম ছিল। খুব দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খুব খর্বকায়ও ছিলেন না। তীর বর্ণ ছিল 
শুভ্র, নাসিকা উন্নত। অবশ্যই তার দেহাবয়ব খুবই ক্ষীণ ও শীর্ণ ছিল। ললাটদেশ প্রশস্ত 
ও উঁচু ছিল। বাহু দুটি ছিল বলিষ্ঠ পেশী সম্বলিত ও দীৰ্ঘ ৷ মুখমণ্ডল সদা প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল; 
কিন্ত তাতে গোশত ছিল কম। চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কোটরাগত ছিল৷ মাথার চুল ও দাড়ি শেষের 
দিকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাতে মেহেদী ও কাতামের* খিযাব ব্যবহার 
করতেন । স্বভাব খুবই কোমল ছিল । কিন্তু সমস্ত অবয়বটি খুবই গান্তীর্যপূর্ণ ছিল। “আরবীয় 
পোশাকে যখন তিনি লোকসমাজে বের হতেন, তখন তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গিমা সহজেই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো । ** 
“আয়িশা (রা.)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল। তিনি জবাব দেন, 


OF EFS 500. BAL 6 জো ১৯১ ভি কন জা 4৯) 

ডট 235 জে এও SE 2৬ জি 37৯ 8৮ 
“তিনি ফর্সা ও হালকা-পাতলা ছিলেন। উভয় গণ্ডদেশ শীর্ণ ছিল। কোমর সরু 
ছিল। ইযার কোমরের ওপর থাকত না। নিচে ঝুলে যেত। মুখমণ্ডলের হাড় দেখা 


যেত। চক্ষু ছিল কোটরাগত। কপাল উচ্চ ছিল। আঙ্গুলের জোড়াগুলো ছিল 
গোশতশৃন্য।”57 


তবে ইয়াধীদ ইবনুল আসাম্ম (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবু বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি বলেন, একবার 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর রো.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "| “গা এ 
€০7-আমি বড়, না তুমি?” আবূ বাকর (রা.) জবাব দেন, ৬: ৮ 0) 2 %51 ০1 - 
“আপনি আমার চেয়ে (মর্যাদায়) বড়, আর আমি আপনার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ।” (আবূ বাকর আশ- 
শাইবানী, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, হা.নং: ৫১) তবে এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব (কেবল একটি 
সূত্রে বর্ণিত) এবং মুরসাল। তদুপরি তা প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী ৷ (সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, 
পৃ.১২ “আলাউদ্দীন আল-হিন্দী, কানযুল 'উম্মাল, হা.নং:৩৫৬৭৪, ৩৫৭০৫) 

88. মুহাম্মাদ রিদা, আবু বাকর আস-সিদ্দীক রা., পৃ.৫ 

১১৯৮৮ বাতা 

৪৬. - রা, খ.৩, পৃ.১৮৮; রর, - 
খ.১,পৃ.২৯৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, শির সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১২ 

৪৭. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, পৃ.১৮৮; ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, 
খ.১,পৃ.২৯৭ ৰ 
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বংশ 
আবূ বাকর (রা.) আরবের সুবিখ্যাত কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা তায়িম 
গোত্রে জন্মখহণ করেন।** এই গোত্রটি আরব দেশে একটি অভিজাত গোত্র বলে 
সুপরিচিত ছিল। তীর পিতার নাম ছিল “উছমান এবং উপনাম ছিল আবু কুহাফাহ। তীর 
মাতার নাম ছিল সালমা”*। তিনি স্বামী আবূ কুহাফার চাচাতো বোন ছিলেন।** তার 
উপনাম ছিল উম্মুল খায়র। আবূ বাকর (রা.)-এর বংশগত সম্পর্ক পিতা ও মাতা উভয়ের 
দিক দিয়েই উধধ্বতন সপ্তম পুরুষ মুররাহ ইবনু কা'বে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মিলিত হয়েছে ।৭১ তাদের বংশ লতিকা নিমনরূপ- 


মুররাহ ইবনু কাঁৰ 
কিলাব তায়িম তায়িম 
Yv ঠা +: 
কুসাই সাদ সাঁদ 
“আবদু মানাফ কাব কা'ব 
+ 
হাশিম ‘আমর ‘আমির 
|] | Lo 
+ 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আবু বাকর (রা.) আবু বাকর (রা.) 


“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


৪৮. তার বংশ.লতিকা হলো- “আবদুল্লাহ ইবন উছমান ইবন ‘আমির ইবন “আমর ইবন কা'ব ইবন 
সা'দ ইবন তাইম ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুওয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহ্র আল-কুরাশী আত- 
তায়মী। (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৫১) ইবনু “আব্দিল বারর, আল-ইস্তি'আব, 
খ.১,পৃ.২৯৪; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৮) 

৪৯. কারো কারো মতে, তার মায়ের নাম ছিল লায়লা সাখর। (ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 


খ.২,পৃ.১৩৮) 
৫০. বটি আনসাবুল আশরাফ, খ.৩,পৃ.৩০৬ 
৫১. “ইছামী, সিমতুন নুজবম.., খ.১, পৃ.৪১৯ 
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পিতা আবু কুহাফাহ 

আবূ বাকর (রা.)-এর পিতা আবৃ.কুহাফাহ কুরাইশ বংশের একজন অতিশয় 
মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হি.পু. ৮৩/৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মযখৃহণ 
করেন।ৎ২ তার মাতার নাম ছিল কায়লাহ বিনতু আযাত ।** মাক্কার একজন প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসায়ী হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। তা ছাড়া সামাজিক কাজকর্মেও তার অভিমত ও 
'পরামর্শকে সবাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতো । মাক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি 
তার মধ্যে কোনো রূপ আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে তিনি পুত্রকে কোনো সময়েই দীন 
ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। তিনি এটাকে তার ছেলের 
যৌবনের একটি উন্মাদনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। “আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাতের উদ্দেশ্যে ছাওর 
গুহায় রওয়ানা হলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খবর 
জানার উদ্দেশ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর বাড়িতে যাই । আবূ কুহাফাহ আমাকে দেখে রেগে 
যান এবং একটি লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে আসেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
il sl UALS 5301-30) 2 148-“এও ধর্মত্যাগীদের অন্যতম, যারা আমার 
ছেলেটাকে নষ্ট করেছে ।”৫৪ 

মাক্কা বিজয়ের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ।€ এ দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মাসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন, তখন আবু বাকর 
তার পিতাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির 
হন। এ সময়, তার মাথার চুল ও দাড়ি ছিল সাদা ছাগামা** বৃক্ষের মতো শুটিশুভ্র। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে বললেন, SESS 0৬ 
₹ 58 তা 6 ০/৫ ৬০ 5৫ -ইনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। তাকে তুমি কেন কষ্ট 
দিলে? আমি নিজেই তো তার নিকট যেতে পারতাম ।”৫+ আবূ বাকর (রা.) আরয 
করলেন, -০521 ৮৯০৫ ০0৮ 451 ৯৭ ১০৮ $ এ 959 % -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
৫২. যিরাকলী, আল-আ লাম, খ.৪,পৃ.২০৭ 
৫৩. সু, আর-রাওদুল উনুফ, পা মুর্সআব আয-যুবাইরী, নাসাবু কুরাইশ, পৃ.৮৯ 


৫৪. আখবার মাককাহ, (যিকরু রিবা" বানী তায়ম..), হা.নং:২০৬৯; ইবনু হাজার, আঙগ- 
ই ২২৩ 
৫৫. “ইছামী, সিমতুন নৃজ্য..১ খ.১, পৃ.৪১৯ 


৫৬. ছাগামা £ এক প্রকার উদ্ভিদ, যার ফল ও ফুল দুটোই সাদা হয়ে থাকে। 
৫৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথার মধ্যে বড় জনকে শ্রদ্ধা ও 
সম্মান করার শিক্ষা ও আদর্শ রয়েছে। তিনি বলেছেন, ৬ ৮৮4 
“সে আমার উম্মাতের নয়, যে আমাদের বড় জনকে শ্রদ্ধা করে না এবং 
হেটে রে কে না! (তিরমিযী, আস-সুনান, [কিতাবুল হরর ওয়ান নিলাতি|, 
হা.নং:১৮৪২,১৮৪৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.মনং: ৬৬৪৩) 
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আপনি তার নিকট যাওয়ার চেয়ে তিনিই. আপনার খিদমাতে আসবেন, এটিই তো 
অধিকতর সমীচীন” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্পাছ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সামনে 
রসালেন এবং তার বুকের ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, “ইসলাম গ্রহণ করুন!” তৎক্ষণাৎ 
তিনি কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে দীন ইসলামে দীক্ষিত হলেন।*৮ একমাত্র আবূ ' 
বাকর (রা.)-এর পিতা আবূ কুহাফাই এ ফাযীলাত লাভ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উর্ধ্বতন চার পুরুষকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর সাথে আবু বাকর (রা.)ও এ ফাযীলাত অর্জন করেন যে, 
মুহাজিরদের মধ্যে তিনি একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, ধার পিতামাতা দু'জনই দীি 
ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁতিহাসিক মূসা ইবনু “উকবাহ (রাহ.) বলেন, “একই বংশ থেকে 
পর পর চার পুরুষের চার ব্যক্তি যেমন- আবূ কুহীফাহ, আবূ বাকর, “আবদুর রাহমান 
ইবনু আবী বাকর ও মুহাম্মাদ আবূ “আতীক ইবনু “আবদ্দির রাহমান ইবনি আবী বাকর 
(রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সুহবাত লাভ করেছিলেন। এ সৌভাগ্য অন্য কোনো বংশ লাভ করতে পেরেছেন বলে 
আমি জানি না।”*৯ 
আবু কুহাফাহ দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তিনি পুত্রের ইসলাম গ্রহণও দেখেছেন, মাক্কা 
বিজয়ের দৃশ্যও দেখেছেন, একমাত্র" পুত্র আবূ- বাকর (রা.)কে খালীফার আসনেও 
দেখেছেন, আবার পুত্রের মৃত্যুও দেখেছেন। কাতাদাহ রোহ.) বলেন, 
ঠা 00401 ৪ 2৮ 5১) ৮ ৭% %) 2০৮ ৬ ৮১০৯০ ০) 5 
.১0। ০ 4০4 ১9 
“ইসলামে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি চুলের মধ্যে খিযাব ব্যবহার 
করেছিলেন এবং যিনি একজন খালীফার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তবে তিনি 
তার উত্তরাধিকার স্বত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ।”৬, 
তিনি ১৪হি./৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাররাম মাসে ৯৬/৯৭ বৎসর বয়সে “উমার (রা.)- 
এর খিলাফাত কালে মৃত্যুবরণ করেন।* শেষ বয়সে তার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছিল ।৯২ 


৫৮. ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, [কিতাব : মানাকিবুস সাহাবাহ], হা.নং:৭৩৩১; ইবনু হিশাম, আস- 

: সীরাতৃন নাবাবিয়্যাহ, খ.২, পৃ.৪০৫; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.২৩৭ 

৫৯. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, খ.১,পৃ-১৩১; ৮ বেড এর আল- 
শা আর-রিয়াদুন নাদিরাত ফী 

৬০. ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.২৪৮ 

৬১. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.২৩৮ ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.২৪৮; বালাযুরী, 
আনসারুল আশরাফ, খ.৩,পৃ.৩২৩ 

৬২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.২৪৮; “ইছামী, সিযতুন নুজূম.., খ-১, পৃ.৪১৯ 
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মাতা উম্মুল খায়র সালমা 

আবূ বাকর (রা.)-এর আম্মা উম্মুল খায়র (রা.) নিজের নামের দাবি যথার্থরূপে 
রক্ষা করেছেন। ‘উম্মুল খায়র' অর্থ কল্যাণের জননী। তিনি বাস্তবিকপক্ষেই একজন 
পুণ্যবতী ও নেককার মহিলা ছিলেন।** স্বামীর অনেক আগেই, বলতে গেলে ইসলামের 
একেবারেই প্রাথমিক কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের 
নির্দেশ তখনও নাধিল হয়নি। সবে মাত্র ৩৯ জন লোক দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । এ 
সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুল আরকামে১ অবস্থান করে 
একান্ত সংগোপনে মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতেন। তাতে দু/এক জন 
করে দীন ইসলামে শামিল হতেন। এক দিন সকাল বেলা আবূ বাকর (ো.) দারুল 
আরকামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে 
আরয করলেন, 4০] এ! (১1) E56 0419৩ 11 ০৮) (ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আমার আম্মা এসেছেন! আপনি তার জন্য দু'আ করুন এবং তাকে ইসলামের দা‘ওয়াত 
দিন।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে 
ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন । উম্মুল খায়র (রা.) সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ 
করলেন। তিনিও স্বামীর মতো-দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন । ৯০ বৎসর বয়সে স্বামীর মৃত্যুর 
পূর্বে, কিন্তু পুত্র আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর মৃত্যুবরণ করেন।৯* 


ভাই-বোন 

আৰু বাকর (রা.)-এর কোনো ভাই ছিল বলে জানা যায় না। তার মাত্র দু'জন 
বোন ছিলেন। এক জনের নাম উম্মু ফারওয়াহ। অপর জনের নাম কুরাইবাহ। তীরা 
দু'জনেই ছিলেন তার বৈমাত্রেয় বোন ।৬' প্রথমে আবূ উমায়মাহ আল-আযদীর সাথে উম্মু 
ফারওয়ার বিয়ে. হয়। এ ঘরে তার কন্যা “উমাইমাহ জন্ম নেয়। এরপর তার বিয়ে হয় 
তামীম ইবনু আওস আদ-দারী (রা.)-এর সাথে । তিনি প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন। অতঃপর 


৬৩. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী মানাকিবিল 'আশারাহ, পৃ.২৯; “ইছামী, 
নুজ্ম.., খ.১,পৃ.৪১৯ 

৬৪. , সিমতুন নুভূম... খ.১, পৃ.৪১৯ 

৬৫. দারুল আরকাম : প্রখ্যাত সাহাবী আরকাম ইবনু আবিল আরকাম আল-মাখযুমী (রা.)-এর 
বাসস্থান । এটি সাফ! পাহাড়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। এ ঘরটি এতিহাসিকভাবে দারুল আরকাম 
নামে খ্যাত। প্রথম ১০জন সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পরেই আরকাম (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার এ ঘরকে ইসলামের কাজের জন্য ওয়াকৃফ করে দেন। প্রকাশ্যে 
ইসলামের দাওয়াতী তৎপরতা শুরুর আগে এ ঘরেই ইসলামের প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ 
পরিচালনা করা হতো । 

৬৬. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৮৭; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী 
5৮ 

৬৭. তীদের মায়ের নাম 2 
খ.২,পৃ.১৩৩; ইবনুল মুতাহহির, আল-বাদ 'উ ওয়াত খ.১,পৃ২৮৩) 
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৯ম হিজরীতে মাদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মু ফারওয়াহ যখন ইসলাম গ্রহণ 
করেন, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে । এরপর আশৃ*আছ ইবনু কায়স আল- 
কিন্দী (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। এ ঘরে তার তিন ছেলে মুহাম্মাদ, ইসহাক ও 
ইসমা“ঈল এবং দু কন্যা হাবাবাহ ও কুরাইবাহ জন্ম নেয়।”” আবূ বাকর (রা.)-এর অপর 
বোন কুরাইবাহ-এর সাথে কায়স ইবনু সাঁদ ইবনি “উবাদাহ আল-আনসারী (রা.)-এর 
বিয়ে হয়। কায়স (রা.) একজন মর্যাদাবান ও সাহসী সাহাবী ছিলেন। এ ঘরে তার 
কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না।১ 


শিশু, বালক ও যুবক আবূ বাকর 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন পিতামাতার একমাত্র পুত্র সন্তান। সুতরাং তিনি 
শৈশবকালে অত্যন্ত আদর-যত্ব ও স্নেহের সাথে একটি অনাবিল হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে 
বড়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের মধ্যে প্রতিপালিত হন।+* গোটা খান্দানের জন্য তিনি 
মুহাব্বাত ও ভালোবাসার. কেন্দ্রস্থল স্বরূপ ছিলেন৷ আল্লাহ তা'আলা তাকে বিবেচনাশীল 
ও ধীমান স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার জ্ঞান, 
বুদ্ধিমত্তা, বিচার-বিবেচনা শক্তি এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে । শৈশবকালে ও 
যৌবন কালে তিনি পিতার সকল কাজে সহায়তা করে অতিবাহিত করতেন। শৈশবে 
কখনো তিনি অন্যান্য বখাটে ছেলেপেলের মতো খেলাধুলায় সময় কাটাননি। 


স্ত্রী 


আৰু বাকর (রা.)-এর চার জন স্ত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে দু'জনের সাথে 
ইসলামের পূর্বে এবং অপর দু'জনের সাথে ইসলাম গ্রহণের পরে বিয়ে হয়। ইসলামের 
ও ২. উম্মু রুমান বিনতু “আমির । ইসলাম গ্রহণের পর যাদের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল 
তারা হলেন- ১. আসমা বিনতু “উমাইস ও ২. হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ ইবন যায়িদ 
(রা.)।+১ নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল। 
৬৮. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৪৯ 
৬৯. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৪৮; হা আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৪৯ 
৭০. হানী, তারীখুদ দা‘ওয়াতি.., পৃ.৩০ 
৭১. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.২১৮; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, 
খ.১,পৃ.৩৯৬; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাধিম, খ.৪৩০ 
তবে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, বু কারো) নানু 


কালব গোত্রের উম্মু বাকর নায়ী জনৈকা মহিলাকেও বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু 
তাকে তালাক প্রদান করেন। (বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবুল মানাকিব], হান) কির পুব 
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১. কুতাইলাহ"২ বিনতু “আবদিল ‘উষযা ইবমি আস‘আদ 
কুতাইলাহর গর্ভে এক পুত্র ‘আবদুল্লাহ এবং এক কন্যা আসমা’ জনুগ্রহণ করেন। 
আবূ বাকর (রা.) তাকে ইসলাম-পূর্বকালে তালাক দেন।”* তার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে 
মতবিরোধ রয়েছে।** “আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর এক 
দিন কৃতাইলাহ মাদীনায় তার মেয়ে আসমা*র নিকট কিছু হাদিয়া নিয়ে আসেন। তখন সে 
মুশরিক ছিল। আসমা' (রা.) তীর মায়ের সে হাদিয়া গহণ করতে এবং তাকে ঘরে প্রবেশ 
করতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে জেনে নেবার জন্য “আয়িশা রো.)- 
কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .$:4 0) & 424 - 
“তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া এবং তীর হাদিয়া গ্রহণ করা উচিত।” এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তা“আলা নাযিল করলেন, | 
EI ১ ERPS HGS BU ০১৫০৪ ঞ ভর ৫৯ 
€ ৬০৪] তব dr 01৮৫1155580 ১৮ of 
“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ 
থেকে বিতাড়িত করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ *ও ইনসাফ করতে আল্লাহ 
তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে 
ভালোবাসেন।” (আল-কুর"আন, ৬০ সূরা আল-মুমতাহিনাহ ৪ ৮) * 
এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে সব কাফির মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি 
এবং তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে অংশ গ্রহণ করেনি, তাদের সাথে মানবিক 
আচরণ ও সুবিচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 


সম্ভব উম্মু বাকর আবূ বাকর (রা.)-এর পৃথক কোনো স্ত্রী নয়; বরং তীর স্ত্রী কৃতাইলাহর উপনাম 
ছিল। ইবনুত তীন (রাহ.) এরূপ বলেছেন। (ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.৮,পৃ.১১৬) 
৭২. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে তীর নাম 'কায়লাহ' (ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.৩,পৃ.৩০৯; 
ইবনু “আৰদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.৭৪), আবার কোনো রিওয়ায়াতে “কাতলাহ (ইবনু 
, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৪ঃ ইবনু মাকুলা, আল-ইকমাল, খ.২,পৃ.৩২; সুহায়লী, আর- 
রাওদুল উন্ুফ, খ.১,পৃ.৪৩১)ও বর্ণিত হয়েছে। 
সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৬৯ ও খ.৮,পৃ২৫২ 
কেট কেও তাকে লা হাজীর হো শা এল” আর মুলা রোহ) বলেন, কোনো 
রিওয়ায়াত থেকেই এটা জানা যায় না যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (ইবনু হাজার, ফাতহুল 
বারী, খ.৮,পৃ-১১৬) আমার মনে হয়, যদি তিনি মাক্কা বিজয় পর্যস্ত জীবিত থাকেন, তা হলে সম্ভবত 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। | 
৭৫. আহমাদ, আল-মুসমাদ, হা.নং: ১৫৫২৯; ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৫২ 


EE 


৭৩. 
৭8. 


এ 
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২. উম্মু রুমান বিনতু ‘আমির (রা.) 

উম্মু রূমান (রা.)* ছিলেন বানু কিনানাহ ইবনু খুযায়মাহ গোত্রের । তার সাথে প্রথমে 
আযৃদ গোত্রের ‘আবদুল্লাহ ইবনু হারিছ ইবন সাখবারাহর"" বিয়ে হয়। এ ঘরে তার এক 
ছেলে তুফাইল জন্ম লাভ করেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু হারিছ জাহিলী যুগে ইয়ামানের সারাত 
থেকে তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে মাক্কায় চলে আসে এবং এখানে আবু বাকর (রা.)-এর 
সাথে মিত্রতার বন্ধন গড়ে তোলে। যখন সে মারা যায়, তখন আবূ বাকর (রা.) উম্মু 
রূমান (রা.)কে বিয়ে করেন।'” এ ঘরে আবু বাকর (রা.)-এর এক ছেলে “আবদুর 
রাহমান রো.) ও এক মেয়ে “আয়িশা (রা.) জন্মখহণ করেন। উম্মু রমান (রা.) ইসলামের 
প্রাথমিক অবস্থায় ঈমান আনেন। হিজরাতের সময় আবূ বাকর (রা.) তাকে মাক্কায় ছেড়ে 
গিয়েছিলেন। পরে “আবদুল্লাহ ইবনু উরায়কিতকে পাঠিয়ে তাকে মাদীনায় নিয়ে যান।”৯ 
তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে যুলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন।’* উম্মু রমান (রা.)-এর মর্যাদা 
এর চেয়ে আর কী হতে পারে যে, তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) নিজেই তীর কবরে নামেন এবং তার ক্ষমার জন্য দু'আ করে বলেন, বৈ] 
১0০0 50 এ ০53) ঠা ০ 6 ৩৪ ০পহে আল্লাহ, আপনার কাছে তো 
গোপন নয় যে, উম্মু রমান আপনার জন্য এবং আপনার নাবীর জন্য কী কী যাতনা ভোগ 
করেছেন।””১ অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেন, .১5)১ x SLED ০2] ১৮ 05 Bl এ! 25 0 ০ ০৮৭ 
কারো কোনো জান্নাতী হুর দেখতে ইচ্ছে করলে সে যেন উম্মু রমানকে দেখে ।”৮২ 


৭৬. ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, তার নাম ছিল যায়নাব। (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৮৯) 

৭৭. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৮৯; ইবনু আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.৪০; ইবনু 'আবদিল 
বারর, আল-ইস্তি“আব, খ.২,পৃ.১২৮ 
তবে ইবনু সা'দ (রাহ.) উন্মু রমানের প্রথম স্বামীর নাম হারিছ ইবনু সাধবারাহ উল্লেখ করেছেন। 
(ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতৃল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৭৬) 

৭৮. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৮৯; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৭৬ 

৭৯. ইবনু আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৮; ইবনু ‘আবদুল বারর, আল-ইভি 'আব, খ.২,পৃ.১২৮ 

৮০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, তার যা‘আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬০৩৪; ইবনু সাদ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৭ 
কেট কেউ হিজরী চার বা পঞ্চম সন ভার মৃত্যুসন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্ত ইবনু হাজার ও 
ইবনুল আছীর (রাহ.) প্রযুখ বলেন, হিজরী ৬ষ্ঠ সনের রিওয়ায়াতটিই সঠিক। কেননা হাদীসে 
ইফকের মধ্যে উম্মু রূমানের নাম পাওয়া যায়। এটা অবশ্যই হিজরী ৫ম সনের কিংবা আরো পরের 
ঘটনা । ইবনুল (রাহ.) বলেন, ইফকের ঘটনাটি হিজরী ৬ষ্ঠ সনের শাবান মাসে সংঘটিত 
হয়। (ইবনু আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৮; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৮৯) 

৮১. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৮৯; ইবনু “আবদুল বারর, আল-ইত্তি'আব, খ.২,পৃ.১২৮ 
৮২. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু এ সাহাবাহ), হা.নং: ৬০৩৪; আবু নু'আয়ম 
মা'আরিফাতস সাহবাহহানং৭২৮৫। ই সা'দ, আত-তাবাকাড়ুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৭৭ 
উল্লেখ্য যে, রিওয়ায়াতটি মুরসাল (অর্থাৎ এ হাদীসের সানাদের মধ্যে রাবী নাম বাদ 

পড়েছে)। 
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৩. আসমা" বিনতু “উমাইস (রা.) 

আসমা’ বিনতু “উমাইস রো.) ছিলেন খাছ'আম গোত্রের । তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রা.)-এর বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন।৮€ তিনি 
ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ইসলামের প্রাথমিক প্রচারকেন্দ্র দারুল আরকামে প্রবেশ করার আগেই ইসলাম গ্রহণ 
করেন।”৪ জা-ফার ইবনু আবী তালিব (রা.)-এর সাথে তীর প্রথম বিয়ে হয়। এ ঘরে তার 
তিন ছেলে “আবদুল্লাহ, “আওন ও মুহাম্মাদ (রা.) জন্ম লাভ করেন। তিনি তার স্বামী 
জা'ফারের সাথে প্রথমে হাবশায় হিজরাত করেন। পরে হাবশাহ থেকে হিজরাত করে 
মাদীনায় চলে আসেন। মু'তার যুদ্ধে স্বামী জা'ফার (রা.)-এর শাহাদাতের পর আবূ বাকর 
(রা.) তাকে বিয়ে করেন। এ ঘরে তার এক ছেলে মুহাম্মাদ (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।”ৎ 
একবার আসমা’ রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ 
করেন, 30 0৮৫৭1 ০2 এ ও ০১০১০ ০৪৬ ০১ ২৬১ ০ | ০১০০ ৪ - 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা আমাদের নিকট তাদের অধিক ফাবীলাতের গর্ব করে। তারা 
মনে করে যে, আমরা প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত নই।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন, .১৯৯ ৮549 52217 50৯৯ ০৩ 
“ লোকেরা তো একবার হিজরাত করেছে। আর তোমাদের তো দু বার হিজরাত করার 
সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।””৬ সম্ভবত এ কারণেই আবূ বাকর (রা.) তার ফাষীলাত ও 
মর্যাদার কথা সর্বদা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন। তিনি ওফাতের সময় আসমা' (রা.) 
কর্তৃক তাকে জানাযার গোসল দানের জন্য অসিয়্যাত করে যান।”' আবূ বাকর (রা.)-এর 
ওফাতের পর আসমা’ (রা.) “আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ ঘরে তার 
দু ছেলে ইয়াহইয়া ও “আওন জন্ম লাভ করেন।”” তিনি “আলী (রা.)-এর ওফাতের পর 
সম্ভবত ৪০ হি./ ৬৬১ ধ্িস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। 


৪. হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ (রা.) 
হাবীবাহ বিন্তু খারিজাহ (রা.) ছিলেন মাদীনার খাযরাজ গোত্রের একজন আনসারী 


৮৩. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ. ৪৩৫; ইবনুল আছীর, আল-ইস্তি“আব, খ.২,পৃ.৭৫ 

৮৪. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ. ২৮০; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ. ৪৩৬ 

৮৫. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ. ২৮০-২; ইবনুল আছীর, আল-ইস্ভি'আব, 

« খ.২,পৃ.৭৫; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ. ৪৩৬ 

৮৬. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ. ২৮১; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ. ৪৩৬ 

৮৭. ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ. ২০৩-৪ ও খ.৮,পৃ.২৮৩-৪; ইবনু হাজার, আল- 
ইসাবাহ, খ.৩,পৃ. ৪৩৬ 

৮৮. ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৮৫; ইবনুল আহীর, আল-ইস্তি 'আব, খ.২,পৃ.৭৫; 
ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ. ৪৩৬; যাহাবী, পিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.২,পৃ.২৭৬; 
যিরাকলী, আল-আ'লাম, খ.১,পৃ-৩০৬ 
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মহিলা । মাদীনায় হিজরাতের পর আবূ বাকর (রা.) খারিজাহ ইবন যায়িদ (রা.)-এর 
সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। হাবীবাহ (রা.) ছিলেন তার মেয়ে। আবু বাকর (রা.)-এর 
সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর আবূ বাকর (রা.) তাকে নিয়ে “সুন্হ' নামক স্থানে বাস 
করতেন। আবু বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর এ ঘরে তার এক কন্যা উম্মু কুলছুম (রা.) 
জন্মখহণ করেন। আবূ বাকর (রা.)-এর পর খুবাইব ইবনু আসাফ ইবন “উতবাহ (রা.)- 
এর সাথে তার বিয়ে হয়।৮* 


সম্তান-সম্ভতি 

চার স্ত্রী থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর ছয় জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তিন জন 
ছেলে ও তিন জন মেয়ে । ছেলেরা হলেন- “আবদুর রাহমান, “আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ (রা.) 
এবং মেয়েরা হলেন- আসমা’, “আয়িশা ও উম্মু কুলছুম (রা.)।৯০ 


“আবদুর রাহমান (রো.) 

“আবদুর রাহমান (রা.) হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর বড় পুত্র” এবং ‘আয়িশা 
(রা.)-এর সহোদর ভাই । তিনি উম্মু রুমান (রা.)-এর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। বাদ্র ও 
উহুদ যুদ্ধে তিনি কাফিরদের পক্ষে লড়াই করেন। হুদাইবিয়ার ঘটনার সময় তিনি ইসলাম 
গ্রহণ করেন এবং মাদীনায় এসে পিতার সাথে বাস করতে থাকেন। তিনি কুরাইশের শ্রেষ্ঠ 
বীর ও তীরন্দায ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার এ দক্ষতা দীনের সাহায্যে ব্যবহৃত 
হয়। হুদাইবিয়ার পর সংঘটিত সকল গাযওয়াতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বের 
সাথে লড়াই করেন। তিনি হিজরী ৫৩/৫৫ সালে অকস্মাৎ মাক্কাস্থ হাবাশীতে মৃত্যুবরণ 
করেন এবং তাকে মাক্কায় নিয়ে এসে দাফন করা হয় ।৯২ 


“আবদুল্লাহ রো.) 

‘আবদুল্লাহ (রা.) হলেন কুতাইলাহর গর্ভজাত ও আসমা’ (রা.)-এর সহোদর 
ভাই। তিনি ইসলামের প্রাথমিক কালে ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরাতের সময় তার বিরাট ভূমিকা ছিল। যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


৮৯. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতল কুবরা, খ.৮,পৃ.৩৬০; ইবনু আবদুল বারর, আল-ইস্তি “আব, 


উর ee bathe ইবনু হাজার, আল- , খ.৩,পৃ. ৪৬৩ 

৯০. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু...পৃ .১৩০ 

৯১. সাল্লাবী, বাকর আস-সিদ্দীক (রা.), পৃ.২১ 
তবে ৬৮৮৭ 
(রা.)। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী , আর-রিয়াদুন নাদিরাতু, ৩০) 


৯২. ইবনু আবদিল বারর, আল-ইন্ডি‘আব, খ.১,পৃ.২৪৯; রতি উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.২০৩- 
৪; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.১৩০ 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)সহ ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করছিলেন, 
তখন তার ওপর এ দায়িত্ব ছিল যে, তিনি সারা দিন কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে 
বিকালে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে দিয়ে 
আসতেন । তাদের নিরাপদে মাদীনায় পৌঁছার পর তিনি নিজে উম্মু রমান, ‘আয়িশা ও 
আসমা’ (রা.)কে সাথে নিয়ে মাদীনায় হিজরাত করেন। তিনি মাক্কা বিজয়ে এবং হুনাইন 
ও তা'য়িফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তা'য়িফের যুদ্ধে তিনি একটি তীরের আঘাতে 
মারাত্মকভাবে আহত হন। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও পরে আবার ক্ষতস্থান ফুলে 
ওঠে এবং তাতেই তিনি হিজরী ১১ সনের শাওয়াল মাসে শাহাদাত বরণ করেন।** তার 
কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না।৯ঃ 


মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (রা.) 

মুহাম্মাদ (রা.) হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ৷ বিদায় 
হাজ্জের সফরে ২৫শে যুলকা“দাহ যুল-হুলাইফাহ নামক স্থানে আসমা’ বিনতু. “উমাইস 
(রা.)-এর গর্ভে তার জন্ম হয়।* আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর তার মা যখন 
“আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন এ সম্পর্কের কারণে মুহাম্মাদ রো.) 
শৈশবকালে “আলী (রা.)-এর ঘরে লালিত-পালিত হবার সুযোগ পান। “আলী (রা.) তাকে 
৩৭ হিজরীতে মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। যখন তিনি মিসরে পৌঁছেন, 
তখন আমীর মু'আবিয়া (রা.) ‘আম্র ইবনুল ‘আস (রা.)-এর নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে এক 
দল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহাম্মাদ (রা) এ যুদ্ধে পরাজয় 
বরণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।৯৬ 

অনেকেই মনে করেন যে, তিনি “উছমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত 
তি 
কো) উলান রো) ইতর সা মোটেই জিত ছিলেন না! প্রকৃত ঘটনা হলো, 
তিনি হত্যার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এ সময় উছমান (রা.) তাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, ৬ 7421 148 (৮% ৮ 3.4 হা) %-" তোমার পিতা তোমাকে এ 
অবস্থায় দেখলে কখনো পছন্দ করতেন না।” তখন তিনি সাথে সাথে সেখান থেকে 
বেরিয়ে যান।৯* 


৯৩. ইবনুল আছীর, উরুর সাবার 2 

৯৪. আল-মুহিবব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.১৩০ 

৯৫. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৮২; যাহাবী, সিয়ার, আলামিন নুবালা, 
খ.২,পৃ.২৮৫ 

৯৬. আল মহিন আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ 

৯৭. হন অনিক হারা, জা ইতি জর ৭ ১.1৪২০ 
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আসমা’ বিনতু আবী বাকর (রা.) 

আসমা’ (রা.) বোনদের মধ্যে বড় ছিলেন। তার উপাধি ছিল- যাতুন 
নিতাকাইন। এর অর্থ হল- দু কোমরবন্দ ওয়ালী । এর কারণ হল- হিজরাতের সময় তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার আব্বার জন্য পথে পানাহারের জন্য 
একটি চামড়ার থলিতে কিছু পানি ও অন্য একটি থলিতে কিছু খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। 
কিন্তু পাত্রগুলো বাঁধার জন্য তিনি কিছু পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি নিজের কোমরবন্দ 
দু'টুকরো করে সেটা দিয়ে খাবার ও পানির পাত্রগুলো বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাকে এ 
উপাধি দেয়া হয়।৯” তিনি নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। 
এতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রা.)-এর মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ১৮তম 
ছিলেন ।৯* যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.)-এর সাথে তীর বিয়ে হয়। মাদীনায় হিজরাতের 
সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে কুবা' নামক স্থানে ছেলে ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) 
জন্ম লাভ করেন।১০* “আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) ছিলেন হিজরাতের পর সর্বপ্রথম 
ভূমিষ্ঠ মুসলিম সন্তান ।১১ 

তিনি অত্যন্ত ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মহিলা ছিলেন। বিয়ের সময় স্বামীর একটি 
ঘোড়া ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পদ ছিল না। তিনি অতি দুঃখে-কষ্টের মধ্যে ঘরের 
সকল কাজ নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতেন। স্বামীর ঘোড়াও দেখাশোনা করতেন, নিজ হাতে 


৯৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:২৭৫৭, (কিতাবুল মানাকিব) ৩৬১৬, ৩৬১৭; 
আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ২৪৪৪৫, ২৫৬৯১ 

৯৯. ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.৭৪; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৫ 

১০০. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৫ | 

১০১. ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইভি 'আব, খ.১,পৃ.২৭৪; ‘ইসামী, সিমতুন নৃজূম, খ.২,পৃ.১৩০, 
সাফাদী, আল-ওয়াফী, খ.৪, পৃ.৪৭৩ - | 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, হিজরাতের পর সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ মুসলিম সন্তান 
হলেন kL বাশীর আল-আনসারী (রা.)। আবুল আসওয়াদ (রাহ.) বলেন, 
‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ne Ue Ean Ennis eon Rear 
চৌদ্দ মাসের মাথায় রাবী“উছ ছানীতে। অতএব নু“মান (রা.)ই হলেন হিজরাতের পর 
আনসারদের সর্বপ্রথম মুসলিম সন্তান।” আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একবার “আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর নিকট নু'মান (রা.)-এর কথা আলোচনা করা 
হয়। তখন তিনি বললেন, .7$৮ 2: ৮ ১ %-“তিনি আমার চেয়ে ছয় মাসের বড়" 
তবে অধিকাংশ এতিহাসিকের অভিমত হল- তারা দু'জনেই হিজরাতের চৌদ্দ মাসের 
মাথায় রাবী“উছ ছানীতে জন্মগ্রহণ করেন। (ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইন্তি'আব, 
খ.১,পৃ.৪৭১-২) অধিকস্তর, এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হিজরাতের পর মাদীনায় 
‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)ই হলেন মুহাজিরগণের সর্বপ্রথম সন্তান। (ইবনুল জাযরী, 
গায়াতুন নিহায়াহ, পৃ.১৮৬) আর নূঁমান ইবনু বাশীর রো.) হলেন আনসারগণের মধ্যে 

সর্বপ্রথম সন্তান। (ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৬,পৃ.৫৩) 
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ঘোড়ার খাদ্য তৈরি করতেন এবং তা মাথায় নিয়ে নয় মাইল পদব্রজে কৃষিক্ষেত্রে গমন 
করতেন। যখন আবু বাকর রো.) এ সংবাদ পান, তখন তাকে একটি গোলাম প্রদান 
করেন।১২ 

ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ “আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)কে শাহীদ 
করে তার লাশ শূলীতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আসমা' 
রো.) এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পুত্রের লাশ দেখে বলেন, .4 0 SV 4 0া uf 
-“এখনো কি এ আরোহনকারীর অবতরণের সময় হয়নি।১০* হাজ্জাজ এটা শুনে লাশ 
নামিয়ে ফেলেন। এর কয়েক দিন পর১ণ* আসমা’ (রা.) হিজরী ৭৩ সালে প্রায় ১০০ 
বৎসর বয়সে মাকায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।+৮৫ 


উম্মুল মু'মিনীন “আয়িশা (রা.) 

“আয়িশা (রা.)-আবৃ বাকর (রা.)-এর অত্যন্ত স্লেহভাজন কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। উপনাম- উম্মু 
“আবদিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তার ভাগ্নে “আবদুল্লাহ 
ইবনু যুবাইর (রা.)-এর নামে এ উপনাম দান করেন।১০৬ উপাধি- আছ-ছিদ্দীকা । । ‘আল- 
হুমাইরা” নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। এর অর্থ আদুরের সুন্দরী । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের চার/পাঁচ বৎসর পরে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ছয়/সাত বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে 
তার বিয়ে হয় এবং নয় বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার 
সাথে ঘর করেন ।১”* তিনি অত্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন । হাদীস, ফিকহ 
ও ফারায়িদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সমসাময়িক লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা হল ২২১০। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) সম্মিলিতভাবে 
রিওয়ায়াত করেছেন ১৭৪টি । আবার পৃথকভাবে ইমাম বুখারী (রা.) ৫৪টি এবং ইমাম 
মুসলিম (রা.) ৬৯টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।১০৮ চিকিৎসা ও কাব্যচর্চায়ও তিনি যথেষ্ট 
পারদর্শী ছিলেন। “উরওয়াহ রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 9488 211 14৮1০0 এ 


১০২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং: ৪৮২৩; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাম), 
হা.নং:৪০৫০ 

১০৩. ইবনু “আবদিল বারর, আল-ই্ভি'আব, খ.১,পৃ-২৭৫; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৫; 
আবু নু'আয়ম, হিলয়াতুল আওলিয়া, খ.১,পৃ.১৭৬ | 

১০৪. কারো মতে- ছেলের শাহাদাতের দশ দিন পর, আর কারো মতে- ২০ দিন পর, আর কারো মতে- 
বিশোধিক দিনের পর “আসমা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। (ইবনু ‘আবদিল বারর, আল-ইক্তি'আব, 
খ.২,পৃ.৭৪; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৫) 

১০৫. ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইভভি “আব, খ.২,পৃ.৭৪; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৩৫ 

১০৬. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪, পৃ.২৭; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.১০৯ 

১০৭. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ্‌, খ.৪, পৃ.২৭; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.১০৮ 

১০৮. যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা, খ.১৩৯ 
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£5 0৫ ০৮ U9 (/-" ফিক্হ, চিকিৎসা ও কবিতা প্ৰভৃতি বিষয়ে আমি “আয়িশা 
(রা.)-এর চেয়ে কোনো অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখিনি ।”১০৯ তিনি সে যুগের একজন 
শ্রেষ্ঠ বাগ্মীও ছিলেন। যখন বক্তৃতা প্রদান করতেন, তখন শ্রোতাদের ওপর যাদুর মতো 
তার প্রভাব পড়তো । তিনি ৫৭ / ৫৮ হিজরীর ১৭ রামাদান মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। 
জান্নাতুল বাকী“তে তাঁকে দাফন করা হয়।৯১০ তার কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। 


উম্মু কুলছুম বিনতু আবী বাকর (রা.) 

উম্মু কুলছুম (রা.) হলেন বোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। তিনি আবূ বাকর (রা.)- 
এর মৃত্যুর পর হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ (রা.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।+১১ আবূ বাকর 
(রা.) মৃত্যুর সময় “আয়িশা (রা.)কে তার এ মেয়ে সম্পর্কে অসিয়্যাত করে যান। তিনি 
বলেন, ৮৮7 41৮1 ৮৯ | -“এরা তোমার দু ভাই ও দু'বোন।” ‘আয়িশা (রা.) 
বললেন, ২0 ৬৯ ৮৭ এই তো আসমা'। আমি তাকে জানি। অন্যজন 
কে?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, .%&)$ ঘা ‘i ৮১৬ ১৪ 9 ১১ -“বিনতু 
খারিজাহর গর্ভাস্থৃত সন্তান। আমার মনে হচ্ছে, সে মেয়েই হবে।”১১: আবু বাকর (রা.)-. 
এর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাবি'ঈ ছিলেন। তালহা ইবনু “উবাইদুল্লাহ্‌ (রা.)- 
এর সাথে তার বিয়ে হয়। এ ঘরে তার দু"ছেলে যাকারিয়া ও ইউসূফ এবং এক মেয়ে 
“আয়িশা জন্ম লাভ করেন। তালহা (রা.) উ্টযুদ্ধে নিহত হন। এরপর তিনি “আবদুর 
রাহমান ইবনু “আবদিল্লাহ আল-মাখযূমী (রা.)কে বিয়ে করেন। এ ঘরে দু'ছেলে ইবরাহীম 
আল-আহওয়াল ও মূসা এবং দু'মেয়ে উম্মু হমাইদ ও উম্মু “উছমান জন্ম লাভ করেন।১১ 


ব্যবসা 

আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প বয়সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দেন। 
তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সকলের নিকট খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন।১* তার ব্যবসার মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম ।১১৫ ইসলাম 


১০৯. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪, পৃ.২৭; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি ‘আব, খ.২,পৃ.১০৯ 

১১০. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪, পূ.২৮; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.১০৯ 

১১১. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.১২০ 

১১২. সাফাদী, আল-ওয়াফী, খ.৪,পৃ.৮৬; নাবাবী, তাহযীরুল আসমা... খ.৩,পৃ.১৯৫, ২৬৬ 

১১৩, ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতৃল কুবরা, খ.৮,পৃ.৪৬২ 

১১৪. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৫২ 

১১৫. ‘আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৯%/ ৯৪ 9:$ ০৬) পপ ০৬ গা 
3/-"আমি জাহিলী যুগে আমার পিতার ধন-সম্পদ ছারা গর্ব করি 
ছিল দশ লক্ষ উকিয়াহ (চল্লিশ মিলিয়ন দিরহাম) ৷” (বুখারী, Bl Bak tbl lads 
তারীখিল কাবীর, হা.নং:১৯১; নাসা'ঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং: ৯১৩৯; ইবনু আবী ‘আসিম, 
আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, হা.নং: ২৬৯১; তাবারানী, আল-মু'জায়ুল কাবীর, হা.নং:১৮৭৯৪) 
হাফিয যাহাবী (রাহ.) বলেন, এ রিওয়ায়াতের মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে। এ রিওয়ায়াতের 
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গ্রহণের পর তিনি এ সম্পদ উদারচিত্তে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। হিজরাতের সময় 
তার নিকট পাচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।””* শাম’”* ও ইয়ামান প্রভৃতি দেশসমূহ 
পর্যন্ত তার ব্যবসার বিস্তৃতি ছিল । এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার শাম ও ইয়ামান সফর 
করেন। আঠারো বৎসর বয়সে প্রথম বারের মতো তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম সফর 
করেন ।১১৮ 


স্বভাব-চরিত্র 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী । জীবনের শুরু 
থেকেই তার চরিত্রে নানা গুণ ও মহত্তের আভাস লক্ষিত হয়েছিল। মাক্কার কুরাইশ 
সমাজের সর্বত্র উচ্ছৃডখলতা ও চরিত্রহীনতার যে স্রোত বইতেছিল, তা আবু বাকর (রা.)কে 
কোনো দিনই স্পর্শ করতে পারেনি। ইমাম সুমূতী (রাহ.) বলেন, (০ ০৫ &া ০৫ 
প্রথা ৪১ Ali - -“জাহিলী যুগে আবূ বাকর রো.) পবিত্রতম ব্যক্তি ছিলেন।”১১৯ 
জাহিলী যুগের পাপ-পষ্কিল সমাজে অবস্থান করেও তিনি বাল্যকাল থেকেই যাবতীয় 
অসৎকর্ম, পাপাচার ও অমানবিক কার্যক্রমকে ঘৃণা করতেন। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও 
সৎকাজের প্রেরণা সর্বদা বিরাজমান ছিল। নিলর্জতা, অশ্লীলতা ও মদ্যপান প্রভৃতি 
নিকৃষ্টতম কার্যসমূহকে তিনি বাল্যকাল থেকেই এতোই ঘৃণা করতেন যে, কেউ তাঁকে এ 
সব কাজের দিকে আহ্বান করলে তিনি পরিষ্কার জবাব দিতেন যে, এ সমস্ত কাজকে আমি 
নিজের মান-সম্রম বিনাশকারী বলে মনে করি। কাজেই এ সব অপকর্মে আমি অংশ গ্রহণ 
করবো বলে কেউ কখনো আশা পোষণ করো না। বর্ণিত রয়েছে যে, একবার 


মধ্যে “আল্ফ' (হাজার) একটি বৃদ্ধি হয়ে গেছে। কেননা এ পরিমাণ সম্পদ রাজা-বাদশাহ ছাড়া 
কারো পক্ষে সঞ্চয় করা অসম্ভব। হয়তো তার সম্পদের পরিমাণ ছিল এক হাজার উকিয়াহ (চল্লিশ: 
হাজার দিরহাম)। আর এ পরিমাণ সম্পদ একজন ব্যবসায়ীর গর্ব করার জন্য যথেষ্ট বলা চলে। 
(যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ.১,পৃ.১২৭ ও খ.২,পৃ.১৮৬) 

১১৬. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৫২ 
হাফিয যাহাবী (রাহ.) ছয় হাজার হাজ্জ সিয়ারু আ.'লামিন নুবালা, 
খ.১, ১৭) আমার বে ভে নাভির হা হাজার মোতে জার তত্ব বেল! 
সাইিনিননাস, ‘উয়ুনুল আছার, খ.১,পৃ.২৪৬) 

১১৭. সাধারণত অনারব লেখকগণ “শাম'-এর অর্থ লিখেছেন ‘সিরিয়া’ । এটি সর্বার্থে সঠিক নয়। ইসলাম- 
পূর্ব ও পরবর্তীকালে “শাম' ছারা বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ফিলিস্তিন প্রভৃতি রাজ্যকে 
বুঝানো হতো। ড. কিলা"জী বলেন, প্রাচীন কালে শাম পীচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো- 
ফিলিস্তিন, জর্দান, কিন্নাসরীন, দিমাশৃক ও হিমূস। আবার প্রত্যেক রাজ্যের অধীনে কয়েকটি বড় 
বড় শহর ও এলাকা ছিল। (কিলা'জী, ১৮৫5 খ.১,পৃ.২০২) পরবর্তীকালে 
অবশ্যই এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল একসাথে বৃহত্তর সিরিয়া” নামে ও পরিচিতি লাভ করে। (আল- 
মা'আলিযুল জুগরাফির্যাতুল ওয়ারিদাতু বিজ সীরাতিন নাবাবিরযাহ, পৃ.১১৭) 

১১৮. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১, পৃ.১১৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.১০৪; আস- 
সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.১,পৃ.১৪৪ 

১১৯. সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১২ 
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সাহাবীগণের এক সমাবেশে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কী জাহিলী যুগে 
মদ পান করেছিলেন? তিনি জবাব দেন, 4 ১% “আল্লাহর পানাই চাই,” পুনরায় 

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন? তিনি বললেন, 2৯৮0 ০৫0০5 
0559 SP ০৪ ৩০০ 0৬ পল OP 2 - -“আমি আমার মান-সম্রম ও ব্যক্তি 
রক্ষা করে চলতাম। বস্তুত যে মদ পান করে, সে তার মান-সম্ত্রম ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে 
ফেলে।” এ খবর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে এবং 
১ 
বাকর সত্যই বলেছেন।”১২” “আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৫ ঠা 
2050 Hote ৬ GT ৪৪ ৩ ০০ “আবূ বাকর রো.) নিজের ওপর মদ 
হারাম করে নিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরে, এমনকি জাহিলী যুগেও মদ পান 
করেননি ।”১২, 

সততা, আমানাতদারী, সদাচার, আতিথেয়তা এবং দুস্থ ও বিপন্নের প্রতি সমবেদনা 
জ্ঞাপন প্রভৃতি ছিল তার সহজাত বৈশিষ্ট্য । তার আতিথ্যের পরিমাপ এ থেকে করা যায় 
যে, তিনি মাক্কা নগরীতে একটি পান্থশালা নির্মাণ করেছিলেন। এখানে পথিক ও 
মুসাফিরদের থাকার ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত ছিল। তিনি কারো থেকে এর কোনো রূপ 
বিনিময় গ্রহণ করতেন না।১ তার স্বভাবের মধ্যে সহানুভূতির ছাপ এতো অধিক ছিল 
যে, তিনি কেবল বন্ধু-বাঙ্ধবগণকেই নয়; বরং শত্রুদের দুঃখ-বেদনায় সাহায্য করতেও 
দ্বিধাবোধ করতেন না। এ সব দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর স্বভাব-চরিত্রের সাথে তার স্বভাব-চরিত্রের অনেকাংশে মিল দেখা যায়। তার স্বভাব- 
চরিত্র সম্পর্কে ইবনুদ দাগিনাহ (রা.) বলেন, 


bly পর 40 040 শে) ৩৮৬] 02) or pad ৩৪ 
Ura 5০৪ তা SY sh 
“আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, নিঃস্বদের উপার্জনের 


ব্যবস্থা করে দেন, অপরের বোঝা নিজের কাধে তুলে নেন, বিপদাপদে লোকদের 
সহায়তা করেন এবং অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করেন ।”৯২৩ 


১২০. আবু নু'আয়ম, মা 'আরিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং১০৩; সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১২ 
১২১. আনু নু'আয়ম, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.৩,পৃ.২২৫) ইবনু “আসাকির, তিন 
খ.৩০,প.৩৩৪ 
১২২. আল হালৰ ৬ 
১২ ইসহাক আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ৮৪ ৮5345 
১১৭ ইবনু হিশাম, আস: জিসান নারহিতাহ খ.১,পৃ৩৭৩) সুযতী, তারীখুল খুলাফা, 
পৃ.১২ 
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এখানে ইবনুদ দাগিনাহ (রাহ.) তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে কথাগুলো 
বলেছেন, তা অবিকল সে কথারই প্রতিধ্বনি, যা খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ওহী নাযিলের 
প্রথম অবস্থা প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছিলেন।* 

তিনি আজন্ম সত্যপরায়ণ ও সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। এ কারণেই তিনি 
মহাসত্যের প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বাল্যকাল থেকেই 
ভালোবাসতেন । 
তিনি কখনো কবিতা বলেননি । না জাহিলী যুগে, না ইসলাম গ্রহণের পর।১২ মূর্তিপূজার 
ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন বটে, কিন্তু কদাচ তিনি মূর্তি 
পুজা করেননি। মূর্তিপূজাকে তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন।+১ এক দিন তিনি সাহাবা 
কিরামের এক সমাবেশে বলেন, .ঠ$ ৮) ১১৪. ৬ -“ আমি কখনো কোনো মূর্তির 
সামনে মাথানত করিনি ।”১২৭ বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তীর পিতা আবূ কুহাফাহ কা'বা 
শারীফের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ছেলেকে পেয়ে তাকে সাথে নিয়ে যান। তখন 
তার হাতে একটি পাথর ছিল। আবূ কুহাফাহ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে এটা 
কী? তিনি সবিনয়ে জবাব দিলেন, পাথর । পিতা বললেন, এটি ফেলে দাও। তখন আবূ 
বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কা'বা শ্বারীফে পাথর নিয়ে যেতে কি কোনো বাধা আছে? 
পিতা বললেন, হ্যা। আবূ বাকর (রা.) বললেন, তা হলে সেখানে যে পাথরের প্রতিমা 
রয়েছে? আবূ কুহাফাহ এ জবাব শুনে লা-জবাব হয়ে গেলেন এবং বললেন, আচ্ছা, তুমি 
তা পকেটের মধ্যে রেখে দাও। আবু কুহাফাহ কাবা শারীফে পৌঁছে প্রতিমাগুলোর 
সামনে দাড়ালেন এবং ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এগুলো আমাদের মহান খোদা। 
আবু বাকর (রো.) বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রতিমাগুলোর দিকে তাকালেন এবং পিতাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, খোদা! খোদা কী এমনই হয়ে থাকে! আমি তো এগুলোকে মানতে পারি 


১২৪. দেখুন, বুখারী, আস-সাহীহ, হা.নং:৩, ৪৫৭২, ৬৪৬৭ 

১২৫. ৮০৮5৮৯৯৮৮৯৮ 
“আবদুল্লাহ র রো.) প্রমুখ খুবই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি কখনোই 
বলেননি। (‘ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩, পৃ.২৯৩; ইবনু “আসাকির, তারীথু দিমাশক, 
খ.৩০,প.৩৩৪) 

১২৬. ‘আলী আল হালাহী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.৪৩৫ 

১২৭. সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রো.), পৃ.২৬ 
জাহিলী যুগে যারা মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন- এরূপ কয়েকজনের নামের একটি তালিকা ইবনুল 
জাওযী (রাহ.) তৈরি করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক, যায়িদ 
ইবনু “আমর ইবনি নুফাইল, ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল, “উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ, “উছমান ইবনুল 
হিময়ারী, কুস নি আল-ইয়াদী ও আবূ কায়স ইবনু সিরমাহ প্রমুখ । (ইবনুল জাওযী, 
তালকীহ..., পৃ.৩৩৩ 
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না। এরপর তিনি একটি মূর্তির সামনে গিয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত । আমার খাবারের 
ব্যবস্থা কর। কিন্তু মূর্তিটি তার আহ্বানে কোনো রূপ সাড়া দিল না। এরপর তিনি আবার 
বললেন, আমি বিবন্ত্র। আমার পরিধানের কাপড়ের ব্যবস্থা কর। কিন্তু মূর্তিটি তার 
আহ্বানে কোনো রূপ সাড়া দিল না। এরপর তিনি পকেট থেকে পাথরটি বের করে 
প্রতিমাটির মাথা উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। এতে তা ভেঙ্গে গেল এবং তিনি দ্রুত সরে 
গেলেন ।১২৮ 


হিলফুল ফুদূল 

আরবদেশে “ফিজারের যুদ্ধ' নামে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ 
যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স ছিল পনের (মতান্ত 
রে বিশ) বৎসর। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর কুরাইশের কয়েকটি গোত্র একত্রিত হয়ে 
পরামর্শ করে যে, ভবিষ্যতে এ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া উচিত। তা না হলে আরবরা ক্রমে 
ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদুদ্দেশ্যে তারা মিলে 'হিলফুল ফুদূল' নামে একটি ভ্রাতৃসংঘ 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সংঘের সদস্যরা সকলেই এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, 
“আমরা সর্বদা যালিমদেরকে প্রতিরোধ করবো এবং মাযলুমদেরকে সাহায্য করবো ।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়সে কম হওয়া সত্তেও এ সংঘের একজন 
প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তার সাথে আবূ বাকর (রা.)ও এ সংঘের মধ্যে শামিল 
ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার 
পরও এ সংঘের কার্যক্রমের প্রশংসা করতেন এবং বলতেন, €১০। এ 4 ৬১ % 
- “ইসলামের যুগেও যদি আমাকে এ অঙ্গীকার পালনের জন্য ডাকা হতো, তবে 
আমি অবশ্যই সে ডাকে সাড়া দিতাম।”১২ 


সামাজিক মর্যাদা 

আবূ বাকর (রা.) যৌবনে পদার্পণ করতেই তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, 
বুদ্ধিমত্তা, সততা ও যোগ্যতার গুণে সমগ্র মাক্কাবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। 
দেশের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তাকে ভক্তি ও সম্মানের সাথে দেখতো । 
ব্যবসায় বিচক্ষণতা, সততা ও বিশ্বস্ততা তাকে এতোই জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে, পিতা 
আবু কুহাফার যশ ও খ্যাতি তার যশ ও খ্যাতির সামনে স্ান হয়ে পড়েছিল । ঘরে ঘরে 
১২৮. মাহমূদ আল-মিসরী, আসহারুর রাসূল, খ.১,পৃ.৫৮ 


১২৯. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং: ১৩৪৬১; ইবনু হিশাম, নিবি রতি 
খ.১,পৃ.১৩৩, ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ. ২৫৫-৯ 
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আবূ বাকরের ব্যবসা-বাণিজ্যের, আচার-ব্যবহারের এবং স্বভাব-চরিত্রের কথা চর্চা হতে 
লাগল। যদিও কুরাইশ বংশে এমন আরো বহু ব্যবসায়ী এবং ধনবান লোক ছিলেন, 
যাদের যশ ও খ্যাতি বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) অল্প 
দিনের মধ্যেই এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত ও 
নেতৃস্থানীয় লোকেরাও তীকে. সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সমাজের 
প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরী বলে বিবেচিত হতে 
লাগল। তার অভিমত ও পরামর্শকে সমাজের লোকেরা নির্ভুল ও নিখাদ বলে স্বীকার করে 
নিত। এমনকি এ সমস্ত কারণে খুন, যখম, মারামারি ও বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসায়, 
কিসাস, দিয়াত (রক্তপণ) ও জরিমানার ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত ও ফায়সালাকে চুড়ান্ত ও 
যথার্থ বলে মেনে নিত। অন্য কারো মীমাংসা তারা মানতে চাইতো না। এ সমস্ত খুনের 
বিনিময় ও জরিমানার টাকা তীর নিকট এনে জমা দিত। তিনি তা ন্যায্য প্রাপকদের মধ্যে 
সুষ্ঠুরূপে বিতরণ করতেন ।১* লোকেরা নিজেদের জটিল জটিল সমস্যায় তার পরামর্শ ও 
রায়কে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতো । নিজেদের যাবতীয় আমানাতের মাল তার নিকট গচ্ছিত 
রাখতো |১৩১ 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহ তা'আলা এক মহৎ 


১৩০. জাহিলী যুগে কুরাইশ গোত্রে সামগ্রিক মর্যাদা ও নেতৃত্ব দশটি পরিবারের দশজন ব্যক্তির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা হলেন- ১. বানু হাশিমের “আব্বাস ইবনু “আবদিল মুত্তালিব । তার দায়িত্বে 
ছিল সিকায়াহ (অর্থাৎ হাজীদেরকে পানি পান করানো) ও আল-“ইমাদাহ (অর্থাৎ মাসজিদে 
হারামের পবিত্রতা রক্ষা)। ২. বানু উমাইয়্যাহর আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব। যুদ্ধের সময় কুরাইশরা 
তীর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিত। ৩. বানূ নাওফালের হারিছ ইবনু ‘আমির । তার দায়িত্বে ছিল রিফাদাহ 
অর্থাৎ নিঃসম্বল হাজী ও পথহারা পথিকদের খাদ্যের সংস্থান করা ও আর্থিক সহযোগিতা করা। ৪. 
বানু “আবদিদ্দারের “উছমান ইবনু তালহা । তার দায়িত্বে ছিল কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণ ও 
পাহারাদারী । ৫. বানু আসাদ গোত্রের ইয়াধীদ ইবনু রাবী'আহ। তার দায়িত্বে ছিল পরামর্শ দান। 
সমাজের যে কোনো সামষ্টিক বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো । ৬. বানু 
তায়িম গোত্রের আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক। তার দায়িত্বে ছিল রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণের ফায়সালা 
দান। তিনি যা মেনে নিতেন, গোটা কুরাইশ বংশ-তা-ই মেনে নিত। কেউ যদি অন্য কিছু মেনে 
নিত, তবে কেউ তা সমর্থন করতো না। ৭. বানু মাখযূম গোত্রের খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। তার 
দায়িত্বে ছিল যুদ্ধের তাবু স্থাপন ও নেতৃত্ব দান। ৮. বানূ ‘আদী গোত্রের উমার ইবনুল খাত্তাব। 
তার দায়িত্বে ছিল সিফারাহ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় কুরাইশ ও অন্য গোত্রের মধ্যে দৌত্যকার্য আঞ্জাম 
দেয়া। ৯. বানূ জুমাহ গোত্রের সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ। তার দায়িত্বে ছিল গোত্রের ভাগ্য 
নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ করা । ১০. বানু সাহাম গোত্রের হারিছ ইবনু কায়স। তার দায়িত্বে 
ছিল প্রতিমার নৈবেদ্য সংরক্ষণ । (ইবনুল জাওযী, আল-সুনতাধিম, খ.১,পৃ.১৯৬; রাফীকুল “আয্ম, 
আশহার যাশাহীরিল ইসলাম... খ.১,পৃ.১০) 

১৩১. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৮ 
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উদ্দেশ্যে নিম্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক সহজাত স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তার প্রকৃতি ও স্বভাব 
সর্বদা একজন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান লোকের সন্ধান করছিল। অবশ্যই বাল্যকাল থেকেই 
পৃত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছিল 
এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তিনি আবূ বাকর (রা.)কে পূর্ব থেকেই মনোনীত করে 
রেখেছিলেন। হাশিমী বংশীয় নওজওয়ান ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর অন্য কোনো খাস বন্ধু ও বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর থাকলে একমাত্র আবূ বাকর 
(রা.)ই ছিলেন। 
বয়স, পেশা, স্বভাব-চরিত্র এবং আরবদের ঘৃণ্য চাল-চলন ও রীতিনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা, 
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি গুণে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং মিল ছিল বলেই অল্প 
সময়ের মধ্যেই তারা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পেরেছিলেন। তাদের এই বন্ধুত্ব এতোই 
প্রগাঢ় ছিল যে, ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং বহির্দেশে যাতায়াতেও আবূ বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকতেন ।১২ বাড়িতে থাকা 
কালে দু'জনে প্রায়ই একে অপরের ঘরে যাতায়াত করতেন। 

একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচা আবূ তালিবের 
সাথে ব্যবসা উপলক্ষে শাম দেশে যাত্রা করলেন। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মুহাব্বাতবশত তার খিদমাতের জন্য বিলাল (রা.)কে 
তীর সাথে দিয়েছিলেন।১ এ সফরেই বুহাইরাহ নামক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হয়। এ পাদ্রী ছিলেন একজন দরবেশ। 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে কতিপয় লক্ষণ দেখে তার 
চাচা আবু তালিবকে বললেন, এ ছেলেটি আখিরী যামানার নাবী হবেন। এ কথা 
ইয়াহুদীরা টের পেলে তাকে প্রাণে বধ করে ফেলতে পারে । তাই অতি সত্বর তাকে নিয়ে 
দেশে ফিরে যান। আবূ তালিব বিলাল (রা.)কে সাথে দিয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেন।** 


১৩২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.১০৪ 
১৩৩. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৫৫৩; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবৃত 
তাওয়ারীখ), হা.নং: ৪১৯৫ তবে এ রিওয়ায়তটি গারীব ও মুরসাল । (ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১)পৃ.২৪৮) 
১৩৪. কোনো কোনো এ ঘটনায় বিলাল (রা.)কে সাথে দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। 
কেননা তাদের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন। এ 
সময় তার বয়স ছিল ৯ কিংবা ১২। আর আবূ বাকর (রা.) তখনও ১০ বছরে পদার্পণ করেননি । 
তদুপরি আবূ বাকর (রা.) বিলাল (রা.)কে ক্রয় করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরে। সুতরাং এ সময় 
বিলাল (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো সম্পর্কই ছিল না। (ইবনু সাইয়িদিন নাস, ' 
উয়ুনূল আছার, খ.১,পৃ.৬৪; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.২৪৮; আস-সালিহী 
আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.২,পৃ.১৪৪) ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন, এ অংশটি এ 
হাদীসে অন্য হাদীস থেকে করে থাকতে পারে। (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, 
খ.১,পৃ.১১৮) এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) বলেন, “এ কথা সত্য যে, বিলাল (রা.) তখন 
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মোট কথা, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল- তা বহু 
ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। খাদীজাহ (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর শুভ বিবাহ আবু বাকর (রা.)-এর প্রচেষ্টায়ই হয়েছিল। এ বিয়ের পর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীকে নিয়ে যে মহল্লায় বসবাস করতেন, 
সে একই মহল্লার একজন বাসিন্দা ছিলেন আবূ বাকর (রা.)। এভাবে একই মহল্লায় 
একত্রে বসবাসের সুযোগেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমে প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়ুতর হয়ে 
ওঠে। 

বাল্যকাল থেকেই তারা একে অপরকে মাক্কা নগরীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চরিত্রবান, 
অধিক সত্যবাদী এবং অধিক সন্ত্ান্ত লোক বলে জানতেন। এ কারণেই বাল্যকাল থেকেই 
তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠেছিল। নিজের ঘরে ভালো কোনো 
নাস্তা বা খাবার প্রস্তুত হলে তা আবূ বাকর (রা.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে নিয়ে আসতেন। অধিকাংশ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাস্তার জন্য যাইতুন তেলে ভাজা রুটি নিয়ে আসতেন । এটি 
মাক্কা শারীফে একটি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য বলে বিবেচিত হতো। একবার 
রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তার চাচা আবূ তালিবের সাথে শাম 
দেশে যাচ্ছিলেন, তখন আবূ বাকর রো.) এ জাতীয় বহু নাস্তা তৈরি করে তীর সাথে 
দিয়েছিলেন ।১৩৫ 


আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিবেশী বানু খালফের গোলাম ছিলেন। বানু খালফের সাথে ব্যবসায় 
সম্পর্কে এবং প্রতিবেশী হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর খুবই সম্ভীব ছিল। অতএব, তাদের নিকট 
থেকে ধার নিয়ে বিলাল (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে প্রেরণ 
করা অসম্ভব নয়। এটা যখন সম্ভব, তবে এ ঘটনায় বিলাল (রা.)-এর অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ 
করার কী কারণ থাকতে পারে? (ওয়ালী উল্লাহ, ইযালাতুল খাফা, পৃ...) ইবনু দাহয়াইয়া (রাহ.) 
বলেন, খুব সম্ভব, আবূ বাকর (রা.) তীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধার নিয়েছিলেন। অথবা 
উমাইয়্যাহ ইবনু খালফ তাকে প্রেরণ করেছিল। (আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, 
খ.২, পৃ.১৪৪) 
১৩৫. আবদুল হালীম, সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বাকর (রা.), পৃ.৭ 
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ইসলাম গ্রহণ 


আবু বাকর আছ-ছিদ্দীক রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির একেবারে প্রাথমিক কালেই তার প্রতি ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে ইসলামের দাওয়াত জানিয়েছেন সে-ই প্রথমে 
কিছু না কিছু ছ্বিধা-সংকোচ প্রকাশ করেছে; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ইসলামের দাওয়াত 
শুনা মাত্রই বিনা দ্বিধায় সংকোচহীন চিত্তে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
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“আমি যাকেই ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়েছি, সে-ই শুরুতে কিছু না কিছু সংশয় 

ও দ্বিধা প্রকাশ করেছে এবং চিন্তা-ভাবনা করেছে, কিন্তু আবূ বাকর (রা.)কে আমি 

ইসলামের দাওয়াত দেয়া মাত্রই সে আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে 

এবং কোনো রূপ সংশয় প্রকাশ করেনি ।”* 
কোনো কোনো সাহাবী (রা.) তো এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বেই আবু বাকর (রা.) তার ওপর ঈমান 
আনেন। অর্থাৎ তিনি যে নাবী হবেন এ কথা আবু বাকর (রা.) আগে থেকেই জানতেন ।২ 
এ থেকে বুঝা যায় যে, আবু বাকর রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
১. ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ.৪৪; বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং: 


৪৬৯; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৮ 
২. “আলী আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৪৩ 
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এর নুবুওয়াত লাভের বহু পূর্ব থেকেই এমন বহু লক্ষণ ও নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন, 
যাতে এ কথার প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বান্দাহদের হিদায়াতের জন্য নাবীরূপে মনোনীত 
করবেন। এ জন্য যখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর 
(রা.)কে ইসলামের দাওয়াত জানালেন, তখন কোনো ধরনের চিন্তা-ফিক্র ছাড়াই 
তৎক্ষণাৎ তার সে দা“ওয়াত গ্রহণ করে নেন।১ এতিহাসিকগণ আবূ বাকর (রা.)-এর 
এরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেমন- 


১. “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) 
আঠারো বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে যাচ্ছিলেন ।” তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর বয়স ছিল বিশ। তারা দু'জনই পথিমধ্যে একটি মনযিলে অবতরণ 
করলেন। সেখানে একটি কুল বৃক্ষ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) 
বুহায়রাহ নামের এক দরবেশের কাছে গিয়ে একটি বিষয় জানতে চাইলেন। 
তখন দরবেশ বললো, $5534 4৯ ৬) %$। 4+%। ০“ কুলবৃক্ষের ছায়ায় 
বিশ্রামরত লোকটি কে?” আবু বাকর (রা.) জবাব দিলেন, উনি হলেন মুহাম্মাদ 
ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি “আবদিল মুস্তালিব। দরবেশ লোকটি বললো, 41312 
তো আল্লাহর একজন নাবী । “ঈসা (“আলাইহিস সালাম)-এর পরে মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কেউ এ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম 
গ্রহণ করবে না।” এ ঘটনাটি আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্ম দিয়েছিল। এ 
কারণে যখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াতের দাবী 
করলেন, তখন আবু বাকর (রা.) সাথে সাথে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন ।৫ 


৩. বাইহাকী, দালা 'য়িলুন নুবৃওয়াত, হা.নং: ৪৬৯ 

৪. এ রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ নয়। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ‘আবদুল গানী ইবনু সাঈদ আছ- 
ছাকাফী হলেন একজন অতি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত রাবী (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, 
খ.১,পৃ.১১৮) এবং অপর রাবী মূসা ইবনু “আবদির রাহমান আস-সান'আনী হলেন একজন 
মিথ্যুক ৷ (আলাউদ্দীন, কানুযুল 'উম্মাল, হা.নং: ৩৬৬৫০) যদি একে বিশুদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া 
হয়, তা হলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি আবূ তালিবের সাথে শামের. সফরের পরে সংঘটিত 
অপর একটি ঘটনা । (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.১১৮) 

৫. আবূ নু'আইম, মা‘আরিফাতুস সাহাবাহ, হা.নংং ১২০২ ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, 
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২. ঈসা ইবনু ইয়াযীদ ইবনু দাব (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ 
বাকর (রা.) কা'বা ঘরের আঙ্গিনায় বসা ছিলেন। এমন সময় বিখ্যাত কবি 
উমাইয়াহ ইবনু আবিস সাল্ত তার নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে 
সত্যানুসন্ধিৎসু, কেমন আছেন? আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, ভালো । 
উমাইয়্যাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোনো কল্যাণ লাভ করেছেন? 
আবু বাকর (রা.) বললেন, না। তখন উমাইয়্যাহ গেয়ে ওঠলেন, 


১83 sd 033১ 0) .. dt ap DG) Y" ৯৯৬ 
-“আল হানীফ ধর্মমত ছাড়া কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট প্রত্যেক ধর্মই 
নিষ্ফল অসার প্রমাণিত হবে ।” 
তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 


ED ff yee 5 ও 553 si dt ik Of এ 

“শেষ যুগে যে নাবীর আগমনের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে, তিনি কী আমাদের 
(তো*য়িফবাসীদের) মধ্যে হবেন, না আপনাদের মাক্কাবাসীদের মধ্য থেকে হবেন, 
না ফিলিস্তিনবাসীদের মধ্য থেকে হবেন? আবু বাকর (রা.) উত্তর দিলেন, ৮) 
৩৩ 2 2 ৭ ৪১ 63 ০৮০ ড-ইতপপূর্বে আমি এমন কোনো 
নাবীর কথা শুনিনি যে, যার আগমনের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে অথবা যাকে প্রেরণ 
করা হবে।” এ উত্তর শুনে উমাইয়াহ তো নীরব হয়ে গেল; কিন্তু আবু বাকর 
(রা.)-এর মনে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল । তিনি হারাম শারীফ থেকে 
সোজাসুজি ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফালের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। ওয়ারাকাহ 
মাককা শহরের আসমানী. কিতাবের শ্রেষ্ঠতম ‘আলিম এবং নির্জনে অবস্থানকারী 
দরবেশ ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) উমাইয়াহ ইবনু আবিস সালতের কথাগুলো 
ওয়ারাকাহর নিকট বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে বলে দিন, যে 
নাবীর আগমনের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে, তিনি কোথায় আবির্ভূত হবেন? ওয়ারাকাহ 
উত্তর দিলেন, 


72 ip hs Gah adh A 01540) ক 0৮ ৫ et 
LS ক ৬০০ 4৯9 6 পিঠ ৩০ LS শাখা 


খ.১,পৃ.১১৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.১০৪ 
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-“ভ্রাতুষ্পুত্র, আমরা আসমানী কিতাব ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান রাখি। এ 
বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা 
এই যে, তিনি আরবের কেন্দ্রস্থানীয় কোনো এক গোত্রে জন্গ্রহণ করবেন। 
আমার জ্ঞান ও হিসাব অনুযায়ী আরবের কেন্দ্স্থানীয় গোত্র হলো তোমাদের 
গোত্র কুরাইশ বংশ) ।” 
ওয়ারাকাহর গবেষণামূলক বিবরণ শোনার পর থেকে আবূ বাকর (রা.) মনে 
প্রাণে নিজেদের কাওমের মধ্যে ভাবী নাবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করতে 
লাগলেন।৬ 


. কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)-এর 
ইসলাম গ্রহণ প্রায় আসমানী নির্দেশনায় সুসম্পন্ন হয় । ঘটনার বিবরণ এই যে, 
তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে অবস্থানের সময় একটি স্বপ্ন দেখতে পান।" 
অতঃপর তিনি বুহায়রাহ পাদ্রীর নিকট উক্ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তিনি 
আবূ বাকর (রো.)কে তার নাম-ঠিকানা ও পেশা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। আবূ 
বাকর (রা.) তীর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 


পাপা EE প্‌ নি পি পর es ee ছ FA মি “es EA 01582 4 পাজ্জ বা তা 
৬০ ss ১:১9 ০৮৩ ৬০০৯ ue ভা ৬০০টি ০৬3) 481 Bll 
এন ৪2) 


-“আল্লাহ তা'আলা তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করুক! অচিরেই তোমার 
কাওম থেকে একজনকে নাবী করে পাঠানো হবে । তুমি তীর জীবদ্দশায় 
তার সহযোগী হবে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তুমি তীর স্থলাভিষিক্ত 
খালীফা হবে৷” 


আবূ বাকর রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আর্বিভাব 
পর্যন্ত এই তা'বীর গোপন করে রাখলেন। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৯; ইবনু “আসাকির, তারীখু দামিশক, খ.৩০,পৃ.৩৪- 
৫; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৩ 

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের সানাদ “মুনকাতি” (অর্থাৎ সানাদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্)। 
(আলাউদ্দীন, কানযুল 'উম্ঘাল, হা.নং: ৩৫৩৫৭) 

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে স্বপ্নটির বিবরণ এভাবে এসেছে- একবার তিনি স্বপ্নে দেখতে পান 
যে, একটি চাদ যাকায় নেমে এসেছে, যার আলো মান্কার প্রতিটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং 
ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। অতঃপর সে বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্ একত্রিত হয়ে তার ক্রোড়ে এসে 
পতিত হয়েছে। (সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.১,পৃ.৪৩১) 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করলেন, তখন তিনি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার দাবীর সপক্ষে 
প্রমাণ কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (5। (51 
০4৬ ০9 -“আমার নুবুওয়াতের প্রমাণ তোমার সে স্বপন, যা তুমি শামে 
" দেখেছিলে।” এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার কপালে চুমো দিলেন। তারপর 
ঘোষণা দিলেন, .ঞ। 05) ৫) 445 & 1 41 4 0 24৮ “আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি 
আল্লাহর রাসূল ।”” 


. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর 
(রা.) ইসলাম-পূর্ব যুগে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে বের হন। 
পথিমধ্যে তিনি আযৃদ গোত্রের জনৈক বিশিষ্ট ‘আলিমের ঘরে গিয়ে ওঠেন । তিনি 
তাকে তার নাম-পরিচয় ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। আবূ বাকর রো.) তার সব 
ক'টি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি আমার জ্ঞান-গবেষণায় 
দেখতে পাচ্ছি যে, হারামের মধ্যে একজন নাবী আবির্ভূত হবেন। একজন যুবক 
ও একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি তাকে সহযোগিতা করবেন। যুবকটি অত্যন্ত সাহসী 
হবেন। তিনি কঠিন বিপদাপদে তাকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর প্রৌঢ় 
ব্যক্তিটি সুন্দর ও হালকা-পাতলা হবেন। তার উদরে একটি তিল এবং ডান 
উরুর ওপর একটি দাগ থাকবে । তোমার মাঝে আমি এ বৈশিষ্ট্যগুলোর 
পুরোটাই দেখতে পাচ্ছি। তবে যা গোপনীয় তা ছাড়া । তুমি আমাকে তোমার 
গোপন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখাতে পারো! এরপর আবু বাকর (রা.) তার উদর থেকে 
কাপড় সরালেন। “আলিম ব্যক্তিটি আবু বাকর (রা.)-এর নাভির ওপর একটি 
তিল দেখতে পেলেন। এরপর তিনি বললেন, 241 (০3) % ০০1 -“কা"বার 
রাব্বের শপথ! তুমিই সে প্রৌঢ় ব্যক্তি।” ... এরপর আবূ বাকর (রা.) ইয়ামানে 
আসেন। “আলিম ব্যক্তিটি শেষ নাবীর শানে তার রচিত একটি কবিতা আবূ 
বাকর (রা.)কে পড়ে শোনান এবং এটি মুখস্থ করে রাখার অনুরোধ করেন ।” 


ইবনু “আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩০,পৃ.২৯-৩০; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 


নাদিরাতু... পৃ.৩৪; আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.১,পৃ.১২৪ 
এ কবিতাটি ইবনু “আসাকির (রোহ.) তারীখু দিমাশকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর 
প্রথম চরণ হলো- 
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এরপর তিনি মাক্কায় ফিরে আসলেন । ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাব ঘটে । আবূ বাকর (রা.)-এর ফিরে আসার খবর 
পেয়ে “উকবাহ, শাইবাহ, রাবী'আহ, আবূ জাহ্‌্ল ও আবুল বুখতারী প্রমুখ 
কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তীর সাথে দেখা করতে যায়। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 
Cp ০০ %৮ Yi 26 ৮15 -“তোমাদের নতুন কোনো বিপদ কিংবা 
কোনো বিষয় ঘটছে কি?” তারা উত্তর দেয়, 


০০৫ 09 ক ঘা ৮7 AE লো eS ০০ পা ৮ এ 

8৬৫9 এ EIU Cer 3558 এ Uk) 
-“আবূ বাকর, হ্যা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে। আর. তা হলো আবূ 
তালিবের ইয়াতীম বাচ্চা .নুবুওয়াতের দাবী করছে। তুমি না থাকলে তো, 
আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম, আমরা অপেক্ষা করতাম না। এখন তুমি যেহেতু চলে 
এসেছো, অতএব তুমিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে ।” 


এ কথা শুনে তার অন্তর দুলে ওঠলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সকলের নিকট থেকে 
বিদায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত 
করতে চললেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ভাবলো, এবার মুহাম্মাদের কিছু চৈতন্য 
হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে 
আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ৭১121) রা 08৯ ০:৪৮$-“আপনি 
পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
৮১ চা] PS rd এ এ! dr 5০ ও ০৫৫ ছা ৫ 

4&$-“আবূ বাকর! আমি তোমার এবং সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর 
রাসুল সুতরাং তুমি ঈমান আনো।” আবূ বাকর রো.) জিজ্ঞেস করলেন, ৬ 
₹৩১ ৬ 5১ -আপনার কথার সপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি?” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ০ ৪ (এ 
১০৫ -“আমার নুরুওয়াতের প্রমাণ তোমার সে শায়খ, যার সাথে তোমার 
ইয়ামানে সাক্ষাত হয়েছিল।” আবু বাকর (রা.) বললেন, ০ 
19% -“ইয়ামানে তো আমার অনেক শারখের সাথেই সাক্ষাত হয়েছে!" 


bar) dl ৬) Co ie EES Gp CDN Go 
-“তুমি কী দেখছো না যে, আমার পরিবার-পরিজন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমন কি 
আমি নিজেও গোত্রের একজন দুর্বল ব্যক্তি । (দেখুন, ইবনু “আসাকির, তারীখু 
দিমাশক, খ.৩০,পৃ.৩৩) 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) ৬৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মাক্কী জীবন 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, SST si = 
.১৬ুট। -“সেই শায়খের কথাই বলছি, যিনি তোমাকে কবিতা শুনিয়েছিলেন।” 
আবু বাকর (রা.) বললেন, লে € 448 37% ৮9“ বন্ধা! কে আপনাকে এ 
সংবাদ দিলেন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে 
সম্মানিত ফেরেশতা, যিনি আমার পূর্বেও নাবীগণের নিকট আসতেন।” 
মহাসত্যের জ্যোতিঃস্পর্শে আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তর দ্রবীভূত হলো। তিনি 
বললেন, হাত প্রসারিত করুন, আমি ঘোষণা দিচ্ছি, & (1 4 এ 01 541 
.&। ০550 ৩4 ১450 -“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ 
নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।” এরপর তিনি 
কুরাইশদের নিকট ফিরে আসলেন। আবূ বাকর (রা.)কে তারা ফিরে আসতে 
দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠলো। ভাবলো, মুহাম্মাদকে খানিকটা শিক্ষা দিয়েই আবূ 
বাকর (রা.) ফিরে আসছেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এসেই দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা 
করলেন, “আমি আর এখন তোমাদের দলে নেই। আমি মুসলিম ।” এ কথা 
শুনে কুরাইশরা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর মহাক্রুদ্ধ হয়ে ওঠলো; কিন্তু 
আপাতত কিছুই বললো না।১ 


. একবার কিছু লোক আবূ বাকর (রা.)কে বললো, আপনি আপনার নিজের 
সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন! আপনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কখনো কি 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের কোনো নিদর্শন 
দেখতে পেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যা । জাহিলী যুগে এক দিন আমি একটি 
গাছের নিচে বসা ছিলাম। হঠাৎ গাছের একটি ডাল ঝুঁকে গিয়ে আমার মাথার 
সাথে এসে লাগলো । এ ঘটনা দেখে আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কী? 
তৎক্ষণাৎ এ গাছ থেকে এ মর্মে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম যে, “অমুক 
সময়ে আল্লাহ তা'আলার একজন নাবী আবির্ভূত হবেন। এ সুযোগে তোমার 
সর্বাধিক সৌভাগ্য লাভ করা উচিত।” আমি বললাম, একটু স্পষ্ট করে বল, এই 
নাবীর নাম কি? গাছটি বললো, “মুহাম্মাদ ইবনু “আবদিল্লাহ ইবনি 'আবদিল 
মুত্তালিব।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, “তিনি তো আমার সাথী ও অন্তরঙ্গ 
বন্ধু।” এরপর গাছটি আমার সাথে এ মর্মে ওয়াদা করলো যে, এ নাবীর আগমন 
সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করবে। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৯-১৪০; ইবনু “আসাকির, তারীখু দামিশক, 


খ.৩০,পৃ.৩১-৩ 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবৃওয়াত পেলেন, তখন আমি গাছ থেকে এ মর্মে 
একটি আওয়ায শুনতে পেলাম, 
3৮140 ৬ 825 ৫ LS ০৬ 5৬ ৬ জা ডো 2১৮50 
-“আবূ কুহাফার পুত্র, ওহী এসে গেছে। এখন চেষ্টা কর, প্রস্তুত হও, যাতে 
কোনো ব্যক্তি তোমার আগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে না পারে ।” 


আবূ বাকর (রা.) বলেন, আমি সকালে ওঠেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে পৌঁছলাম । তিনি আমাকে দেখেই বললেন, “আবু 
বাকর! আমি তোমাকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে দাওয়াত জানাচ্ছি।” 
তখন আমি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলাম- ৫10, ৫ ৩454 &। 55) এ এ 
1924 -“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি 
আপনাকে সত্যসহকারে আলোর দিশারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছেন ।”১১ 


আবু বাকর (রা.) নিজেও একজন অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বংশ-বিদ্যায় 
পারদর্শী লোক ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও স্বপ্রগুলোর তা"বীর শুনে এবং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবন যাপনের প্রতি লক্ষ্য করে প্রায়ই তার 
এ ধারণা হতো যে, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ ইবনু “আবদিল্লাহ-এর মধ্যে এ সব গুণ ও 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ভবিষ্যত নাবীর মধ্যে থাকা উচিত । আবূ বাকর (রা.) অধিকাংশ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেদীপ্যমান চেহারার প্রতি গভীরভাবে 
তাকাতেন এবং মনে মনে তার দেখা লক্ষণাদি ও চিহৃসমূহের প্রতি নিজের বিশ্বাস দৃঢ় 
করে নিতেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই তার 
নিকট নিজের নুবুওয়াতের কথা পেশ করলেন, তখন তিনি কোনো রূপ দ্বিধা ও সংকোচ 
ছাড়াই ঈমান আনেন। কোনো প্রশ্নও করলেন না, নুবুওয়াতের কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যাও 
জিজ্ঞেস করলেন না। 


সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিম কে? 


এতে কারো দ্বিমত নেই, আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের একেবারে প্রাথমিক কালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে 
সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন তা নিয়ে বিশিষ্ট “আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ 


১১. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দামিশক, খ.৩০,পৃ.৩০ 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৬৮ 
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রয়েছে।» এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে চার. জনের নাম দেখা যায়। তারা 
হলেন- 
১. আবু বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.) 

ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ বাকর 
(রা.)।১* ইবনু ‘আব্বাস, হাস্সান ইবনু ছাবিত ও আসমা" বিনতু আবী বাকর (রা.) প্রমুখ 
সাহাবী থেকে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। শা'বী (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


একবার “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (ো.)কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হয় । তখন তিনি হাসসান (রা.)-এর নিম্নের কবিতাটি পড়ে শোনালেন- 


১৬ ০4০৫ এ এজ SS. 28৬1 19555 5655 by 
১৩৮ 4৭ ৫৬99 IMDS. WL ৬৬ Ls 


th 0: ae nd 020... BGS ১৯৯০ dS 53 


-“যখন তুমি আমার বিশ্বস্তজনের কোনো দুঃখের স্মৃতিচারণ করতে চাও, তা হলে 
তোমার ভাই আবু বাকর (রা.)-এর কার্যকলাপের কথা স্মরণ কর । 


কর্তব্যপরায়ণ। 


তিনি হলেন নাবীর পরে দ্বিতীয় প্রশংসিত জন। তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলকে সত্য 
বলে মেনে নিয়েছিলেন ।”.....১? 


আবু নাদরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একবার আবূ বার (রা.) “আলী 
রো.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, .১4$ 4: / -“আমি তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ 
করেছি।” ‘আলী (রা.) তার এ কথা অস্বীকার করেননি ।* আবু সাঈদ (রো.) থেকে 


১২. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬৬৭ - 

১৩. ইয়াকুব আল-মাজিশুন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রাবী“আ ইবনু “আবদির রাহমান, সালিহ 
ইবনু কায়সান, সা'দ ইবনু ইব্রাহীম ও “উছমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-আখনাস (রা.) প্রমুখ 
তাবি'ঈও এ মত পোষণ করেন। (ইবনুল জাওষী, সিফাতুস সাফওয়াতি, খ.১,পৃ.৪০) 

১৪.  হাসসান ইবনু ছাবিত, দিওয়ান, খ.১,পৃ.১৭; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইভডি 'আব, 
খ.১,পৃ.২৯৪-৫; ইবনুল জাওযী, সিকাতুস সাফওয়াতি, খ.১,পৃ.৪০ 

১৫. ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইভি'আব, খ.১,পৃ.২৯৫; আল-মুহিবব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাতু.., পৃ.৩৬ 
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বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার আবু বাকর (রা.) বললেন, ৫ 2 0 ০--এ -“আমি 
কী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নই?”১৬ 


২. “আলী ইবনু আবী তালিব রো.) 


সাহাবীগণের মধ্যে সালমান, আবু যার্র, মিকদাদ, খাব্বাব, জাবির, আবূ সাঈদ 
আল-খুদরী ও যায়িদ ইবনুল আরকাম (রা.) প্রমুখ থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। ইবনু 
শিহাব, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব ও কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ তাবি“ঈ 
এ মত গ্রহণ করেন।১" এঁতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রা.) বলেন, পুরুষগণের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন “আলী (রা.), তখন তার বয়স ছিল দশ। তারপর যায়িদ 
ইবনু হারিছাহ (রা.), অতঃপর আবূ বাকর (রা.)।১৮ কিন্তু অন্যান্য এতিহাসিক বলেন, 
পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ বাকর (রা.)। আর যখন “আলী 
(রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তীর বয়স ছিল আট বৎসর।১ আর মহিলাদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদীজাহ (রা.) 


৩. খাদীজাতুল কুবরা (রা.) 

এঁতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সাধারণভাবে সর্বপ্রথম 
ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী খাদীজাহ 
বিনতু খুয়াইলিদ (রা.)। ২ 


অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, “আলী (রা.) নিজেই বলেছেন যে, Je er ৮: 2 J 
১০০) F< %া-“পুরুষগণের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। 
(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩, পৃ.৩৭) 

১৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩, পৃ.৩৭; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর- 
রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৩৬ 

১৭. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৩৭ 

১৮. ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্‌, পৃ.৪৫ 

১৯. আল-ফুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩৭ 
কেউ কেউ সাত বতসরও বলেছেন। (কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন, খ.৮, 
পৃ.২৩৭) 

২০. ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ.৪৫; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাড়ু.., পৃ.৩৭ 
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৪. যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) 


ইমাম যুহরী (রাহ.) বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন যায়িদ ইবনু হারিছাহ 
(রা.)।* তবে ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইবনু ইসহাক (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, 
“আলী (রা.)-এর পর পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) 
ইসলাম গ্রহণ করেন ।২২ 


বিশিষ্ট “আলিমগণ উপর্যুক্ত মতপার্থক্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন 
যে, মহিলাদের মধ্যে খাদীজাহ (রা.)২০, পরিণত বয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
আবূ বাকর (রা.), বালকদের মধ্যে “আলী (রা.) এবং গোলামদের মধ্যে যায়িদ ইবনু 
হারিছাহ (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।২ সাধারণভাবে এ কথা অনুমান করা যায় 
যে, খাদীজাহ (রা.)ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর 
ঈমান আনেন, অতঃপর “আলী (রা.), এরপর যায়িদ ইবনু হারিছাহ, অতঃপর আবূ বাকর 
(রা.) ঈমান আনেন । কেননা প্রথম তিনজনই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ঘরের লোক । সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের কথা হলো, খাদীজাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন এবং নুবুওয়াতের পনেরো 
বৎসর পূর্ব থেকে তার সাহচর্য লাভ করে আসছিলেন। ‘আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং বাল্যকাল থেকেই তার 
স্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে আসছিলেন। যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল সময়ের সঙ্গী ও আজ্ঞাবহ গোলাম । আর 
আবু বাকর (রা.) ছিলেন তার বহুদিনের পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতএব তাদের ইসলাম 
গ্রহণের পালা এভাবে সম্পন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াতের কথা প্রকাশ করতেই সর্বপ্রথম খাদীজাহ (রা.) তার 
ওপর ঈমান আনেন, অতঃপর ঘরের দুজন লোক তার অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন। এরপর ঘরের বাইরের অন্যান্য 


২১. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াতি, খ.১,পৃ.৬৬ 

২২. ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ.৪৫; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.২৪৭ 

২৩. জা মতে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে খাদীজাহ (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম 
গ্রহণ করেন। (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.৩৬) 

২৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদয়াত ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.৩৬; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর- 
রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৩৭ 
ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.) থেকেও এরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কাছীর, আল- 
বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.৩৯) 
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লোকের মধ্যে আবু বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ. করেন ।* 
হাফিয আয্যাহাবী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) চতুর্থ কিংবা পঞ্চম ব্যক্তি রূপে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম আল-হাসান ইবনু যায়িদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
LE ৮ LU) পুন পি কুন ৪5 এ% ৬৪ &-"পুরুষদের মধ্যে “আলী (রা.)ই 
বাজে এল অতঃপর জাঁফার (রা.) ** ইসলাম গ্রহণ 
করেন”; “আম্মার ইবনু, ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি, বলেন, & 05০) ০৫ 
A Hy ০৪) এ Ls dy ins Uy 959 ৮6 ds slo- “আমি যখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন তীর সাথে কেবল ৫ জন 
গোলাম২”, ২ জন মহিলা» ও আবূ বাকর (রা.)কে দেখতে পেয়েছি।”*- তবে এক্ষেত্রে 
একটি আপত্তি হলো- সা'দ ইবনু আবী ওয়ান্কাস (রা.) নিজের সম্পর্কে দাবী করেন যে, ৬ 
8501 ৬৪ ও) পর্ব পিন ০ এ) এ CAL জা ও ॥ 01:০1 যে 
দিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, রিনি 
এমনভাবে ছিলাম যে, আমি ছিলাম তিনজন মুসলিমের একজন ।”১ 


এ রিওয়ায়াতের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ এ আপত্তি করতে পারে যে, সা'দ 
ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হাদীসের 
বিশিষ্ট ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার (রাহ.) এ আপত্তির বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। তিনি 
বলেন, খুব সম্ভব সা'দ (রা.). তার ধারণা অনুযায়ীই কথাটি বলেছিলেন। কেননা 
ইসলামের প্রাথমিক কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রচারকার্ষ 
চলতো অতি সংগোপনে এবং নবদীক্ষিত মুসলিমগণ নিজেদের ইসলাম গ্রহণ জনসমক্ষে 


২৫. “আবদুল হাক, মাদারিজুন নবুওয়াত, খ.,পৃ.. 

২৬. আমার মনে হয়, জা‘ফার (রা.)কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় গণ্য করা সঠিক 
হয়নি। নির্ভরযোগ্য এতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ তাকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের 
তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, তিনি পয়ত্রিশ জন ব্যক্তির পর, 
আবার কারো মতে একত্রিশ জন ব্যক্তির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনু হাজার, আল- 
ইসাবাহ, খ.১,পৃ.১৬০) 

২৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নৃবালা, খ.১,পৃ.২১৬ 

২৮. তারা হলেন- বিলাল, যায়িদ ইবনু হারিছাহ, “আমির ইবনু ফুহাইরাহ, আবূ ফুকাইহাহ ও পঞ্চম 
ব্যক্তি হলেন ইয়াসির কিংবা শুকরান অথবা “আম্মার (রা.)। (ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, 
খ.১০,প.৪৫৮) 

২৯. ইরা OE রাজা রররার রা রা 
মহিলা হিসেবে "আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী উম্মুল ফাদ্ল (রা.)-এর নামও উল্লেখ করেছেন। (ইবনু 
হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১০, পৃ.৪৫৮) 

৩০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৫৬৮ 

৩১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪৪৮ 
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প্রকাশ করতেন না। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, অপর দু'জন দ্বারা তিনি খাদীজাহ ও আবু 
বাকর (রা.)কে বুঝিয়েছেন। অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবু 
বাকর (রা.)কে বুঝিয়েছেন। তবে খাদীজাহ রো.) এ সময় নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন । সাদ (রা.) হয়তো তার কথার মধ্যে কেবল পুরুষদেরই বুঝিয়েছেন। অথবা 
তার কথার কারণ এটাও হতে পারে, যে দিন সকালে আবূ বাকর (ো.) ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন, সে দিন বিকালেই সাদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সাদ (রা.) আবু 
বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর জানতেন না।৩২ 


উল্লেখ্য, হয়ত সাদ (রা.) বা অন্য কেউ আবু বাক্র (রা.)-এর ওপর অগ্রগামীও 
হতে পারেন। তবে আবূ বাকর (রা.) যেহেতু কুরাইশের অতীব প্রিয় একজন শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানী, অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) অন্য যে কারো ইসলামের গ্রহণের চেয়ে তীর ইসলাম গ্রহণের কারণে, বেশি খুশি 
হন। “আয়িশা (রা.) বলেন, Bt 4০4 210৮৮ ST এপ ০৯৯৫ 28 ৬০ 
“জাবালে আবী কুবাইস ও জাবালে আহমারের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মাক্কার যে কারো চাইতে 
আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
অধিক খুশি হন।”৩ তার উচ্চ মর্যাদা ও ফাযীলাতের জন্য এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ্যে 
মন্তব্য করেছেন। আবুদ দারদা’ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর পান যে, আবু বাকর ও “উমার (রা.)-এর মধ্যে 
কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে আবু বাকর (রো.) দুঃখ পেয়েছেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগতস্বরে বললেন, 


০৩৪0৪ 49 


৩২. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১১,পৃ.২৬ 

৩৩. ইবনু “আবদিল বার্র (রাহ.) বলেন, Fe এ তন oleh ৪ ee ৪০ $৫ এজি 
ছয় জনের পর সপ্তম ব্যক্তি রূপে ইসলামে দীক্ষিত হন।” (ইবনু “আব্দিল বার, আল-ইভি 
‘আব, খ.১,পৃ.১৮২) কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) 
আবূ বাকর (রা.)-এর অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 

৩৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩,পৃ-৪০; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, 


খ.৩০,পৃ.৪৬ 
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-“আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেন, তখন তোমরা 
আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)ই আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস 
করেছিলেন এবং নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার চিন্তা ও দুঃখ লাঘবের 
চেষ্টা করেছিলেন। এরপরও কি তোমরা আমার সাথীর খাতির করবে না? অর্থাৎ 
তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না?” 


রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাক্যটি দু'বার উচ্চারণ 
করেছিলেন ।** 

সর্বপ্রথম ইসলাম কে গ্রহণ করেন তা নিয়ে যদিও “আলিমগণের মতবিরোধ 
রয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, আবু বাকর (রা.)ই সর্বাথে নিজের ইসলাম 
গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাধী রো.) বলেন, ০৪ 
450 %৮ 25 ০9 3 ১৫ #1-“আবু বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম নিজের ইসলাম 
গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন।”৩৮ হয়তো “আলী (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর আগেই 
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি প্রথম প্রথম তার পিতা আবূ তালিবের ভয়ে নিজের 
ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন করে রাখেন।** শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) বলেন, সর্বপ্রথম 
ইসলাম গ্রহণ -ও প্রকাশকরণ আবূ বাকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠ ফাষীলাতের মধ্যে এ কারণে 
গণ্য হয় যে, আবূ বাকর (রা.) শুধু নিজে ইসলাম কাবৃল করে ক্ষান্ত হননি; বরং সাথে 
গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে আরম্ভ করেছিলেন। হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমার পিতা “আলী (রা.) বলতেন, চারটি বিষয়ে আবূ বাকর (রা.) আমার চেয়ে 
অগ্রগামী রয়েছেন। ১. আমি তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলেও আমার পূর্বে তিনি 
ইসলাম গ্রহণের কথা সমাজে প্রকাশ করেছেন। ২. তিনি আমার পূর্বে হিজরাত করার 
সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ৩. হিজরাতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নির্জন ও বিপদসঙ্কুল গুহার একমাত্র সাথী ছিলেন। ৪. তিনি ইসলাম গ্রহণের 
পর প্রকাশ্যস্থানে নিউকিভাবে নামায পড়েছিলেন ।১৮ 


৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৮৮ 

৩৬.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নৃবৃওয়াত, হা.নং: ৪৬৭; ইবনু কাছীর, আল-বিদয়াতু ওয়ান নিহায়াতু, 
খ.৩,পৃ-৩৬, যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ.৩১, ৪৮৩) 

৩৭. ইবনু “আসাকির, তারীথু দিমাশক, খ.৪২,পৃ.৪৪; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ.৩১, 
৪৮৩; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৩৮ 

৩৮. ইবনু “আসাকির, তারীখ্‌ দিমাশক, খ.৩০,পৃ.২৯১; আল-মুহিবব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাতু.., পৃ.৩৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 4 ৭৪ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মান্বী জীবন 


ইসলামের দাওয়াত 


আবূ বাকর (রা.) পৌন্তলিকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থেকে ইসলাম গ্রহণের কথা 
ঘোষণা করে দেয়ার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ এবং বিপদসন্কুল তা তিনি ক্ষণিকের 
জন্যও চিন্তা করেননি। তিনি মাক্কার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 
ব্যবসায়ীরা সাধারণত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার ও সৎ সম্পর্ক বজায় 
না রাখলে তাদের ব্যবসায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই তারা 
জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে সাহস পায় না। সুতরাং ঈমান 
আনয়নের পর নিজের ব্যবসার খাতিরে নিরব থাকাই তার জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল। আর এ 
জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাকে কিছু বলতেন না; বরং তার 
ইসলাম গ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু দীনে হাক্কের বিস্তার এবং তার 
উন্নতি সাধন নিজের একান্ত দীনী কর্তব্য মনে করে তিনি ব্যবসার ক্ষতি এবং কাফিরদের 
অত্যাচার প্রভৃতির অসুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ করলেন না; বরং জান ও মালের মায়া 
পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য ইসলামের প্রচার ও বিস্তার 
সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। আবু বাকর (রা.) ছিলেন গোত্রের সকলের নিকট একজন 
অতি প্রিয় লোক। তারা তাকে খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলে জানতো । তার ঈমান আনয়নের 
ফলে সমগ্র মাক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের 
চর্চা হতে লাগলো এবং তীর ঈমান আনয়ন ও ইসলাম গ্রহণ সর্বত্র আলোচনার বিষয় হয়ে 
দাড়ালো । মাক্কাবাসীরা এমন অঘটন ঘটবে বলে কখনো ধারণা করেনি। অতএব, যখনই 
আবু বাকর (রা.) তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, তখন চতুর্দিক থেকে তীর 
বন্ধুবান্ধবরা তার নিকট আসতে লাগলো । এ সুযোগে তিনি প্রথমে তার একান্ত বিশ্বস্ত 
বন্ধু-বান্ধবদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করতে লাগলেন ।** পূর্বপুরুষের অনুসৃত 
রীতি এবং অন্তরের দীর্ঘদিনের জমাট বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে মানুষকে ইসলামের প্রতি 
আকৃষ্ট করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু আবূ বাক্র (রা.) এমন নিরব ও কার্যকর 
তাবলীগ ধারাবাহিকভাবে শুরু করে দিলেন যে, তীর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যারা মাক্কা 
শহরে খুবই সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিলেন, তারা আবূ বাক্র (রা.)-এর নিরব দাওয়াতে 
এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, ইসলামের এ মহা নি‘মাত পেয়ে কিছুতেই একে 
অবজ্ঞা করতে পারলেন না। 


সর্বপ্রথম তিনি নিজের একান্ত বন্ধু “উছমান ইবনু “আফ্ফান (রা.)-এর সাথে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ- 


৩৯. ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ.৪৫; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাধিয়্যাহ, 
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আলোচনা করলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় তিনি এতোই প্রভাবিত হয়ে পড়লেন 
যে, তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। “উছমান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে আবূ বাকর (রা.) অতিশয় 
আনন্দিত হলেন। এর কারণ হলো, তিনি শুধু তার সমসাময়িক বিত্তবান ব্যবসায়ীই ছিলেন 
না; বরং তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধুও ছিলেন। “উছমান (রা.) যদিও ঘূর্তিপূজার 
ক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়েছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর মতোই তার অন্তর এবং 
স্বভাবেও সত্যকে কাবূল করার অদম্য স্পৃহা বিদ্যমান ছিল। যা হোক, ‘উছমান (রা.)-এর 
ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আবু বাকর (রা.) নিজের মধ্যে অতিমাত্রায় সাহস ও শক্তি 
অনুভব করতে লাগলেন। এরপরে তিনি তার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের প্রতি মনোনিবেশ 
করলেন। যুবাইর ইবনুল “আওয়ামের (রা.) নিকট গিয়ে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত 
জানালেন ।-সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকেও ইসলাম 
গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। অতঃপর “আবদুর রাহমান ইবনু “আওফ (রা.)-এর নিকট 
গিয়ে তাকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। এ সকল মহান ব্যক্তি আবু 
বাকর (রা.)-এর অকৃত্রিম পরামর্শ ও উপদেশ শুনে এতোই মোহিত হয়ে পড়লেন যে, 
তৎক্ষণাৎ তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে গিয়ে 
ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মাক্কা শহরে এঁরা ইসলামের প্রাথমিক 
অবস্থার এমন মুসলিম ছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে সর্বদিক দিয়ে 
অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এঁদের অকপট 
বিশ্বাস ও ঈমানের দৃঢ়তা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, মাদীনায় হিজরাত করে 
যাওয়ার পর যে দশজন মুসলিমকে জান্নাতী হবার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল, এ 
চারজন মহাপুরুষও তাদের অন্তর্ভূক্ত । 

অতঃপর আবূ বাকর (রা.)-এর দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে এ চারজন মহাপুরুষও 
শারীক হলেন। তদের প্রচেষ্টায় নুরুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ 
করলেন, তাদের মধ্যে আবূ “উবাইদা ইবনুল জাররাহ, তালহা ইবনু “উবাইদুল্লাহ, আবূ 
সালামাহ ইবনু “আবদিল আসাদ, আরকাম ইবনু আবিল আরকাম, “উছমান ইবনু মা্'উন 
ও তার ভাই কুদামাহ ইবনু মায'উন ও “আবদুল্লাহ ইবনু মায'উন (রা.) প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দাওয়াতের এ গোপন প্রচেষ্টা চলতেই রইলো এবং উপরিউক্ত 
মহাপুরুষগণ নিরবচ্ছিন্রভাবে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকলেন। ফলে 
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“উবাইদাহ ইবনুল হারিছ, সাঈদ ইবনু যায়িদ ও তীর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব, খাব্বাব 
ইবনুল আরাত, “আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, “উমাইর ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করলেন।*০ 

আবু বাকর রো.) শুরু থেকেই নিজের পরিবারের লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে 
উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করার কাজেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তার একান্ত প্রচেষ্টায় তার স্ত্রী 


উম্মু রূমান, খাদিম “আমির ইবনু ফুহাইরাহ, ছেলে “আবদুল্লাহ এবং মেয়ে আসমা” ও 
“আয়িশা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন ।১ 


“ইবাদাত ও কুর'আন চর্চার সর্বপ্রথম কেন্দ্র 

আবূ বাকর (ো.) ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে “ইবাদাত ও কুর'আন 
তিলাওয়াতের প্রতি অত্যধিক মনোনিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি 
নিজের ঘরের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, পরে ঘরের আঙ্গিনায় একটি 
মাসজিদ তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর শিক্ষা অনুযায়ী “ইবাদাত ও কুর"আন তিলাওয়াত করতেন, নামায পড়তেন। কুর'আন 
শারীফের যে. সকল সূরা ও আয়াত তখন পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেই তা তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। . 
প্রত্যেক দিন সে নির্দিষ্ট স্থানে বসে এ সূরা ও আয়াতগুলো উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করতেন। 
তিনি ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিলাওয়াতের সময় তার চোখ দু'টি থেকে 
অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতো । একদিকে আল্লাহ তাআলার বাণী এবং সেই সাথে আবু 
বাকর (রা.)-এর আবেগঘন আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট সুর কুরাইশ মহিলা ও যুবকদেরকে 
আকৃষ্ট করতে থাকে। তাদের অনেকেই তীর এ হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত শুনরার জন্য তাঁর 
দ্বারে সমবেত হতো ।** ইসলামের প্রাথমিক প্রচার কেন্দ্র দারুল আরকাম' প্রতিষ্ঠিত হবার 
পূর্বপর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর এ মাসজিদেই তার “ইবাদাত ও তিলাওয়াত কার্যক্রম 
চলতে থাকে। 


৪০. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,. খ.১,পৃ-২৫০-২; সুহায়লী, আর-রাওদুল . উনুফ, 
খ.১,পৃ.৪৩১-৩৩; আবদুল হালিম, সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা.), পৃ.১৬-১৭ 

৪১. সাল্লাবী, সীরাত আবী বাকর আস-সিদ্দীক, পৃ.৩৩ 

৪২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হিওয়ালাত), হা.নং:২১৩৪, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: 


-৩৬১৬ 
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প্রকাশ্যে নুবুওয়াতের তৎপরতা শুরুর উদ্যোগ এবং আবু বাকর (রা.)-এর ওপর নির্যাতন 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন মাক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন বিত্তবান লোক। 
বলতে গেলে মাক্কার সকল লোকই তাকে তার অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, বদান্যতা ও 
সততার জন্য ভালোবাসতো । প্রথম দিকে মাত্র কয়েকজন গোলাম, বালক ও মহিলার 
ইসলাম গ্রহণ শত্রুদের মাথা ব্যথার কারণ ছিল না; কিন্তু যে মাত্র আবু বাকর (রা.)-এর 
মতো প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এর প্রচারকার্ষে 
আত্মনিয়োগ করলেন, তখন শক্ররা তার ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ল। একপর্যায়ে তারা 
তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধরও করেছে। 


‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মান্কায় 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারীদের সংখ্যা যখন আটত্রিশে 
গিয়ে পৌঁছলো, তখন আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
তার নুবুওয়াত লাভের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার আগ্রহ ব্যক্ত. করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .. 5 41 :১৫ এ “আবূ বাকর! আমরা 
এখনো সংখ্যায় অল্প।” এবারও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে 
নিরস্ত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে গেলেন। এ উদ্দেশ্যে সকল মুসলিম 
মাসজিদে হারামে এসে জমায়েত হলেন। এ সময় আবূ বাকর রো.) আরয করলেন, 
কুরাইশদের ক্রোধ ও একগুঁয়েমি এখন এমন চরমে পৌছেছে যে, আপনার মুখে 
তাওহীদের বাণী শুনা মাত্রই তারা আপনার ওপর লাফিয়ে পড়বে এবং আপনাকে হত্যা 
করার চেষ্টা করবে । আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার কথাগুলো ঘোষণা 
করে দিই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতি পেয়ে 
আবূ বাকর (রা.) খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। “আয়িশা (রা.) বলেন, 1 ৬১ ৮০ 9 ০৫৪ 
৮3 এ এ৷ ৪০ 45০) এ) &। -“আৰু বাকর (রা.)ই ছিলেন ইসলামের প্রথম 
খাতীব। আল্লাহ ও তীর রাসূলের দিকে আহ্বান জানিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান 
করেন।” ইতোমধ্যে মুশরিকদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা উত্তেজিত হয়ে 
মাসজিদে এসে মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে মারধর করতে লাগল । আবূ বাকর (রা.)কে 
পদদলিত করল উতবা ইবনু রাবী“আহ একজন যালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে 
আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং চগ্পল দিয়ে তার চেহারায় আঘাত করতে 
লাগল এবং তার পেটের ওপর ওঠে নাচতে লাগল । তাঁকে সে এতো নিষ্ঠুরভাবে মারধর 
করল যে, তার নাক চেপ্টা হয়ে চেহারার সাথে মিশে গেল! আবু বাকর (রা.)-এর নিজ 
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গোত্র বানু তায়িম যখন এ খবর পেল, তখন দৌড়ে মাসজিদে এল এবং মুশরিকদেরকে 
সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবূ বাকর (রো.)কে সাথে নিয়ে তার ঘরের দিকে গেল। এ 
সময় আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এ সমস্ত লোক প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। 
আৰু বাকর (ো.) বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। তারা ফিরে মাসজিদে হারামে গেল এবং 
বললো, যদি আবূ বাকর (রা.) মারা যায়, তা হলে আমরা “উতবাকে অবশ্যই হত্যা 
করবো। অতঃপর তারা আবার আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে আসলো। ইতোমধ্যে আবূ 
বাকর (রা.) ইশ ফিরে এলে বানু তায়িমের লোকজন এবং তার পিতা আবু কুহাফাহ (রা.) 
তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। তখন তিনি প্রথম যে কথা বললেন, তা হলো, ৮ 
fy ale ঞ&া ৩৮০ 1 4০) ০ “রাসূলুল্লাহ সোল্লল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর অবস্থা কী?” এটা শুনে বানু তায়িমের লোকেরা ক্রোধান্থিত হয়ে তাকে তিরস্কার করে 
চলে গেল এবং তার মাকে তার দেখাশোনা করতে বললো । এরপর আবূ বাকর (রা.) 
নিজের আম্মাকেও একান্তে একই প্রশ্ব করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) কেমন আছেন? কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ইত্যবসরে “উমার 
(রা.)-এর বোন উম্মু জামীল (রা.) সেখানে এসে পৌছলেন এবং তার নিকট থেকে আবূ 
বাকর (রা.) অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থ ও 
নিরাপদে আছেন এবং আরকাম (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছেন, তখন তিনি শান্ত হলেন; 
কিন্তু তিনি সাথে সাথে এ কথাও বললেন, ০7% 4) 5৬৮ 6১১ এ 0 5 এ ১ 
৯৮3 Se 1 এ &1 ০5০০ জো ০4০ -“আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 
নিজে গিয়ে স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে না দেখবো, ততক্ষণ 
পর্যন্ত কোনো পানাহার করবো না।” তাই আবূ বাকর (রা.) উম্মু জামীল ও নিজের মাতার 
সহযোগিতায় তাদের ওপর ভর করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
দরবারে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেই এগিয়ে এসে 
তাকে চুমো খেলেন। মুসলিমরাও সমবেদনা জানানোর জন্য তার দিকে এগিয়ে এলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এ 
সময় আবু বাকর (রা.) বললেন, 


EE গা 


বান 
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-“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। দুরাচারী ব্যক্তিটি আমার 
চেহারায় যা আঘাত করেছে তা ছাড়া । ইনি হলেন আমার স্েহপরায়ণা মা। আপনি 
একজন বারকাতময় সত্তা । আপনি তাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন এবং তার 
জন্য দু'আ করুন! আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আপনার মাধ্যমে 
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।” 


এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে 
আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন। এঁ দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আবূ 
বাকর (রা.) একমাস দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে অবস্থান করলেন। আবূ বাকর (রা.) প্রহত হবার দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা হামযাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।** 

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর দৃঢ় ঈমান, অপরিমিত সাহস ও 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কাফিরদের চরম নির্যাতনের মধ্যেও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ঈমানের ঘোষণা 
দিতে থাকেন। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে চৈতন্য হারালেন; কিন্তু যখনই চৈতন্য ফিরে 
এলো, তখন তার মুখে সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন ধ্বনিত হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) কোথায়? তিনি কেমন আছেন? কী অদ্ভূত ভালোবাসা! যখন তিনি জানলেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুল আরকামে রয়েছেন, তখন তিনি 
আর স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ মাকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্থ অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হলেন। 

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, সত্যের প্রতি অবমাননা লক্ষ্য করে উম্মুল 
খায়র (রা.)-এর কোমল নারীপ্রাণ আর স্থির থাকতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তিনি তৎক্ষণাৎ বাই“আত গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে 
গেলেন। এ নতুন মত ও পথ গ্রহণ করবার সময় তিনি স্বামীর সম্মতি নেবার কোনো 
প্রয়োজন অনুভব করলেন না। সত্যের আহ্বান শুনেই তার অন্তর সাড়া দেয়। এখানেই 
আমরা মাতা ও পুত্র দু'জনের চিত্র একসাথে দেখবার সুযোগ পাচ্ছি। মহীয়সী জননীদের 
গর্ভেই মহৎ সন্তানের জন্ম হয়- এ প্রবাদ আবূ বাকর (রা.)-এর মাতাকে দেখে আরো 
সত্য প্রমাণিত হলো । যেমন জননী, তেমনি সন্তান! কোনো আশা নেই, সামনে বন্ধুর পথ, 
পদে পদে বিপদ! তবু তা জেনে-শুনেই এ পথে পা বাড়ালেন। নিঃসন্দেহে উম্মুল খায়র 
৪৩. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৩৯-৪৪১, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, 


খ.৩,পৃ.৪০; ইবনু “আসাকির, তারীখ্‌ দিমাশক, খ.৩০,পৃ.৪৬-৫৩; আস-সালিহী আশ-শামী, 
সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.২,পৃ.৩১৯-৩২০ 
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(রা.) ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের সত্য-সন্ধানীদের ' অন্যতম উম্মুল মু'মিনীন 
খাদীজাহ (রা.)-এর পর তার ইসলাম গ্রহণ যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। 


মাকায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী 


আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর. 
একান্ত সাথী। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিত্য সহচররূপে জীবন অতিবাহিত করতেন। তীরা দুজনে 
মান্কায় অবস্থান কালে প্রায় এক সাথে থাকতেন। অনুমতি ছাড়া তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি । বলতে গেলে ইসলামের 
প্রাথমিক অবস্থায় মাক্কায় তাদের দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরও অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক দিন সকাল বা 
বিকালে অন্তত একবার তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে তাশরীফ আনতেন এবং তার 
সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। ১ আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, of KS ৩ C5 5৫ ০০9 পর এ এ০ পর এ al ON Es ০৪ 
951 ৮ এমন দিন কমই গেছে, যে দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) দিনের দুভাগের কোনো একভাগে আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে আসেননি ।”৪৪ 

বলাই বাহুল্য যে, অনেক মহাপুরুষেরই অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্যের গুরুভক্তি ও 
ধর্মানুরাগের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আবু 
বাকর (রা.)-এর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের তুলনা মেলা ভার। ইসলাম গ্রহণের সাথে 
সাথে আবু বাকর (রা.) ছায়ার মতো সর্বত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর অনুগমন করেছেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরম বন্ধুরূপে তিনি সর্বদা তার 
পাশে এসে দীড়িয়েছেন। 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আত্মত্যাগ 


আবু বাকর (রা.) ইসলামের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অসীম 
ধৈর্য ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীগণের 
ওপর তখন এতো নির্মম নির্যাতন চালানো হতো, যা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে । এ 
কঠিন অবস্থায়ও আবূ বাকর (রা.) নিজের জন্য কখনো ভাবতেন না। তিনি ভাবতেন, যেন 


৪৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল বুয়ু'), হা.নং: ১৯৯৪ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো ধরনের কষ্ট না হয়। কুরাইশরা 
কয়েকবারই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার প্রয়াস 
চালিয়েছে। প্রত্যেকবারেই আবূ বাকর (রা.) নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষা করেছেন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে জানা যায় 
যে, তিনি নিজে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন মাথা পেতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ ধরনের আরো বহু 
ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন - 


“উরওয়াহ ইবনুয্‌ যুবাইর রো.) বলেন, একদিন আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু “আমর 
(রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে কী ধরনের কঠোর আচরণ করেছে? তিনি জবাব দিলেন, একদিন আমি দেখলাম, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা*বা শারীফে নামায পড়ছিলেন। এমন 
সময় “উকবা ইবনু আবী মু‘আইত সেখানে এসে নিজের চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গলা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যে, তার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার 
উপক্রম হলো। তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর রো.) সেখানে গিয়ে “উকবাকে কাধে ধাক্কা দিয়ে 
সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 


রর) ০০৫৮ পচ 0 din 0 055 9৫০ 55 
-“তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি 


বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের 
রাব্বের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন ।”৪৫ 


আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, একদিন মাক্কার মুশরিকরা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এমন নির্মমভাবে মারধর করলো যে, 
তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ সময় আবু বাকর (রা.) দ্রুত সেখানে পৌঁছলেন এবং 
মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, € %। 9 058 05) 04৫ * ১41)-ওরে 
হতভাগার দল! তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি 
বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ ।” লোকেরা পেছনে ফিরে বললো, ইনি কে? তাদের 


৪৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪০২, ৩৫৬৭, (কিতাবুত তাফসীর), 
হা.নং: ৪৪৪১ 
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মধ্য থেকে একজন জবাব দিল, .১/১। ৪৬ এ 0145 - “ইনি হলেন আবূ 
কুহাফার পাগল ছেলে ।”৪৬ 
মুহাম্মাদ ইবনু “আকীল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন “আলী (রা.) 
খুতবা দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, $এ। ৫4৮ 4৮4। (লা ৬-“হে লোকেরা, শ্রেষ্ঠ 
সাহসী ব্যক্তি কে?” লোকেরা বললো, “আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ।” তিনি বললেন, 
05১0) এ 4556 ঠা % 59 4০ CAB Uy ১৬ ৬6 5 ভা! ঢা 
ঠা ৫০৩ U5 5 dt BUS Padi তে এপ এ! 55 ৩০৮৮) ale 
421 5 ৫1৮০3 ০ ঞ ৬৩ &1 5০9 ১০০ এডি ৮81৮5 KS 
১০ ক 11401 SA di 
-“না! আমি তো কেবল সম্মুখ যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করেছি । শ্রেষ্ঠ সাহসী হলেন 
আবূ বাকর (রা.)। আমরা (বাদ্‌র যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর জন্য একটি তাবু তৈরি করেছিলাম । আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই 
তাবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কে অবস্থান 
করবেন? কে তীকে পাহারা দেবেন? যাতে করে কোন মুশরিক তার কাছে ঘেষতে 
না পারে। আল্লাহর কাসাম! সে দিন আবূ বাকর (রা.) ছাড়া কেউ এগিয়ে 
আসেননি । তিনি হাতে নাঙা তরবারি নিয়ে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত থাকেন যে, কোনো শক্র তার 
দিকে আসতেই তিনি তাকে সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। ইনিই হলেন শ্রেষ্ঠতম 
সাহসী ব্যক্তি ৷” 
‘আলী (রা.) বলেন, এমনিভাবে একদিন আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)কে কুরাইশরা বেষ্টন করে আছে। কেউ তাকে ধরে টানছে, আর কেউ ধাকা 
দিচ্ছে। সকলেই এক বাক্যে বলছে, ৭4517 ৫1 £৫0। ০ ০ -“তুমি কি সে ব্যক্তি, 
যে সব ইলাহকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছো?” “আলী (রা.) বলেন, এ দৃশ্য এতোই 
ভয়ানক ছিল যে, আমাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
কাছে যাওয়ার সাহস করেন নি। ঠিক তখনি আবূ বাকর (রা.) সামনে এগিয়ে গেলেন। 


৪৬. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা), হা.নং:৪৩৯৮; আবু ই'য়ালা, আল- 
মুসনাদ, হা.নং:৩৫৯২ 
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তিনি কুরাইশদের কাউকে মার দিয়ে, আবার কাউকে ধাকা দিয়ে পেছনে হটিয়ে দিলেন 
এবং বললেন, ₹ &। 7 058 ১৮০ ৩৬ Y= “ওরে হতভাগার দল! তোমরা 
কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার রাব্ব 
হলেন আল্লাহ ৷” বর্ণনাকারী বলেন, এতটুকু বলেই ‘আলী (রা.) নিজের চাদর তুলে 
নিলেন এবং কাদতে লাগলেন। এতে তার দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল। অতঃপর তিনি 
লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, HR ১০৮ এা Lal dy SLES - -“আমি 
তোমাদের আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, ফির'আউন-পরিবারের মু'মিন ব্যক্তিটি 
উত্তম ছিল, না-কি আবূ বাকর (রা.)?” এ কথা শুনে লোকজন চুপ করে থাকলেন এবং 
কাদতে লাগলেন। এরপর “আলী (রা.) বললেন, 


তা ০:৮১ ০ P50 542 2 2৯ ০ রা BOS dy Lage Uf 

: ৪০] GBT 409 HUY ৬৪) ৪১০৪) 
-“তোমরা কি আমার কথার জবাব দেবে না? আল্লাহর শপথ! আবু বাকর (রা.)- 
এর একটি মুহূর্তও ফির“আউন-পরিবারের মু'মিন ব্যক্তিটির সকল মুহূর্তের চেয়েও 


উত্তম। কেননা তিনি তো তার ঈমানকে গোপন করে রেখেছিলেন। আর ইনি তার 
ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন ।”৪৭ 


এই হলো সত্য-মিথ্যা এবং কুফর ও ঈমানের চিরন্তন দ্বন্দের উজ্জ্বলতম 
উদাহরণ । আবূ বাকর (রা.) আল্লাহর পথে যে কষ্ট ও নির্যতিন সহ্য করেছেন তাতে তার 
বিরল ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ মেলে । এ কারণে ঘটনার কয়েক দশক পরে 
যখন “আলী (রা.) খালীফা হলেন, তখনও তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর সে বীরত্ব ও 
সাহসিকতার কথা ভুলে যেতে পারেননি। তার এ ঘটনায় তিনি এতো অভিভূত হয়ে 
পড়েছিলেন যে, তিনি নিজেও কাদলেন, অপরকেও কীদালেন। 

আসমা’ বিনতু আবী বাকর (রো.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরাইশের 
কাফিররা হারাম শারীফে জমায়েত হয়ে সলা-পরামর্শ করছিল! এমন সময় একজন বলে 
ওঠল, তোমরা কি শুনতে পেয়েছো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে অপমানজনক নিন্দাবাদ করছে? তোমরা দুর্বল বলেই তার 
পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে। সে তোমাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের দেব-দেবী 
ও ধর্ম সম্বন্ধে যা ইচ্ছা তা-ই প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আর তোমরা তা নিরবে সহ্য করে 
যাচ্ছো । তাদের আলোচনা চলছিল, এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


৪৭. বাযযার, আল-সুসনাদ, হা.নং৬৮৯; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৪১১ 
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ওয়া সাল্লাম) সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাকে দেখা মাত্রই পাপিষ্ঠরা সমস্বরে 
বলে ওঠল, “ওহে মুহাম্মাদ, তুমি নাকি আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর নিন্দাবাদ প্রচার 
করে বেড়াচ্ছো?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে 
বললেন, আমি যা বলছি সত্যই বলছি। এ কথা শুনামাত্রই তাদের মধ্য থেকে একজন 
দৌড়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গলা থেকে চাদর ছিনিয়ে 
নিল এবং তা দ্বারা তার গলা পেঁচিয়ে সজোরে কষতে লাগল । এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গলায় ফাস লেগে তার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এ 
সময় জনৈক ব্যক্তি এসে আবু বাকর (রা.)কে সংবাদ দিল, আপনার সাথীকে রক্ষা করুন! 
এ খবব পেয়ে আবূ বাকর (রা.) উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং তাকে 
মুশরিকদের নির্যাতনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 
(৮4১১ ৩৮ লতি ৪) এ lS UA 4৬০০৪) 
-“তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি 


বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অথচ তিনি তোমারদের কাছে তোমাদের 
রাব্বের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন।” 


এতে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ছেড়ে 
দিয়ে সকলে আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ইচ্ছেমতো নির্যাতন করল। 
আবু বাকর (রো.) সেখান থেকে যখন ঘরে ফিরে আসলেন, তখন তার অবস্থা এরূপ ছিল 
যে, তার মাথার চুলগুলো আর মাথায় লাগানো ছিল না। মাথার যেখানেই হাত দিতেন 
সেখানেই চুলগুলো আলগা পেতেন। এ খসা চুলগুলো মাথা থেকে তিনি ফেলতে থাকেন, 
আর এর সাথে তিনি পড়তে থাকেন- 0৮00 Jedi BY CW CII “হে 
মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, আপনার পবিত্র সত্তা কতোই না মুবারাকপূর্ণ ও সুমহান! ৮ 


এভাবে আবূ বাকর (রা.) কয়েকবারই নিজে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন 
মাথা পেতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শত্রুদের হাত থেকে 
থেকে রক্ষা করেন। বস্তুত তিনিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে 
সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে নির্যাতন ভোগ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন এবং আল্লাহর পথে 
লোকদের আহ্বান জানিয়েছেন।৯৯ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
৪৮. আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, খ.১,পৃ.১৬; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্ভি'আব, 

খ.১,পৃ.২৯৬; ইবনুল জাওষী, আল-মুনতাযিম, খ.১,পৃ.৪৩০; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী 


আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩৯ 
৪৯. মুহাম্মাদ “আবদুর রাহমান কাসিম, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, পৃ.২৯, ৩০, ৩২ 
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সাল্লাম)-এর ডানহাত স্বরূপ ৷ তিনি নিজেকে সর্বদাই সর্বান্তকরণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্ষে নিয়োজিত রাখতেন। 


দরিদ্র ও ক্রীতদাসদের ওপর কুরাইশের নির্যাতন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর সহমর্মিতা 

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে যদিও কয়েকজন 
প্রতাপশালী ধনবান লোক ছিলেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব, মিসকীন ও 
ক্রীতদাস। বলতে গেলে এ গরীব ও অসহায়. গোলামরাই অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার 
সাথে মান্ধার ভূমিতে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। এ কারণেই এ সকল 
নিঃসহায় গরীব ও ক্রীতদাস যালিম কাফিরদের নির্মম নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার 
হন। আবূ বাকর (রা.) একদিকে কুরাইশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে ইসলামের 
দিকে টেনে নিয়ে আসেন এবং অপরদিকে সত্য দীন গ্রহণ করার কারণে যে সব দরিদ্ধ ও 
অসহায় গোলাম কুরাইশের যুলম-নির্ধাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল তাদেরকে ক্রয় 
করে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর মুনিবদের হাত থেকে রক্ষা করতেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে 
তাদের আযাদ করে দিতেন। ফলে তারা তাদের অত্যাচারী মুনিবদের নিপীড়ন থেকে 
রক্ষা পেয়ে ইসলামের আশ্রয়ে চলে আসেন। একদিন তার পিতা আবু কুহাফাহ রো.) 
জিজ্ঞেস করেন, 


Ue) ০০44 ০:০4 ১ এ 95 dus ৫5) Gx ৩9 ACY 

. ৪১১ 9৯55) 5৩৮৮৭ সক 
-“প্রিয় বৎস, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি দুর্বল গোলামদেরকে খরিদ করে 
আযাদ করে দিচ্ছো। যদি তুমি একান্তই গোলাম আযাদ করতে চাও, তবে তো 


এবং তোমার পাশে দাড়াতে পারবে ।” 


আবু বাকর (রা.) জবাব দিলেন, .45)০ 44041 ৬ 4০ ৫ “আব্বাজান, আমি একটি 
মহৎ উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য) এদেরকে আযাদ করছি।”৫০ 


ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সময় আবূ বাকর (রা.)- 
এর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম মজুদ ছিল। মুসলিম হবার পরও তিনি যথারীতি পূর্ব 
ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতেন। অবশ্যই ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করার ফলে 


৫০. হাকিম, আল-যুস্তাদরাক, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:৩৯০৩; তাবারী, জামি উল বায়ান... 
খ.২৪,পৃ-৪৭১; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর 'আনিল ‘আযীয, খ.৮,পৃ-৪২০ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৮৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মাক্কী জীবন 


ব্যবসায়ের কাজে অধিক মনোনিবেশ করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে 
তার ব্যবসায় অসাধারণ লাভ দান করেন। তার লাভের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কোনো 
অংশেই ত্রাস পায়নি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তার সকল অর্থ-সম্পদ গরীব ও 
অসহায় গোলামদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেন। পূর্ব সঞ্চিত চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং 
পরবর্তী কালের প্রচুর লাভের সমুদয় অর্থ-সম্পদ গরীব মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করে 
যখন তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন, তখন তার নিকট মাত্র পাচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট 
ছিল।৭১ 


আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম 
আবূ বাকর (রা.) যেসব গোলামকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদের 
ংখ্যা ছিল সাত। 'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (| ০৪) Hg Gf 
এ ৪) ৮১৩ ON 2 I - “আল্লাহর পথে নির্যাতিত হতো এরূপ সাত জন দাস- 
দাসীকে আবূ বাকর (রা.) নিজের অর্থ দ্বারা মুক্ত করেন।”?২ কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে 
কয়েকজন বেশি হতে পারে । নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো- 


১. বিলাল ইবনু রাবাহ আল-হাবশী রো.) 


বিলাল (রা.) মাক্কার জনৈক পাপিষ্ঠ কাফির উমাইয়াহ ইবনু-খালাফের ক্রীতদাস 
ছিলেন। তিনি একজন অতি পবিত্র মনের সাচ্চা ও ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
অকুতোভয় ঈমানদার ছিলেন। মাক্ৰায় প্রথম পর্যায়ে যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা 
প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন |: যখন বিলাল (রা.)-এর ইসলাম 
গ্রহণের কথা তীর মুনিব জানতে পারল, তখন থেকে সে তার ওপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় 
নির্যাতন আরম্ভ করে দিল। সে তাকে ঘিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত মরু বালুকার 


৫১. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৫২ 

৫২. হাকীম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা*আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৫২৪২; তাবারানী, আল- 
ম্ব'জায়ুল কাবীর, হা. নং: ১০০১; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছারাফ, (বাব ৪ মা যুকিরা ফী 
আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা.) খ.৭,পৃ.৪ ৭৩ 

৫৩. মুজাহিদ (রাহ.) বলেন, মাক্কায় প্রথম পর্যায়ে যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ 
করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল সাত। তারা হলেন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), আবূ বাকর, বিলাল, খাব্বাব [কেউ কেউ খাব্বাব (রা.)-এর পরিবর্তে যিকদাদ (রা.)- 
এর কথা উল্লেখ করেছেন], ছুহাইব, “আম্মার ও সুমাইয়্যাহ রো.) প্রমূখ । (হাকীম, আল-মুস্ত 
দরাক, [কিতাবু মাআরিফাতিস সাহাবাহ], হা.নং:৫৪৯৯; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছারাফ, 
[বাব £ ফী বিলাল (রা.) ওয়া ফাদলিহী], খ.৭,পৃ.৫৩৭; আবু নু'আয়ম, মা‘আরিফাতুস 
সাহাবাহ, হা.নংং ১০৫৬, ২১২৪, ৪৬৪৮) 
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ওপর শায়িত করে পিঠের ওপর ভারী পাথরখণ্ড চাপিয়ে দিত, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে 
না পারেন। লোহার শলাকা আগুনে গরম করে তা দ্বারা শরীরের জায়গায় জায়গায় দাগ 
দিত। এরপর সে বলত, ইসলাম ছেড়ে দাও । নয়তো তোমাকে এভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে 
মৃত্যুবরণ করতে হবে। তখন তাওহীদের পাগল বিলাল (রা.) শুধু 'আহাদ' “আহাদ' 
(অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) উচ্চারণ করতেন। তারপর এ নরাধম তার গলায় 
একটি রশি বেঁধে দুষ্ট ছোকড়াদের হাতে তাকে ছেড়ে দিত। তারা তাকে মাক্কার কল্করময় 
অলি-গলিতে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেত। এ সব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে সে খুব আনন্দ পেত 
এবং অট্টহাসি করত । 


একদিন আবূ বাকর (রা.) উমাইয়ার ঘরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন । ঠিক 
সে সময়ে বিলাল (রা.)-এর ওপর উমাইয়ার নিষ্ঠুর নির্যাতন চলছিল। তিনি এ 
হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে মনোবেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন। উমাইয়াহকে উপদেশ দিলেন, 
বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে উল্টো আবূ বাকর (রা.)কে দায়ী করে বলল, 
57% ৬৪ 5446 1525 “তুমিই তো তাঁকে নষ্ট করে দিয়েছো! যদি তোমার দরদ 
থাকে, তবে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও ।” সাথে সাথে আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
আচ্ছা, আমার কাছে বিলালের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সাহসী এবং তোমারই ধর্মের 
অনুসারী একজন কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম রয়েছে, আমি তাকে বিলালের বিনিময়ে তোমাকে দিতে 
চাই! ৫৪ উমাইয়াহ.এ কথার ওপর সম্মত হলে আবূ বাকর (রা.) বাড়িতে গিয়ে তার এ 
গোলাম নিয়ে আসেন এবং তাকে বিলালের বিনিময়ে দান করে বিলালকে গ্রহণ করেন 
এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে আযাদ করে দেন।** এরপর আবূ বাকর (রা.) বিলাল 
(রা.)কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত 
হলেন এবং তাকে সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন, 1354 ঘা ৬ 4৩750-“আবূ বাকর, আমাকেও শারীক কর।” আবূ বাকর 


৫৪. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) বিলাল (রা.)কে ৭ উকিয়া, মতান্তরে ৫ 
কিংবা ৪০ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে খরিদ করেছিলেন। (ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.৩,পৃ.২৩২; ইবনুল জাওযী, আল-মুভ্তাধিম, খ.২,পৃ.৩৫; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, 
খ.১,পৃ.৩৫৩) 
ইবনু “আসাকির (রা.) বলেন, এ বেচাকেনার পর কাফিররা মন্তব্য করে যে, আমরা এক উকিয়া 
কম হলেও তাকে বিক্রি করে দিতাম। অপরদিকে আবূ বাকর (রা.) 
মন্তব্য করেন- . 43454 25% 5৬ 11%1%% -“ তারা একশত উকিয়ার কম তাঁকে বিক্রি 
করতে সম্মত না হলে আমি তাদের দাবির সর্বসাকুল্য পরিশোধ করেই তাকে অবশ্যই খরিদ 
করতাম ।” (ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.১০,পৃ.৪৪২) 

৫৫. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩১৭; আবু নু'আয়ম, হিলয়াতুল আউলিয়া, 
খ.১,পৃ.৭৬; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৬১ 
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(রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,. &। 5.) ৬ 4&1 :5 -“আমি বিলালকে আযাদ 
করে দিয়েছি।”* এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুবই খুশি 
হন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন: 'উমার (রা.) বলতেন, 
JU ৬৯ 6424 G1) ০44০ 8 ঠ-"আবূ বাকর রো.) আমাদের সর্দার। উপরস্ত 
তিনি আমাদের সর্দার (অর্থাৎ বিললি)কে আযাদ করেছেন।”*৮ 


২. “আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.) ্‌ 

“আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.) “আয়িশা (রা.)-এর বৈপিত্রিক ভাই আঘৃদ গোত্রের 
তুফাইল ইবনু “আবদিল্লাহ ইবনি সাখবারাহ (রা.)-এর ক্রীতদাস ছিলেন। নুবৃওয়াতের 
প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুল আরকামে প্রবেশ 
করার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাকেও ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্মম 
অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। এতদসত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার 
সাথে ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। আবু বাকর (রা.) যখন তার অবস্থা সম্পর্কে 
জানতে পারলেন, তখন তাকেও ক্রয় করে আযাদ করে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবু বাকর (রা.)-এর সাথে মাদীনায় হিজরাত করেছিলেন। 
তিনি বাদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরী ৪র্থ সনে ৪০ বৎসর বয়সে 
বি‘রে মাউনার ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন।৭৯ 


৩. আবূ ফুকাইহাহ আল-জাহমী (রা.) 
নাম ইয়াসার।১০ তিনি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন।৬ তিনিও 
নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তার ওপর 


৫৬. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২৩২; ইবনুল জাওযী, আল-মুভাষিম, 
খ.২,পৃ.৩৫ যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা, খ.১,পৃ.৩৫৩ 
৫৭. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.১০,পৃ.৪8৪ 

৫৮. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২৩৩; আবু নু'আয়ম, হিলয়াতুল আউলিয়া, 
খ.১,পৃ.৭৬; ইবনুল জাওযী, আল-মুস্তাযিম, খ.২,পৃ.৩৫; সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল- 
ওয়াফায়াত, খ.২,পৃ.৪২১ 

৫৯. ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২৩০-১; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.২,পৃ.৬৩; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২, পৃ.৮৭, ১৪১; সাফাদী, আল-ওয়াফী... 
খ.৫,পৃ.৩২১ 

৬০. কারো কারো মতে- তার নাম ছিল আফলাহ ইবনু ইয়াসার। (ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.১,পৃ-৬৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৩৮৪) 

৬১. কারো কারো মতে, তিনি বানু “আবদিদ্দারের ক্রীতদাস ছিলেন। (ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল 
কুবরা, খ.৪,পৃ.১২৩; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৩৮৪) 
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আবু বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মাক্ধী জীবন 


কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের 
ওপর সুদৃঢ় থাকেন। দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্বের সময় পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে তাকে 
মরুপথ দিয়ে টেনে হেঁচড়ে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর শোয়ানো হতো, অতঃপর পিঠের 
ওপর ভারি পাথর রেখে দেয়া হতো, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এ অবস্থায় 
তিনি নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।১২ একদিন নরাধম 
আসে । এরপর সে গলায় রশি বেঁধে তাকে এমনভাবে ফাস দিতে লাগে যে, তার প্রাণ 
বের হবার উপক্রম হয়। ঘটনাক্রমে এমন সময় আবূ বাকর' রো.) সে পথ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। আবু ফুকাইহাহ (রা.)-এর এ অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। অতঃপর 
তিনি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।৬ আবু ফুকাইহাহ (রা.) দ্বিতীয় দফায় হাবশায় 
হিজরাতকারীদের সাথে হিজরাত করেন।৯* . 


৪. যিন্নীরাহ রো.) 


িন্নীরাহ রো.) বানু 'আবদিদ্দারের ক্রীতদাসী ছিলেন। তিনিও নুবুওয়াতের 
প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তার ওপরও কঠোর 
নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর 
সুদৃঢ় থাকেন। আবূ জাহ্‌ল তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করত ।১ আবু বাকর (রা.) তার এ 
নির্যাতনের কথা জীনতে. পেরে তাকে. খরিদ করে আযাদ করে দেন।১ আনাস (রা.) 
থেকে বর্ণিত। উম্মু হানী বিনতু আরী তালিব (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) যখন 
যিল্নীরাহ (রা.) কে আযাদ করেন, তখন তার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সময় 
মুশরিকরা বলল, 5740) ০ ৫1 ৬০ পিস ৬০ “লাত ও ‘উযযাই তার দৃষ্টি শক্তি 
নিয়ে গেছে।” তখন তিনি বললেন, .১৬৫$ 5) $A) UI 2৮ 511 ৮:89 0৯3৫ 
-“তারা মিথ্যা বলছে। আল্লাহর ঘরের শপথ! লাত ও “উযযা না কারো ক্ষতি করতে পারে, 
না কারো উপকার করতে পারে!” এরপর আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। 
এটা দেখে মুশরিকরা বলল, এ তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
একটি যাদু ৷" 


৬২. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৪,পৃ.১২৩ 

৬৩. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৩৮৪ 

৬৪. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৪,পৃ.১২৩ 

৬৫. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৯৩ 

৬৬. ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইঞ্ডি ‘আব, খ.২,পৃ.৯৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৪৯৩ 

৬৭. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩১৮; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.৮,পৃ-২৫৬; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.৯৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, 
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৫. জারিয়াতু বানী “আমর ইবনি মু'আম্মাল 
তিনি বানু মু র”৮* একজন ক্রীতদাসী ছিলেন ।১৯ তাঁর ও মুনিবের নাম 
জানা যায় না।"* তিনিও নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। “উমার 
(রো.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে এমন নির্দয়ভাবে নির্যাতন করতেন যে, প্রহার করতে 
করতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন বলতেন, ৩5৮ তি এ! এ ও] 
.26-“আমি একটু বিশ্রাম নিই, তারপর আবার তোমাকে ধরবো।” কিন্তু তিনি অসীম 
ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে জবাব দিতেন, %) 9৫ এ ৩৫৫ -আল্লাহ তা'আলাও 

তোমার সাথে এরূপ আচরণ করবেন।”*১ 


৬. নাহদিয়্যাহ রো.) 
৭. বিনতুন নাহদিয়্যাহ (রা.) ২ 


নাহদিয়্যাহ রো.) ও তার মেয়ে উভয়েই বানু “আবদুদ্দারের জনৈকা মহিলার 
ক্রীতদাসী ছিলেন। নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় তারাও ইসলাম গ্রহণ করেন । ইসলাম 
ত্যাগ করার জন্য তাদের ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো । কিন্তু তারা অসীম ধৈর্য 
ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। একদিন আবু বাকর (রা.) তাদের 


থ.৩,পৃ.৪৯৩ 

৬৮. “বানু মু'আম্মাল £ বানু “আদী ইবনু কা‘বের একটি শাখা । 

৬৯. কেউ কেউ তাকে “আম্র ইবনু মু'আম্মালের কন্যা বলেছেন। (ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল 
কুবরা, খ.৮,পৃ.২৫৬) 
ইবনু আবী শাইবাহ (রা.) তার মুছান্নাফে আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত দাস-দাসীর মধ্যে 
জারিয়াতু বানী ‘আম্র ইবনি মু'আম্মালের জায়গায় হারিছাহ ইবনু “আম্র ইবনি মু'আম্মালের 
নাম উল্লেখ করেছেন। (ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুহারাফ, [বাব ঃ মা যুকিরা ফী আবী বাকর 
(রা.)] খ.৭,পৃ.৪৭৩) কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থে তার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। সম্ভবত 
কোনো রাবী অসর্তকতাবশত “জারিয়াহ'-এর পরিবর্তে 'হারিহাহ' শব্দটি লিপিবদ্ধ করেছেন ।) 

৭০. মাওলানা সা'ঈদ আহমাদ আকবরাবাদী (রা.) তীর নাম লুবাইনাহ ও তার মুনিবের নাম “উমার 
(রা.) উল্লেখ করেছেন। (আকবরাবাদী, ছিদ্দিকে আকবর (রা.), পৃ. ১৪) তবে আমি তারীখের 
নির্ভরযোগ্য কোনো প্রাচীন গ্রন্থে তার ও তার মুনিবের নাম সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাইনি। 

৭১. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৫৬; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.৩১৯ 

৭২. ইবনু আবী শায়বাহ (রা.) তার মুহারাফে আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত দাস-দাসীর মধ্যে 
নাহদিয়্যাহ (রা.)-এর কন্যার পরিবর্তে বোনের কথা উল্লেখ করেছেন (ইবনু আবী শায়বাহ, 
আল-মুছারাফ, [বাব $ মা যুকিরা ফী আবী বাকর (রা.)] খ.৭,পৃ.৪ ৭৩) কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থে 
তার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোনো রাবী অসর্তকতাবশত 'বিনত'-এর 
পরিবর্তে “উখ্ত' শব্দটি লিপিবদ্ধ করেছেন ।) 
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পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তারা মুনিবের আটা পিষছে। এ সময় তাদের 
মুনিব শপথ করে বলল যে, “আমি কখনো তোমাদের আযাদ করে দেবো না।” এ কথা 
শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, .১ ৪ > -“অমুকের মা, তোমার শপথ ভেঙ্গে 
ফেলো । তখন মহিলাটি বলল, .45৪ ৫৫০১ ০43৯ -“তুমি ভাঙ্গাও। তুমিই 
তাদের নষ্ট করেছো । অতএব, (যদি পারো) তুমি তাদের আযাদ করে দাও।” এরপর 
আবূ বাকর (রা.) যথাযথ মূল্যের বিনিময়ে তাদের খরিদ করে আযাদ করে দেন এবং 
হাতের আটা তাদের মুনিবকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। এ সময় তারা বললো, “হাতের কাজ 
অপূর্ণ ছেড়ে চলে যাওয়া ভালো লাগে না।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, .৫%৯ 91 ৬১; 
-“আচ্ছা, তবে পূর্ণ করে নাও।””* তাদের মুনিব তাদের এ আচরণের অত্যন্ত প্রশংসা 
করলেন। 


এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.) ও তার নব ক্রীত দু দাসীর 
মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত আলাপ হলো, তাতে ইসলামের শিক্ষার অপূর্ব মহিমা ফুটে ওঠেছে। এটা 
মুনিবের সাথে গোলামের আলাপ তো নয়ই; বরং তা যেন দু'জন সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির 
আলাপ । তা ছাড়া ক্রীতদাসীদের চরিত্র দেখুন, যে মুনিব দীর্ঘ দিন ধরে তাদেরকে 
নির্দয়ভাবে নির্যাতন করত, তারা মুক্তি পেয়ে তার সাথে কী আচরণ করলেন! তারা ইচ্ছে 
করলে আটা পেষণের কাজ বাকী রেখেই তৎক্ষণাৎ চলে আসতে পারতেন। না, তীরা তা 
করেননি; বরং আটা পেষণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করেই তা মুনিবের হাতে অর্পণ করলেন, 
তারপর তার নিকট থেকে চলে আসলেন। কী অপূর্ব আচরণ! ইসলামই মানুষকে এ 
অনুপম চরিত্রের শিক্ষা দান করে। 


৮. উম্মু “উবাইস (রা.) ৭ 


উম্মু উবাইস (ো.) বানু যুহরাহ গোত্রের একজন ক্রীতদাসী ছিলেন৷" 
নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তার 
ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো । এঁতিহাসিক বালাযুরী (রাহ.) বলেন, আসওয়াদ 


৭৩. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩১৯; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৯৩; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.২,পৃ.৮৩ 

৭৪. কেউ কেউ তার নাম উম্মু 'উনাইসও বলেছেন। তবে অনেকের মতে, তার ছেলে “উবাইস ইবনু 
কুরাইয ইবনি রাবী“আহ (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাকে উম্মু উবাইস (রা.) বলা হতো। 
(বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, খ.১,পৃ.৮৪; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.১০৭ ) 

৭৫. বালাযুরী, আনসারুল আশরাফ, খ.১,পৃ.৮৪ 
তবে যুবাইর ইবনু বাক্কার (রা.) বলেন, তিনি বানু তায়িম গোত্রের জনৈকা অসহায় মহিলা 
ছিলেন। (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.১০৭) 
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ইবনু 'আবৃদ ইয়াগুছ নামক জনৈক পাপিষ্ঠ তাকে নির্যাতন করত । আবূ বাকর (রা.) তার 
£খ-কষ্টের কথা জানার পর তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেন ।৬ 


উপর্যুক্ত দাস-দাসীগণ সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকাবাহী ও জীবন উৎসর্গকারী 
সাহাবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, যাদেরকে আবূ বাকর (রা.) নিজের 
অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে গোলামীর জিজ্জির থেকে মুক্ত করেছিলেন। এঁদের সন্তুষ্টির প্রতি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও খুব বেশি খেয়াল রাখতেন। এমনকি 
যদি আবূ বাকর (রা.)-এর থেকেও তাদের সম্পর্কে এ ধরনের কোনো কথা বের হতো, 
যা তাদের মর্মবেদনার সামান্য কারণ হয়ে দীড়াতো, তা হলে সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেও সতর্ক করে দিতেন। “আয়িয ইবনু “আমির 
(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফ্ইয়ান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার সালমান 
আল ফারসী, বিলাল আল-হাবশী ও সুহাইব আর-রূমী (রা.) প্রমুখের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। এমন সময় এ তিনজন তাকে দেখে বললেন, 2 &। ১, ০495 4) 
৬৭৮৮ ঞ& 5৬৬ 5% “আল্লাহর কাসাম, আল্লাহর তরবারিগুলো তাঁর শত্রুর গদনি স্পর্শ 
করেনি।” অর্থাৎ আজো তাকে ধ্বংস করেনি। ঘটনাক্রমে এ সময় আবূ বাকর (রা.) এ 
পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের এ মন্তব্য শুনে বললেন, ১৭9 SS ০৩ ০১ 
| ৮৯০০7 -“তোমরা কি কুরাইশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা সম্পর্কে এরূপ মস্ত 
ব্য করছো?” এরপর আবূ বাকর (ো.) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে ওঠেন, ১৮2০৮ CS 212৮ আধ সাবা 
০১৫) ০2০৮ আবু বাকর, সম্ভবত তুমি ওদের (গোলাম) কে অসন্তুষ্ট করেছো! যদি 
ঘটনা তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তুমি আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করেছো ।” আবূ বাকর (রা.) 
এ কথা শুনার সাথে সাথে এঁ তিন ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, ¢ abl ১৬৮65 
“আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?” তারা বললেন, 558 ০0 
ভি ৫ ।-“না! আমরা অসম্তষ্ট হইনি। হে ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!”** 


হাবশায় হিজরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ইবনুদ দাগিনার নিরাপত্তা দান 


আবূ বাকর (রা.) মাক্কা নগরীর একজন অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী, প্রচুর 
বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ও সর্বজন সমাদৃত সমাজপতি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে 


৭৬. ইবনু মাকুলা, আল-ইকমাল, খ.১,পৃ.৪৩৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪, পৃ.১০৭ 
৭৭. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৫৫৯; আহমাদ, আল- 
মুসনাদ, হা.নং:১৯৭২২; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ.১,পৃ.৫৪০ 
আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৯৩ 
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প্রত্যেক কাফির ব্যক্তি তার ওপর ভীষণ চটা ছিল। সুযোগ পেলেই তাঁকেও উৎপীড়ন ও 
নির্যাতনের শিকারে পরিণত করবে- এ ইচ্ছা সকলের অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। ইসলাম 
গ্রহণের অজুহাতে বহু মুসলিম কাফিরদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্চিত হচ্ছিল 
এবং এ নির্যাতন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর একান্ত 
প্রেরণায় তালহা ইবনু “উবাইদুল্লাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। তালহা (রা.)-এর চাচা 
নাওফাল ইবনু খুওয়ালিদ ইবনিল ‘আদাওয়াইয়াহ'” তালহা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ 
করার কারণে ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে তালহা এবং আবু বাকর (রো.) দুজনকেই এক রশি 
দ্বারা বেধে রেখেছিল। এ কারণে তাদের দুজনকে ০৯:)%। (জোড়া সাথী) বলা হতো। 
তারা উভয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এ নির্যাতন সহ্য করলেন। আবু বাকর (রা.)-এর বংশ 
বানু তায়িমের লোকেরাও এর কোনো কৈফিয়ত তলব করলো না ।* বস্তুত তারাও নিরব 
ভাষায় এ কথা প্রকাশ করলো যে, আবু বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে তারা সন্তুষ্ট নয়। 
আবু বাকর (রা.)ও তার বংশের লোকদের নিকট কোনো সাহায্য চাইলেন না। সমস্ত 
বিপদ ও নির্যাতন নিরবে সহ্য করতে লাগলেন। 


কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন ক্রমে এতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। কিভাবে এ নিরীহ ও 
নির্যাতিত সুসলিমদেরকে এ হিংস্র কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়- তা 
তিনি ভাবতে লাগলেন। সাথে সাথে এও তিনি দেখতে পেলেন, জীবন উৎসর্গকারী 
মুসলিমদের পক্ষে মান্কা ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে আল্লাহর “ইবাদাত করা একেবারে অসম্ভব হয়ে 


৭৮.  নাওফাল ইবনু খুওয়ালিদ £ সে কুরাইশের অন্যতম শক্তিশালী লোক ছিল। তাকে 8 5. 
(কুরাইশের সিংহ) বলা হতো । (বাইহাকী, দালা'য়িলুন নৃবৃওয়াত, হা.নং:৪৭২; ইবনু কাছীর, 
আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৩৮) 
নাওফাল মুসলিমদেরকে নিমর্মভাবে কষ্ট দিতো । এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার অনিষ্ট থেকে বাচার জন্য এ বলে দু'আ করতেন, 
Ayal 2 25 GS 0 -“হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইবনুল “আদাওয়াইয়াহর অনিষ্ট থেকে 
রক্ষা করুন! (বাইহাকী, দালা'য়িলুন নৃবুওয়াত, হা.নং:৪৭২) এ নরাধম বাদরের যুদ্ধে “আলী 
(রা.)-এর হাতে নিহত হয়। এ সংবাদ জানার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) প্রথমে “আল্লাহু আকবার" বলে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন, অতঃপর এ 
বলে আল্লাহর শোক্র আদায় করেন- .£9 5১ ০ ৩:১ 4) 2১54 -“সকল প্রশংসা সেই 
আল্লাহর জন্য, যিনি নাওফালের ব্যাপারে আমার দু'আ কাবুল করেছেন।” (ওয়াকিদী, আল- 
মাগাযী, পৃ. ৯২) 

৭৯.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবৃওয়াত, হা.নং:৪৭২; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.৪৩৮; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ-২১৫; মিয্বী, তাহযীরুল কামাল, 
খ.১৩,পৃ.৪১৪ 
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দীড়িয়েছে। অবশেষে তিনি নির্যাতিত মুসলিমদেরকে হাবশায় হিজরাত করে চলে যাওয়ার 
জন্য অনুমতি প্রদান করেন।”* আবু বাকর (রা.)ও কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে আরয করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, আমাকেও অন্যান্য মুহাজিরের সাথে হাবশায় হিজরাত করে চলে যাওয়ার 
অনুমতি প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেও অনুমতি 
প্রদান করলেন। 


নির্যাতিত মুসলিমদের এ কাফিলা আবু বাকর (রা.)সহ জন্মভূমি মাক্কা ত্যাগ 
করে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল।”, কিন্তু বারকুল গিমাদ”২ পৌঁছলে কারাহ”ৎ 
গোত্রের নেতা ইবনুদ দাগিনাহর” সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ইবনুদ দাগিনাহ জানতে 
চাইলেন, .%৫ ঘুর ৬ ৬ 5 -“আবু বাকর, আপনি কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের 
হয়েছেন?” ‘আবু বাকর (রা.) বললেন, 241 ৮১0 ৪) শে ১5 ১ wh ৬৪০৮ 


৮০. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.১,পৃ.২০৪ 

৮১. আবূ বাকর (রা.)-এর হিজরাতের এ ঘটনা হাবশায় দ্বিতীয় হিজরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট । এর পূর্বে 

" নুবুওয়াতের ৫ম বৎসরে রাজাব মাসে এগারো বা বারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশায় 
হিজরাত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু দু মাস পর তারা একটি ভুয়া সংবাদ পেলেন যে, কুরাইশের 
লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধিতা ছেড়ে দিয়েছে। এ খবর 
শুনে তীরা মাক্কায় ফিরে আসলেন । কিন্তু এখানে এসে দেখতে পেলেন যে, মুসলিমদের প্রতি 
তাদের যুলম-নির্যাতন আগের মতোই জারি রয়েছে; বরং তা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। 
সুতরাং তারা পুনরায় হাবশায় হিজরাত করে গেলেন। এ দ্বিতীয় হিজরাতে ৮৩ জন পুরুষ ও 
১৮ বা ১৯ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। (ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.১,পৃ.২০৪-২০৮; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৬৯-৭০; মুহাম্মাদ ইবনু 
“আবদিল ওয়াহহাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), পৃ.১১৮- 
১২০) 

৮২.  বারকুল বা বিরকুল গিমাদ $ মাক্কা থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৬০০ কি.মি. দূরত্বে লোহিত 
সাগরের তীরবর্তী একটি জনপদ । বর্তমানে এখানে একটি সমুদ্র বন্দর রয়েছে। (..., আল- 
মা'আলিমুল জুগরাফিয়াতু... পৃ.৫২)) 

৮৩.  আল-কারাহ : বানুল হাওন ইবনি খুযাইমাহ ইবনি মুদরিকাহর অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গোত্র । 
এরা প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের মধ্যে তীরন্দাজির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল । বলা হয় যে, 
৬০) 2 ৪0এ। ০৪০ ১5 যে ব্যক্তি কারা গোত্রের সাথে তীরন্দাজি করল, সে-ই 
তাদের প্রতি সুবিচার করেছে।” (মায়দানী, মাজমা উল আমহছাল, পৃ.২৪০) 

৮৪. দাগিনাহ: ভাষাতত্ববিদরা £:$41 শব্দটিকে দুগুন্নাহ বা দুগিন্নাহ পড়ে থাকেন। তবে মুহাদ্দিসগণ 
সাধারণত একে “দাগিনাহ' উচ্চারণ করেন। “দাগিনাহ' ইবনুদ দাগিনার মায়ের নাম। তার নাম 
ছিল আল-হারিছ ইবনু ইয়াধীদ। তবে কেউ কেউ তার নাম মালিক, আবার কেউ রাবী'আহ 
ইবনু রুফাই'ও বলেছেন। তবে তিনি “ইবনুদ দাগিনাহ' নামেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। 
(ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১১,পৃ.২৩৬) 
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.৬)-"আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি যমীনে মুক্তভাবে ঘুরে 
বেড়াবো এবং আমার রাব্বের (নির্বিঘ্নে) ‘ইবাদাত করবো ।” এ কথা শুনে ইবনুদ দাগিনাহ 
আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 


05 5৭ CG এ EPL US ৫০ ৫7১৫৫ এ ৬৬৬ ১৬ 
EL ৩ ৯ SY এ৩ ১৪) nal ৮১৪) এ ০৯৭) er) 

Bly ০ WY ৬ ০৪ 
-“আপনার মতো লোক না দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে পারে, না বিতাড়িত হতে 
পারে! আপনি তো নিঃস্বের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার 
করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, অতিথির আদর-আপ্যায়ন করেন এবং 


সত্যপথের বিপদে সহযোগিতা করেন। আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম । 
আপনি ফিরে চলুন এবং নিজের দেশেই আপনার রাব্বের “ইবাদাত করুন।” 


এরপর ইবনুদ দাগিনাহ আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে মাক্কায় আসলেন এবং কুরাইশের 
বিশিষ্ট জনদের নিকট গিয়ে তার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে বললেন, এটা খুবই পরিতাপের 
বিষয় যে, তোমরা এরূপ একজন ব্যক্তিকে শহরে অবস্থান করতে দিচ্ছো না। কুরাইশ 
ইবনুদ দাগিনাহর বিরোধিতা করলো না। তারা বললো, আমরা তাকে মাকায় থাকতে 
দিতে পারি । আপনি তাকে বলুন, 


49 04 LS 0 55 5 9 G3 Lai 495 dL ৪ 
Ny ০৭ 288 ০৬০৯৭ UG cw 0045 
-“সে তার ঘরে নির্জনে তার রাব্বের ইবাদাত করবে। সেখানে নামায আদায় 
করবে, যা ইচ্ছা পড়বে; কিন্তু আমাদের কষ্ট দেবে না এবং প্রকাশ্যে এ সব কিছু 
করবে না। কেননা আমাদের ভয় হয় যে, সে আমাদের স্ত্রী-পরিজনকে বিভ্রান্ত 
করে ফেলবে ।” 
কুরাইশের এ সব কথা ইবনুদ দাগিনাহ আবু বাকর (রা.)কে বললেন । আবূ বাকর (রা.)ও 
প্রথম প্রথম তাদের কথা মতো গোপনে নিজের ঘরের মধ্যে “ইবাদাত ও তিলাওয়াত 
করতেন। এভাবে কিছু দিন অতিক্রান্ত হবার পর তিনি নিজের ঘরের আঙ্গিনায় একটি 
মাসজিদ তৈরি করে সেখানে নামায আদায় করতেন, তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর 


দরবারে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সেই সাথে আবু বাকর 
(রা.)-এর আবেগপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সুমিষ্ট স্বর কুরাইশ মহিলা ও যুবকদের আকৃষ্ট করতে 
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থাকে। এতে কুরাইশ নেতৃবর্গ আতম্কগ্স্ত হয়ে ইবনুদ দাগিনাহর নিকট অভিযোগ করে 
যে, আবূ বাকর (রা.) তার কথা রাখছেন না। আপনি তাকে বলুন, যদি তিনি আপনার 
আশ্রয়ে থাকতে চান, তা হলে যেন কথা মতো গোপনভাবে “ইবাদাত ও কুর'আন 
তিলাওয়াত করেন। যদি তিনি এতে সম্মত না হন, তা হলে যেন আপনার আশ্রয় থেকে 
নর হারার নুর সাদ যারা সারা বলোনা 
তখন তিনি জবাব দেন, 08) % dl BET ৬০9 dN cL ১১ ৬৮ “আমি 
আপনার যিম্মায় থাকতে চাচ্ছি না। আল্লাহর আশ্রয়ের ওপরই আমি সন্তষ্ট আছি।””ঃ 
এরপর ইবনুদ, দাগিনাহ কুরাইশের উদ্দেশ্যে বললেন, ৬০ 5 5 Bod ৪9 এ! 
. ৮৮৭১ ৮95 3৫ -"আমার আশ্রিত ব্যক্তি ইবনু আবী কুহাফাহ আমার আশ্রয় 
ত্যাগ করেছে। এখন তাকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম ।” এঁতিহাসিক ইবনু ইসহাক 
(রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) ইবনুদ দাগিনাহর আশ্রয় ছেড়ে বের হয়ে কাবা ঘরের 
দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কুরাইশের জনৈক নরাধমের সাথে তার সাক্ষাত হয়। সে তীর 
মাথার ওপর কিছু মাটি ছড়িয়ে দেয়। এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর পাশ দিয়ে ওয়ালীদ 
ইবনুল মুগীরাহ অথবা “আস ইবনু ওয়া'য়িল গমন করছিল। আবূ বাকর (রা.) তাকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, € 8০01 195 825 এ! ঞঠ Uf - “তুমি কি দেখছো না! এ মূর্খ 
ব্যক্তিটি কি করছে!” সে বললো, - ৫ ০১ ০২৪ ০৫ “তুমি তো নিজেই এরূপ 
আচরণ করেছো ।” এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, LO) 1৮15 ০০০ এ 
1৮ 5 4) ৬11 “আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রাব্ব, 
তুমি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রাবব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল!””১ এভাবে আবূ বাকর 
(রা.) মাক্কায় আরো কিছু দিন কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে রয়ে গেলেন। 
অবশেষে একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে গিয়ে 
আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে হিজরাতের অনুমতি দান করুন। এ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
BF of ৩৫৬০9) ৬৪ - “একটু ধৈর্য ধর। আমি আশা করছি যে, অচিরেই 
কে ডে এরপর আবূ বাকর (ো.) রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হিজরাত করার উদ্দেশ্যে মাক্কায় অবস্থান 
করতে থাকেন।”* 


৮৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬১৬ 

৮৬. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩৭৩; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.১১৯ 

৮৭. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬১৬ 
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এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে ইবনুদ দাগিনাহর 
মন্তব্য 7৯4 ৫94 ৬ 45 9$ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম-পূর্ব 
কালে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন আববের একজন অতি সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এ 
সময় তার অর্থ-সম্পদ ও মান-মর্ধাদার কোনোই কমতি ছিল না। তাই তিনি নতুন করে. 
কোনো পার্থিব সম্মান কিংবা স্বার্থ লাভ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন- তা কল্পনাতীত 
ব্যাপার। বরং সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় 
ভালোবাসাই ছিল তার ইসলাম গ্রহণের একমাত্র কারণ । এ উদ্দেশ্যে তিমি স্ত্রী-পরিজন, 
আত্মীয়স্বজন ও দেশের মায়া ত্যাগ করতেও এতটুকু কুষ্ঠিত হননি। 


এ ঘটনা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন নসর 
অন্তরাত্মা কেপে ওঠতো এবং দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো ৷ এ সময় যারাই তার 
পাশ দিয়ে গমন করতো, তারাই তার সুললিত কণ্ঠে আবেগঘন কুর'আনের তিলাওয়াত 
শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো । এ থেকে জানা যায় যে, ইসলামী দাওয়াতের একটি 
কার্যকর মাধ্যম হলো অন্তরের আবেগমাখা সুন্দর কণ্ঠের তিলাওয়াত ৷ 


শি'আবে আবী তালিবে স্বেচ্ছায় অস্তরীণ বরণ 


নুবুওয়াতের সপ্তম সালে কুরাইশের কাফিররা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এবং তার সাথে গোটা বানু 
হাশিম ও বানু মুত্তালিব গোত্রের সমস্ত লোককে অবরুদ্ধ করে তাদের পানাহারের ও 
যোগাযোগের সকল পথ বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এ 
মর্মে তাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্রও সম্পাদিত হয় এবং এটি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে 
ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর ফলে আবু লাহাব ছাড়া বানু হাশিম ও বানু মুস্তালিবের মুসলিম- 
অমুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সবাই শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ হয়ে 
পড়ে। এখানে তারা খাদ্য ও পানীয় বস্তুর অভাবে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তিন বৎসর 
অতিবাহিত করেন। আবূ বাক্র আছ-ছিদ্দীক (রা.) বানু হাশিম কিংবা বানু মুত্তালিব 
বংশের লোক ছিলেন না বলে এই চুক্তিপত্রের আওতায় পড়েন না। তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় 
হাশিমীদের সাথে গিয়ে অন্তরীণ বরণ করলেন এবং তাদের সাথে দুঃখ-কষ্টে শারীক 
হলেন ।৮৮ 


৮৮. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩৫০-১ 
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তিন বৎসরের নানাবিধ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর আল্লাহর কুদরাতে 
কা'বা ঘরে লটকানো চুক্তিপত্রটি উইপোকা খেয়ে ছারখার করে ফেলে । তবে যেখানে 
যেখানে আল্লাহর নাম ছিল, তা-ই অবশিষ্ট থাকে। এতে অনেক লোকেই বিস্ময়াভিভূত 
হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অত্যাচার করতে অসম্মতি 
প্রকাশ করলে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে কাফিররা অবরোধ পরিত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের গোত্রের 
লোকজনসহ মুক্তি পেলেন। সেই সাথে আবূ বাকর (রা.)ও মুক্তি পেলেন । আবূ তালিব এ 
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটি কবিতা রচনা করেন। এর একটি চরণ হলো নিম্নরূপ-. 


dy We 2 ঠা ০০ Col) ela ৮০15) 0 
-“মাক্কাবাসীরা সাহল ইবনু বাইদা"”*কে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দিল। ফলে আবূ বাকর 
ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দিত হন।”৯০ 


বিভিন্ন মেলায় আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম প্রচার 

আরব জাতির ইতিহাস ও তাদের বংশপরিক্রমা সম্পর্কে ‘আবূ বাকর রো.) 
প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। তিনি যে কোনো 
বিষয়ে পূর্ব প্রস্ততি ছাড়াই এতো সুন্দর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতে 
পারদর্শী ছিলেন যে, তীর যে কোনো বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে সহজেই রেখাপাত 
করতো । কোন্‌ পরিবেশে এবং কাদের কাছে কী কথা বলতে হবে- তা ভালো করেই তার 
রপ্ত ছিল। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা’ আল্লাহ । আবূ 
বাকর (রো.) তার এ জ্ঞান ও বাগ্িতা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োগ করেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের 
আদেশপ্রাপ্ত হন এবং এ উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাশরীফ নিতেন, তখন 
আবূ বাকর (রা.) প্রায়ই তার সাথে থাকতেন এবং তাকে গোত্রগুলোর বংশপরিচয় ও 
ইতিহাস বলে দিতেন। তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
উপস্থিতিতে, আবার কখনো তার অনুপস্থিতিতে লোকদের ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়ে 
বক্তব্য রাখতেন। বিশেষ করে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন 


৮৯. সাহল ইবনু বাইদা (রা) : বরকট-অনীকারের দলীল বাতিল করার ক্ষেত্রে যে সকল লোক 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, 
খ.৩,পৃ.১৯৪) 

৯০. ' ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩৭৭; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৭১ 
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মেলায়’ ও হাজ্জের সময় আগত লোকদের দা'ওয়াত দিতে বের হতেন, তখন আবূ 
বাকর (রা.) প্রায়ই প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করতেন।৯ এ সময় আরব জাতির ইতিহাস ও 
বংশ সংক্রান্ত জ্ঞান তার বড়ই কাজে এসেছিল। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটও আবূ বাকর (রা.)-এর বংশজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ 
ব্যাপারে ‘আলী (রা.) তীর দেখা একটি অপূর্ব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য 
আদিষ্ট হন, তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও 
আমি- এই তিনজন আরবদের একটি সমাবেশে যাই । আবূ বাকর (রা.) অগ্রসর হয়ে 
তাদের সালাম করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্‌ গোত্রের লোক? তারা 
বললো, শাইবান ইবনু ছা'লাবাহ গোত্রের । আবূ বাকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এঁরা অত্যন্ত 
সম্মানিত ও অভিজাত শ্রেণীর লোক । তাদের মধ্যে মাফরুক ইবনু ‘আম্র, হানী ইবনু 
কাবীসাহ, মুছান্না ইবনু হারিছাহ ও নুমান ইবনু শারীক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। 
মাফরূক অত্যন্ত সুন্দর ও বাকপটু লোক ছিল। সে আবূ বাকর (রা.)-এর পাশেই বসা 
ছিল। আবু বাকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সংখ্যা কত? সে জবাব দিল, 
আমরা এক হাজারের চেয়ে বেশি। কিন্তু এ একহাজার সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্বেও 
আমাদের কেউ পরাস্ত করতে পারে না। আবূ বাকর রো.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমাদের যোদ্ধারা কেমন? সে জবাব দিল, আমাদের মধ্যে চরম প্রচেষ্টা থাকে । আবু 
বাকর রো.) বললেন, তোমাদের মধ্যকার যুদ্ধের কী অবস্থা? তখন সে বলল, আমরা যখন 
শত্রুদের সাথে মিলিত হই, তখন আমরা প্রচণ্ড রাগান্বিত হই। আর যখন রাগান্বিত হই, 
তখন আমরা তুমুল লড়াইয়ে অবতরণ করি। আমরা সন্তান-সম্ততির চেয়ে ঘোড়াগুলোকে, 
দুগ্ধবতী উ্ত্রীর চেয়ে সমরাস্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি । আর বিজয়, সেটা তো আল্লাহর 
পক্ষ থেকেই আসে । কখনো তিনি আমাদেরকে, আবার কখনো শক্রপক্ষকে বিজয় দান 
করেন। সম্ভবত তুমি কুরাইশের ভাই।” আবু বাকর (রো.) বললেন, তোমাদের নিকট 
অবশ্যই এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল । মাফরূক বলল, হ্যা, তার 


৯১. যেমন “উকায, মাজান্নাহ ও যুল-মাজায প্রভৃতি মেলা 

৯২. মুহাম্মাদ ‘আবদুর রাহমান কাসিম, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা., পৃ.৯২ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন মেলায় ও হাজ্জের মৌসুমে যে সকল 
গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত জানান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বানু “আমির 
ইবনু সাসা'আহ, মুহারিৰ ইবনু হাছফাহ, ফাযারাহ, গাসসান, মুররাহ, হানীফাহ, সুলাইম, 
‘আবৃস, বানুন নাদ্‌র, বানুল বাক্ধা', কিন্দাহ, কাল্ব, হারিছ ইবনু কা'ব, “উযরাহ ও হাদারিমাহ 
প্রভৃতি । তবে তাদের কোনো ব্যক্তিই তার দাওয়াতে সাড়া দেয়নি। (ইবনুল কাইয়িম, যাদুল 
মা'আদ, খ.৩,পৃ.৩৮) 
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কথা আলোচনা হয়েছে। তিনি কোন্‌ বিষয়ের দাওয়াত দেন? এ সময় রাসূলুল্লাহ 

(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, 
ও 0550 409 এ 4 ৫৮৮০ &। তু এ] ৫0 ৯৩5 SB 
০5১৬) dt 0 ০ CALS ও 04 ০৪ ১729 395 Of SL 
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-“আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তোমরা এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করবে 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একজনই এবং তার কোনো শারীক 
নেই। আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা আমাকে আশ্রয় দেবে এবং সহযোগিতা 
প্রতিপন্ন করছে এবং হাক্কের পরিবর্তে বাতিলের ওপর সন্তুষ্ট থাকছে । আর আল্লাহ 
তা*আলাই হলেন সকল প্রাচুর্ষের অধিকারী ও সর্বময় প্রশংসিত সত্তা ।” 


এরপর মাফরূক আবার বললো, “আল্লাহর কাসাম, এর চেয়ে সুন্দর কোনো কথা আমি 
শুনিনি। আর কোন্‌ বিষয়ের প্রতি আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দিতে চান?” তখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার এ বাণী তাদের 
তিলাওয়াত করে শুনালেন, 


৮1 92095 5০ «এ 156৮: 0৮০০ Mr ৮৫১ i ০ 10 0১ 
০০৮72011850 Ad ৪5 ১৭ Gy tp লিখ) ৬ ৫ 
৮৩০ ০১ Grd 0 &। ৮৮ sh ০401 9৫ 85 0৭ 5০ Ce 99 

€১/০এ 4 
-“(হে রাসূল,) বল, এসো আমি তোমাদেরকে এ সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, 
যেগুলো তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলো হলো- 
তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শারীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে 
সদ্ব্যবহার করবে, নিজের সন্তান-সন্ভতিদেরকে অভাবের কারণে হত্যা করবে না। 
আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও রিযক দেই। -তোমরা প্রকাশ্য কিংবা 
অপ্রকাশ্য কোনো প্রকারের অশ্লীল কাজের ধারেও যাবে না এবং আল্লাহ যাকে 
হত্যা করা হারাম করেছে এরূপ কাউকে হত্যা করবে না; কিন্তু ন্যায়ভাবে । তিনি 


তোমাদেরকে এ সব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বিবেক দিয়ে চিন্তা 
করতে পারো ।” (আল-কুরআন, ৬ সূরা আল-আনআম : ১৫১) 
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এ কথা শুনে মাফরূক বললো, আল্লাহর কাসাম! এর চেয়ে সুন্দর কথা তো আমি শুনিনি । 
এ যদি কোনো দুনিয়াবাসীর কথা হতো, তবে তা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারতাম। 
আপনি আর কোন বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে দাওয়াত দিতে চান? তখন. রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করলেন, 


“eo 4৪ ৩ . 58, 
১৬ ০ এ) ALA ও ৪49 ০০৮০ এএত ৮৬ 29 


-“আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার 
নির্দেশ দেন। উপরস্ত তিনি অশ্লীলতা, অবাঞ্ছিত কাজ ও সীমালজ্ঘন করতে বারণ 
করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখতে পার।” 
(আল-কুরআন, ১৬ সূরা আন-নাহল : ৯০ - ...) 
এ কথা শুনে মাফরূক বললো, “আল্লাহর কাসাম, আপনি তো আমাদেরকে উত্তম চরিত্র ও' 
সুন্দর কার্যকলাপের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। আপনার কাওম তো দেখি বিপথগামী হয়ে 
গেছে। তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং আপনার বিরুদ্ধে ওঠে লেগেছে। ইনি 
হলেন হানী ইবনু কাবীসাহ। আমাদের শায়খ ও ধর্মীয় গুরু ।” এরপর ইবনু কাবীসাহ 
বললেন, “হে কুরাইশী ভাই, আমি আপনার কথা শুনেছি । আমার তো মনেই হচ্ছে যে, 
আমরা আমাদের দীন ছেড়ে দিয়ে আপনার দীনের অনুসরণ করছি। তবে আমাদেরকে 
ফিরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার একটু সুযোগ দান করুন, আর আপনারাও ফিরে গিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। আর ইনি হলেন মুছান্না ইবনু হারিছাহ, আমাদের শায়খ ও 
সমরবিদ ৷" মুছান্না বললেন, কুরাইশী ভাই, আমি আপনার কথা শুনেছি। জবাব তো হানী 
ইবনু কাবীসাই দিয়ে দিয়েছেন। অধিকন্ত আমরা এখন বাইরে দুটি দেশের সীমান্তে 
অবস্থান করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, দেশ দুটি 
কী? সে বললো, একটি হলো- আরব ভূখণ্ড । অপরটি হলো-পারস্য ভূখণ্ড ও কিসরার 
নাহরসমূহ ৷, পারস্য সম্রাট কিসরা এখানে অবতরণের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি 
নিয়েছে যে, আমরা এখানে না নতুন কিছু উদ্ভাবন করবো, না নতুন কিছু উদ্ভাবনকারীকে 
আশ্রয় দেবো। সম্ভবত, আপনি যে সব বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দা“ওয়াত দিচ্ছেন, 
রাজা-বাদশাহগণ তা অপছন্দ করবেন । আপনি যদি চান, তা হলে আমরা আরবসীমান্তে 
প্রবেশ করলে আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি এবং আপনাকে সাহায্যও করতে পারি।” এ 
কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
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be ১ 0525 0 dr 29 902৬ ৮৯০৪ সি চা ৬ পি ও 
৮6৮7 &। 2638 ৬ এ 015৮ ত OL সি ale জেটি 2 
FH LIE &। ০৮ ১১০০০ ৮১৪) 2199 0) 

-“তোমরা খারাপ কিছু জবাব দাওনি। তোমরা সত্য কথাটাই অকপটে উল্লেখ " 
করেছো । তবে আল্লাহর দীনের সাহায্য কেবল তারাই করতে পারে, যারা তাকে 
সকল দিক থেকে জড়িয়ে ধরবে । তোমাদের কী অভিমত, সামান্য কিছু কাল পরে 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকেই তাদের দেশ, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের মালিক 
ৰানিয়ে দেবেন এবং তাদের নারীদের তোমাদের শয্যাশায়ী করে দেবেন, তবেই 
তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও স্ততি বর্ণনা করবে?” 

এ কথা শুনে নু'মান ইবনু শারীক বললো, .]১ ৬১ ($। -“হে আল্লাহ, এটা আপনার 

ইখতিয়ার ।”*৩ 


আবূ বাকর (রা.)-এর মেয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
বিয়ে 


যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী খাদীজাহ (রা.) ও 
তাঁর চাচা আবূ তালিব জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী 
ছিলেন, যদিও কুরাইশরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। কিন্তু নুবুওয়াতের দশম সালে 
কয়েকদিনের ব্যবধানে যখন উভয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। এ কারণে তিনি এঁ সালকে ?৬ 
১)১1(বিষাদের বৎসর) বলে অভিহিত করেন৷ এরপর অধিকাংশ সময় তাকে উদাস ও 
চিন্তিত দেখা যেত। এ সময় খাওলাহ বিনতু হাকীম (রা.) “আয়িশা (রা.)-এর সাথে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। 
অবশ্য এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দু'বার (মতান্তরে 
তিনবার) স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছিল ।৯৪ তাই এতে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন৷ খাওলাহ 
রো.) “আয়িশা (রা.)-এর মাতা উম্মু রূমান (রা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা 
৯৩. ইবনুল জাওযী, আল-মুস্তাযিম, থ.১,পৃ.২৬৯; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.১৭, পৃ. 

২৯৪-৫ 


৯৪. বুখারী, আস-সাহীহ, ৩৬০৬, ৪৬৮৮, ৬৪৯৪; হাকীম, আল-যুস্তাদরাক, (কিতাবু 
মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৭৮৯ 
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করেন। তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। আবূ বাকর (রা.) 
বলেন, আমি যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.)-এর সাথে কথা দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যখন 
যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.)-এর সাথে পুনরায় এ ব্যাপারে আলোচনা হলো, তখন তিনি এ 
ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এবার আবূ বাকর (রা.) সুযোগ পেয়ে যান। তিনি 
পাচশত দিরহাম মাহরের বিনিময়ে “আয়িশা (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ের “আকদ সুসম্পন্ন করেন। সময়টি ছিল নুবুওয়াতের 
একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাস। তখন ‘আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। 
হিজরাতের ১ম বছর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে 
ঘরে তুলে আনেন। তখন তীর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর ।৯ “আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হিজরাতের পর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, ৬৮ 0 ৬০ ৬ ০৯৮১ 445 ঞ1 ৪০০ 401 055) ৪ 
৫৬৯ -“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার পরিবারকে ঘরে তুলছেন না কেন?” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, 914-2/-“মাহর” অর্থাৎ 
মাহর আদায়ের অক্ষমতার কারণে । এরপর আবু বাকর রো.) নিজেই সাড়ে বার উকিয়া 
(অর্থাৎ ৫০০ দিরহাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে দিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎক্ষণাৎ তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন 
এবং আমাকে তীর ঘরে তুলে নেন।** 

বস্তুত এ নতুন আত্মীয়তার মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে আবু বাকর 
(রা.)-এর স্থান আরো বৃদ্ধি পেল। 


মিরাজের ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করা 


হিজরাতের এক বৎসর পূর্বে নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মি“রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। ভোরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাওমের লোকদেরকে রাতে দেখা বড়ো বড়ো নিদর্শনের 
খবর দেন। কাফিররা তো একে একেবারে আজগুবি ও অলীক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়। 
মুসলিমদের মধ্যেও কেউ কেউ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। এমনকি কয়েকজন দুর্বল 
৯৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং২৪৫৮৭; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 


খ.২,পৃ.১৪২-১৪৩ 
৯৬. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৬৭৯১ 
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মুসলিম মুরতাদ্দও হয়ে গিয়েছিল ।৯ এ সময় আবু বাকর (রা.) মি“রাজের ঘটনা শুনেই 
কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই তা সত্য বলে বিশ্বাস করে নেন এবং তিনি দৃঢ়কষ্ঠে 
বলেন 


17952) ০5 5১ Biol Ui ALLE) EH ULL ৮৮ ৬ ৪০ এ! 
-“তিনি আমাদেরকে আকাশের যে বাণী শুনান, তা আমরা সকাল-বিকাল সত্য 
বলে বিশ্বাস করছি। তা হলে কেনই বা আমরা তাকে বাইতুল মাকদিসের ব্যাপারে 
সত্য বলে জানবো না!” 

এ দিন থেকে তিনি “আছ্ছিদ্দীক' নামে খ্যাতি লাভ করেন।৯৮ 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর 
যে কী গভীর বিশ্বাস ছিল, তা এই একটি ঘটনা থেকেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেছে। আবূ 
বাকর রো.) এ ঘটনা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করার কারণে সে দিন অনেক মুসলিমই 
নিজেদের মনের সন্দেহ দূরীভূত করতে সমর্থ হন। আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা 
শুধু যে তৎকালীন মুসলিমদেরকে ধর্মন্রষ্টতা থেকেই রক্ষা করেছিল, তা নয়; বরং 
ভবিষ্যতের জন্যও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যে কোনো 
ধরনের সন্দেহ পোষণ করার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছে। 


মাদীনায় হিজরাত 
হিজরাত নাবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহগণের সুন্নাত 

এটা একটি চিরস্তন সত্য যে, নাবী-রাসূলগণ, অনুরূপভাবে ওলী-আল্লাহগণও 
কখনোই তাদের জন্মভূমিতে থেকে নির্বিঘ্নে তাদের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে 
পারেননি। তীরা জন্মুভূমি ত্যাগ করে কোনো দূরবর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন।৯ যেমন ইবরাহীম (“আলাইহিস সালাম) ব্যাবিলন ত্যাগ করে কানআনে 


৯৭. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হা.নং:৪৩৮১, ৪৪৩২; বাইহাকী, দালা'য়িলুন নবুওয়াত, হা.নং:৬৫২; 
ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ,৯৬ 

৯৮. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ,৯৬, আস-সালিহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, 
খ.৩,পৃ.৯৪ | | 

৯৯. বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু “উজায়বাহ (রাহ.) বলেন, 
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চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইউসূফ (“আলাইহিস সালাম) কান“আন ত্যাগ করে মিসরে 
চলে গিয়েছিেলেন। মুসা (আলাইহিস সালাম) মিসর ত্যাগ করে মাদ্ইয়ানে চলে 
গিয়েছিলেন। “ঈসা (“আলাইহিস সালাম) দেশবাসী কর্তৃক এমন কঠোর বিরোধিতার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, শক্ররা তাদের ধারণা অনুযায়ী. তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে 
দিয়েছিল। অবশ্যই এটা নিছক তাদের ধারণা ছিল। বস্তুত তারা তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বুলাতে 
পারেনি; আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্মভূমির অধিবাসীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার 
জন্য আসমানে ওঠিয়ে নেন। 

সুদীর্ঘ তেরটি বৎসর কাফিররা মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এবং মুসলিমদের প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার বাকী রাখেনি । মুসলিমদের প্রতি 
কাফিরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন দিন দিন নতুন রূপ ও তীব্রতর আকার ধারণ করতে 
লাগল। অনন্যোপায় হয়ে একদল মুসলিম হাবশায় হিজরাত করে যেতে বাধ্য হন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) ভাবছিলেন, 
মুসলিমদেরকে স্থায়ীভাবে কোথায় নিয়ে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখা যায় এঘং কোথায় 
নির্বিঘ্নে দীনের কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে তারা উভয়ে চিন্তা করে স্থির 
করলেন যে, হাজ্জের মাওসূমে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে 
তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া হবে। তারা আশা করলেন, হয়তো এভাবে কোনো 
কাওম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। 


মাদীনায় ইসলামের জনপ্রিয়তা 


প্রতি বছর মাদীনার যে সব লোক হাজ্জের মাওসূমে মাক্কায় আসতেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে রাত্রে তাদের সাথে দেখা করতেন, তাদের 
কুর'আন মাজীদের আয়াতসমূহ শুনাতেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দা'ওয়াত দিতেন। 
অধিকাংশ সময় তার সাথে আবূ বাকর রো.)ও থাকতেন। মাদীনায় ইয়াহুদীদের সাথে এ 
সব লোকের সংশ্রব ও সম্পর্ক থাকার কারণে দীনে হাক্কের ব্যাপারে তারা কিছুটা ধারণা 
রাখতেন। তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শিগগিরই একজন নাবীর আর্বিভাব ঘটবে বলে 
তারা অবহিত হয়েছিলেন। এ সব প্রেক্ষিত থেকে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


80 পু ও জা do ৪০ 9) tg Gr 0 এ OY dy Uy a ক ৪ 
-“যে কোনো নাবী বা অলী নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করার পরেই বিজয়ী হয়েছেন। এটি 
আল্লাহ তা“আলার অলজ্বনীয় সুন্নাত, যা অতীতে অনুসৃত হয়েছে। (ইবনু ‘উজ্জায়বাহ, 
আল-বাহরুল মাদীদ [তাফসীরু ইবনি ‘উজায়বাহ], খ.৪, পৃ.৩৩০) 
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ওয়া সাল্লাম)কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত কুর'আন 
মাজীদও শুনতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সর্বপ্রথম নুবুওয়াতের একাদশ 
বছরে মাদীনার খাযরাজ গোত্রের ছয় জন ব্যক্তি,” তার দাওয়াতে সাড়া দেন এবং তাঁরা 
সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। উপরস্ত তারা মাদীনায় ফিরে যাওয়ার সময় নিজেদের 
সাথে ইসলামের পয়গাম বহন করে নিয়ে যান। তাদের দা'ওয়াতী তৎপরতার ফলে 
মাদীনার অলিগলি ইসলামের আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। পরবর্তী বছর হাজ্জের মাওসূমে 
মাদীনার আওস ও খাযরাজের গোত্রের ১২ জন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ বাই“আত 
“আকাবাহ'১*১ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে “বাই“আতে “আকাবাহ' নামে 
অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের 
ইচ্ছানুযায়ী দীনে হাক্কের প্রচার ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মুর্সআব ইবনু “উমাইর (রো.)কে 
তাদের সাথে মাদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি এবং মাদীনার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ অতীব 
উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মাদীনাবাসীদের মধ্যে দীনে হাকের প্রচার শুরু করেন। ফলে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি- ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মভূমিতে যে ইসলাম দুর্বল ও 
অসহায় ছিল, তা ক্ৰমে মাদীনার ভূমিতে সজীব ও শক্তিশালী হয়ে ওঠতে লাগল এবং 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা প্রায় সকলেই ইসলামের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের একটি বিরাট দল নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ সালে হাজ্জের 
মাওসূমে মাক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর. সাথে উক্ত 
“আকাবাহ নামক স্থানে মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণপূর্বক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। 


আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রস্তুতি 


“আকাবার সর্বশেষ বাই“আতের পর মাক্কার মুসলিমদের ওপর কুরাইশের 
অত্যাচারের মাত্রা এতোই বৃদ্ধি পেল যে, মাক্কায় অবস্থান করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে 


১০০. তাঁরা হলেন- আবূ উমামাহ আস‘আদ ইবনু যুরারাহ, “আওফ ইবনুল হারিছ, রাফি‘ ইবনু 
“'আবদিল্লাহ ইবনি রি'য়াব (রা.) প্রমুখ । (ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
থ.২,পৃ.১৭৭) 

১০১. ৮6৬৮ বারতা রা বাসনা রা বরা 
সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়, এ পথ “আকাবাহ নামে পরিচিত। বর্তমানে এখানে 
পাহাড় কেটে প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। 
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ওঠলো। এভাবে একদিকে মাকাবাসীদের সীমাহীন অত্যাচার-উৎপীড়ন, অপরদিকে 
মাদীনায় ইসলামের প্রতি লোকদেরকে সহানুভূতিশীল হতে দেখে রাসূলুল্লাহ. (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রায় সকল সাহাবীকেই হিজরাত করে মাদীনায় চলে যাওয়ার 
নির্দেশ দেন। বৃদ্ধ, দুর্বল ও নিরুপায় মুসলিমগণ ছাড়া অধিকাংশ সাহাবীই তীর নির্দেশ 
মতো নিজেদের বাড়িঘর পেছনে ফেলে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। এমন কি যে সমস্ত 
আসেন। মাক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন কেবল আবূ বাকর ও “আলী (রা.) এবং তাদের 
পরিবার-পরিজন । আবূ বাকর (রা.)ও মাদীনায় হিজরাত করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হিজরাতের অনুমতি কামনা 
করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হিজরাত থেকে 
নিবৃত্ত করলেন এবং তাঁকে বললেন, . ৯৩০ এ 4 &। 04 4)544 ৫ -“তাড়াহুড়া কর 
না। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমার একজন সাথীর ব্যবস্থা করে দেবেন।”*২ আবু 
বাকর (রা.) আরয করলেন, .৬ 9১% ০1 ৫ (৷ ০১০) ৫ -হিয়া রাসূলাল্লাহ, 
আপনি কি এ এই আশা করেন যে, আল্লাহ তা“আলা আপনাকে হিজরাতের অনুমতি দান 
করবেন?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৬১ 56 ৬ -হ্যা, 
অবশ্যই ।” এটা শুনে আবূ বাকর (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই হিজরাত করবেন এবং এ জন্য তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। 
তার নিকট দুটি উদ্্রী ছিল। চার মাস পূর্ব থেকেই তিনি সেগুলোকে বাবলা গাছের পাতা 
খাওয়াচ্ছিলেন, যাতে সেগুলো হিজরাতের সফরে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগে ।১ত এভাবে আবু 


১০২. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলৃক, খ.১,পৃ.৪১৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.২১৪, ২১৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৪০; ইবনু হিশাম, 
আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,প.৪৮০; ইবনুল জাওবী, আল- 
মুস্তাধিয, খ.১,পৃ.২৭৫ 
সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ সাহীহুল বৃখারীতেও এ বিষয়ে কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। এক 
রিওয়ায়তে »্চা শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো, অবস্থান করুন। অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করুন! 
(বুখারী, আস-সাহীহ্‌, [কিতাবুল মাগাবী], হা.নং:৩৭৮৪ ) অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে- 4 
৬ ০১% ০৮) ৬$ 44০) অর্থাৎ “একটু অপেক্ষা করুন! আমার একান্ত আশা যে, 
আমাকেও হিজরাতের অনুমতি দার্ন করা হবে।” (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হাওয়ালাত1, 
হা.নং:২১৩৪) 

১০৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হাওয়ালাত), হা.নং:২১৩৪; (কিতাবুল মাগাবী), 
হা.নং:৩৭৮৪; বাইহাকী, দালা'য়িলুন নৃবুওয়াত, হা.নং:১২৪৫ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, এ দুটি উদ্্রী আবূ বাকর (রা.) হিজরাতের জন্যই 
ক্রয় করেছিলেন এবং ঘরে রেখে খানা-দানা দিয়ে সফরের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করে 
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বাকর, “আলী (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের অবর্ণনীয় 
উৎপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হিজরাতের নির্দেশ আসার 
প্রতীক্ষা করতে থাকেন। 


কুরাইশের চক্রান্ত 

কুরাইশের লোকেরা যখন প্রত্যক্ষ করলো যে, এ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের যত নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনই 
করেছে, তা কোনো কাজেই আসেনি; বরং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে, মুসলিমগণ 
ক্রমে মাদীনা ও হাবশাকে নিজেদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিচ্ছে। উপরস্ত মাদীনাকে কেন্দ্র 
করে দিন দিন ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করছে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে 
চলেছে। তারা হাবশায় লোক পাঠিয়ে নাজ্জাসীকে অনুরোধ জানালো, যাতে তিনি 
মুসলিমদেরকে হাবশা থেকে বহিষ্কৃত করে তাদের হাতে সোপর্দ করেন। অনুরূপভাবে 
মাদীনার মুশরিক, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মুহাজির মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানী দিতে 
লাগল । কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা কোথাও ফলপ্রসূ হলো না। ফলে তারা সেই চেষ্টা ত্যাগ 
করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে মনোযোগ 
দিল। তারা ভাবতে লাগল, যেভাবেই হোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে প্রাণে বিনাশ করে ফেলতে হবে। তবেই মুসলিমদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে 
এবং মুসলিমদের কোনো কেন্দ্রিয় ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে না। অবশেষে এ উদ্দেশ্যে 
নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের ২৬শে সফর (১২ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) কুরাইশের 
নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের পরামর্শস্থল “দারুন নাদওয়াহ*য় মিলিত হয় এবং তাদের এ 
সর্বনাশা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য মতামত নিতে থাকে । আবু সুফইয়ান, “উতবাহ, 
শাইবাহ, উমাইয়াহ, নাদ্র, হারিছ ও যাম“আহ প্রমুখ বড় বড় নেতা সকলেই বিভিন্ন প্রস্তাধ 
পেশ করে। অবশেষে আবূ জাহ্‌্ল বললো, “প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক 
বাছাই করা হোক এবং তাদের সকলকে অস্ত্র সরবরাহ করা হোক । মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাতে নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে শায়িত থাকবেন, তখন এ 
সকল সশস্ত্র যুবক এক সাথে সবাই মিলে অকম্মাৎ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করবে। 
এভাবে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যেহেতু সব গোত্রের লোকেরা শারীক থাকবে, সেহেতু 
বানু হাশিমের একার পক্ষে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তদুপরি তাদের কেউ 


রেখেছিলেন। (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, আস- 
সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.২৩৩) 
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তার রক্তপণ দাবী করলে তা পরিশোধ করাও সহজ হবে।” আবূ জাহলের এ প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 


হিজরাতের নির্দেশ 


মাক্কার কাফিররা তাদের সিদ্ধান্ত মতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ঘর ঘেরাও করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। এ সময় “আবদুল 
মুত্তালিবের ভাতিজী রুকাইকাহ বিনতু সায়ফী (রা.) এ গোপন ষড়যন্ত্রের সব কিছুই 
জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে 
হাযির হলেন এবং এ সমস্ত ভয়ানক ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে অবহিত করলেন ।১% কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে তার উপস্থিত হওয়ার আগেই জিবরীল (“আলাইহিস সালাম) এসে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সবকিছু অবহিত করে তাকে আল্লাহ তা'আলার এ 
নির্দেশ জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, (০ ০: 3% 4১19) ৪6 420 ০ ০০ ৫ 
. 44% -“আজকের রাতে আপনার বিছানায় শোবেন না।” অর্থাৎ আজকের রাত্রেই আপনি 
মাক্কা ত্যাগ করে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।”১০ 


হিজরাত 

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরাতের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভরা-দুপুরে রৌদ্বের উত্তাপ থেকে বাচার উদ্দেশ্যে 
একটি চাদর মাথায় দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন এবং সোজাসুজি আবূ বাকর (রা.)-এর 
ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন । তাকে নিয়ে হিজরাতের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করাই ছিল 
তার সেখানে গমনের উদ্দেশ্য । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ 
অসময়ে”?" আসতে দেখেই আবু বাকর (রা.)-এর বুঝতে বাকী রইলো না যে, হিজরাতের 
নির্দেশ চলে এসেছে। তাই তিনি বলে ওঠলেন, ৬ 0০0 46 &। do ৮০ ৮৬ এ 


১০৪. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.৫২ 

১০৫. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.২২৯; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮২; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ুন্ল আছার, খ.১,পৃ.২৩৫; সুহায়লী, 
আর-রাওদুল উঁনুফ, খ.২,পৃ.৩০৮ 

১০৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্সাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতি দিনই আবূ 
বাকর (রা.)-এর ঘরে আসতেন। তবে তা ছিল সকালে কিংবা বিকালে । (বুখারী, আস-সাহীহ, 
(কিতাবুল বুযু') হা.নং: ১৯৯৪) 
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৬১৮ 200] 34। ০১৪-"এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
আগমর্নের পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো গুরুতর প্রেক্ষাপট রয়েছে।” আবূ বাকর 
(রা.) খাট থেকে নিচে নেমে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহ 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “4 ১ £7 "ঘরের লোকদের সরিয়ে দাও। কিছু 
প্রয়োজনীয় আলাপ রয়েছে।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, 55৬ ৮৮ (41 ৯ ৬ 
.৪৩:/-"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে আমার দু মেয়ে আসমা’ ও ‘আয়িশা রো.) ছাড়া অপর 
কেউ নেই। আপনি কোনো প্রকার সংকোচ ছাড়াই যা ইচ্ছা বলতে পারেন।” রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .১7:৫0 ৬ ৯৪০ আমি 
বেরিয়ে যাওয়ার, এবং হিজরাত করার অনুমতি পেয়ে ৫ ৷” আবূ বাকর রো.) বললেন, 
doa) Al ৩$=) “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিও আপনার সাথে যাবো।” রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 2৯*/2/- “তুমি তো আমার সাথে 
থাকবেই ।”১০৭ এ সংবাদ শুনে তিনি এতো বেশি আনন্দিত হলেন যে, খুশিতে তার চোখ 
থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো । ‘আয়িশা রো.) বলেন, 


fh ৬৮ 0280 তল পেশি CLES JG ৬৪ ০7০ 5 ST 
Hh ভর্তি AH 


“আল্লাহর কাসাম, আমি এর আগে কোনো দিন কাউকে খুশিতে কাদতে 
দেখিনি । আমি আমার আব্বাকেই সর্বপ্রথম সে দিন খুশিতে কাদতে দেখেছি।”১০৮ 


আবূ বাকর (রা.) বললেন, CMG Bd ০১ ১৭ ১৫ এ OL - -“আমি পূর্ব 
থেকেই দুটি উঠ্নরী খুব ভালো করে খানা-দানা দিয়ে মোটা-তাজা করে রেখেছি! তার 
একটি আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, ১2১৬ ১ ১$ -“তা-ই হবে। তবে আমি এর মূল্য,” প্রদান করেই 
নেবো।”১১ অগত্যা আবু বাকর (রা.) মূল্য নিতে বাধ্য হলেন ।৯৯. 


১০৭. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী) হা.নং: ৩৭৮৪; ইবনু হিশাম, আস-সীরাডুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮৪ 

১০৮. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, আস-সীরাডুন 
নাবাবির্যাহ, খ.২,পৃ.২৩৩ সুহায্নলী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.২,পৃ.৩১৪ 

১০৯. এ উ্দ্ত্রীটির নাম ছিল জাদ'আ'। এঁতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ত্রীটির মূল্য ছিল 
আটশত দিরহাম । (আস-সালিহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.৩,পৃ.২৩৯) 

১১০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল বুয়ু') হা.নং: ১৯৯৪ 

১১১. লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর গভীরতম সম্পর্ক থাকা সত্বেও এ সংকট-মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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খুব দ্রততার সাথে সফরের প্রস্তুতি নেয়া হলো। আবূ বাকর (রা.)কে এ সংবাদ 
প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে 
আসলেন। আর আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশে তার বড় মেয়ে আসমা’ (রা.) তাদের দীর্ঘ 
সফরের জন্য খাবার ও পানীয় যোগাড় করতে লেগে গেলেন। “আয়িশা (রা.)-এর বয়স 
তখন খুবই কম ছিল। আসমা’ (রা.) একটি চামড়ার তৈরি মশকে পানি ও একটি থলিতে 
কিছু খাবার দিলেন। কিন্তু পাত্রগুলো বাধার জন্য তিনি কিছু পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় 
তিনি নিজের কোমরবন্দ দু টুকরো করে সেটা দিয়ে খাবার ও পানির পাত্রগুলো বেঁধে 
দিলেন। এ কারণেই তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি দেয়া হয়।১১২ আবূ বাকর (রা.) 
নিজে হিজরাতের সফরের জন্য প্রস্তুতকৃত উদ্্রীগুলোকে দেখে আসলেন এবং নিজের পুত্র 
“আবদুল্লাহ (রো.)কে ডেকে বললেন, আমরা ছাওর পর্বতের১১১ গুহায় গিয়ে অবস্থান 
করবো, শহরের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করবে । “আমির 
ইবনু ফুহাইরাহ (রা.)কে আদেশ দিলেন, বকরীগুলোকে যথারীতি মাঠে চরাতে নেবে এবং 
সন্ধ্যার সময় ওদের দুধ দোহন করে ছাওর পর্বতের গুহায় আমাদের নিকট পৌঁছাবে । 
“আবদুল্লাহ্‌ ইবনু উরাইকাত নামে জনৈক অমুসলিম ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)-এর খুবই 
বিশ্বস্ত ছিল। মরুভূমির পথ সম্পর্কে সে বেশ অভিজ্ঞতা রাখতো । তার সাথে আবূ বাকর 
রো.) আগেই চুক্তি করে রেখেছিলেন যে, সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ দু'জনকেই 
মাদীনায় পৌঁছে দেবে। আবূ বাকর (রা.) তাকে ডেকে বললেন, উদ্বীগুলোকে তোমার 
তত্ত্বাবধানে রাখ এবং নির্দিষ্ট সময় ছাওর পর্বতের গুহায় আমাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত 
হবে। 
হিজরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 

সামনের রাতটিই৯১৪ ছিল কাফিরদের আগের রাতের সিদ্ধান্ত 


বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রাত। আজই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে হত্যা করবে। সন্ধ্যার পরপরই কুরাইশের মনোনীত ১১জন দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ 





ওয়া. সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর উদ্্রীটি বিনা মৃল্যে গ্রহণ করেননি। অপরদিকে চমতকার 
আদাব ও আনুগত্যের নমুনা এই যে, আবূ বাকর (রা.) মূল্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাননি । 

১১২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:২৭৫৭, (কিতাবুল মানাকিব) ৩৬১৬, ৩৬১৭; 
আহমাদ, আল-সুসনাদ, হা.নং: ২৪৪৪৫, ২৫৬৯১ 

১১৩.  ছাওর : এটি মাক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। 

১১৪. এ রাতটি ছিল ২৭শে সফর, নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষ / ১২ বা ১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি. 

১১৫. এরা হলো- ১. আবূ জাহল, ২. হাকাম ইবনুল ‘আস, ৩. “উকবাহ ইবনু আবী মু'আইত, ৪. 
নাদর ইবনু হারিছ, ৫. উমাইয়্যাহ ইবনু খালাফ, ৬. যাম'আহ ইবনু আসাদ, ৭. তু“আয়মাহ 
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(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘর অবরোধ করে ফেললো । প্রচলিত প্রথা 
অনুযায়ী কুরাইশরা মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করাকে অন্যায় জানতো। এ কারণে তারা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাইরে আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। এ 
দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অনেক লোকের আমানাত 
ছিল এবং সেগুলো মালিকদের কাছে ফেরত দানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। অগত্যা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আলী (ো.)কে তার আমানাতের সকল 
সম্পদ সমর্পণ করে বললেন, আমি চলে যাওয়ার পর এ সব সম্পদ তাদের প্রকৃত 
মালিকদের বুঝিয়ে দিও। তারপর তুমিও মাদীনায় চলে এসো। “ইশার পর জিবরীল 
(আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে এসে 
বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি “আলী (রা.)কে আপনার বিছানার ওপর শুয়ে দিন।” 
নির্দেশ মতো “আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানায় 
তার সবুজ হাদরামী চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।১৬ অর্ধরাত্রির পর- যখন 
অবরোধকারীদের চোখের পলক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এলো তখন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ইয়াসীনের প্রথমদিকের এ আয়াতগুলো- 


Pie SF 0) 8০ ০৮ ৩৪ CY) জজ ঠা 0) ০৮2 ৯ 


১৯৬৮ ০৪ ০৫ 0৩ ৩$ 5838 ০) পতি? 9981 hy (৫) ৮০ 

১9৬ ৬ এ ঞ (Y) ১55% ৫ ৮ ৮১১৫ এড JA ৪ এন) 

02 ৩০ শী 9 0 এ) ০১ ০৮৮ ৮৪ 55১0 এ1 তি UU 
তিলাওয়াত করে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁক দিয়ে কাফিরদের মাথার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। 
এতে আল্লাহ তাআলা তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম) তাদের সারি ভেদ করে তাদের সামনে দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, 
কাফিরদের কেউ তাকে দেখতে পেলো না। এরপর তিনি নির্বিঘ্নে আবূ বাকর (রা.)-এর 


ইবনু “আদী, ৮. আবু লাহব, ৯. উবাই ইবনু খালাফ, ১০. নুবাইহ ইবনুল হাজ্জাজ ও ১১. 
মুনাব্বাহ ইবনুল হাজ্জাজ। (ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.৪৫) 

১১৬. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.২২৯; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮২; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ুনূল আছার, খ.১,পৃ.২৩৫; সুহায়লী, 
আর-রাওদুল উনুফ, খ.২,পৃ.৩০৮ 
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ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন।*** এ দিকে আবু বাকর (রা.)ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। কাল-বিলম্ব না করে তারা উভয়ে 
তক্ষনি সেখান থেকে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভোরে নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই তাকে খতম 
করে দেবে- এ আশায় অবরোধকারীরা তার ঘর চতুর্দিক থেকে ঘিরে আছে। ইত্যবসরে 
অপরিচিত এক লোক এসে বললো, “মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো 
তোমাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করে চলেই গেছেন। আর তোমরা তার জন্য এখনও 
অপেক্ষা করে আছো?” তৎক্ষণাৎ তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ঘরের দরজার ফাক দিয়ে ভেতরে উকি মেরে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানায় তার চাদর গায়ে দিয়ে “আলী (রো.) শুয়ে রয়েছেন। 
কিন্তু তারা তাকে দেখে বলতে লাগল, এ যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
শুয়ে আছেন। গায়ে তার ব্যবহারের চাদরও রয়েছে। বিছানায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে আছেন ভেবে তারা ভোর পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে। ওই 
দিকে ভোরে “আলী (রো.)কে শয্যা ছেড়ে উঠতে দেখে বুঝলো, তাদের হাতের ময়না উড়ে 
গেছে। এতে কুরাইশ দুর্বৃত্তরা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে “আলী (রা.)-এর ওপর অত্যাচার করতে 
আরম্ভ করলো এবং তাকে টেনে-হেচড়ে কাবা ঘরের নিকটে নিয়ে ঘন্টা খানিক আটকে 
রাখলো । তারা মনে করেছিলো, হয়তো তার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা)-এর সন্ধান পেয়ে যাবে। “আলী (রা.)-এর কাছ থেকে 
তারা কোনো তথ্যই লাভ করতে পারেনি । অবশেষে তারা তাকে ছেড়ে দেয় ।৯৮ 


১১৭. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮২; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ুনুল আছার, 
খ.১,পৃ.২৩৫; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.২,পৃ.৩০৮ 
ওয়াকিদী ও আবু নু'আইম (রাহ-) প্রমুখ এতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে প্রথমে সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে পৌছলেন। 
তারপর তিনি আবূ বাকর (রা.)কে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে কিছু দূর পথ গেলেন্ন, এমন সময় 
আবূ জাহ্‌ল তাদের সামনে পড়ে যায়। আল্লাহর অসীম রাহমাত! তিনি আবূ জাহলের দৃষ্টি শক্তি 
কেড়ে নেন। সে না আবু বাকর (রা.)কে দেখতে পেল, না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম)কে দেখতে পেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, :2 44 ০৬৬ 
5222 ৬ ১০ জা ১৪) ভি bpd এ। এসি Jr i 2 -“পথে সর্বপ্রথম আবূ 
জাহলের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিকে এমনভাবে সঙ্কোচিত 
করে দেন যে, সে আমাকে ও আবু বাকর (রা.)কে দেখতে পেল না। এভাবে আমরা নিরাপদে 
পথ চলতে লাগলাম ৷” (সুয়ূতী, আল-খাসা'য়িসুল কুবরা, খ.১,পৃ. ৩১৬; ‘আলী আল-হালাবী, 
আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.২০৩) | 

১১৮. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,প.৪৮৩;সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 
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ছাওর গুহায় আত্মগোপন 


কুরাইশরা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে দেখে লজ্জায় ও ক্রোধে অস্থির হয়ে এদিক 
সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল । তারা মাক্কার শহরের প্রতিটি জায়গায় তাকে খুঁজতে শুরু. 
করলো । এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাবলেন, কুরাইশ দুর্বৃত্তরা 
তাকে খুঁজে বের করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের দৃষ্টি মাদীনা 
অভিমুখী পথের দিকেই যাবে, যা মাক্কা থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। তাই রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে নিয়ে ঠিক উল্টো দিকে দক্ষিণ 
ইয়ামানের পথে অগ্রসর হন। তিনি এ পথে দ্রুত পায়ে হেঁটে পীচ/ছয় মাইল দূরত্বে 
অবস্থিত ছাওর+১* পর্বতের পাদদেশে সুর্যোদয়ের আগে আগেই পৌঁছে যান। এটি সুউচ্চ, 
অত্যন্ত পেঁচালো এবং ওপরে ওঠাও খুবই কষ্টকর। এখানে বহু পাথর রয়েছে, যেগুলোর 
ওপর দিয়ে চলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরণযুগল রক্তাক্ত 
হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, পায়ের ছাপ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ের 
আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে হাটছিলেন। এ কারণে তার পা জখম হয়ে গিয়েছিল “আবু 
বাকর (রা.) যখন দেখলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পা 
মুবারাক অত্যন্ত বিক্ষত হয়ে পড়েছে, তখন আবূ বাকর (রা.) তাকে নিজের কাধে তুলে 
নিলেন এবং এ অবস্থায় দ্রুতপদে চলে গুহার মুখে পৌছেই তাকে কাধ থেকে 
নামালেন।৯০ অতঃপর তিনি আরয করলেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন! আমি আগে 
গুহার ভেতরের অংশ পরিষ্কার করে নিই। এই বলে আবূ বাকর (রা.) আগে গুহার 
ভেতরে প্রবেশ করে তা পরিষ্কার করে ফেললেন। একদিকে কয়েকটি গর্ত ছিল, আবূ 
বাকর (রা.) নিজের পরনের ইযার ছিড়ে এগুলো বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভেতরে ডেকে আনলেন। দুটি গর্ত বাকী ছিল। 


খ.২,পৃ.৩০৮; মানছ্রপূরী, রাহমাতুল লিল “আলামীন, খ.১,পৃ.৯৬ 

১১৯.  ছাওর : মাসজিদে হারাম থেকে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি বড় পাহাড় । ছাওর 
ইবনু মানাতের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এ পাহাড়টিতে ওঠতে প্রায় দেড় ঘন্টা 
সময় লাগে । তিনটি সংযুক্ত পাহাড়ের সমষ্টি হলো এ পাহাড় । দুটি পাহাড় অতিক্রম করার পর 
তৃতীয় পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা অবস্থিত, যাকে ছাওর গুহা বলা হয়। পাহাড়ের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত ৫৪টি উচু-নিচু মোড় আছে। এ সকল মোড় দিয়ে একবার ওপরে, আবার নিচে নেমে 
চূড়ায় অবস্থিত শুহাটিতে পৌছতে হয়। গুহাটি মাটি থেকে ৫০০ মিটার ওপরে । গুহাটির দৈর্ঘ্য 
১৮ বিঘত এবং এর সংকীর্ণ মুখের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত। (সিরাজুল ইসলাম, মক্কা শরীফের 
ইতিকথা, পৃ.৩০৮-৯) 

১২০.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুরুওয়াত, হা.নং: ৭৩১; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ.৩২১, 
“আবদুল্লাহ আন-নাজদী, মুখতাছার সীরাতি রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম), 
পৃ.১৬৭; মানছুরপূরী, রাহযাতুল লিল-'আলামীন, খ.১, পৃ.৯৫ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ১১৫ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মাক্ধী জীবন 


কাপড়ের অভাবে বন্ধ করা যায়নি। আবূ বাকর (রা.) এগুলোর ওপর পা চাপা দিয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিজের উরুর ওপর শুয়ে দিলেন। এ 
দিকে গর্তের ভেতর থেকে একটি বিষধর সাপ বের হয়ে আবু বাকর (রা.)-এর উরুতে 
ংশন করল। সাপের বিষে অস্থির হওয়া সত্তেও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ক্লান্ত দেহের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে- এ আশঙ্কায় কোনোরূপ নড়াচড়া 
করলেন না। সাপের বিষে কাতর হয়ে নিরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এক ফোটা 
তপ্ত অশ্রু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারাকের ওপর 
পতিত হওয়া মাত্রই তার ঘুম ছুটে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আবু বাকর (রা.)কে কাদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, “আমার 
পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! এ গুহা থেকে একটি সাপ আমাকে দংশন 
করেছে।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কতো অসীম 
ভালোবাসা ও আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা থাকার কারণে আবূ বাকর (রা.) এরূপ করতে 
পেরেছিলেন, তা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর কথা শুনেই নিজের একটুখানি পবিত্র লালা 
সর্পদংশিত স্থানে মেখে দিলেন। সাথে সাথে বিষের যাতনা দূর হয়ে গেল।১২১ 


এ দিকে আবূ জাহ্‌্ল কয়েক জনকে সাথে নিয়ে সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর 
ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো । দরজায় কষাঘাত করতেই আসমা" (রা.) বেরিয়ে আসলেন। 
নরাধম আবূ জাহল জিজ্ঞেস করলো, “তোমার আব্বা কোথায়?” তিনি জবাব দিলেন, 
“ঘরে নেই। কোনো দিকে গিয়েছেন।” এ কথা বলতেই আবূ জাহল ক্রোধে অস্থির হয়ে 
আসমা" (রা.)কে এমন জোরে এক চপেটাঘাত করলো যে, তার কান ফুল নিচে পড়ে 
গেল ।১২২ 


ইসলামের জঘন্যতম শত্রুর দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাক্কার চারদিকে তন্নতন্ন 
করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তালাশ করে ফিরতে লাগল; কিন্তু 
কোথাও তার খোজ পেলো না। অবশেষে তারা ঘোষণা করলো, যে কেউ মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দেবে, তাকে একশ' 


১২১.  তাবরিষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৬০২৫ (রাষীনের সূত্রে বর্ণিত); 
আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৪৫ 
এ বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে, পরবর্তী কালে এ বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাতেই আবু 
বাকর (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আলবানী (রা.) এ হাদীস সম্পর্কে 
কোনো মন্তব্য করেননি । 

১২২. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮৭) 
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উট পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হবে ।১২ এ পুরস্কারের ঘোষণা শুনে সাথে সাথে কতিপয় 
পুরস্কার লোভী ব্যক্তি সওয়ার হয়ে মান্কার চতুর্দিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার খোজে বেরিয়ে . 
পড়ে। আর পদচিহ্ন বিশারদরা পায়ে হেটে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পায়ের চিহ্ন খুঁজে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তার পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং 
কয়েকজন শত্রু তা অনুসরণ করে এগুতে এগুতে ছাওর গুহার মুখ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত 
হয়। তারা সেখানে দাড়িয়ে বলতে লাগল, এ জায়গা পর্যন্ত তার পায়ের চিহ্ন দেখা 
যাচ্ছে। সামনে কোনো আর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আবু বাকর (রো.) ভেতর থেকে 
আগস্তুকদের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে (মতান্তরে কয়েকটি পা দেখতে পেয়ে) অত্যন্ত 
বিচলিত হয়ে বলতে লাগলেন, U7 423 ০১৫ 7৮ Af Of এ 050 ৪ - 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ! শত্রুর দল গুহার মুখে দীড়ানো। তাদের একজনও যদি তার পায়ের 
তলদেশের দিকে তাকায়, তা হলে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে ৷” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, &। ০৪৮ %৫ এঁ ৫৬& ৬ 
₹44$ -“হে আবূ বাকর, এ দু'জন সম্পর্কে তোমরা ধারণা কী, যাদের তৃতীয় জন হলেন 
আল্লাহ তাআলা?”১২৪ অর্থাৎ ভীত ও অস্থির হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই । আমরা শুধু 
দু'জন নই; আল্লাহও আমাদের সাথে রয়েছেন। এ সান্ত্বনা বাণী শুনেই আবু বাকর (রা.) 
অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর করে ফেললেন এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় ও 
নিরাপদ মনে করতে লাগলেন ।১২৫ আবূ বাকর (রা.) জীবনের যে মুহূর্তগুলো ছাওর গুহায় 


১২৩. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.১৫৪; ইবনু হাযম, জাওয়ামিউ সীরাত, 
পৃ.৯১; সালিহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.৩,পৃ. ২৪৮) 

১২৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৮০, ৩৬২৯, (কিতাবুত তাফসীর), 
হা.নং: ৪২৯৫; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮৯ 
এক রিওয়ায়াতে রয়েছে, যখন আবূ বাকর (রো.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক জন শক্র 
আমাদের দিকে খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে । তখন তিনি বললেন, সে কখনো আমাদেরকে 
দেখতে পাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা আমাদেরকে তাদের ডানার ভেতরে 
লুকিয়ে রেখেছেন।” 

১২৫. বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.) এ অস্থিরতা নিজের জীবন রক্ষার জন্য ছিল না; বরং এ 
অস্থিরতার একমাত্র কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন নিয়ে 
তার শঙ্কা ৷ বর্ণিত রয়েছে, যখন আবূ বাকর (রা.) কুরাইশের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন, তখন 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বললেন, 1 
.0 5445 Jf bj ১9. 449 এ wy ৩ -“যদি আমি মারা যাই, তবে একজন 
আবু বাকর (রা.)ই মারা যাবে। কিন্তু আপনি মারা গেলে সমগ্র উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে।” এ 
সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, .5 &। ৬] ১০৯ (“ভয় 
পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন!” (সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.২,পৃ.৩১৭; 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিবাহিত করেছিলেন, সে 
মুহূর্তগুলো আল্লাহ তাআলার নিকট এতোই পছন্দনীয় হলো যে, তিনি সে সম্পর্কে তার 
পবিত্র কালামে এভাবে বিবরণ দিচ্ছেন- 


076 4 dr 01০7৫ 6 ৮৮০৭ ০১ 5 )৩]। ৬১ ০৪ 2] ৩৫ ৪৩. 

€৬১৮ তে ১৪৭ চি Sl জি ds 
-* ...তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার ভেতরে ছিলো। সে 
তার সাথীকে বললো, চিন্তা কর না! আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন। এরপর 


আল্লাহ তার অন্তরে তার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে 
এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি।”১২৬ 


“উমার (রা.) আক্ষেপ করে বলেন, 


AS 5 2৯9 পু? রে 26 ০9 US 4৪ ৫5 SS ০ ০ ০৯৯) 

IW এ! ৯০১ ২৪৪ dt ৪০০ dt 055) es 05 LG আও এ 
-“আহা, কতো না ভালো হতো! যদি আমার সারা জীবনের সমস্ত নেকী আবূ 
বাকর (রা.)-এর সেই একদিন বা একরাতির সমান হতো, যা তিনি ছাওর গুহায় 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিবাহিত 
করেছেন ।”১২৭ 


হাবীব ইবনু আবী হাবীব (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কৰি হাসানকে বললেন, ৫৫% %৫ গাঁ ৪) ০4 5 -“তুমি 
আমার গুহার সাথী আবূ বাকর রো.) সম্পর্কে কিছু লিখেছো কি?” তিনি জবাব দিলেন, 
হ্যা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৮০: 9 48 -“বল, আমি 
শুনি।” হাসসান রো.) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। এর কয়েকটি চরণ হলো- 


১২৬. 
১২৭. 


১1 94০০ 9 4 2 ১৬ ০০ 389 9৮ ১আ। ও ৩৪০ 31) 

১৬) 4 45514450102... dale এ | 95৮0 Lr ON) 

১৮ এ ৬৪০) aI... 299 wil Ll 4 
“ইসামী, সিষতৃন নুজূম..১ খ.১,পৃ.১৪৭, ১৪৯) 
আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) 8৪০ 


তাবরিযী, মিশকাতৃল মাসাবীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৬০২৫ (রাষীনের সূত্রে বর্ণিত); 
আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৪৫ 
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-“সুমহান গুহার সহচর, যিনি দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় জন ছিলেন, যখন শক্রর দল 
পাহাড়ে আরোহন করে তাদেরকে তালাশ করছিল। সকলেই জানে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরম বন্ধু এবং আল্লাহর 
বান্দাগণের মধ্যে তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তিনিই হলেন সবচেয়ে আল্লাহভীরু, সহানুভূতিশীল ও 
কর্তব্যপরায়ণ ৷” 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবিতাটি শুনে হাসলেন, তারপর বললেন, 
০৩ & ০০৩০ -“হাসসান, তুমি ঠিকই বলেছো!”৯২৮ « 


বিভিন্ন রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আবু বাকর (রা.)সহ গুহার ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে মাকড়সা 
এসে গুহার মুখে জাল বুনে দিল এবং এক জোড়া কবুতর এসে জালের বাইরে গুহার ঠিক 
প্রবেশ পথের ওপর খড়-কুটা দ্বারা বাসা বুনল এবং মাদী কবুতরটি বসে ডিমে তা দিতে 
আরম্ভ করল। শত্রুর দল. এ সমস্ত লক্ষণ দেখে অনুমান করলো, এখানে কোনো লোকই 
প্রবেশ করেনি । তাই. তারা অন্য দিকে চলে গেল ।১২৯ 


এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাথী আবু বাকর 
(রা.) ছাওর গুহায় ২৭, ২৮ ও ২৯ শে সফর জুমুআবার, শনিবার ও রোববার তিন দিন 
আত্মগোপন করে থাকেন ।১ এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর ছেলে “আবদুল্লাহ রো.)ও 
গুহায় রাত যাপন করতেন। “আবদুল্লাহ রো.) এ তিনদিন দিনের বেলা কুরাইশের সাথে 
মিশে থাকতেন । কুরাইশরা যে সকল পরামর্শ করতো বা সিদ্ধান্ত নিতো, তা তিনি ঘুরে 
ঘুরে সংগ্রহ করতেন। রাতের বেলা ছাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছে তাদের উভয়কে সে 
সম্পর্কে অবহিত করতেন। আবার ভোরের অন্ধকারে মাক্কায় এসে কাফিরদের সাথে মিশে 
থাকতেন।+১ আবু বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম “আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.) 


১২৮. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নংং ৪৩৮৭, ৪৪৩৫; ইবনু 
সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ. ১৭৪; আবূ যায়িদ আল-কুরাশী, জামহারাতু 
আশ'আরিল ‘আরাব, পৃ.৮; নুওয়াইরী, নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনুলিল আদা, খ.৫,পৃ.১৭৬ 

১২৯.  তাবারানী, আল-সুজাযুল কাবীর, হা.নং:১৭৪৫৫; বাইহাকী, দালা 'যিলুন নুবুওয়াত, হা.নং: 
৭৩৫; ফাকিহী, আখবারু মাক্কাহ, হা.নং:২৩৫০; ইসামী, সিমতুন নুজুয.., খ.১,পৃ.১৪৮ 

১৩০. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১১,পৃ.২৩৬ 

১৩১.  এঁতিহাসিক ইবনু সাদ (রোহ.) লিখেছেন, তিনি ঘর থেকে খাবার নিয়ে যেতেন। তবে 
অধিকাংশ রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, আসমা’ (রা.) নিজেই আহার্য দ্রব্যাদি সযত্তে প্রস্তুত করে 
রাতের বেলা গুহাবাসীদের নিকট পৌঁছে দিতেন, আর “আবদুল্লাহ পৌঁছাতেন শুধু সারা দিনের 
কাফিরদের কর্মতৎপরতার খবর ৷ (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়যাহ, খ.১,পৃ.৪৮৫-৬) 
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সারাদিন এদিক সেদিক ছাগলপাল চরিয়ে রাতের আধার গভীর হলে এগুলোকে ছাওর 
গুহার কাছে নিয়ে যেতেন, তারপর দুধ দোহন করে গুহাবাসী দু বন্ধুকে দুধ পান 
করাতেন। তারপর তিনি ছাগলপাল নিয়ে অধিক রাতে মাক্কায় প্রবেশ করতেন ।১২ তিনি 
যাবার পথে “আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর (রা.)-এর পায়ের চিহ্নের ওপর ছাগলপাল 
চালিয়ে তা মুছে দিতেন ।** 


মাদীনার পথে 


কাফিররা একে একে তিন দিন তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্রান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে । ব্যর্থ 
মনোরথ হয়ে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদ পাওয়ার পর 
“আবদুল্লাহ ইবনু “উরাইকাতের কাছে খবর পাঠানো হলো, সে যেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
উন্ী দুটি নিয়ে ছাওর পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়। সে কথামতো উক্ত উ্ত্ী 
দুটি এবং তার নিজের একটি উট নিয়ে ছাওর পর্বতের গুহার নিকট রাতের বেলা এসে 
উপনীত হলো । রাতটি ছিল রার্বিউল আউয়ালের চাদের প্রথম রাত (১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ 
খ্রি.) সোমবার ।** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) 
গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একটি উদ্তীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
সওয়ার হলেন। অপর উদ্ত্রীতে আবূ বাকর (রা.) ও তার গোলাম “আমির ইবনু ফুহাইরাহ 
(রা.) আরোহন করেন। পথপ্রদর্শক “আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকাত তার নিজস্ব উটে 
আরোহন করলো । চার ব্যক্তির এ ছোট্ট কাফেলাটি সাধারণ পথ এড়িয়ে সমুদ্র তীরবর্তী 
পথ বেয়ে মাদীনার পথে এগিয়ে চললো । আসুন, এবারে চলার পথের কয়েকটি ঘটনা 
উল্লেখ করি। 


ক. আবু বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, ছাওর পর্বতের গুহা থেকে বের 
হয়ে আমরা সারা রাত এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকি। ঠিক দুপুরের 
সময় রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে পড়ে। এ সময় একটা লম্বা চাতাল দেখতে পাই, যার 
ছায়ায় তখনো রোদ প্রবেশ করেনি। আমরা সেখানে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শোয়ার জন্য আমি নিজ হাতে একটি জায়গা সমান করে 
নিই, এরপর সেখানে একখানা চাদর বিছিয়ে দেই। তারপর তাকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি চতুর্দিকে নজর রাখছি। হঠাৎ দেখি এক রাখাল কিছু বকরী 
নিয়ে এ দিকেই এগিয়ে আসছে। যে জন্য আমরা এ চাতালে অবতরণ করেছি, রাখালও 


১৩২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং: ৫৩৬০ 
১৩৩. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৮৬ 
১৩৪.  মুবারাকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতৃম, পৃ.১৬৬ 
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সে উদ্দেশ্যে এ দিকে আসছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কার গোলাম?” সে 
মাক্কা বা মাদীনার একজনের নাম বললো । আমি তাকে বললাম, “তোমার বকরীর কি 
কিছু দুধ হবে?” সে বললো, “হ্যা ।” আমি বললাম, “তুমি কি আমাদের জন্য দুধ দোহন 
করে দেবে?” সে বললো, “হ্যা।” এ কথা বলে সে একটি বকরী ধরে আনল । আমি 
বললাম, “ধুলোবালি ও লোম থেকে স্তনটি একটু পরিষ্কার করে নাও।” পরিষ্কার করার 
পর সে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দোহন করে। আমার নিকট একটি চামড়ার পাত্র ছিল। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অযু এবং পানি পান করার জন্য আমি 
সেটি সাথে রেখেছিলাম ৷ তাতে আমি দুধগুলো ভর্তি করে নিই। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে দেখি যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। 
তাকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অবশেষে তিনি জাগ্রত হবার পর আমি তার 
খিদমাতে উপস্থিত হই এবং দুধের সাথে কিছু পানি মিশিয়ে দেই। এতে দুধের নিচের 
অংশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দুধটুকু পান করুন! রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সাদরে গ্রহণ করলেন। এতে আমি অত্যন্ত খুশি 
হই। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “এখনো কি যাত্রার 
সময় হয়নি?” আমি বললাম, “হ্যা, যাত্রার সময় হয়েছে। এরপর আমরা আবার রওয়ানা 
হই।১০ 


খ. এ সফরে আবু বাকর রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর পেছনে পেছনে চলতেন। যেহেতু আবূ বাকর (রা.)-এর চেহারায় বার্ধক্যের নিদর্শন 
প্রকাশ পেয়েছিল, তাই মানুষের মনোযোগ তার দিকেই আকৃষ্ট হতো। পক্ষান্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারায় তখনো যৌবনের ছাপ প্রবল 
ছিল। এ কারণে লোকদের মনোযোগ তার দিকে কমই আকৃষ্ট হতো । ফলে তারা কারো 
সামনে পড়লে সে আবু বাকর (রা.)কে জিজ্ঞেস করতো, আপনার সামনে ইনি কে? আবূ 
বাকর (রা.) কৌশলে উত্তর দিতেন, ..)+0 ৬৫ (Et 112 -“ইনি আমাকে পথ 
দেখান।” এতে প্রশ্নকারী বুঝতো, তিনি জনচলাচলের রাস্তার কথা বুঝাচ্ছেন। অথচ আবু 
বাকর (রা.) এ রাস্তা বলে নেকী ও কল্যাণের পথের কথা বুঝাতেন।১০১ 


গ. কুরাইশরা যখন এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো সন্ধান পেলো না, তখন তারা 
চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করে ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
১৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৪৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুষ 


যুহদ ওয়ার রাকা'য়িক), হা.নং: ৫৩২৯ 
১৩৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬২১ 
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ওয়া সাল্লাম) অথবা আবূ বাকর (রা.)কে হত্যা করতে পারবে কিংবা জীবিত গ্রেফতার 
করে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে একশত উট পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে। বানু মুদলিজ 
নামক গোত্রের সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবন জুশুম এ ঘোষণা শুনে ঘোড়ায় চড়ে বসলো 
এবং বর্শা হাতে এ দুজনের খোঁজে বের হয়ে পড়লো । তার ঘটনাটি তিনি নিজের ভাষায় 
এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার কাওমের সাথে এক আসরে 
বসা ছিলাম । এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, সুরাকাহ! একটু আগে আমি উপকূলের 
কাছে কয়েকজন লোককে দেখতে পেয়েছি। আমার ধারণা, তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাথীই হবেন। সুরাকাহ বলেন, লোকটির কথায় আমি 
বুঝে ফেলি, এ সব লোক তারাই হবেন; কিন্তু যে লোকটি সংবাদ দিয়েছিল, তাকে 
বললাম, না না, ওরা তারা নয়; বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছো । তুমি যাদের 
দেখেছো, তাদের তো আমরাও দেখেছি। তারা আমাদের সামনে দিয়েই গেছে। এরপর 
আমি কিছুক্ষণ আসরে বসে কাটালাম । তারপর ওঠে ভেতরে গিয়ে আমার দাসীকে ঘোড়া 
বের করতে বললাম। ঘোড়া বের করার পর তাকে বললাম, টিলার পেছনে নিয়ে যাও 
এবং সেখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি। এরপর আমি বর্শা নিয়ে ঘরের পেছন দিয়ে 
বের হই। তখন আমার বর্শার ধারালো অংশ মাটির সাথে হেচড়াচ্ছিল এবং ওপরের অংশ 
নিচু হয়ে পড়েছিল। এভাবে আমি ঘোড়ার কাছে পৌঁছে সেটিতে আরোহন করি। ঘোড়াটি 
যথারীতি আমাকে নিয়ে ছুটে চলছে। একসময় আমি তাদের খুব কাছে পৌছে যাই। এমন 
সময় হঠাৎ ঘোড়াটি হৌচট খায় এবং এর ফলে আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই। 
এরপর আমি (প্রচলিত কুসংস্কার অনুযায়ী ভবিষ্যত অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে) তুনীর থেকে 
তীর বের করে দেখলাম, এ অবস্থায় পশ্চাদ্ধাবণ করা আমার জন্য ঠিক হবে কি-না । কিন্তু 
যে তীর বের হয় তা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গেল। কিন্তু আমি তীরের ইঙ্গিত অমান্য 
করে আবার ঘোড়ায় চড়ে বসি। সেটি আমাকে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারেই 
তাদের কাছেই চলে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
কিরা'আত শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না। তবে আবু বাকর 
(রা.) বারংবার পেছনে ফিরে দেখছিলেন । এ সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দুটি 
আজানু মাটিতে দেবে গেলো এবং আমি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যাই । আমি তাকে 
চলতে উদ্যত করলে সেটি ওঠতে চাইলো; কিন্তু মাটির ভেতর থেকে পা দুটি বের করতে 
পারলো না। এরপর ঘোড়াটি সোজা হয়ে দীড়ালে তার পা দুটির নিশানা থেকে 
আসমানের দিকে ধোয়ার মতো ধুলো উড়ছিল। পুনরায় আমি পাশার তীর দ্বারা ভাগ্য 
পরীক্ষা করলাম । এবারও সে তীরই বের হয়, যা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। এরপর 
নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাদের ডাক দিলাম । তারা থামলেন এবং আমি ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে তাদের কাছে পৌঁছলাম । ইতোমধ্যে পথে পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া থেকে এ কথা আমার 
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বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে, অচিরেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বিজয় লাভ করবেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে বললাম, আপনার কাওম আপনার জীবনের বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। 
সাথে সাথে লোকদের সংকল্প সম্পর্কেও আমি তাদেরকে অবহিত করলাম এবং তীদেরকে 
পথের জন্য কিছু খাবার সামগ্রীও দিতে চাইলাম; কিন্তু তারা আমার কোনো সামথীই গ্রহণ 
করলেন না এবং আমাকে কোনো কথাও জিজ্ঞেস করেননি । শুধু বললেন, আমাদের 
ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা কর। তাকে বললাম, আপনি আমাকে নিরাপত্তা পত্র লিখে 
দিন। তিনি “আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রো.)কে আদেশ দিলে তিনি এক টুকরো চামড়ায় 
আমাকে নিরাপত্তা পরোয়ানা লিখে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হন ।**' 


এ ঘটনা সম্পর্কে আবূ বাকর (রা.)-এর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে । তিনি বলেন, 
আমরা রাওয়ানা হওয়ার পর কাওমের লোকেরা আমাদের তালাশ করছিল; কিন্তু ঘোড়ায় 
সওয়ার হয়ে আসা সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনি জু“শুম ছাড়া ছাড়া কেউ আমাদের নাগাল 
পায়নি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক লোক আমাদের পিছু লেগেছে। সে 
আমাদের ধরে ফেলতে চাচ্ছে। তিনি বললেন, 2 &। 0] ১:০4 ( -“ভয় পেয়ো না, 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথেই রয়েছেন ।”১০৮ | 

সুরাকাহ ফিরে এসে দেখতে পেলো, লোকেরা তখনো খোৌজাখুঁজিতে লিপ্ত 
রয়েছে। সুরাকাহ তাদের বললেন, আমি ওদিকের খৌজ-খবর নিয়ে এসেছি। সেদিকে 
খোজাখুঁজির কাজ হয়ে গেছে। এভাবে দিনের শুরুতে যে ব্যক্তি ছিল আক্রমণকারীদের 
একজন, দিনের শেষে সে-ই হয়ে গেল পাহারাদার ৯৯ 


ঘ. হিশাম ইবনু হুবাইশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ সফরে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুযা“আহ গোত্রের উম্মু মা'বাদ নামী জনৈকা মহিলার 
তাবুর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। এ মহিলা খুবই বুদ্ধিমতী ও সাহসিনী ছিলেন। 
তিনি হাটুতে হাত রেখে নিজের তাবুর আঙ্গিনায় বসে থাকতেন এবং এ পথে 
যাতায়াতকারীদের পানাহার করাতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাছে কি কিছু আছে?” উম্মু মাঁবাদ বললেন, “যদি 
কিছু থাকতো, তবে আপনাদের মেহমানদারিতে ক্রটি হতো না। বকরীগুলোও দূরে 
চারণভূমিতে রয়েছে । এটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়।” 


১৩৭. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬ 
১৩৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৭৯ 
১৩৯. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.৪৫ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লক্ষ্য করলেন, তাবুর এক কোণায় 
একটি বকরী পড়ে আছে। তিনি বললেন, “উম্মু মাঁবাদ! এ বকরীটির এরূপ অবস্থা 
কেন?” উম্মু মাঁবাদ বললেন, “এ বকরীটি দুর্বল, হাটতে পারে না। তাই পাল থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়ে গেছে।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 
“এতে কি কিছু দুধ আছে?” উম্মু মাঁবাদ বললেন, “এটি তো দুধ দেয়ায় আরো বেশি 
দুর্বল ৷” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “অনুমতি হলে বকরীটির 
দুধ দোহন করতে পারি!” উম্মু মা'বাদ বললেন, “হ্যা, আমার মা-বাবা আপনার ওপর 
কুরবান হোন! যদি দুধ দেখতে পান, তবে দোহন করতে পারেন।” এ কথার পর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বকরীর ওলানে হাত বুলান এবং আল্লাহর 
নাম নিয়ে দু'আ করেন। বকরীটি সাথে সাথে পা প্রসারিত করে দেয়। সেটির স্তন ভরে 
দুধ নেমে আসে । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বড় পাত্র নিয়ে 
আসতে বলেন, যাতে একদল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারে। তিনি পাত্রে এতো 
দুধ দোহন করেন, যাতে পাত্রের উপরিভাগে ফেনা চলে আসে । অতঃপর তিনি উম্মু 
মা'বাদকে ডাকেন। উম্মু মাবাদ পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেন। এরপর নিজের সঙ্গীদের পান 
করান। তারাও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেন। সবার শেষে নিজে পান করেন। এরপর সে 
পাত্রে পুনরায় এতো দুধ দোহন করেন, যাতে পাত্র ভর্তি হয়ে যায়। এ দুধ উম্মু মাঁবাদের 
কাছে রেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গন্তব্য পথে রওয়ানা হন।১০ 


উ. পথে বানু সাহম গোত্রের বুরাইদাহ ইবনুল হুসায়ব (রা.) রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখোমুখি হয়। তিনি ছিলেন তার কাওমের 
সর্দার। কুরাইশের ঘোষিত বিরাট পুরস্কারের লোভে এ লোকও তার গোত্রের ৭০ জন 
উদ্টরারোহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর 
সন্ধানে বের হয়েছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সামনাসামনি কথাবার্তা হতেই তার ভাবান্তর ঘটে ৷ তিনি নিজে এবং সাথে তার গোত্রের 
৭০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর বুরাইদাহ (রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে আরয করেন, মাদীনায় আপনাকে প্রবেশ করতে 
হলে আপনার একটি ঝাণ্ডার প্রয়োজন হবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিজের পাগড়ী খুলে 
একটি বর্শার সাথে বেঁধে নেন, তারপর একে সামনে বেঁধে ধরেন। এরপর তিনি আরয 
করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার কাছেই অবতরণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


১৪০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল হিজরাত), হা.নং:৪২৪৩; তাবারানী, আল-মু 'জায়ুল 
কাবীর, হা.নং: ৩৫২৪; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২৬০-১; ইবনুল কাইয়ুম, 
যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.৫০-১ 
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‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 8১2 ০৯ 5% ৩] -“আমার এ উদ্্রী আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আদিষ্ট $১ 

চ. ঘটনাক্রমে এ সময় যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.) মুসলিম ব্যবসায়ীদের 
একটি দলের সাথে শাম থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। যুবাইর (রা.) কয়েকটি মূল্যবান 
সাদা কাপড় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.)কে 
প্রদান করলেন, আসবাবপত্রহীন অবস্থায় এ দান তাদের জন্য অতি উপকারী প্রমাণিত 
হলো ।১২ ইবনু সাদ (রাহ.) বলেন, তারা দু'জনেই এ দুটি সাদা কাপড় পরেই মাদীনায় 
প্রবেশ করেছিলেন ।১০৩ 


কুবায় অবস্থান 

মাদীনার মুসলিমগণ ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা ছেড়ে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তারা 
তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রতিদিন ভোরে হাররার১* দিকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ পানে চেয়ে থাকতেন আর দুপুরের কড়া 
রোদে ফিরে আসতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সবাই নিজ নিজ ঘরে 
ফিরে গেছেন। এমন সময় এক ইয়াহুদী কোনো এক কাজে নিজের বালাখানার ওপর 
ওঠতেই সাদা বস্ত্র পরিহিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার 
সাথীদের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। সে তখন আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে 
ওঠলো, .0/৯:5.5%41 25৪136০৮৮78 € -“শুন, হে আরব সম্প্রদায়, 
তোমাদের সৌভাগ্য রবি আসছেন, তোমরা যীর প্রতীক্ষায় ছিলে।” এ কথা শুনামাত্রই 


১৪১. _আবুশ শায়খ আল-ইস্বাহানী, আখলাকুন নাবী, হা.নং: ৭৩৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.১,পৃ.১১০; ইবনুল জাওষী, আল-মুস্তাযিম, খ.১,পৃ.২৮০ 

১৪২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬ 
এতিহাসিক ইবনু সাদ রোহ.) যুবাইর (রা.)-এর স্থলে তালহা ইবনু “উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর 
নাম উল্লেখ করেছেন। (ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, পৃ.১৭৩) সম্ভবত এ উভয় 
ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে ঘটেছে। অথবা তালহা (রা.) স্বয়ং যুবাইর (রা.)-এর সাথে ব্যবসার 
সফরসঙ্গী ছিলেন। 

১৪৩. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭৩ 

১৪৪.  হাররাহ : মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে কুবার নিকটে একটি পাথুরে ভূখণ্ড । 
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আনসাররা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন। হাররায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। এ দিনটি ছিল সোমবার, রাবী“উল 
আওয়াল 1১৫ লোকদের সাথে মিলিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তাদের সাথে ডান দিকে মোড় নিয়ে বানু ‘আমর ইবনু 'আওফের মহল্লায় 
শুভাগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহন থেকে অবতরণ 
করে নিশ্চুপ বসেছিলেন এবং আবু বাকর (রা.) লোকদের সাথে দাড়িয়ে দাড়িয়ে কথা 
বলছিলেন। যে সব আনসার আগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
দেখেননি, তারা আবূ বাকর (ো.)কেই তাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল মনে করে সালাম 
করছিলেন। ইতোমধ্যে রোদের প্রখরতা বৃদ্ধি পেল। তখন আবু বাকর (রা.) নিজের চাদর 
দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ছায়া দিয়ে দীড়ালেন। 
তখনই সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে চিনতে পারলো ।*** 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুবায় মোট চৌদ্দ দিন অবস্থান 
করেন।৯৭ এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুলছুম ইবনুল 
হিদামের”৮ ঘরে এবং আবূ বাকর (রা.) খুবাইব ইবনু ইছাফের১* ঘরে অবস্থান 
করেন।১০ মাজলিস হতো সা'দ ইবনু খাইছামাহ (রা.)-এর ঘরে। সেখানে লোকজন 
এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং 


১৪৫. 0৬৮১৬২৮৮৬৮৬/7557 
মোতাবিক ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দ । (মানছুরপূরী, রাহমাতুল লিল- 

টু খ.১, পৃ. ১০২) যারা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নুবৃওয়াতের সূচনা ‘আমুল ফীল (হস্তির বছর)-এর ৯ই রাবী“উল আউয়াল, তাদের 
মতে এ দিনে তার নুবুওয়াতের ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল৷ 

১৪৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬ 

১৪৭. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৩৯ 
তবে ইবনু ইসহাক (রাহ.)-এর বর্ণনা মতে, তিনি কুবায় চারদিন - সোম, মঙ্গল, বুধ ও 
বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন। (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ. ৪৯৪) 

১৪৮. কারো কারো মতে, কুবায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ ইবনু খাইছামাহ 
(রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। | 

১৪৯. কারো কারো মতে, কুবায় আবূ বাকর (রা.) খারিজাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান 

A করেন। 

১৫০. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.২৭০; ইবনু হাযম, জাওমি'উস সীরাত, 
পৃ.৯৩; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৯৩ 
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সেখানেই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চতুম্পার্শ্বে ভিড় জমিয়ে 
থাকতেন।৯৯ এ কয়দিনের মধ্যেই তিনি কুবায় একটি মাসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করেন এবং সেখানে তিনি নামায পড়তেন। নুবুওয়াতের পর এটিই প্রথম মাসজিদ, 
কুর'আনের ভাষায় তাকওয়ার ওপর যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পনেরতম দিন 
(মতান্তরে পঞ্চম দিন) জুমু"আবার তিনি আল্লাহর নির্দেশে সওয়ারীতে আরোহন করেন। 
আবূ বাকর (রা.) তার পেছনে ছিলেন। কুবা’ থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি তার 
মাতুল গোত্র বানু নাজ্জারকে সংবাদ পাঠান। তারা তরবারি বহন করে উপস্থিত হয়। 
তাদের সাথে নিয়ে তিনি মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বানূ সালিম ইবনু “আওফের 
মহল্লায় পৌঁছার পর জুমু'আর নামাযের সময় হয়। সেখানে তিনি জুমু'আর নামায আদায় 
করেন। বর্তমানে এখানে একটি মাসজিদ রয়েছে । এ জুমুআর জামা“আতে একশ জন 
মুসাল্লী ছিলেন।১৫২ 


মাদীনায় প্রবেশ 


বানু সালিম ইবনু “আওফের মহল্লায় জুমু'আর নামায আদায় করার পর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় গমন করেন। এ দিনটি ছিল 
অত্যন্ত সমুজ্জ্বল ধতিহাসিক দিন। এ দিন মাদীনার অলিগলিতে আল্লাহর পবিত্রতা ও 
প্রশংসা ধ্বনি গুগ্ররিত হচ্ছিল। আনসারগণ প্রত্যেকেই সর্বান্তকরণে কামনা করতো, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বাড়িতে ওঠবেন। কিন্তু আবু আইয়ূব 
আল-আনসারী (রো.)ই এ সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাতুল বংশের লোক । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তীর বাড়িতেই অবস্থান গ্রহণ করেন। অপর দিকে 
আবু বাকর (রা.) মাদীনার পাশ্ববর্তী সুন্হ নামক স্থানে খারিজাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর 
ঘরে অবস্থান করেন। 

কয়েকদিন পর আবূ বাকর (রা.)-এর পুত্র ‘আবদুল্লাহ রা.) তার মা উম্মু রুমান 
এবং দু বোন আসমা ও “আয়িশা (রা.)কে নিয়ে মাদীনায় পৌঁছেন। তাদের সাথে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী সাওদা (রা.), দু'কন্যা ফাতিমা ও 
উম্মু কুলছুম (রা.) এবং উসামাহ ইবনু যায়িদ ও উম্মু আইমান (রা.)ও মাদীনায় আসেন। 
১৫১. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১১,পৃ.২৫১ 


১৫২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৩৯; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ. ৪৯৪; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.১,পৃ.৯৯, খ.৩,পৃ.৫০ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছার পর আবু বাকর 
এবং বিলাল (রা.) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় “আয়িশা (রা.) তাদের কাছে 
গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আব্বা, কেমন আছেন? বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আবূ বাকর 
- (রা.) বললেন, 


AN Bs 2 এসি ০9 এম ও ৪ GAY 


-“ প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের সাথে সুখ-আনন্দে বিভোর । অথচ মৃত্যু তাদের 
জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে ।” 


বিলাল (রা.) কিছুটা সুস্থ হবার পর আবৃত্তি করলেন, 
he) Fh dP ধু 55০ CS Nf 
0৮০) 25 এ ১9৩০৪ এরি 5৩5 Uy ০5১05) 


“যদি আমি জানতাম যে, আমি কি মাক্কার প্রান্তরে রাত যাপন করবো এবং 
আমার চারপাশে থাকবে ইযখির ও জালীল ঘাস! আমি কি জানি যে, মাজান্নার 
ঝর্ণার ধারে যেতে পারবো এবং শামা ও তাফীল পাহাড় দেখতে পাবো?” 


অতঃপর “আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত হয়ে তাদের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি আল্লাহ 
তা“আলার দরবারে দু'আ করলেন, 
Gee ১ TB ৮৮০০ 2 2 AG পভ এ ৫ ৬ 2 
. 2৮৫45 ৮৬ BLS 0810 0543 
-“হে আল্লাহ, মান্ধা যেমন আমাদের নিকট প্রিয় ছিল, মাদীনাকেও তেমনি অথবা 
তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন। এখানকার পরিবেশ ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর 


করে দিন। এখানকার সা" ও মুদ্দে (খাদ্য শস্যের পরিমাপক) বারকাত দিন এবং 
এ এলাকার জ্র-ব্যাধিকে সরিয়ে জুহফায় নিয়ে যান।”১৫৩ 


“আয়িশা রো.)ও একদিন জুরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবূ বাকর (রা.) ও 
অন্যান্য মুহাজিরের জন্যও মাদীনার আবহাওয়া অনুকূল হয়নি । কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু“আর ফল হলো এই যে, তখন থেকে মাদীনা আবহাওয়ার 


১৫৩. বুখারী, আস-সাহীহ, হা.নং: ১৭৫৬, ৩৬৩৩, ৫২২২, ৫২৪৫ 
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দিক থেকে সমগ্র হিজাযের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)- 
এর জীবনের এক অংশ ও মাকী যুগ পূর্ণ হয়। 


হিজরাতের এ ঘটনায় একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, সত্যের জন্য আবু 
বাকর (রা.) কি গভীর আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ মনোবলই না প্রদর্শন করেছেন! হিজরাতের এ 
সফর ছিল অত্যন্ত বিপদসন্কুল এবং যে কোনো মুহূর্তে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে- আবূ 
বাকর (রা.) এটা ভালো করেই জানতেন। তিনি এও জানতেন যে, এ সফরে যতখানি 
বিপদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর আসার আশঙ্কা ছিল, তার 
সহযাত্রীর ওপর তা অপেক্ষা কম বিপদ আপতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ সব 
কিছু সুস্পষ্টরূপে জানার পরেও তিনি হিজরাতে কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথীই হলেন না; বরং এ সাথী হতে পারাকে নিজের জন্য বিরাট 
সৌভাগ্য বলে মনে করলেন। বৃদ্ধ মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পদ, বাড়ি-ঘর কিছুর 
চিন্তাই তিনি করলেন না। সকল কিছু শক্রমুখে ছেড়ে এসে তিনি চললেন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লান্সাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষা করতে। সন্তান-সন্ততি ও সকল 
অর্থসম্পদকেও এ পথে নিয়োজিত করলেন। নিজের জীবন বিপন্ন, পরিবারের জীবন 
বিপন্ন; কিন্তু সে কথা তো গৌণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তার 
রক্ষা করতেই হবে- এটিই ছিল তীর একমাত্র ধ্যান, একমাত্র লক্ষ্য । তার এ সত্যনিষ্ঠা ও 
অত্যুজ্জল রাসূল-প্রীতির জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে অক্ষয় পুরস্কার দান করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা সে দিনকার গুহার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন, 


১১৪] ৪ ৩৬ ৯ ৩: 26158 050 ৮০৯ bi...) 
255৭ fy এ বি di 076 ৩5 &। dy OPS ৫ ৮ JH 

(... ayy 
দিয়েছিল। সে ছিলো দুজনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলো। তখন সে 
নিজের সাথীকে উদ্দেশ্য করে বললো, চিন্তাক্রিষ্ট হয়ো না! আল্লাহ আমাদের সাথেই 


রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি স্বীয় সাস্তবনা নাযিল করলেন এবং 
তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। ...”১৫৪ 


১৫৪. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) : ৪০ 
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এ আয়াতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর বহু বিশিষ্ট মর্যাদার কথা ফুটে ওঠেছে। 
মাক্কাবাসী কাফিররা যাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাদের মধ্যে আবূ বাকর 
(রা.)ই হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি। 
(বিভিন্ন প্রয়োজনে দু'এক জন ছাড়া) সরুলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে ছেড়ে আগেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) কেবল রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যই থেকে যান। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহিব অর্থাৎ নিত্য সহচর সুখে-দুঃখে, আপদে- 
বিপদে পরম বন্ধুরূপে তিনিই সর্বদা তার পাশে থাকতেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন তার 
গুহার একান্ত সাথী এবং আল্লাহর গায়িবী সাহায্যপ্রাপ্ত মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি । তার জন্য. 
এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাকে 
“দুজনের একজন' বলে উল্লেখ করেছেন, সর্বদা যাদের একান্ত পাশে থাকেন আল্লাহ । 


আবূ বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) + ১৩০ 


www.amarboi.org 


Contents 


অধ্যায়-৩ 
খিলাফাত-পূর্ব মাদানী জীবন 


মাসজিদে নাবাবীর জায়গার মূল্য পরিশোধ ও নির্মাণকাজে সহযোগিতা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম একটি 
মাসজিদ তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যাতে সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে আল্লাহর 
“ইবাদাত করতে পারেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায়। মাসজিদ 
নির্মাণের জন্য তিনি সেই জায়গাটি নির্ধারণ করেন, যেখানে তার উটটি বসে গিয়েছিল। 
অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, জায়গাটির মালিক হলেন সাহ্‌্ল ও সুহাইল নামের দু'জন 
ইয়াতীম বালক, যারা আস“আদ ইবনু যুরারাহ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমির এ অংশের ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ 
করেন। তাঁরা দু'জনই বললেন, .&। 05) ৬ ০ 48 3? 44 -ইয়া রাসূলাল্লাহ, না, 
আমরা এ জমিটুকু আপনাকে দান করলাম ।” কিন্তু দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে দান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচিত মূল্য দিয়েই তা ক্রয় করলেন। কোনো কোনো 
রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এ জমির মূল্য ছিল দশ দীনার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে আবূ বাকর (রা.) জমির এ মূল্য পরিশোধ করেন।২ 
বিস্ময়ের বিষয়, ইসলামের এ এঁতিহাসিক মাসজিদের ভিত্তিমূলেও রয়ে গেল আবূ বাকর 
(রা.)-এর দান। তিনি যে শুধু মূল্য পরিশোধ করেছিলেন তা নয়; বরং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ 
করেন এবং ইট বহন করেন। 


খারিজাহ (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনযাপন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় মাসজিদে নাবাবী 
নির্মাণের মাধ্যমে যেমন পারস্পরিক সম্মিলন ও মিল-মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন 


১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬ 
বিনামূল্যে জমিটি নিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মত না হবার পেছনে 
কারণ এ-ই হতে পারে যে, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, পরবর্তীকালে এ নযীর দেখিয়ে তার 
অনুসারীরা মাসজিদ নির্মাণ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অপরের জমি বিনামূল্যে অধিকার করে 
নেবে। | 

২. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.১,পৃ.২৩৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১১,পৃ.২৩৬ 
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করেছিলেন, তেমনি তিনি মানব ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল কর্ম সম্পন্ন করেন, যাকে 
মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নাম দেয়া হয়। যে সকল মুহাজির আল্লাহর 
রাস্তায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মাদীনায় এসেছিলেন, তারা একেবারে নিঃস্ব ও 
কপর্দকহীন হয়ে পড়েন। তাদের না ছিল থাকার মতো কোনো ঘরবাড়ি । না ছিল জীবন 
যাপনের জন্য কোনো অর্থ-সম্পদ। মাদীনাবাসী আনসারগণ এ সকল মুহাজিরকে অত্যন্ত 
উৎসাহের সাথে বরণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় 
পৌঁছেই মুহাজির ও আনসার উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। তিনি 
এক জনকে অন্য জনের ভাই বানিয়ে দিলেন। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শুধু অন্তঃসারশূন্য শব্দের 
আবরণে আচ্ছাদিত ছিল না; বরং তা এমন এক অঙ্গীকার ছিল, যা আত্মা ও সম্পদের 
সাথে জড়িত ছিল। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সাথে আত্মত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা ও সৌহার্দ- 
সম্প্রীতির প্রেরণাও সংমিশ্রিত ছিল। 

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
দু'জনের সামাজিক মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতেন তিনি “উমার (রা.)কে বানু সালিম - 
এর সর্দার “ইতবান ইবনু মালিক (রা.)-এর ভাই বানিয়ে দিলেন। আর আবূ বাকর 
(রা.)কে মাদীনার খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা-গোত্রের খ্যাতনামা সর্দার খারিজাহ ইবনু 
যায়িদ (রা.)-এর ভাই বানিয়ে দিলেন। মাদীনায় সুন্হ নামক মহল্লায় ছিল তার বাড়ি। 
আবু বাকর (রা.)-এর স্ত্রী-পরিজন মাদীনায় এসে পৌঁছলে তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহের 
জন্য উপার্জনের চেষ্টায় লেগে যান। তার মাদানী ভাই খারিজাহ (রা.)ও তার সাথে 
কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। খারিজাহ (রা.)-এর সাথে তার হৃদ্যতা এতো গভীর 
হয়ে ওঠেছিল যে, খারিজাহ (রা.) তার প্রিয়তমা কন্যা হাবীবাহ রো.)কে আবু বাকর 
(রা.)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলেন। এ হাবীবাহ (রা.)-এর গর্ভেই আবু 
বাকর (রা.)-এর কন্যা উম্মু কুলছুম (রা.) জনুগ্রহণ করেন। 

আবূ বাকর (রা.)-এর স্ত্রী উম্মু রূমান, কন্যা “আয়িশা (রা.) এবং অন্যান্য সন্তান 
আবূ আইয়ুব আল-আনসারী (রা.)-এর বাড়ির নিকটবর্তী অন্য একটি ঘরে অবস্থান 
করতেন। তিনি নিজে সুন্হ মহল্লায় বাস করতেন এবং প্রতিদিন সে বাড়িতে যাতায়াত 
করে পরিবারবর্গের খোজখবর নিতেন। 


“আয়িশা রো.)-এর রুখসাতি ও তার মাহর আদায় 
ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে “আয়িশা রো.) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিস্ময়ের বিষয়, 


৩. ইবনু হাযম, জাওয়ামি'উস সীরাত, পৃ.৯৬ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী “আয়িশা (রা.)-এর মাহর 
আদায়েও ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর দান। মাদীনায় পৌঁছার পর আবূ বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ‘আয়িশা (রা.)-এর রুখসাতির 
ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, “মাহর আদায় করার মতো অর্থ আমার নিকট নেই।” আবু বাকর (রা.) তখন 
মাহরের সমুদয় অর্থ- সাড়ে বারো উকিয়া (অর্থাৎ পাচশত দিরহাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে পেশ করেন। তিনি এ অর্থ “আয়িশা (রা.)-এর 
নিকট পাঠিয়ে দেন।ঃ এ দিকে উম্মু রমান (রা.) তার প্রিয়তমা কন্যা “আয়িশা (রা.)কে 
গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে দুলহিন সাজিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র গৃহে প্রেরণ করেন। ‘আয়িশা (রা.)-এর 
বর্ণনা অনুযায়ী তখন তার বয়স ছিল নয় বছর ।* 


বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ 

মুসলিমদের মাক্কার জীবন ছিল অবর্ণনীয় বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে ভরপুর । 
করা দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই ছিল তখন কষ্টকর। তাদেরকে বিভিন্নভাবে 
নির্যাতন করা হতো। এ সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মুসলিমদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে ঈমানের 
দৃঢ়তায় ও কাজেকর্মে পরিপক্ক বানাতে চেয়েছিলেন। এ সময়ে পরিপূর্ণ আনুগত্য, ধৈর্য, 
সংযম ও আত্মবিসর্জনের মতো গুণাবলির প্রয়োজন ছিল বেশি। এ কারণেই পবিত্র 
কুর'আনে মাক্কায় অবতীর্ণ যতগুলো সূরা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ধৈর্য ও সালাতের সাথে 
আল্লাহর সাহায্য কামনা ও বিপদাপদের সময় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও তীর দিকে 
প্রত্যাবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌছার পর সেখানে 
প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এবার মুসলিমদেরকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পরিচালনা করতে হবে, নিজেদের কিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে সুসংগঠিত করতে হবে, 
প্রয়োজনবোধে অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে হবে, জাতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার একটি 
পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে। যেহেতু আবূ বাকর (রা.) সকল ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী ছিলেন, তাই এ ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন গুণ ও যোগ্যতা 


8. হাকিম, আল-যুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৭৯১; ইবনু সা'দ, 


আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.৬৩; তাবারী, আল-মুস্তাখাব মিন যায়লিল মুযাইয়াল, পৃ.৯৪ 
৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬০৫, ৩৬০৭ 
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যেমন- সঠিক মতামত, উত্তম ও ফলপ্রসূ কৌশল, দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের পরিপন্ধতা প্রভৃতি 
অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 

মাদীনায় হিজরাতের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর ওফাতের পূর্বপর্যস্ত যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার সবগুলোতেই আবূ বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী ছিলেন। এঁতিহাসিকগণ সকলেই 
একমত যে, বাদ্রসহ সকল যুদ্ধেই আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি উপস্থিত ছিলেন না- এরূপ কোনো যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি। 
এমন কি উহুদের যুদ্ধে যখন লোকেরা পিছু হঠছিলো, তখনও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দৃঢ়পদে অবিচল ছিলেন।১ তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদানী জীবনে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়, তার সবগুলোতে আবূ বাকর (রা.) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত তিনি 
যুদ্ধের মাঠে একজন বীর সেনানী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে একজন উঁচু স্তরের পরামর্শদাতা, 
প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন পাহাড়ের মতো সুদৃঢ় এবং অনুকূল পরিবেশে অত্যন্ত ন্শ্র। 
বিশিষ্ট তাবিঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা.) বলেন, 

১৫০ ply ale ঞ ৩০ dlp os ঞ। ০১ 300 SS YON 

ডি ০401 ৬ 2 ১৬9 95 est ৬৪ £১০ ১৬ ১5209 

এ le FL ply ale dt এ০ di 055 ১৫ 

-“ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবু বাকর (রা.) 

ছিলেন একজন মন্ত্রীর মর্যাদায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 

ব্যক্তি ৷... রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ওপর অন্য কাউকে 

প্রাধান্য দিতেন না।”? 

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে যে সকল 
সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক. গাযওয়া 
ও দুই. সারিয়্যাহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে অভিযানে স্বয়ং অংশ 
গ্রহণ করেছেন, তাকে 'গাযওয়া” বলা হয়। আর যে অভিযানে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ 
করেননি বরং তার কোনো সাহাবীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, তাকে “সারিয়্যাহ' বলা 


৬. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭৫; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.২,পৃ.১৪৩; ইবনুল*জাওষী, সিফাতুস সাফওয়াত, খ.১,পৃ.৬৮ 
৭. হাকিম, আল-মুভাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮২ 
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হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে বহু সাহাবীর নেতৃতে 
ছোট-বড় মিলে এ ধরনের প্রায় ৭০টি সারিয়্যাহ সংঘটিত হয়।” আবূ বাকর (রা.) যেহেতু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অকৃত্রিম সাথী ও বিশেষ পরামর্শদাতা 
ছিলেন, তাই সাধারণত তাকে সারিয়্যায় প্রেরণ করা হতো না।* তিনি একান্ত পরামর্শদাতা 
ও ব্যবস্থাপক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অবস্থান 
করতেন। হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 

CAN dt ol ০১ ৫৬১ St এ! আপা 0০৬৪ এ 

CPI ip তো sf CA US 

-“আমার ইচ্ছা হয় বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন অঞ্চলে ফারয ও সুন্নাতের তা‘লীম ও 

শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক প্রেরণ করি। যেমন “ঈসা 

(‘আ.) তার সহচরদেরকে প্রেরণ করতেন” 
তখন একজন আরয করলেন, আপনি আবূ বাকর ও ‘উমার (রা.)কে কেন প্রেরণ করেন 
না? রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ০৫ ০৫৮ এ ৮ ৬% 
০0 ৮0৬ ১৭। ০৮ দু'জন ছাড়া আমার উপায় নেই। অর্থাৎ তাদের 
সহযোগিতা সর্বক্ষণ আমার প্রয়োজন হয়। কেননা এরা দু'জন হলেন দীনের কান ও 
চক্ষুস্বরূপ ।”১০ 

বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে আবূ বাকর (রা.) তার জান-মাল, পরামর্শ ও বুদ্ধিমত্তা 
দিয়ে কিভাবে আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাথে সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছিলেন নিয়ে আমরা তার একটি বিশদ বিবরণ 
পেশ করতে প্রয়াস পাবো, ইনশা’ আল্লাহ। 


১. বাদরের যুদ্ধ . 

বাদরের যুদ্ধ মাক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ । এটি হিজরী 
দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাদান তারিখে সংঘটিত হয় । এ যুদ্ধে মাত্র তিনশত তের জন মুসলিম 
সহস্রাধিক কাফিরের বিরুদ্ধে বিরাট জয় ও সাফল্য লাভ করেন । ইসলামের প্রথম অবস্থা 


৮. ইবনু হাজার, ফাতহল বারী, খ.১১,পৃ.২৮৪, খ.১২,পৃ.২৮১ 

৯. তবে বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তার নেতৃত্বে দুটি সারিয়্যাহ প্রেরণ করেছিলেন। একটি হল- নাজদের বানু কিলাবকে দমন 
করার উদ্দেশ্যে, অপরটি হল বানু ফাযারার দিকে । এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো, 
ইনশা' আল্লাহ । 

১০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪২২ 
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থেকেই মুসলিমগণ মাক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে সকল উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ 
করে আসছিলেন, এ যুদ্ধের ফলে তার অবসান ঘটেছিল। মাদীনার জীবনে একমাত্র 
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরজ্জামাদি সংগ্রহ করার মতো 
ব্যস্ততা ছাড়া তাদের মনে আর কোনো ধরনের অস্থিরতা এবং পেরেশানি ছিল না। এ 
যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার এ ভূমিকাগুলোর 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 


ক. যুদ্ধের পরামর্শ দান 

বাদর যুদ্ধে মুসলিমদের মাদীনা থেকে বের হবার সময় মান্কার কাফিরদের সাথে 
যুদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না; তাদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে 
শাম থেকে প্রত্যাবর্তনরত চল্লিশ (মতান্তরে ষাট) জন লোকের সমন্বয়ে গঠিত বণিক 
দলের পথরোধ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা । কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, AS 3৪ 40৮5) Sb &। এত ঞ। ০5০ EF এ - 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল কুরাইশের বণিক কাফিলার 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।”১১ উল্লেখ্য যে, আবূ সুফইয়ান মাক্কা থেকে পঞ্চাশ হাজার দীনার 
সংগ্রহ করে যুদ্ধান্ত্র ক্রয় করার জন্য প্রকাণ্ড এক উটের কাফিলা নিয়ে শামে যাত্রা 
করেছিলেন। সে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবূ সুফইয়ান মাকীয় ফিরে গেলেই কুরাইশরা মাদীনা 
আক্রমণ করতে আসবে এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা । তখনকার সময় মাক্কা থেকে শামে 
যেতে হলে বাদর হয়ে যেতে হতো। আর বাদর ছিল মাদীনার অন্তর্তুক্ত। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন নিশ্চেষ্ট বসে থাকা 
তিনি মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। কুরাইশরা মাদীনার মধ্য দিয়ে শামে যুদ্ধান্ত্র 
কিনতে যাবে এবং বিনা বাধায় নিরাপদে দেশে ফিরে গিয়ে এ অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই মাদীনার 
মুসলিমগণকে আক্রমণ করতে আসবে আর তখন মুসলিমগণ তাদেরকে বাধা দিতে বের 
হবে, তা কী কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা? যুদ্ধনীতির দিক দিয়ে এটি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাই স্থির করলেন যে, যখন আবু সুফইয়ান 
অস্ত্রশস্ত্রসহ মাক্কার দিকে অগ্রসর হবেন, তখন বাদরে তিনি তাকে বাধা দেবেন এবং 
অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবেন। 

আবু সুফ্ইয়ান যখন জানতে পারলো যে, মুসলিমগণ কুরাইশের বণিক দলের 
ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, তখন তিনি এক দিকে মাক্কায় তাদের হিফাযাতের 
জন্য দ্রুত সাহায্য চেয়ে লোক পাঠান, অপর দিকে তিনি নিজেও ভিন্ন পথে অত্যন্ত 
সতর্কতার সাথে অগ্রসর হন। এভাবে তারা নিরাপদে মাক্কায় পৌছে যায়। কিন্তু তাদের 
সাহায্যে বের হওয়া সশস্ত্র কাফিররা মান্ধায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আবু জাহ্‌লের 


১১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৬৫৭ 
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নেতৃত্বে বাদর প্রান্তরের:দিকে রওয়ানা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কুরাইশের বণিক কাফিলা ও সমরবাহিনী উভয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লাভ করে 
নিশ্চিত হন যে, কুরাইশদের সাথে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্ধ। কেননা একদিকে 
কুরাইশ বাহিনীকে যদি বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে পরিণামে তাদের সামরিক 
দাপট বেড়ে যাবে এবং তাদের রাজনৈতিক সাফল্য ও প্রভাববলয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হবে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের আওয়ায দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ইসলামের শক্ররা 
দুম্কৃতিতে মেতে ওঠবে। তদুপরি কুরাইশ বাহিনী যে মাদীনা অভিমুখে অগ্রসর হবে না 
এবং মুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের ধ্বংস করার সাহস করবে না, তারও কোনো 
নিশ্চয়তা ছিল না। হঠাৎ করে পরিস্থিতির এমন ভয়ানক পরিবর্তনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচ্চ পর্যায়ের এক সামরিক পরামর্শ পরিষদের বৈঠক আহ্বান 
করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সেনা অধিনায়ক ও সাধারণ সৈন্যদের 
মতামত নেয়া হয়। এ সময় কিছু সংখ্যক মুসলিম রক্তাক্ত সংঘর্ষের কথা শুনে কেঁপে 
ওঠেন এবং তাদের মন ধুক ধুক করতে শুরু করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন, 
«SAIS ৩৮০ 25 90 Gordy এ ১ Uy আপ ওটি 
CORE 50০১৭ dL OFC এরি Sos এম Godt ৯ ০৭ 
-“যেমন তোমার রাব্ব তোমাকে বথার্থরূপে তোমার গৃহ থেকে বের করেছিলেন, 
অথচ ঈমানদারদের একটি দল তা পছন্দ করেনি। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্ক করতে থাকে। যেন তাদেরকে মৃত্যুর 
দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।”১২ 
সেনা অধিনায়কদের মতামত চাওয়া হলে সর্বপ্রথম আবু বাকর (রা.) ওঠে যুদ্ধের 
পক্ষে চমৎকার মনোভাব প্রকাশ করেন। এরপর “উমার (রা.)ও যুদ্ধের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি 
দিয়ে কথা বলেন। তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি 
তাদের নিবেদিত চিত্ততার পরিচয় ফুটে ওঠে । এরপর মিকদাদ ইবনু “আম্র রো.) ওঠে 
নিবেদন করলেন, 
59 US ৫058 681 ৬০ ০৫ dt 51010 ০৮০ & 0৯ €ু 
€ 9১35৬ 45 ৩504 5509 Sf Tad: Fd 0204 5 
% (5 Ex SHG 0558 ৫০ ৫1648 ৬৫০) পরে শি) SS 
এও EF 93505 ০০ এ ১০ এ% এ ও ০০৮ 


১২. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল : ৫-৬ 
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-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন, আপনি সে 
অনুযায়ীই সামনে অগ্রসর হোন । আমরা আপনার সাথেই আছি। আল্লাহর কাসাম, 
বানু ইসরা'ঈল মূসা (€আ.)কে যা বলেছিল, আমরা আপনাকে তা বলবো না। 
[উল্লেখ্য যে, বানু ইসরা'ঈল মুসা (আ.)কে বলেছিল, “হে মুসা, তারা 
(“আমালিকা গোত্র) যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশই 
করবো না। সুতরাং তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা 
এখানেই বসে থাকবো ।” আর আমরা বলবো, “আপনি এবং আপনার প্রতিপালক 
যান এবং লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থেকে লড়বোই । সে মহান 
সত্তার. শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি 
আমাদের বারকুল গিমাদ পর্যস্তও নিয়ে যান, তবুও আমরা সারা পথ লড়াই করতে 
করতে আপনার সাথে সেখানে পৌছবো ।” 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিকদাদ (রা.)-এর এ কথা শুনে তার 

ংসা করেন এবং তার জন্য দু'আ করেন ।১৩ 

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর রো.)ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ 

(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনোভাব বুঝতে পেরে যুদ্ধের পক্ষে চমৎকার মত 

প্রকাশ করেন। এরপর অন্যরা যুদ্ধের পক্ষে নিজেদের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান। 


খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে গোপন সংবাদ সংগ্রহ 
বাদরে পৌছেই আবূ বাকর (রা.) ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাথেই থাকলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে মাক্কার সৈন্যদের অবস্থান জানার জন্য বের 
হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তারা আরবের এক বৃদ্ধের দেখা পান।* রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃদ্ধটিকে কুরাইশ এবং রাসূলুল্লাহ ও তার সাহাবীদের 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উভয় বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না; কিন্তু 
বুড়ো বেঁকে বসেন। সে বললো, আপনারা নিজেদের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত আমি কিছুই 
বলবো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমরা আপনার নিকট 
যা জানতে চেয়েছি, তা বলুন। এরপর আমরা আপনাকে নিজেদের পরিচয় দেবো। বৃদ্ধ 
বললো, আমি জেনেছি, মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা অমুক দিন বেরিয়েছে। সংবাদদাতা যদি 
১৩. বাইহাকী, দালা য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং ৮৭৪; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.৬১৪; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৩৯১-২; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 
উয়ুনুল আছার, খ.১, পৃ.৩২৭ সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.৩,পৃ.৫৭ 


১৪. এতিহাসিক ইবনু হিশাম (রাহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এ বৃদ্ধের নাম হল- সুফইয়ান আদ- 
দামরী ৷ (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৬১৬) 
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আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে আজ তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা । এ 
কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সে জায়গার কথাই বললেন, যেখানে সে সময় মাদীনার বাহিনী 
অবস্থান করছিল। বৃদ্ধ আরো বললো, কুরাইশ অমুক দিন বেরিয়েছে। সংবাদবাহক যদি 
আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে কুরাইশদের আজ অমুক জায়গায় থাকার কথা । 
এ কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সে জায়গার কথাই বললেন, যেখানে মাক্কার বাহিনী অবস্থান 
করছিল। বৃদ্ধ কথা শেষ করে বললো, এবার আপনাদের পরিচয় দিন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .:৮ "2 ১৯৫ -“আমরা একই পানি থেকে 
উদ্ভূত ৷” এ কথা বলে তাঁরা চলে এলেন। বৃদ্ধ বিড়বিড় করতে লাগলো, CARLIE TS 
₹91। :৬-“কোন পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে?”* 

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কী পরিমাণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি কী রূপ তার 
আস্থাভাজন ছিলেন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে চরম বিপদের 
সময় একান্তে সাথে নিয়ে শত্রুদের অবস্থান জানার জন্য বের হলেন। 


গ. তাবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরায় নিযুক্ত থাকা 
যুদ্ধের শুরুতে সাহাবা কিরাম পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব 
দিকে একটি উঁচু টিলার ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য 
একটি তাবু তৈরি করে দেন।৯ তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই 
মুসলিম সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন। এ তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অবস্থানের ও তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের 
সৌভাগ্য আবূ বাকর (রা.)-এর ভাগ্যে জুটেছিল। বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব 
(রা.) বলেন, . 5১১45 SAL ৬ ৩ ০৪০.. .-* আবু বাকর রো.) ছিলেন বাদর 
যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাই ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তীবুতে অবস্থানকারী 
দ্বিতীয় ব্যক্তি।... ”১*৭ তিনি সে দিন একখানা নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে অত্যন্ত 
05585529569 


১৫. ৰাইহাকী, দালা'য়িলুন নুরুওয়াত, হা.নংং ৮৭৪; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.৬১৬; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ-৩৯৬, ইবনু সাইয়িদিন নাস, 
‘উয়ুনূল আছার, খ.১,পৃ.৩২৯ সুহায়লী, আর-রাওদুল উনৃফ, খ.৩, পৃ.৫৮ 

১৬. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৬২০ 

১৭. হাকিম, আল-মুত্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮২ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সা'দ ইবনু মু'আয (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল 
সব প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন 
খ.১,পৃ.৬২৮; ইবনু আস-সীরাতৃন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৪১০; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 
‘উয়ুনূল আছার, খ.১,পৃ.৩৩৯) 

১৮. বাযযার, আল-মুসনাদ, হা.নং: ৬৮৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.৩৩১ 
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ঘ. আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ লাভ 
মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ও যুদ্ধের কাতারে দাড় করার পর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্য তৈরিকৃত তাবৃতে প্রবেশ 
করলেন। এঁ সময় তাঁবুতে তার সাথে আবু বাকর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। 
ঃপর তিনি কা'বা শারীফের দিকে মুখ করে দু হাত প্রসারিত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ 
তা'আলার দরবারে তার সাহায্যের. ওয়াদা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন, 
৮৬ ৬: ০! ০ 9) 5 5 কত ভিডি) 5 ৩ ১ “4 
20) & ৪ ৫০০০ ১৮0 Gas) 
-“হে আল্লাহ, আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূরণ করুন। হে 
আল্লাহ, আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা বাস্তবায়ন করুন। হে 
আল্লাহ্‌, যদি মুসলিমদের এ দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে এ (পৃথিবীতে) 
আপনার “ইবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতিশয় কাতরকণ্ঠে এ প্রার্থনা করছিলেন। 
এমতাবস্থায় তার পবিত্র কাধ থেকে চাদর খসে পড়ছিল। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাদর ঠিক করে দিলেন এবং তার পিঠের ওপর 
হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, ০ ০4৫ ৮: 4% 4 ৬95৩ BUS জে ৪ 
(457 -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, এবার থামুন! আপনি.তো আপনার রাব্বের নিকট অতিশয় 
কাতরতার সাথে প্রার্থনা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তার ওয়াদা পূরণ 
করবেন।” ঠিক তখনি ওহি নাযিল হলো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রদান করা 
হলো- 


KIL te ৮৫৫ ৮৮০ তা তি ০৪০০৬ তি) OFS সু ৯ 
€৬১১% 

-“স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রাব্বের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, 

তিনি তা কাবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো 

এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে ।” (আল-কুর'আন, ৮ 

সূরা আল-আনফালঃ ৯)৯৯ 

“আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। বাদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 


১৯. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩৩০৯; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৬২৬ 
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(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করলেন, ৮41 42৬1) ৪০৬ এমন fh পি 
১৩ শর ০৪১ ০! -“হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রার্থনা 
করছি। হে আল্লাহ! যদি আপনি চান যে, (এ দুনিয়ায় আজকের পরে) আপনার “ইবাদাত 
করা না হোক,.... ৷” এতটুকু বলতেই আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, ৬-৮ -“থামুন! যথেষ্ট হয়েছে।” 
এ কথা বলার পরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮৭ (০৯ 
79 53 (অর্থাৎ কাফিরদের দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পেছনে ফিরে 
পলায়ন করবে।) পড়তে পড়তে তাবু থেকে বের হয়ে আসলেন।২ এঁতিহাসিক ইবনু 
ইসহাক (রাহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বিত ফিরে পেলেন এবং আবু বাকর (রো.)কে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, 


এ BA ph 9৩ বা এই ৭৬ 7 di pas BES এছ প্র 
8৪ 854 
“আবু বাকর, খুশি হও! তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌছেছে। এই যে 
জিবরীল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার আগে আগে আসছেন এবং ধুলোবালি 
ওড়ছে।”২১ 
এ রিওয়ায়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর দু'আর ফলে আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
প্রশান্তি ও অপরিমেয় দৃঢ়তা সঞ্চারিত হয়। তার এ দৃঢ়তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তার দু'আ কাবুল হয়েছে এবং আল্লাহর 
সাহায্য অত্যাসন্ন। এ কারণে আবূ বাকর (রা.) যখন ৬.৮ বলে তাকে দুআ থামাতে 
বললেন, তখনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ বন্ধ করে তাবু ছেড়ে 
বাইরে চলে আসলেন এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে ওঠেন, চা ১5 ৬ ১76০৮% ২২ 
অথবা এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আর 
সময় আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআ কাবুল হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য 
অত্যাসন্ন।২ অথবা এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


২০. . বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং: ৩৬৫৯ 
২১. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৬২৬ 
২২. ইবনু হাজার, উর 

২৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইযালাতুল খাফা, 
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দু'আ করে চলছেন। আর এদিকে আল্লাহর সাহায্যের বিভিন্ন নিদর্শন একের পর এক 
প্রকাশ পেতে শুরু করেছে । আবূ বাকর (রা.) তা দেখতে পেয়েই বললেন, এ - 
“এবার থামুন! আল্লাহ তাআলা আপনার দু'আ কাবুল করেছেন ।” 

উল্লেখ্য যে, এরূপ যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে মুসলিম সেনাপতি ও 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অনুপম সুন্নাত 
অনুসরণ করা উচিত ৷ মুসলিম বাহিনী যখনই শত্রুদের সামনে দাঁড়াবে, তখন প্রধান ব্যক্তি 
সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে পূর্ণ বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হবেন এবং অতিশয় 
কাতরতার সাথে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করবেন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা 
তার প্রার্থনা কাবুল করবেন। 


ও. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে থেকে বীর-বিক্রমে লড়াই 
করা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবু থেকে বের হবার পর 
দেখলেন যে, দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ সময় তিনি নিজেও সরাসরি 
যুদ্ধে অবতরণ করলেন এবং তার পাশে থেকে আবূ বাকর (রো.) এমন দৃঢ়তার সাথে 
নিজের কর্তব্য পালন করছিলেন যে, তিনি নিজে বীরত্বের সাথে লড়াইও করছিলেন এবং 
সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরার কাজেও কোনো 
প্রকার ক্রটি করেননি ।২$ যুদ্ধ করতে করতে একবার তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাদর মুবারাক তার কাঁধ থেকে ঝুলে 
পড়ে জমিনের সাথে লুটে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষিপ্রগতিতে সেখানে গিয়ে চাদরখানি 
তার কাধে ওঠিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পুনরায় শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।২৫ 

তার জ্ঞোষ্ঠপুত্র আবদুর রাহমান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাই তিনি 
মাক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী ও সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। 
বাদর যুদ্ধে তিনিও কুরাইশ বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের মাঠে 
অবতরণ করে তিনি আস্ফালন করে বলতে লাগলেন, এমন কে আছে, যে আমার সাথে 
যুদ্ধ করবে? আবূ বাকর (রো.) ছেলের এ হুংকার শুনে তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে পুত্রের 
মুকাবিলা করার জন্য দৌড়ে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লীষ্). পিতা-পুত্রের যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করলেন না। তাই তিনি আবূ বাকর 
(রা.)কে থামিচয়.দিয়ে বললেন, .৫4.4% ৬:-“তুমি নিজে আমার কাজে নিয়োজিত 





২৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদীষ্কাতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৩,পৃ.৩৪০ 
২৫. আবদুল হালিম, সিদ্দীকে রুত্যাবু বকর /রা.), পৃ.৪৩ 
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থাকো।”২ অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবদুর রাহমান (রা.) মুসলিম হবার পর 
একদিন তার পিতা আবু বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ON FE ৪ ০১০ 5 
১৫ 8) 4৪৬ ০/-“বাদর যুদ্ধের দিন একবার আপনি আমার তরবারির আওতায় 
চলে এসেছিলেন; কিন্তু আমি তরবারি সংবরণপূর্কক অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম । 
আপনাকে হত্যা করিনি।” এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, ৪ ০52 '% 44 
4৬ ০১৮ ৮ আমি তোমাকে দেখতে পাইনি; দেখতে পেলে আমি অন্য দিকে 
ফিরে যেতাম না অর্থাৎ তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না।”২৭ 


চ. আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শের ভিত্তিতে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান 

অবশেষে মুসলিমগণ বিজয় লাভ করলেন। প্রচুর গানীমাতের সম্পদ তাদের 
হস্তগত হল। তা ছাড়া সত্তর জন কাফিরও তাদের হাতে বন্দী হল, যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা “আব্বাস এবং তার জামাতা (যোয়নাব [রা.]- 
এর স্বামী) আবুল 'আসও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বন্দীদ্র্কে নিয়ে মাদীনায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের ব্যাপারে সাহাবা 
কিরামের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। 

দীর্ঘ তের বঘষ্র ধরে এ কাফিররা নির্বিচারে ও নির্মমভাবে মুসলিমদের ওপরে 
অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল । এদের অত্যাচারে মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে 
পড়লে তারা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে আদীনায় হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ 
বন্দী কাফিররা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, ভাদ্রে কৃত সে তেরো বৎসরের অত্যাচার ও 
উৎপীড়নের প্রতিফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে সববে। অতএব, তারা আবূ বাকর 
(রা.)কে সম্বোধন করে বললো, আবূ বাকর! আমরা তোমাকে ফাল্যকাল থেকে একজন 
সুবিবেচক ও শান্তিপ্রিয় লোক বলে জানি। তুমি অবশ্যই জানো যে, আমরা আজ 
ঘটনাক্রমে তোমাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছি। সকলেই তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও 


২৬. ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.২০৩; সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত, 
খ.৬,পৃ-৭৩ 
উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথার পেছনে তার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ছিল আবূ বাকর (রা.)কে সুকৌশলে তার পুত্রের সাথে মুকাবিলা করা থেকে ফিরিয়ে 
রাখা । আবূ বাকর (রা.) তখন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছিলেন। তাই এ সম্ভাবনা ছিল যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তাকে সরলভাবে বাধা প্রদান করতেন এবং 
বলতেন, তুমি এখানেই থাকো, তা হলে হয়তো তার ওপর এতো প্রতিক্রিয়া হতো না অথবা 
হলেও তিনি মনে ব্যথা পেতেন। তাই রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনভাবে 
কথা বললেন, যা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অবস্থান করে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। 

২৭ ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০,পৃ.১২৭, সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৪; সুহায়লী, 
আর-রাওদুল উনুফ, খ.৩,পৃ.৮৪ 
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বন্ধু-বান্ধব । আমাদেরকে হত্যা করলে বা. কোনো প্রকার কষ্ট প্রদান করলে তোমাদের 
আত্মীয়-স্বজনকেই কষ্ট প্রদান করা হবে। আমরা আজ তোমাকে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের 
দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি যে, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট সুপারিশ করে আমাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করে দাও অথবা আমাদের নিকট 
থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে আমাদেরকে মুক্ত করে দাও। আবূ বাকর (রা.) তাদের 
কাকুতি-মিনতি দেখে বললেন, আচ্ছা, দেখা যাক, কতটুকু কী করা যায়। 

কাফিররা “উমার (রা.)-এর নিকটও অনুরূপভাবে কাতর প্রার্থনা জানালো; কিন্তু 
“উমার (রা.) তাদের আবেদন শুনে শুধু এক দৃষ্টিতে তাদের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। 
কোনো কথাই বললেন না। 

“আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদরের যুদ্ধের 
বন্দীদের মাদীনায় নিয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা 
কিরামকে ডেকে বললেন, pli sh ৬ ০56 ৬ “তোমরা এ বন্দীদের ব্যাপারে 
কি ব্যবস্থা করতে বল?" আবূ বাকর (রা.) জানতেন, প্রতিহিংসার দ্বারা হৃদয় জয় করা 
যায় না; প্রেম দিয়েই তা সম্ভব । তাই তিনি বললেন, 

০5 Sf dr এ cee 9850 0৪2৭ এ) EUG এ ০১) ৪ 

ue 

-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা আপনার কাওম ও আপনার আত্মীয়-স্বলজন। এদেরকে 

জীবনে বাঁচিয়ে রাখুন এবং সুযোগ দান করুন। বিচিত্র, নয় যে, এরা অদূর 

ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কাবুল 
করবেন।”২ 
“উমার (রা.) বলেন, ৮৪৩৬ ৮১০৩ ৮৪ BIH ৩+/৮ 05০ ভুইয়া 
রাসূলাল্লাহ, (এরা আপনার শক্র), তারা আপনাকে বের করে দিয়েছে এবং আপনাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতএব এদের সকলের গর্দান উড়িয়ে দিন।” আবদুল্লাহ ইবনু 
রাওয়াহা (রা.) বললেন, ১) ০ ১48 ৮2১6 « asd SS (59 ১৪) 48 ০৯০) ৪ 
4১৫ ৫-হিয়া রাসূলাল্লাহ, এদের জন্য বিস্তর কাঠওয়ালা একটি উপত্যকা দেখুন, 


২৮. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আবূ বাকর (রা.)-এর অভিমত এভাবে বর্ণিত হয়েছে- 
.১। 02 44 401 ৮৯955 ১0৩৩ ৬4৮০ ৫০০ ৬৪০ al ০৮০ ৪ 
-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা তো আপনার সন্তান-সন্ততি, বাপ-দাদা ও গোত্রম্বজন। আপনি 


এদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপনার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে 
রক্ষা করবেন।” (তাবারানী, আল-মু 'জামুল কাবীর, হা.নং: ১০১০৯) 
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তারপর তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিন।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা ‘আব্বাস (রা.) বলে ওঠলেন, 43 
৬৮)-“তুমি তো আত্মীয়তার কোনো বালাই রাখলে না!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ :সব পরামর্শ শুনে প্রথমে কোনো জবাব দিলেন না। লোকদের 
মধ্যে কেউ কেউ বলে ওঠলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর 
(রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আর কেউ বললো, না, তিনি “উমার (রা.)-এর পরামর্শ 
গ্রহণ করবেন। আবার আর কেউ বললো, না, তিনি “আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.)-এর 
পরামর্শ গ্রহণ করবেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 


এ di 50 ol Se OST ৬৮ 2 ৬) ০5৪ LS % এ! 
Ded ip OHS ৬৮ £8 ০৩১ ০১৫ 
-“আল্লাহ তাআলা কিছু কিছু অন্তর এতো নম্র করে দেন যে, তা দুধের চেয়েও 


অধিক তরল হয়ে থাকে । আবার আর কিছু লোকের অন্তর এতো কঠোর করেন 
যে, তা পাথরের চেয়েও অধিক কঠোর হয়ে থাকে ।” 


এরপর তিনি আবু বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
we IG কি ১০) ০৪ ক এডি alg সু HS এ ৪ 559) 
১1)০৬ ৩০০ JF ১৪৫ UG 5) ৭ ৪৮) ০১ এ ৬ ১৪ 
{ তে ৯৭ ০ ৪ ৮৪ 2 29 ৩১০ ৮৪৮ পিএ 


পা 


-“আবূ বাকর, তোমার উদাহরণ ইবরাহীম (“আ.)-এর মতোই। তিনি 
বলেছিলেন, “যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারা আমারই দলভুক্ত । আর যারা 
আমার অবাধ্যতা করেছে, নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' আবূ বাকর, 
তোমার মধ্যে ‘ঈসা (আ.)-এরও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন," 
“আপনি যদি এদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করেন, তবে এরা তো আপনারই 
বান্দাহ। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয় আপনি 
মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী ।” 
এরপর তিনি উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 


০ ০2 ৮০0 এড 9 UU) 00৪ of এ ০৯ ৫ 5 9 
3 POI এ৬ 0৮ ৫909৬ ৬৬ JS ৮৪ ৫ এত 42195 
(৮801 MANY ও 15 W ৮৪5৩ ৬৩ 
১৯__ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ১৪৫ 
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এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৮5 0945 6 সি df 
-“তোমরা নিঃস্ব সম্প্রদায়। অতএব, হয়তো তোমরা 
এঁদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দাও; নতুবা এদেরকে হত্যা করে ফেলো ।”** 
অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাকর (রা.)-এর পরামর্শ 
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-“উমার, তোমার উদাহরণ নূহ (“আলাইহিস সালাম)-এর মতোই । তিনি 
বলেছিলেন, “ইয়া রাব্ব, আপনি. এ কাফিরদের মধ্য থেকে একজন লোককেও 
যমিনের ওপর বসবাসকারীরূপে জীবিত ছাড়বেন না।' অধিকন্তু, তোমার মধ্যে 
মূসা (আ.)-এর দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, “হে আমাদের 
রাব্ব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তকরণ কঠিন করে 
দিন, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক 
আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।” 


মতো মুক্তিপণ গ্রহণ করে সকল বন্দীকে ছেড়ে দেন। 


এ প্রসঙ্গে “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) বলেন, বাদরের কয়েদীদের 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও “উমার (রা.)কে 
ডেকে বললেন, Il dia ও) 9৮ ৩- “তোমরা এ সকল যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে কী 


ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বল?” আবু বাকর (রা.) বললেন, 


5 % 4 ১4৩ Ld ৮৫০ ০৮৮ ১ ৬9 0৮543 ANTE di ৬ 


ew: PVH ৩ 41 ৬:৬৭ MS ৬০ 
-“হে আল্লাহর নাবী, এরা তো আপনার চাচাতো ভাই ও আত্মীয়। আমার 
অভিমত হলো- আপনি তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন। আর এ মুক্তিপণ 
কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে কাজে আসবে । বিচিত্র নয় যে, 
অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ইসলামে দীক্ষিত হবার তাওফীক 
দান করবেন।” 


এরপর “উমার (রা.) বললেন, 


২৯, 


৫০০০ ভর) 8 Hi এটি ভা 05 এ 05০) Udy এ 
2 ৩ 2৫০4০ ins ৯.০? 1 22 ০ পারি oes 
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তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুত তাফসীর) হা.নংং ৩০০৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, 
হা.নং:৩৪৫২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল মাগাবী), হা-নং:৪২৭১; তাবারানী, আল- 


মু'জাযূল কাবীর, হা.নং: ১০১০৯ 
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-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, না, এরূপ করা সমীচীন হবে না। আল্লাহর কাসাম, আমি আবু 
বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত অভিমত পোষণ করি না। আমার অভিমত হলো, 
বন্দীদের মধ্যে যার যে নিকটাত্মীয় রয়েছে, সে তাকে নিজ হাতে হত্যা করবে। 
“আলী (রা.) “আকীলকে হত্যা করবে এবং আমি আমার অমুক আত্মীয়কে হত্যা 
করবো। কেননা এরাই হলো নেতৃস্থানীয় কাফির ও সর্দার ।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট “উমার (রা.)-এর রায়ের 
পরিবর্তে আবু বাকর (রা.)-এর রায় মনঃপুত হলো । তিনি মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীদের 
ছেড়ে দেন। “উমার (রা.) বলেন, পরদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট এসে দেখতে পেলাম, তিনি ও আবু বাকর (রা.) বসে বসে কাদছেন। 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, 


৮৬৫০৩) ১৬ ৩ EI SS পদ ডি ভাস 050 ৪ 

০৫ CFG গর আপি ৬০ এরি 
-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথীর কীদাকাটির 
কারণ কী? যদি কান্নার কোনো উপলক্ষ থাকে, তা হলে তো আমিও কাঁদবো ৷ 


আর এ অবস্থায় যদি আমার কান্না নাও আসে, তা হলে আপনাদের ক্রন্দনের জন্য 
অন্তত কান্নার ভান করে চলবো ।” 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
গে ph ML sd ৮৪৬০ এত পি pp sil বে 
এ &। ৬০ did te 22 হও DA 285 05 এস ৮8 
০৯ ৬৮ ০০ 4 94 NS ০৫ 5৯ 02) 5? ঞা 599 ৭1০5 
“তোমার সাথীরা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেবার ব্যাপারে যে পরামর্শ 
দিয়েছিল তজ্জন্য আমি কীদছি। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের দিকে ইংগিত করে বললেন, এ সিদ্ধান্তের কারণে আমি 


দেখতে পেয়েছি যে, শাস্তি এ বৃক্ষের চাইতেও তাদের অতি নিকটে চলে এসেছিল 
এবং আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, 


SG 4 এ! ৮৮১0 ৪ গে ৬৮ ৪০4 4 ১৪ 2 ভিত ০৫5৯ 
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“কোনো নাবীর জন্য সমীচীন নয় যে, বন্দীরা তার কাছে অবস্থান করবে, যে 

যাবত না তিনি পৃথিবী থেকে শত্রুদের শক্তি ও দণ্তকে ধুলিস্মাৎ করে 

দেবেন ।...”৩০ 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপর্যুক্ত আয়াতটি নিন্দার প্রমাণ বহন করে । তবে 
নিন্দার প্রধান কারণ বন্দীদের হত্যা না করা এবং মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া নয়; 
বরং এর প্রধান কারণ ছিল গানীমাতের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কোনো বিধান নাযিল হওয়ার 
পূর্বেই গানীমাতের মাল হস্তগত করার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এ কারণে ইমাম মুসলিম 
(রাহ.) এ ঘটনা সম্পর্কে ‘উমার (রা.)-এর যে বক্তব্য নকল করেছেন, তাতে সর্বশেষে এ 
কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে-.% ৷ & ০ -“এরপর আল্লাহ তা'আলা 
গানীমাতের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ তাদের জন্য হালাল করে দেন।”১ 


২. উহুদের যুদ্ধ ও হামরা“উল আসাদ অভিযান 

উহুদ যুদ্ধ মাক্কার কাফিরদের সাথে মুসলিমদের দ্বিতীয় বড় যুদ্ধ। বাদর যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে মাক্কাবাসীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিল; 
কিন্তু তাদের অন্তরে প্রতিশোধের বহ্নি ভুলতে থাকে । তারা বাদর থেকে ফিরে পূর্ণ একটি 
বৎসর ধরে আর একটি যুদ্ধের জন্য নানাবিধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে । তা ছাড়া তাদের 
কবিরা অনলবর্ষী কবিতা ছারা মাক্কার আশেপাশের সমস্ত গোত্রের মধ্যে ক্রোধের অগ্নি 
প্রজ্জলিত করে। অবশেষে বাদরের যুদ্ধের পূর্ণ এক বৎসর পরে হিজরী তৃতীয় সালের 
শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে তাদের তিন সহস্রাধিক দুর্ধর্ষ 
যোদ্ধা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ মাদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। বাদর যুদ্ধে নিহত 
সর্দারদের জায়া-কন্যারাও তাদের সাথে গমন করে। এ মুশরিক বাহিনী মাদীনার অদূরে 
উহুদ পাহাড়ের প্রান্তে এসে শিবির স্থাপন করল। এ সংবাদ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র সাতশ জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীকে সাথে নিয়ে 
উহুদের দিকে রওয়ানা হন এবং উহুদ পাহাড়ের পেছনের দিকে শত্রবাহিনীকে মুকাবিলার 
জন্য মুসলিম সৈন্যদের ব্যুহ রচনা করেন। বলাই বাহুল্য যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)কেই ইসলামের দ্বিতীয় ব্যক্তি 
হিসেবে জানতো । এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে আবু বাকর (রা.) ছিলেন তাদের দ্বিতীয় প্রধান 
টার্গেট । বারা’ ইবনু ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম বাহিনী যখন 
পালাতে শুরু করলো, তখন আবু সুফইয়ান আমাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তিন তিনবার 


৩০. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ..), হা.নং:৩৩০৯ 
৩১, মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ..), হা.নং ৩৩০৯ 
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জিজ্ঞেস করলো, $১২৯১ es ৬ -“তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছেন কি?” রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এর জবাব দিও না। সে পুনরায় তিন 
তিনবার জিজ্ঞেস করলো, 6৮ ৬ 01 ৪/5 ৬১ -"তোমাদের মধ্যে আবু কুহাফার পুত্র 
আবূ বাকর আছেন কি?” এবারও আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর নির্দেশে নিরব রইলাম। সে আবার তিন তিনবার জিজ্ঞেস করলো, 09 181 তা 
toes -“তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র ‘উমার আছে কি?” এবারও আমরা নিরব 
রইলাম । অবশেষে সে বললো, MEd ০0৩ 56 459 ০৫% ৩! -“এরা সকলেই 
নিহত হয়েছে। অন্যথায় অবশ্যই উত্তর পাওয়া যেত।” এ কথা শুনে “উমার (রা.) আর 
নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠলেন, 


এ এ (6) ক 2৮ ০১৬ adi 0 ঞ 9৬ Udy CSL 
-“ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই মিথ্যুক। তোকে অপমানিত করার জন্য আল্লাহ 
তা'আলা এদের সকলকেই জীবিত রেখেছেন ।...”২ 
এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাক্কীবাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবু বাকর (রা.)কেই দ্বিতীয় প্রধান টার্গেটে পরিণত করেছিল। 
উহুদ যুদ্ধেও আবূ বাকর (রা.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিলেন, যা 
ইতিহাসের পাতায় . স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তার এ ভূমিকাগুলোর মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 


ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছুটে আসেন 
আবু বাকর (রা.) ্‌ 

যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম বাহিনী এমন বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে যুদ্ধে অবতরণ 
করল যে, প্রথম আক্রমণেই শক্রবাহিনীর সাহস উবে গেল এবং তারা পালাতে লাগল। 
দুর্ভাগ্য যে, মুসলিমরা তখন কাফিরদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত মনে করে গানীমাতের 
মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন কি ধারা গিরিপথ পাহারা দিচ্ছিলেন, তারাও 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ ভুলে গানীমাত সংগ্রহে লিপ্ত 
হয়ে পড়েন। সুচতুর খালিদ মুসলিমদের এ মারাত্মক ভুল লক্ষ্য করে সে তার অশ্বারোহী 
সেনাদলকে ঘুরিয়ে এনে পেছনের দিক থেকে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির 
মতো তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুসলিমরা চতুর্দিক 


৩২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৮১২, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং: ৩৭৩৭ 
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থেকে কাফির বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলিমদের একটি দল 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাতে শুরুতে করে। এ সুযোগে কাফিরদের একটি দল রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ঘেরাও করে ফেলে । ঠিক এ সময় তার সাথে 
ছিলেন মাত্র নয় জন সাহাবী । তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। 
তাদের মধ্যে সাতজনই প্রাণপণ যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। বাকী দু'জনও 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও আহত 
হন। তার রুবা'ঈ দাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, নিচের ঠোট কেটে গিয়েছিল এবং মাথায় ভীষণ 
আঘাত লেগেছিল। 

এ ঘেরাওয়ের খবর পাওয়ার সাথে সাথে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবা কিরামের একটি 
দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দ্রুত এসে পৌছেন। তারা 
এসেই নিজেদের শরীর ও অস্ত্র দিয়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলেন এবং শক্রর হামলা 
প্রতিরোধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বপ্রথম ছুটে আসেন তার গুহার সাথী আবু বাকর আছ-ছিদ্দীক 
(রা.)। 

“আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত। আবূ বাকর (রা.) বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহরক্ষীরা ছাড়া অন্য সকলেই তাকে 
অবস্থানস্থলে রেখে যুদ্ধ করতে সামনের কাতারে চলে গিয়েছিলেন। ঘেরাওয়ের দুর্ঘটনার 
পর সর্বপ্রথম আমিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছুটে 
গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে দেখি একজন লোক তীকে রক্ষার জন্য লড়াই করছেন । আমি 
মনে মনে বললাম, ‘আপনার নাম তো তালহা । আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান 
হোন। এ সময় আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) পাখির ওড়ার মতো অত্যন্ত দ্রুত 
বেগে আমার কাছে আসেন। আমরা উভয়ে দৌড়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর পাশে গেলাম। সেখানে দেখলাম, তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আড়াল হয়ে পড়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের ভাইকে তোল । সে নিজের জন্য জান্নাত 
অবধারিত করে নিয়েছে। আবূ বাকর (রো.) বলেন, আমরা পৌছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারাক যখম হয়ে গেছে। শিরক্ত্রানের দুটি 
কড়া চোখের নিচে চেহারায় গেঁথে গেছে। আমি সেগুলো বের করতে চাইলে আবূ 
“উবাইদা (রা.) বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলো আমাকে বের করতে দিন। এরপর 
তিনি দাত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধীরে ধীরে বের করতে লাগলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যথা কম পান। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি কড়া বের 
করেন। এতে আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর নিচের মাড়ির একটি দাত পড়ে যায়। দ্বিতীয় 
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কড়াটি আমি বের করতে চাইলাম; কিন্তু আবূ “উবাইদাহ (রা.) বললেন, আবূ বাকর, 
আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বের করতে দিন। এরপর দ্বিতীয় কড়াটিও ধীরে ধীরে টেনে বের 
করেন। এতে তার নিচের মাড়ির আরেকটি দীত ভেঙ্গে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের ভাই তালহাকে সামলাও। সে 
নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে। আবূ বাকর (রা.) বলেন, এরপর আমরা 
তালহার প্রতি মনোনিবেশ করি। তার দেহে (প্রায়) সত্তরটিরও অধিক আঘাত 
লেগেছিল ।”০৩ 
খ. যুদ্ধে শেষে কাফিরদের পশ্চান্ধাবনের আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া 

যুদ্ধ শেষ করে কাফিররা মাক্কার দিকে যেতে থাকে । মুসলিমগণ মাদীনায় 
পৌছার পর দিনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কিরামকে 
সম্বোধন করে বললেন, কাফির বাহিনী পুনরায় আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। 
তোমাদের মধ্যে কে কে এ অভিযানে যোগ দিতে চাও । সর্বপ্রথম অথসর হয়ে আসলেন 
আবূ বাকর (রা.)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধে 
₹শগ্রহণকারী সত্তর জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হন এবং 
মাদীনা থেকে আট মাইল দূরে “হামরাউল আসাদ’ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। 
কাফিররা মুসলিমদের এ আগমনের খবর পেয়ে দ্রুত মাক্কার দিকে অগ্রসর হয়। এ সকল 
নিবেদিতপ্রাণ লোকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


1০৮ CED CoA ৮৪ 5 ৯ ৮9559 %8 18০ রে ৯ 


{Es 2108388 
-“যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, এ 
সকল সত্যনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ লোকদের জন্য রয়েছে বিশাল পুরস্কার ।”৩৪ 
এ আয়াত প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন “আয়িশা (রা.) “উরওয়াহ (রা.)কে সম্বোধন করে 
বলেন, 


৬০ &1 0550 ৮৩০ এ এ সি 22 ৮5 এরা ০৬ ৬ ঢা ৫ 
১০৬ 0 Lali পভ ০৮০00 ১৮7৮ শত 5 পল) এডি di 
৩৩. ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, (কিতাব : মানাকিবুস সাহাবাহ), হা.নং ৭১০৬; হাকিম, আল- 
মুস্তাদরাক, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪২৮৩, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ) ৫১৫৭; 
বাইহাকী, দালা 'যিলুন নুবুওয়াত, হা.নং: ১১২৯ 
৩৪.  আল-কুর'আন, (সূরা আলে “ইমরান): ১৭২ 
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০৫: J UE) ০০০ ৮5 কও 2৯1 ৩) CAL ১৮ ০৩ fier’ 

899 2 এলি 
-“ভাগিনা, তোমার পিতা যুবাইর (রা.) ও নানা আবূ বাকর ( রা.)ও তাদের মধ্যে 
ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীষণভাবে 
আক্রান্ত হবার পর মুশরিকরা যখন তীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন তিনি 
আশঙ্কা করেছিলেন যে, মুশরিকরা ফিরে আসতে পারে। এ কারণে তিনি সাহাবা 
কিরাম (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে কে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে 
যেতে চাও। তখন তাদের মধ্যে সত্তর জন লোক তার আহ্বানে সাড়া দেন। 
তাদের মধ্যে আবু বাকর ও যুবাইর (রা.)ও ছিলেন।”৩৫ 


৩. বানুন নাদীরের যুদ্ধ 

হিজরী ৪র্থ সাল, রাবী“উল আউয়াল মাস, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাকর, ‘উমার ও “আলী (রা.)সহ কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে 
ইয়াহুদী গোত্র বানুন নাদীরের কাছে গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল- “আমর ইবনু উমাইয়াহ 
আদ-দামরী (রা.)-এর হাতে ভুলক্রমে নিহত বানু কিলাবের দু ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ে 
সহায়তার ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করা । ইয়াহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি 
অনুযায়ী উল্লিখিত হত্যার রক্তপণ আদায়ে মুসলিমদের সহায়তা করতে তারা বাধ্য ছিল। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এ কথা বলার পর তারা বললো, 
“আবুল কাসিম! আমরা তাই করবো। আপনি সাথীদের নিয়ে এখানে অবস্থান করুন, 
আমরা ব্যবস্থা করছি।” এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ইয়াহুদীদের এক ঘরের দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন। ওই দিকে 
ইয়াহুদীরা নিজেরা একত্রিত হবার পর তাদের কাধে শয়তান সওয়ার হয় । তারা নিজেদের 
মধ্যে কুপরামর্শ করলো, এই তো সুবর্ণ সুযোগ! চল, আমরা মুহাম্মাদকে প্রাণে মেরে 
ফেলি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, দেয়ালের ওপর থেকে একটি ভারী চাক্কি 
ফেলে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে কে প্রস্তুত আছে? “আমর ইবনু জাহ্হাশ নামে এক দুর্বৃত্ত 
ইয়াহুদী এ কাজের জন্য সম্মত হয়। সে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দেয়ালের 
ওপর ওঠলো। এদিকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর কাছে জিবরীল (আ.)কে প্রেরণ করে তাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অভিহিত করেন। 
তিনি কাউকে কিছু না বলেই দ্রুত সে জায়গা থেকে ওঠে মাদীনার পথে রওয়ানা হন। 
পরে তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তার সাহাবীরাও তার সন্ধানে বের হয়ে পড়েন। 


৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭৬৯ 
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মাদীনায় দেখা হবার পর সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি 
এতো দ্রুত চলে এলেন, অথচ আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুচক্রী ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। 

মাদীনায় ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তৎক্ষণাৎ মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা.)কে বানুন নাদীর এর কাছে প্রেরণ করেন এবং 
তাদের নোটিশ দেন, তোমরা অবিলম্বে মাদীনা থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর যাদের 
পাওয়া যাবে তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে। এ নোটিশ পাওয়ার পর বানুন নাদীর মাদীনা 
ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে৷ কিন্ত ইতোমধ্যে মুনাফিকরা 
তাদেরকে খবর পাঠালো, তারা যেন মাদীনা ছেড়ে চলে না যায়। তারা প্রয়োজনে 
তাদেরকে সাহায্য করবে । মুনাফিকদের প্রেরিত এ খবরে ইয়াহুদীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। 
তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে । তাদের নেতা হুয়াই ইবনু আখতাব আশা করেছিল, 
মুনাফিকরা তাদের এ কথা রাখবে । তাই সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর কাছে খবর পাঠালো, আমরা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে যাবো না, আপনারা যা 
করার করুন। এ খবর পাওয়ার পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
সাহাবা কিরামকে নিয়ে বানুন নাদীরের বসতি এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হন। বানুন 
নাদীর এলাকায় পৌছে তাদের অবরোধ করা হয়। ওই দিকে বানুন নাদীর তাদের দুর্গের 
ভেতরে আশ্রয় নেয় এবং দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়ে পাচিলের ওপার থেকে তীর ও পাথর 
নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ঘন খেজুরের বাগানগুলো তাদের ঢাল হিসেবে কাজ দিচ্ছিল। 
তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছগুলো কেটে ও পুড়ে ফেলার 
নির্দেশ দেন। মুসলিমগণ সেখানে পৌছে তাদের অবরোধ করে ফেলেন। এ অবরোধ 
ছয়/সাত, মতান্তরে পনেরো রাত ধরে চলে। মুনাফিক কিংবা অন্য কোনো ইয়াহুদী গোত্র 
তাদের সাহায্যের জন্য ধারে কাছেও আসেনি । এ সময়ের মধ্যে তাদের মনোবল দুর্বল 
হয়ে যায়। অবশেষে তারা মাদীনা ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সে প্রস্তাব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, তারা জিনিসপত্র 
যতটা সাথে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যেতে পারবে; তবে কোনো রূপ অস্ত্র সাথে নিয়ে 
যেতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার বর্ণনায় সুরা আল-হাশর নাযিল করেন ।১ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানুন নাদীর-এর ইয়াহুদীদের 
দেশান্তর করার ব্যাপারে আবূ বাকর (রো.) থেকে পরামর্শ খহণ করেন। তার এ সব 
পরামর্শ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব হিতকর প্রমাণিত হয়েছিল। 


৩৬.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নংং ১২৪৮, ১২৪৯; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 


নাবাবিয়্যাহ, খ-৩,পৃ.১৪৫-৬; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.১৮৯-৯১; 
ইবনু সাইয়িদিন নাস, ‘উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.২৩-২৪ 
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8. বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ 

হিজরী ৫ম/৬ষ্ঠ সালে বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ‘গাযওয়াতুল 
মুরাইসী''*" নামেও পরিচিত বানুল মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবনু আবী দিরার নিজ 
গোত্র ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকদের সাথে নিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এ সংবাদ জানার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) শাবানের দুই তারিখ মাদীনা থেকে রওয়ানা হন। আবূ বাকর (রা.) এই 
যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী ছিলেন। মুহাজিরদের 
পতাকা তার হাতে দেয়া হয় ।০” আর আনসারদের পতাকা দেয়া হয় সা‘দ ইবনু “উবাদাহ 
(রা.)-এর হাতে । মুরাইসী' নামক জায়গায় যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষে তীর 
বিনিময় হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে সমস্ত 
শক্তি সংগঠিত করে মুসলিমগণ একযোগে বীরবিক্রমে শত্রুদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েন। 
ফলে তারা হতোদ্যম হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে তাদের কিছু লোক 
নিহত হয়। তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হয়। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র একজন 
নিহত হন ।** 


৫. খন্দকের যুদ্ধ 

খন্দকের যুদ্ধ হিজরী ৫ম সালের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল ।** ইয়াহুদী 
গোত্র বানুন নাদীর তাদের দুষ্কৃতির কারণে মাদীনা থেকে বহিষ্কৃত হবার পর থেকেই 
আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে. মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার প্ররোচনা দিতে 
থাকে। অবশেষে কুরাইশ, বানু গাতফান, বানু সুলাইম ও বানু আসাদ প্রভৃতি গোত্রের দশ 
হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধার একটি সম্মিলিত বাহিনী মাদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। এ 
সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন হাজার সাহাবীকে সাথে 
নিয়ে শহর থেকে বের হন এবং যুদ্ধের জন্য এক নতুন রীতি অবলম্বন করেন। মাদীনা 
একদিকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অপর তিনদির বেষ্টন করে তিনি মুসলিমদেরকে 
পরিখা খনন করতে নির্দেশ দেন। আবূ বাকর (রা.)ও সকলের মতো দিবারাত পরিশ্রম 
করে মাটি কাটতে লাগলেন । অতি অল্প দিনের মধ্যে পরিখা খনন কাজ শেষ হয়ে গেল। 
তখন মুসলিমগণ পরিখাবেষ্টিত নগরীতে অবস্থান করে পরিখা পাহারা দিতে লাগলেন। 


৩৭.  মুরাইসী‘: কাদীদ এলাকার সমুদ্র উপকূলে বানুল মুস্তালিক গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম । 

৩৮. কোনো কোনো বর্ণনায় মুহাজিরদের পতাকাবাহী হিসেবে “আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.)-এর নাম 
এসেছে। 

৩৯. ইবনুল কাইয়ুম, যাদুল মা'আদ, থ.৩,পৃ.২৩০-১১ ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.২,পৃ.২৮৯; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন লাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.২৯৭ 

৪০. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ-১৮০ 
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কুরাইশ সৈন্যরা মাদীনার উপকণ্ঠে এসে এ নতুন পরিস্থিতি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। 
মাসাধিক কাল তারা মাদীনা অবরোধ করে রাখলো এবং নানাস্থানে আক্রমণ করে পরিখা 
অতিক্রম করতে চেষ্টা করলো । কিন্তু ভেতর থেকে প্রতিবারই মুসলিমগণ সেই চেষ্টা ব্যর্থ 
করে দিলেন। এ কাজে আবূ বাকর (রা.)-এর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একটি নির্দিষ্ট দিকের হিফাযাতের দায়িত্বে 
নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে অতি নিপুণতা ও 
যোগ্যতার সাথে এ অংশের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার সে দিক 
দিয়ে কোনো শক্রসৈন্যই পরিখা পার হওয়ার সাহস করেনি । 

উল্লেখ্য যে, আবূ বাকর (রা.) যে স্থানে তার বাহিনী নিয়ে তাবু স্থাপন 
করেছিলেন, সেখানে “মাসজিদে আবী বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)' নামে একটি মাসজিদ 
রয়েছে। বস্তুত ইসলামের জয়ের ইতিহাসে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম সর্ব অবস্থায় ভাস্বর 
হয়ে আছে ।*১ 


৬. হুদাইবিয়ার সন্ধি 

ইসলামের ইতিহাসে “হুদাইবিয়ার সন্ধি' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । পবিত্র 
কুর'আনে একে “ফাতহুন মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলা হয়েছে। হিজরী ষষ্ঠ সালের 
যুলকা‘দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের একটি স্বপ্নের 
ভিত্তিতে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত ও “উমরাহ করার উদ্দেশ্যে চৌদ্দশত, মতান্তরে পনের শত 
সাহাবী সাথে নিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কুরবানীর জন্তও সাথে নেন। 
মাদীনাবাসীদের মীকাত “যুলহুলায়ফা'য় পৌছে কুরবানীর পশুগুলোকে কিলাদাহ পরান, 
উটের চুট চিরে চিহ্ন দেন এবং “উমরাহর জন্য ইহরাম বাধেন। তিনি এ সব এ কারণেই 
করেন, যাতে সকলে নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, তিনি কেবল “উমরাহ পালনের জন্য যাচ্ছেন, 
যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা তার নেই। এ এঁতিহাসিক যাত্রার সময় আবু বাকর (রা.) বিভিন্নভাবে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সহযোগিতা ও সমর্থন করেন। তদুপরি 
আবূ বাকর (রা.) যে কতো স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শী ছিলেন, হুদাইবিয়ার সময় তার সুস্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে এ যাত্রায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ আলোচনা করা হলো । 
ক. যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পরামর্শ দান 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে 
খুযা'আহ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে কুরাইশদের মনোভাব জানতে ও গোপন তথ্য সংগ্ৰহ 
করতে প্রেরণ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার আগে গাদীরুল আশতাতে পৌছতেই গুপ্তচরের 


৪১. সামহুদী, খুলাসাতুল ওয়াফা, পৃ.২৪৪; সাথাবী, আত-তুহফাতুল লাতীফা.., খ.১, পৃ.২২ 
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সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জানালেন, কুরাইশরা আপনাকে বাইতুল্লাহর 
যিয়ারাত করতে বাধা দেবে । তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ 
করেছে। এমতাবস্থায় কী করা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে 
ব্যাপারে সাহাবা কিরামের নিকট পরামর্শ চাইলেন। আবূ বাকর রো.) আরয করলেন, 


2৮০১ ৩3 ১৮05 8৮৫15810৬০৯ এ 05০) ৫ 
-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো বাইতুল্লাহর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। 
যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা খুন-খারাবী আপনার উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আপনি বাইতুল্লাহর 
দিকে চলুন! যদি কেউ আমাদের পথ রোধ করে, তবেই আমরা তার সাথে 
লড়বো।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর এ পরামর্শ শুনে 
বললেন, .4। (১ 152১1 - -“তা হলে আল্লাহর নামে এগিয়ে চলো ।” 
খ. আবু বাকর (রা.)-এর জোরালো প্রতিবাদ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি, ওয়া সাল্লাম) সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে 
হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছে তাবু ফেললেন । তিনি চেয়েছিলেন যে, মাক্কাবাসীদের সাথে 
কোনো রূপ আলাপ-আলোচনা করে বিনা যুদ্ধে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করে ফিরে যেতে। 


এ উদ্দেশ্যে তিনি খুযা“আহ গোত্রের বুদাইল ইবনু ওয়ারাকাহর মাধ্যমে কুরাইশদের বলে 
পাঠালেন যে, 


শে পক ও 5 ০0 ০৮ ক Sy এ 5৪৪ জে 0} 
০ রা ৮1 02) ভি । ১৯4) 8৩ ৮8১551955 ০৬ ot ০৮৮9 
58০ 3 So ও Gp ৩৩ ৮880 5 তা SHG Vf oh 

Ef dt 03844) 
-“আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি; কেবল ‘উমরাহ করার উদ্দেশ্যে 


এসেছি । লড়াই কুরাইশদের দুর্বল করে দিয়েছে এবং তাদের মারাত্মক ক্ষতি 
করেছে। কাজেই তারা যদি চায়, তবে আমি তাদের সাথে একটি সময় নির্ধারণ 


৪২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮৬০; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়যাহ, খ.৩,পৃ.৩২৯ 
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করে নেবো এবং তারা আমার ও অন্য লোকদের মাঝখান থেকে সরে যাবে। 
যদি তারা লড়াই ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থায় সম্মত না হয়, তবে সে সত্তার 
শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করে যাবো, যে যাবত 
না আমার গর্দান দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন না 
ঘটে।” 
ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও একের পর এক পরাজয়ের কারণে কুরাইশদের শক্তি খর্ব হয়ে 
পড়েছিল। কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য তাদের পক্ষ 
থেকে ছাকীফ গোত্রের সর্দার অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত .চতুর “উরওয়াহ ইবনু মাস'উদকে 
প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
“উরওয়াহকে তা-ই বললেন, যা তিনি ইতঃপূর্বে বুদাইলকে বলেছিলেন। “উরওয়াহ 


বললেন, 
০০০ 2০ ১০6 ০০৮০ 05 55 pf 9০8৭ 9 লি ০০৬ ভা 
৬০৫ ৬ ০৬%) S30 dr) ৬৪ SP ১ ০) 03 2 ঞ্জে। 
BLY VS Lf Ll ৮৫) 2 65৭1 
-“হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি যুদ্ধ করে আপনার গোত্রের লোকদেরকে নির্মূল করে 
ফেলতে চান, তবে আরবের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন তো, 
কোনো কালে আরবের কেউ তার নিজের গোত্রকে নির্মূল করেছে কি না? আমি 
আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, যদি ভিন্ন রকম পরিস্থিতির উত্তব হয় (অর্থাৎ 
আপনি যদি পরাজিত হন), তবে আমি আপনার সাথে এমন সব লোককে দেখতে 
পাচ্ছি, যারা আপনাকে একা ছেড়ে পালিয়ে যাবে।” 
আবূ বাকর (রা.&অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন; কিন্তু রওয়াহর মুখে এ কথা শুনে 
তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, .444) 2 4 ১৯ ত 982 2০০০০ 
কাপুরুষ! তুই কি এ চিন্তা করছিস যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পালিয়ে যাবো?" ‘উরওয়াহ তার তীক্ষ দৃষ্টি লক্ষ্য করে 
জিজ্ঞেস করলো, “ইনি কে?” লোকজন বললো, “ইনি আবূ বাকর।” তখন “উরওয়াহ 
আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললো, 
৬৩৫ ৬ BE ode ৩৫ ৫ ও 2৮৩ তা 5৪09 এ 
-“এ পবিত্র সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! যদি আমার প্রতি তোমার 
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সহানুভূতি ও করুণা না থাকতো, যার প্রতিদান আমি এখনো পরিশোধ করতে 

পারিনি, তা হলে আমি এর সমুচিত জবাব দিতাম ।”2৩ 

উল্লেখ্য যে, “উরওয়াহ তার চাতুর্ষপূর্ণ কথার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে 
মানসিকভাবে দুর্বল করতে চেয়েছিল । কিন্তু আবু বাকর (রা.)-এর দৃঢ়তা ও ঈমানী শক্তির 
কাছে তার সে বাক-চতুরতা কোনো কাজে তো আসেইনি; উল্টো মুসলিমদের হৃদয়ে 
আরো সাহস সঞ্চার করেছে। 


গ. সন্ধির পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান 

অবশেষে কুরাইশ সন্ধি করতে রাষী হলো । সন্ধির শর্তাবলি নির্ধারণ করার জন্য 
সুহাইল ইবনু “আমরকে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 
পাঠালো । দীর্ঘ আলোপ-আলোচনা শেষে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধির শর্তাবলি স্থির হলো এবং 
যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হলো । এ সন্ধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো- 

১. মুসলিমগণ এ বছর মাক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। 

২. আগামী বছর মুসলিমগণ মাক্কায় আসতে পারবেন বটে; কিন্তু কোনো অস্ত্রশস্ত্র 
সাথে আনতে পারবেন না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য তরবারি সাথে রাখতে 
পারবেন; তবে তাও খাপে পুরে রাখতে হবে । তিন দিন পর মুসলিমগণকে ফিরে 
চলে যেতে হবে। 

৩. কুরাইশের কোনো লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 

- “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট চলে গেলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। 
কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথীদের মধ্যে কেউ যদি 
দেবে না। 
উল্লেখ্য, সন্ধির এ শর্তগুলো আপাত দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য খুবই অপমানকর, 

যদিও পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে তা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য খুবই 
কল্যাণকর বলে সাব্যস্ত হয়। আবূ বাকর (রো.) ছিলেন সাহাবা কিরামের মধ্যে সবার চেয়ে 
সঠিক চিন্তা ও পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী 1৯ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সন্ধির মধ্যে 
মুসলিমদের জন্য বহু কল্যাণ ও সাফল্য রয়েছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যা কিছু করেন তা আল্লাহর নির্দেশেই করেন। তিনি তার কোনো রূপ 
অকল্যাণ হতে দেবেন না। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম প্রথম দিকে তা বুঝতেই পারেননি । 
তারা মানসিকভাবে ভেংগে পড়েন। এমনকি “উমার (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও প্রথমে 


৪৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবশ শুর্ত), হা.নং: ২৫২৯ 
৪৪.  সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৭ 
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সন্ধির শর্তগুলোকে মুসলিমদের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত অপমানকর মনে করেছিলেন এবং এ 
কারণে তিনি এগুলো কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিলেন না। একপর্যায়ে তিনি এতোই 
আবেগ তাড়িত হন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এগুলোর 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এর 
উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতে তৃপ্ত হতে না পেরে আবু বাকর (রা.)-এর নিকট 
গিয়ে ঠিক সেই প্রশ্রগুলোই করলেন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে করেছিলেন। আবূ বাকর রো.)ও তাকে ঠিক সেই উত্তরই দিয়েছিলেন, যা 
রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছিলেন। এ ঘটনা প্রসঙ্গে স্বয়ং উমার 
(রা.) বর্ণনা করেন, 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর দরবারে গিয়ে আরয করলাম, ৫ &। ০১১% ০:41 5) ৬.-“ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) জবাব দিলেন, “কেন নই?” আমি আবার আরয করলাম, ৭ ০:04 ৫49 - 
“আমরা কি মুসলিম নই?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, 
“কেন নও?” আমি আবার আরয করলাম, € 05:04 145 % -“তারা কি মুশরিক 
নয়?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “কেন নয়?”*« আমি আবার 
আরয করলাম, ৭ (2১ ৬১ 25241 ৪% (54 0 -“তা হলে আমরা আমাদের দীনের 
ব্যাপারে কেন এতো নতি স্বীকার করবো?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
জবাব দিলেন, ৬৮:১4 2০104445439 1 4 আমি আল্লাহর বান্দা 
ও তার রাসূল। আমি তার নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। তিনি কখনোই আমাকে 
ংস করবেন না।”৪৬ আমি আবার আরয করলাম, ০ ৮০ 0৩:০৫ ০৫৪ ০ 
 & ০১/2:-“আপনি কি আমাদের বলেননি যে, আপনি শিগগির বাইতুল্লাহ্‌ শারীফে 
যাবেন এবং তাওয়াফ করবেন?” তিনি বললেন, ৫ (৫ £ এ ৬০7৯৫ ৬৫ - 
“অবশ্যই বলেছি। কিন্তু আমি কি এও বলেছিলাম যে, এ বতসরই তা হবে?” আমি 
বললাম, “না, তা অবশ্যই বলেননি।” তিনি আবার বললেন, 4 ১55) এ ৬৬ - 
8৫. অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, আমি আরয করলাম, € (এ / 5 -“ আমরা কী সত্যের ওপর 
নই?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “কেন নই?” এরপর আমি 
আবার আরয করলাম, ৫৮০ ৪ ৬১% (-এ-“আমাদের শত্রুরা কী মিথ্যার ওপর নয়?" 
তিনি জবাব দিলেন, “কেন নয়?” (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুশ শুরূত), হা.নং: ২৫২৯; 


ওয়াকিদী, আল-মাগাবী, পৃ.৬০৮) 
৪৬. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৩১৬ 
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“তোমরা অচিরেই বাইতুল্লাহয় যাবে এবং তাওয়াফ করবে।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ.জবাবে তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি বলেন, 
অতঃপর আমি আবূ বাকর (রা.) নিকট গিয়ে আরয করলাম, ৪০1১১ ৮৮1 : ০ &। 
€ ৬৮ 41-” আবু বাকর, ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?” আবূ বাকর (রা.) জবাব 
দিলেন, “কেন নন?" আমি আবার আরয করলাম, € ০৮৫ 5 9 “আমরা কি 
মুসলিম নই?” আবু বাকর (রা.) জবাব দিলেন, “কেন নয়?” আমি আবার আরয করলাম, 
৫ 0545 19. 9 -তারা কি মুশরিক নয়?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, “কেন 
নও?” আমি আবার আরয করলাম, ৫১ ৪১ £3। 4০০ 04 “তা হলে আমরা 
আমাদের দীনের ব্যাপারে কেন এতো নতি স্বীকার করবো?” আবূ বাকর (রা.) জবাব 
দিলেন, Oy এপ 2০ ০১০০৪ ৮৮৬ | $১) 4) ৮০ ০2 dl es 
Gl sd &1 01% - “তিনি আল্লাহর রাসূল, তীর নির্দেশ তিনি লঙ্ঘন করতে পারেন 
না। তিনি তাঁকে সাহায্য করবেনই। যাও, আমৃত্যু তুমি তার চাদর ধরে থেকো । আল্লাহর 
কাসাম, তিনি অবশ্যই সত্যের ওপর রয়েছেন।” আমি আবার আরয করলাম, = 9 
৭ % 35) এ SE ঘা ৩ LN -“ তিনি কি আমাদের বলেননি যে, আমরা 
শিগগিরই বাইতুল্লাহ যাবো এবং তাওয়াফ করবো?” তিনি বললেন, এ 47৮6 ০৬: 
€ 64 495 -“অবশ্যই বলেছেন। কিন্তু তিনি কি এও বলেছিলেন যে, এ বসরই যাবে?” 
আমি বললাম, “না, তা অবশ্যই বলেননি ।” তিনি আবার বললেন, 4 ১257 এঠা wy 
.-“তোমরা অচিরেই বাইতুল্লাহয় যাবে এবং তাওয়াফ করবে।"** পরবর্তী জীবনে “উমার 
(রা.) নিজের এ ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হন এবং এর কাফফারাস্বরূপ বহু নেক 
আমল করেছেন, নিয়মিত দান-সাদাকাহ করতেন, রোযা রাখতেন, নামায পড়তেন এবং 
বহু ক্রীতদাস মুক্ত করেছেন।”৪৯ 
এ রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
৪৭. অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, আমি আর করলাম, € ন ৬০ ০ -* আমরা কি সতোর ওপর 
নই?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, “কেন নই?” এরপর আমি আবার আরয করলাম, nl 
৫ 8৮৩ ৬৫ ৬১4% -“আমাদের শক্ররা কি মিথ্যার ওপর নয়?” তিনি জবাব দিলেন, “কেন 
নয়?” (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুশ শুরূত), হা.নং: ২৫২৯; সালিহী, সুরুলল হাদয়ী ওয়ার 
রাশাদ, খ.৫,পৃ.৫৩) 
8৮. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৩৩৪; সালিহী, সুবুলল হাদয়ী ওয়ার রাশাদ, 
খ.৫,পৃ.৫৩; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা 'আদ, খ.৩,পৃ.২৫৭ 
৪৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুশ শুরূত),. হা.নং: ২৫২৯; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৩৩৪; সালিহী, সুবুলল হাদয়ী ওয়ার রাশাদ, খ.৫,পৃ.৫৩; ইবনুল 
কাইয়িম, যাদুল যা আদ, খ.৩,পৃ.২৫৭ 
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সাল্লাম)-এর সাথে আবু বাকর (রা.)-এর কিরূপ সম্পর্ক ছিল! এ কথাও বুঝা যায় যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আবূ বাকর (রা.)-এর 
অন্তরে কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল। আবু বাকর (রা.) জানতেন না যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “উমার (রা.)-এর প্রশ্নগুলোর কি উত্তর দিয়েছিলেন! 
অথচ তিনি তার প্রশ্নগুলোর সে একই উত্তর দিলেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) দিয়েছিলেন । তাদের চিন্তা ও কথার অপূর্ব মিল! 
পরবর্তীকালে আবূ বাকর (রা.) এ মহাবিজয় সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেন, 
yal ey (4 29 নথ দেও ৩ obi 94০01 ৪) 0 ০৫ এ 
(৩৩০ 505 diy Ses Bolly 50) ৮০ OH ০৩ ৬৬ wily 
of EE এ ০০ di 905 00 ৪৩ এপ সন গু Jo 
০2946 dn ৩০ di 9550 LCE Pll এ Ud ৬৮ ও ১৯ 
উপ 0৬০ 59 4১ ৬১০ 0০০ এড di ৬৩ di ০5509 এরি, 
৫ 99 4০০ ৩৩ এ 939 cod ৩ ৬৫94০ এ ১89 2 
৮4 ০569 et ০০৮০) di es CSG ০6 মা BF 28 ০ 
PUL 005 52 dt ০৬০ এ dns Ma of 
-“ইসলামে হুদাইবিয়ার বিজয়ের চেয়ে বড় কোনো বিজয় নেই; কিন্তু সর্বসাধারণ 
সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তীর রাব্বের মধ্যকার 
রহস্য বুঝতে অপারগ হয়ে গিয়েছিল । বান্দারা তাড়াহুড়া করে থাকে; কিন্তু আল্লাহ 
তা'আলা বান্দাদের মতো তাড়াহুড়া করেন না । তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি 
বিষয়কে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌছে দেন। আমি সুহাইল ইবনু ‘আমরকে হাজ্জের 
সময় কুরবানীর জায়গায় দেখেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)টকে তার কুরবানীর উট এগিয়ে দিচ্ছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে তা যাবৃহ করছেন। তিনি নাপিত ডেকে 
এনেছেন। সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাথা মুবারাক 
মুগ্তিয়ে চলছে, এমতাবস্থায় আমি সুহাইলের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি রাসূলুল্লাহ 
৫০. এ মর্মে একটি রিওয়ায়াতও পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
. ০৩ জা ১০০ ৬ Ee 9! ৪ ৬১০০ ৬ ঞ। ৮-“আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয় 
আমার অ্তরে সঞ্চার করেন, আমি তাঁ আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে সঞ্চার করে থাকি।” তবে 
হাদীসবিশেবজ্ঞগণের মতে, এটি একটি জাল রিওয়ায়াত। (ইবনুল কাইয়িম, আল-মানারন্ল 
মুনীফ, পৃ.১১৫; মুল্লা কারী, আল-মাওদু 'আতুল কুবরা, পৃ.৪৭৬) 
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(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তার দু'চোখে 

রাখছেন। আর আমি স্মরণ করছি, এ সুহাইলই হুদাইবিয়ার দিন “বিসমিল্লাহির 

রাহমানির রাহীম' এবং “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। 

এরপর আমি সে আল্লাহর প্রশংসা করলাম, যিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক 

দান করেছেন ।”১ 

এখানে উল্লেখ্য যে, যে সন্ধি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর 
ছিল এবং যে কারণে তখন মুসলিমদের মধ্যে এক ব্যক্তিও এর সমর্থক ছিল না, সে সময় 
আবু বাকর (রা.)ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এ চুক্তির সুফল প্রকাশিত হওয়ার কয়েক 
বৎসর পূর্বেই আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এর সুদূরপ্রসারী কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো ওহীর মাধ্যমে হুদাইবিয়ার 
অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা ও বিরাট সুফল সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং এ জন্য তিনি 
ছিল দৃঢ়প্রত্যয়ী ও অটল । কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এরূপ সাহায্য ছাড়াই এ সম্পর্কে যে 
সমর্থন ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এটা যদি ঈমানের 
স্বতঃস্কৃর্ত সুফল হয়ে থাকে, তবে বলতেই হবে যে, এরূপ ঈমান- ঈমানের এ সুউচ্চ মান 
একমাত্র আবূ বাকর রো.)-এরই অর্জিত হয়েছিল। আর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও 
বিচক্ষণতার দৌলতে সন্ধির অন্তর্নিহিত সাফল্য তিনি উপলব্ধি করে থাকলে রাজনৈতিক 
অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার ইতিহাসে এর বাস্তবিকই কোনো তুলনা পাওয়া যাবে না। 


৭. খাইবারের যুদ্ধ 

হিজরী সপ্তম সনের মুহার্রাম মাসে খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খাইবার ছিল 
ছোট-বড় বহু দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত আরব-ইয়াহুদীদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র । তন্মধ্যে আটটি বড় 
দুর্গ ছিল। সবচেয়ে বড় দুর্গের নাম হল কামূস (০$৯৪।)। এটি ছিল বানুন নাদীর এর 
সর্দার আবুল হুকাইকের দুর্গ । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন দুর্গ 
জয় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। প্রত্যেক দলের জন্য এক একজন 
করে নেতা নির্ধারণ করা হয়। কামূস দুর্গ জয় করার জন্য প্রথমে দায়িত্ব দেয়া হয় আবূ 
বাকর (রা.)কে। তিনি এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, সেদিন তার হাতে দুর্গটি 
বিজিত না হলেও ইয়াহুদীদের প্রতিরোধে ফাটল ধরেছিল। এরপর “উমার (রা.)কে 
পাঠানো হয়। তিনিও এটি জয় করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে “আলী 
(রা.)কে পাঠানো হয়। তার হাতে এর পতন হয়।৫২ 


৫১. ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, পৃ.২৪৫; ইবনু “আসাকির, মুখতাসারু তারীখি দিমাশক, খ.৩,পৃ.৪২৭ 
৫২. বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুরুওয়াত, হা.নং: ১৫৫১; ইবনু হিশাম, রনি 
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এ যুদ্ধে বিশিষ্ট সাহাবী হুবাৰ ইবনুল মুনযির (রা.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াহুদীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের 
প্রিয়তম সম্পদ খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরপরই 
মুসলিমগণ দ্রুত খেজুর বৃক্ষাদি কর্তনে লেগে যান। ইত্যবসরে আবূ বাকর (রা.) তা 
জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে গাছ না 
কাটতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 


রি চা ₹% ০752 ৩ ০৬০ শিশ্ন 6.2 ৮০০ ৩৫ রঙ ৬ £ পা পা 
0১ 4১৪) ০ ১৮ 58) pF 5৭৪) ৬ ০৪১ ০ এ এ! 1 ০০) 0 


“ইয়া রাসূলাল্লাহ, (খাইবার তো বিজয় হবেই। চাই যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হোক 

কিংবা সন্ধির মাধ্যমে । কেননা) আল্লাহ তা'আলা তো আপনার সাথে খাইবার 

বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। আর আল্লাহ তো তার অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ 

করবেন। (সুতরাং বৃক্ষাদি কর্তনের মধ্যে মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত 

নেই বরং ক্ষতিই রয়েছে।) কাজেই আপনি খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলবেন না।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
মুসলিমদের ডেকে গাছ কর্তন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন ।*৩ 


৮. বানু ফাযারার অভিযান 
বানু ফাযারাহ অত্যন্ত দুরাচারী ও বিদ্রোহী গোত্র ছিল। তারা হিজরী ৬ষ্ঠ সনে 
এক অভিযানে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ও তার সাথীদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার 
করেছিল । মূলত তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। সাধারণভাবে 
ধারণা করা হয় যে, এ অভিযান যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা 
হয়েছিল ।* কিন্তু সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, 
আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন এ অভিযানের নেতা এবং তিনি বিজয়ী বেশেই মাদীনায় ফিরে 
এসেছিলেন। সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.) বলেন, “আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর 
খ.২,পৃ.৩৩৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৪,পৃ.২১২; ইবনু “আবদিল 
বারর, আদ-দুরার.., পৃ.৬০ 
৫৩. ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, খ.১, পৃ. ২৫৯ 
৫৪. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৪৩৪; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন 


নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৬১৭; ইবনু সাইয়িদিন নাস, উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.১০৩; সুহায়লী, 
আর-রাওদুল উনুফ, খ.৪,পৃ.৪০০ 
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নেতৃত্বে বানু ফাযারাহর সাথে যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যায় আমরা তাদের এলাকায় গিয়ে একটি 
জলাশয়ের নিকট পৌঁছি। এ সময় আবূ বাকর (রা.) সেখানে আমাদেরকে রাতযাপনের 
নির্দেশ দিলেন। ফাজরের নামাযের পর তিনি আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর 
আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। আমরা তার নির্দেশ মতো ভোরবেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু 
করে দিলাম। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বহু লোক নিহত হল। তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা 
পরিবার-পরিজন সাথে নিয়ে পালাতে লাগল। কেউ কেউ পাহাড়ে আরোহন করতে 
লাগল। আমি পশ্চাত দিক থেকে তীর ছুড়তে লাগলাম। তীর দেখে তারা দাড়িয়ে গেল। 
আমি তাদেরকে ঘেরাও করে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম । তাদের মধ্যে 
জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে তার একটি অতি সুন্দরী কন্যাও ছিল। আবূ বাকর (রা.) 
গানীমাতের মালের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত হিসেবে এ মেয়েটি আমাকে প্রদান করলেন । 
কিন্তু আমি তাকে পথে স্পর্শ করিনি। ইত্যবসরে আমি মাদীনায় পৌছলাম। বাজারের 
মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো । 
তিনি আমাকে বললেন, Bh ৩ ০৯ ক ০ “সালামাহ, মেয়েটি আমাকে দিয়ে 
দাও।” আমি বললাম, UG CES Uy জি এ dry ০১০) ৪ - -“ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কাসাম, মেয়েটি আমার মনঃপুত হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে স্পর্শও 
করিনি ।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো জবাব না দিয়ে চলে 
গেলেন। পরদিন আবারো বাজারে তার সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে 

বললেন, 5 ৬ ০৯44০ ৬ - “সালামাহ, মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও ।” আমি 
বললাম, Uy GCs 5 8% 1 955) € আজি. -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি 
মেয়েটিকে হাদিয়াস্বরূপ আপনাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহর কাসাম, আমি তাকে স্পর্শও 
করিনি।” এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েটিকে মাক্কা শরীফের 
এ সকল মুসলিমের মুক্তিপণস্বরূপ প্রেরণ করলেন, ধারা সেখানে কাফিরদের হাতে বন্দী 
ছিলেন ।« 


৯. নাজদের অভিযান 

হিজরী ৭ম সনের শাবান মাসে নাজদের দারিয়ায় বানু কিলাবকে দমনের 
উদ্দেশ্যে আবূ বাকর. (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। সালামাহ 
ইবনু আকওয়া' (রা.) বলেন, “এ যুদ্ধে আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ 


৫৫. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং৩২৯৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল 
জিহাদ), হা.নং: ২৩২২ 
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করেছি। তিনি কয়েকজন মুশরিককে বন্দী করেছিলেন। আমরা তাদেরকে হত্যা করেছি। 
এ অভিযানে আমাদের পরস্পর পরিচয়ের লাভের নির্দশন ছিল ২৮4 (অর্থাৎ মারো! 
'মারো!) ৷” তিনি আরো বলেন, “আমি নিজ হাতে সাতজন মুশরিককে হত্যা করেছি।”৬ 


১০. মৃতার যুদ্ধ 

‘মৃতা’ জর্দানের বালকা' এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ । এখানেই হিজরী 
৮ম সনের জুমাদাল উলা মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।* এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রোমান 
সম্রাট হিরাক্লিয়াসের গভর্নর শুরাহবীল ইবনু “আম্র আল-গাসসানী সে সময় বালকা' 
এলাকায় নিযুক্ত ছিল। এ দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পত্রবাহক হারিছ ইবনু “উমাইর আল-আযদী (রা.)কে গ্রেফতার এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা 
করেছিল ।*” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উদ্ধত শাসককে শায়েস্তা 
করার জন্য তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাতে বহু নেতৃস্থানীয় 
আনসার ও মুহাজিরও অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)কেই এ বাহিনীর নেতৃত্ব দান 
করেন। কেউ কেউ এর সমালোচনা করেন । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এটা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণের 
অন্যতম । তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি 
শুধু যে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন, তা নয়; এ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যত জীবনে তার আচরণের 
ওপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম কাজ 
হিসেবে যায়িদ (রা.)-এর পুত্র “উসামাহ (রা.)কে, যিনি অল্প বয়স্ক ও দাসপুত্র ছিলেন- 
সেনাপতি হিসেবে শামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন ।*৯ 

ইসলামী সাম্যের এটিই একটি আশ্চর্য নিদর্শন যে, সালামাহ ইবনু আকওয়া" 
(রা.) একদিন বলেছিলেন, 


৫৬. আৰু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২২২৯; ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতুল 
কুবরা, খ.২,পৃ.১১৭-৮, ইবনু সাইয়িদিন নাস, উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.১৫৪ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ অভিযানে আমরা রাতের বেলা হাওয়ািন গোত্রের ওপর 
অতর্কিত হামলা চালাই । এ সময় আমি নিজ হাতে সাত জন ব্যক্তিকে হত্যা করি। (আহমাদ, 
আল-মুসনাদ, হা.নং: ১৫৯০১) 

৫৭. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৩৭৩ 

৫৮.  ওয়াকিদী, আল-মাগাষী, পৃ.৭৫৬-৭ 

৫৯.  আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১ 
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-“আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে 

অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়াও আরো নয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধাগুলোতে 

কখনো আমাদের বাহিনীর সেনাপতি হতেন আবূ বাকর (রা.), আবার কখনো 

উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা.)।”৬০ 

‘আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

| ৮ ৫ ৬ 8১৬ 7 এট 29 এ do এত di 0১০০ ভে ও 
ABE 4 ও 99 ০62৬ 4৮ 

-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতবারই যায়িদ ইবনু হারিছাহ 

(রা.)কে কোনো অভিযানে প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকবারেই তাকে সেনাপতি 

নিযুক্ত করেছেন। তিনি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 


পর জীবিত থাকতেন, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাকেই তার খালীফা করে যেতেন।”১ 


১১. যাতুস সালাসিল অভিযান 

“যাতুস সালাসিল' ওয়াদিউল কুরার নিকটবর্তী একটি জনপদ ।১ হিজরী ৮ম 
সনের জুমাদাছ ছানিয়্যাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 
খবর পৌছে যে, শামের কুদা“আহ ও বালী গোত্রের একটি দল মাদীনায় মুসলিমদের ওপর 
হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে । এ খবর পাওয়ার পর তাদেরকে দমন করার 
উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আমূর ইবনুল আস (রা.)-এর 
নেতৃত্বে তিনশত সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন জানা গেল ফে, শত্রুরা 
দলে ভারী, তাদের বিরুদ্ধে তিনশত যোদ্ধা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প, তখন দু শত 


৬০, বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল যাগাষী), হা.নং: ৩৯৩৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
জিহাদ), হা.নং: ৩৩৮৬ 

৬১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. নং: ২৪৭১১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাৰু মা'আরিফাতিস 
সাহাবাহ), হা.নং:৪৯৪১ 

৬২. এঁতিহাসিক ইবনু ইসহাক রোহ.) বলেন, এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জুযাম গোত্রের আবাসভূমিতে 
“সালসাল' নামের এক কৃপের পাশে অবতরণ করেছিলেন। তাই এ অভিযানের নাম হয় “যাতুস 
সালাসিল।" (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৬২৩, ইবনু সাইয়িদুন নাস, 
উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.১৭১; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.৪,পৃ.৪০৫) 
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মুহাজির ও আনসারের আরো একটি দল আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর 
নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এ দলে আবু বাকর (রা.) ও “উমার (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।৬৩ 


রার্ফি ইবনু “আমর (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত 
রাফি' ইবনু ‘আমর (রা.) ছিলেন এ যুদ্ধের পথপ্রদর্শক । তিনি জাহিলী যুগে 
একজন দস্যু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি 
বলেন, যুদ্ধ শেষ করে ফেরার পথে, আমি আবু বাকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে আরয 
করলাম, ৬০৪ ৩৬ Jibs 33 এত ০৪ 2৫৮ 15) পু ৪৪৬-"আমাকে এমন 
কিছু উপদেশ দান করুন, যা সংরক্ষণ করলে আমিও আপনাদের মতো হতে পারবো। 
তবে দীর্ঘ উপদেশ দেবেন না, যা আমি ভুলে যাবো । আবূ বাকর (রা.) বললেন, ৮৮ 
₹/-১৯। ৬৬০তুমি কি তোমার পীচটি আঙ্গুল সংরক্ষণ করে রাখতে পারো? রাফি 
(রা.) বললেন, অবশ্যই । আবু বাকর (রো.) বললেন, 
৮94) =) । 20550? 85 Gd Of 5 &। 3 এ! J of ue 
95০0 69 «Cdl ৮9 ০০৬ ON OLY ভা FIR ০০১৮ 
-“তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর 
বান্দাহ ও রাসূল, পাচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে যদি তোমার 
সম্পদ থাকে, বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে এবং রামাদান মাসে রোযা রাখবে ।” 
তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এগুলো সংরক্ষণ করতে পেরেছো? আমি 
বললাম, হ্যা। আবার তিনি বললেন, ৷ ১ ১76 3 7৯1) -“অপর একটি বিষয় 
রয়েছে, তা হলো- তুমি দু'জনের উপরও নেতৃত্ব করতে চাইবে না।” আমি বললাম, 45 
৫ ১৫ ০৭ ৮৩ ২] 231 0% -“তা হলে কি নেতৃত্ব কেবল বাদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই সীমিত থাকবে? তিনি বললেন, 


EN 5) % dbl CLS % 9 এরও এপ 9৬5 ১০৬৪ 
16046 095 05 ৮ 57৯০3 ও) ০৫ ০১ ৮০9 4 &। ৬০ 
2 581 29৬ fd 0983 ঞ 5 ক ৭ ০৮০ ভাজি ts) 


৬৩... ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৬২৩; ইবনু সাইয়িদুন নাস, উযনুল আহার, 
খ.২,পৃ.১৭১; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.৩৪০ 
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BE 5035 &1 
-“অচিরেই এ নেতৃত্ব এভাবে প্রসার লাভ' করবে, যা তোমার কাছে এবং তোমার 
চেয়ে নিয়স্তরের লোকদের কাছেও পৌছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নাবী করে পাঠানোর পর অনেকেই ইসলাম 
গ্রহণ করেছে। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ 
তা'আলা হিদায়াত দান করেছেন, আর কিছু লোক তরবারির ভয়ে বাধ্য হয়েই 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার হিফাযাত, 
যিম্মা ও দায়িত্বে রয়েছে। কোনো ব্যক্তি আমীর হবার পর লোকদের যুলমের 
বিচার না করলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেই এর প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন। কোনো ব্যক্তি জোর করে তার প্রতিবেশীর ছাগল ছিনিয়ে নেয়। তার 
মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিবেশীকে সাহায্য করবেন ।”৬৪ 


ক. নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জ প্রভৃতি “ইবাদাতের অপরিসীম গুরুত্ব । 
খ. কোনো ধরনের নেতৃত্ব কামনা না করা। 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আবু যার্‌ আল-গিফারী (রা.)কে 
এ মর্মে অসিয়্যাত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
5 ০৩ ১2 4 ০০। 4০ 972৮-"তুমি দু'জনের ওপরও আমীর হতে চেয়ো না এবং 
কোনো ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক হয়ো না।”৬ আশ্চর্যের বিষয় হলো, আবূ বাকর 
(রা.) রাফি'কে নেতৃত্ব সম্পর্কে ঠিক সে কথা-ই বললেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু যার্‌ (রা.)কে বলেছিলেন। তাদের উভয়ের কথা ও ভাবনার 
মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞা আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে সহজাত হয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। অন্য একটি 
রিওয়ায়াতে আবূ যার্‌ (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 


উপদেশের বিবরণ এভাবে এসেছে- 


৬৫. 


৬৪.  তাবারানী, আল-সজায়ুল কাবীর, হা-নং ৪৩৪০; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 


খ.২,পৃ.৬২৪-৫ 
মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৪০৫ 
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2 54) oz DOB 8 ly এ Wy ০৬০ আ! ০ ঘ ৪ 
. 29 4০ Sd ৪১০ ৬৭ ৬০৮ 
-“আবু যার্‌, তুমি দুর্বল মানুষ । নেতৃত্ব হলো আমানাতস্বরূপ । এটি কিয়ামাতের 
দিন অপমান ও অনুশৌচনার কারণ হতে পারে । তবে যদি কেউ ন্যায়ানুগভাবে তা 
গ্রহণ করে এবং তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তা হলে ভিন্ন কথা ।”৬ 
অনুরূপভাবে কোনো কোনো রিওয়ায়াতে নেতৃত্ব সম্পর্কে রাফির প্রতি আবূ বাকর (রা.)- 
এর অসিয়্যাতের যে বিবরণ এসেছে, তা যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি “ওয়া 
সাল্লাম)-এর উপরিউক্ত কথারই ব্যাখ্যা । আবূ বাকর (রা.) রাফি“কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 


ক ভি ৬৮ PT) Pi 0১৪৫5) Uy Bd BY DC ৮5 এ! 
ie ৮৫৮৮ Los ০৫1 dbl ip LY 19 LST DY ৮ a 
AZlL OU dE realy LL ৮৩। ১৭ be BS Tl STN in) 
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Ar 5 2) 
নিরাকার রানা 
অযোগ্য লোকেরাই. এ নেতৃত্ব লাভ করবে । আর যে কেউ নেতা হবে, তার হিসাব 
হবে সকলের চেয়ে লম্বা সময় ধরে এবং তার আযাবও হবে কঠিন। অপরদিকে 
যে আমীর হবে না, তার হিসাবও হবে অল্পসময় এবং তার আযাবও সহজ । 
কেননা মুমিনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা নেতাদের জন্য অধিকতর সহজ। 
আর যারা মুমিনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে, বস্তুত তারা আল্লাহ তা'আলার 
অঙ্গীকারকেই লঙ্ঘন করবে। কেননা মুমিনগণ হলেন আল্লাহর শরণাগত ও 
আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ ।”৬৭ 
গ. আল্লাহ তা“আলা অন্যায়-অবিচারকে নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছেন এবং তার 
বান্দাদেরকেও পরস্পর একে অন্যের ওপর অন্যায়-অবিচার করতে নিষেধ করেছেন, 
যেমন মুমিনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 22১7 34 3) ৬ ৪১৬ :% 


৬৬. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৪০৪ 
৬৭. আল-মুহিবব তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.১২৩ 


২২ আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ১৬৯ 
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শপথ -" যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয়জনের সাথে শত্রুতা” করবে, আমি'তার সাথে 
যুদ্ধ ঘোষণা করবো।”৬ বস্তুতপক্ষে মুমিনগণ হলেন আল্লাহ তা'আলার শরণাগত ও 
আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ । এদেরকে কোনো রূপ কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। এদেরকে কষ্ট দেয়া 
হলে স্বয়ং আল্লাহ তা“আলাই রাগান্বিত হন। 
ঘ. ইসলামের প্রথম যুগের আমীরগণ ছিলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠজন ও সত্যপরায়ণ। কিন্তু 
পরবর্তীকালে যখন নেতৃত্ব ব্যাপক রূপ লাভ করলো, তখন থেকে অসৎ ও অযোগ্য 
লোকেরাই নেতৃত্ব দখল করে চলেছে। 
উ. কিভাবে নেতৃত্বের আনুগত্য করতে হয় এবং নেতৃত্বের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন 
করতে হয়, তা এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.)-এর অবস্থান থেকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অতি কাছের এবং ইসলামের 
দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হওয়া সত্বেও এ যুদ্ধে সানন্দে “আমর ইবনুল ‘আস (রা.)-এর 
আনুগত্য করেছেন এবং তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। “আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা রো.) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আমর ইবনুল 
“আস (রা.)কে “যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠান। অথচ এ যুদ্ধে তার সাথে 
আবু বাকর ও “উমার (রা.) ছিলেন। তারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন, তখন “আমর (রা.) 
নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন কোনো আগুন না জ্বালায়। এতে “উমার (রা.) রাগান্বিত হলেন 
এবং তিনি আগুন জ্বালাতে উদ্যত হলেন। আবূ বাকর (রা.) তাকে এরূপ করতে বারণ 
করলেন এবং তাঁকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ৬০ &1 55০0 2৮৫ শব 
কত ৮5) 0] ০৬৪ ৮০১ এ di -“তীর যুদ্ধসংক্রান্ত জ্ঞান আছে বলেই 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সেনাপতি করেছেন।” এ কথা বলার 
পর “উমার (রা.) শান্ত হয়ে গেলেন।* 


১২.  মাক্কা বিজয় ূ 

মাক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এটি হিজরী ৮ম 
সনের রামাদান মাসে সংঘটিত হয়। এ বিজয়ের পর এক নতুন যুগের সূচনা হয়, সমগ্র 
আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকাশের দিগন্তবলয়ে মুসলিমদের সূর্য চমকাতে 
থাকে। দীনী কর্তৃত্ব ও দুনিয়াবী আধিপত্য দুটিই পুরোপুরি মুসলিমদের হাতে চলে আসে । 


৬৮. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে ১৬ -এর পরিবর্তে ঠা শব্দ এসেছে । এমতাবস্থায় অর্থ দীড়াবে- 
যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয়জনকে কষ্ট দিল। (আবু ই“য়ালা, আল-মুসনাদ, হা.নং: ৬৯৩০ 

৬৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুর রিকাক), হা.নং: ৬০২১ 

৭০, হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল মাগাধী), হা.নং: ৪৩২৮; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ.৯,পৃ.৪১ হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস। 
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হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি ধারা এরূপ ছিল, কোন গোত্র ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে 
পারবে । যে গোত্র যে পক্ষে শামিল হবে, সে গোত্র উক্ত পক্ষের অংশ বলে বিবেচিত হবে। 
সুতরাং কোনো পক্ষে শামিল কোনো গোত্রের ওপর হামলা বা অন্য কোনো প্রকার 
বাড়াবাড়ি করা হলে তা সে পক্ষের ওপর হামলা বা বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে। 

এ ধারা অনুযায়ী খুযা'আহ গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর সাথে, আর বানু বাকর কুরাইশদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জাহিলী যুগ 
থেকেই উভয় গোত্রের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ চলে আসছিল। বানু বাকর সন্ধিচুক্তিকে 
মহাসুযোগ মনে করে হিজরী ৮ম সালে শা“বান মাসে মাক্কার নিকটবর্তী ওয়াতীর (৮51) 
কূপের পাশে খৃযা“আহ গোত্রের ওপর হামলা চালায় । কুরাইশরা এ হামলায় বানু বাকরকে 
অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। কুরাইশের কিছুলোকও রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বানু 
বাকর এর সাথে মিশে গিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা করে। এমতাবস্থায় খুযা'আহ 
গোত্রের “আমর ইবনু সালিম দ্রুত মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাহায্য কামনা করেন। তিনি বলেন, 


86 aly ৩০৮০010949৫ ভা! ০০ দু 
1925 15 allt ১৬ (5) ...190174 di 105 Laid 
-“হে রাব্ব, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 
আমাদের পিতার চুক্তি এবং তার পিতার পুরাতন অঙ্গীকারের.দোহাই দিচ্ছি । 
আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য 
করুন! আল্লাহর বান্দাদের আহ্বান করুন, যাতে তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে 
আসে।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ অভিযোগ শুনার পর বললেন, ৬ ০১৮ 
. ৮৩০ 0 ১7৮ -“আমর ইবনু সালিম! তোমাকে সাহায্য করা হবে।”” 
এর পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা অভিযানের 
প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তবে বিষয়টি গোপন রাখেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ 


করেন, যাতে এ অভিযানের খবর মাক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছার আগে তারা তা না পেয়ে 
যায়।” এ দিকে কুরাইশরা তাদের চুক্তি লঙ্ঘনের পরিণাম কী যে ভয়াবহ হতে পারে তা 


৭১. বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং:১৭৫৭, ১৭৬১; ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়যাহ, খ.২,পৃ.৩৯৩ 

৭২. ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৩৯৭) ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৫৩৫ 
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এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট চুক্তি দৃঢ়করণ ও মেয়াদ 
বাড়ানোর আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথার 
উত্তরে শুধু এতটুকুই বললেন, ৫ ৯43 ১০০ 2 ০৬ 4৯ € ০2১৬ 5) -"তুমি কি এ 
জন্যই এসেছো? তোমাদের আসার আগে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি?” এরপর আবু 
সুফইয়ান বললো, এ 89 এ ৫ লে (5 ৪4০) ৪৬ এড OBS & ১৬7 
“আল্লাহর পানাহ! আমরা তো হুদাইবিয়ার চুক্তির ওপর অটল রয়েছি! কোনো রূপ 
পরিবর্তন করিনি ।”** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আশানুরূপ 
সাড়া না পেয়ে অবশেষে তিনি সাহাবা কিরামের সাথে আলাপ করার উদ্দেশ্যে বের হন। 


ক. আবু বাকর রো.) ও আবু সুফইয়ান 
আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে 
বের হয়ে সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে যান এবং তাকে চুক্তি নবায়ন করার ও 
মেয়াদ বেড়ানোর অনুরোধ জানান। এ সময় আবু বাকর (রা.) বলেন, 
১0 ০১3 % 280 ০ পে পভ এ] এলি এআ ০১9 EI 
৮০ GFL SUL 
-“আমার চুক্তি তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুক্তির মধ্যে 
নিহিত । অর্থাৎ চুক্তির ব্যাপার তার কথার বাইরে আমি কোনো কথাই বলতে 
পারবো না। আল্লাহর কাসাম! আমি যদি তোমাদের সাথে লড়াই করার জন্য 
পিপীলিকাও পাই; তবে তার. থেকেও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য নেবো ।”৭৪ 
আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথার মধ্যে তার সুতীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা 
ও সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোনো রূপ. ভয়ভীতি ছাড়াই আবু 
সুফইয়ানকে সামনাসামনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সম্ভাব্য সকল উপকরণ 
ব্যবহার করেই তাদের সাথে লড়াই করবেন। এমনকি তাদের সাথে লড়াই করার জন্য 
যদি একটি পিপীলিকাও পান, তবে তার সাহায্য নিতেও কসুর করবেন না। 


খ. “আয়িশা ও আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে আলাপ 
কুরাইশদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আয়িশা (রা.)কে তার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে নির্দেশ 


৭৩. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৫৩২ 
৭৪. বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং ১৭৫৮; ইবনু কাছীর, জালা রানির 
খ.৩,পৃ.৫৩৩; সালিহী, সুবুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, খ.৫,পৃ.২০৬ 
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দিয়েছিলেন। তবে বিষয়টা গোপন রাখার পরামর্শ দেন। এরূপ অবস্থায় একদিন আবু 
বাকর রো.) “আয়িশা (রা.)-এর কাছে আসেন। তিনি বললেন, আদুরে মেয়ে, এ খাবার 
কেন প্রস্তুত করছো? “আয়িশা রো.) কোনো জবাব দিলেন না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন? এবারও 
“আয়িশা কোনো জবাব দিলেন না। আবু বাকর (রা.) বললেন, সম্ভবত তিনি বানুল 
আসফার অর্থাৎ রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন। তবে এটা তো তাদের সাথে 
যুদ্ধ করার উপযুক্ত সময় নয়। ‘আয়িশা (রা,) কোনোই উত্তর দিলেন না। আবূ বাকর 
(রা.) বললেন, হয়তো তিনি নাজ্দবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন। তবে এটাও 
তো তাদের সাথে যুদ্ধ করার উপযুক্ত সময় নয়। “আয়িশা (রা.) কোনোই উত্তর দিলেন 
না। আবূ বাকর (ো.) বললেন, হয়তো তিনি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ 
করেছেন। তবে তাদের সাথে তো চুক্তিই রয়েছে। ‘আয়িশা রো.) নিরব রইলেন। 
ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ 
করলেন। আবু বাকর (রা.) তার নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি 
কোনো অভিযানে বের হতে ইচ্ছে করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেন, হ্যা । আবূ বাকর (রা.) বলেন, হয়তো আপনি রোমানদের দিকে বের হবার ইচ্ছে 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, না। আবু বাকর (রা.) 
বললেন, তা হলে কী আপনি নাজ্দবাসীদের দিকে বের হবার ইচ্ছে করেছেন? রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, না। আবূ বাকর (রা.) বলেন, তা হলে কি 
আপনি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যা। আবূ বাকর রো.) বললেন, ৮65) ৩ তে dt ০১০০ ৪ 
i - “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার ও তাদের মধ্যে কি চুক্তি বলবৎ নেই?” রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, € ৮০৪ ৮1৯2০ ৬ এ শু “তোমার 
কাছে কি খবর পৌছেনি, তারা বানু কা'বের (অর্থাৎ বানু খুযা'আহ) সাথে কিরূপ জঘন্য 
আচরণ করেছে?” 

আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সিদ্ধান্ত 
বিনা বাক্যে মেনে নেন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তার সাথে রওয়ানা হবার জন্য প্রস্তুতি 
শুরু করে দেন। এ যুদ্ধে প্রায় সকল মুহাজির ও আনসার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে গমন করেন। 


৭৫.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং: ১৭৫৮; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.৩,পৃ.৫৩৫ 
তাবারানী (রাহ.) সামান্য পরিবর্তনসহ এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারানী, আল- 
* মু'জায়ুল কাবীর, হা.নং: ১৯৪৮২) 
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গ. মাক্কা প্রবেশ কালে আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 

এ যুদ্ধে মান্কায় প্রবেশের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
একান্ত পাশে ছিলেন তার গুহার সাথী আবূ বাকর (ো.)। দু'জন পাশাপাশি উটে চড়ে 
মাক্কায় প্রবেশ করেন। হিজরাতের দিন যেমন দু'জন পাশাপাশি উটে চড়ে মাক্কা থেকে 
মাদীনায় প্রস্থান করেছিলেন, আট বৎসর পরে আজ তেমনি করে দু'জন পাশাপাশি বসে 
প্রকাশ্যে দিবালোকে আবার মাক্কায় ফিরে আসলেন । কিন্ত সে দিন আর এ দিন কতো 
প্রভেদ! 

মান্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতে 
পেলেন, মাক্কার মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে মুসলিম সৈন্যদের ঘোড়াগুলোর মুখে চাপড় 
মারছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)- 
এর দিকে তাকিয়ে মুদু হেসে বললেন, € = ১৩০ 0 ০86 ১৫৫ ঘা ৫ -“আবু 
বাকর, এ দৃশ্য সম্পর্কে হাস্সান. কী বলেছেন (তোমার কী স্মরণ আছে) ?” সাথে সাথে 
আবূ বাকর রো.) হাসসানের এ কবিতা আবৃত্তি করে শুনালেন- 


HS ৬4৪৮ LBV... BF ৪ ০1 এড ৩০৬ 
কট উকি ০ 7 ৮5৬. 0৮0) ০৩ ১৫৪ 
৮৮৪ 0৮0) BES ৬৬ ০ ৭০৩০৬ 4৪01 ০৮0৪ 


-“আমাদের অশ্বগুলো- যারা কাদা” নামক জায়গায় ধুলি উড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে- 

বিলীন হোক, যদি তারা (কুরাইশরা) এগুলো দেখতে না পায়। 

অশ্বগুলো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লাগামের সাথে লড়াই করে চলেছে । আর 

তাদের কাধের ওপর শোভা পাচ্ছে তৃষ্ণার্ত তীর। 

আমাদের অশ্বগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতা দিয়ে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে ছুটে চলছে। 

আর মহিলারা ওড়না দিয়ে তাদের চাপড় মারছে ।” 
রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .০৬ 96 ৬ 15821 -" 
হাসসান যে দিকের কথা বলেছেন তোমরা সে দিক দিয়েই অর্থাৎ কাদা"র দিক দিয়ে 
মান্কায় প্রবেশ কর।”*৬ 

মাক্কা বিজয়ের দিনই আবূ বাকর (রা.)-এর বৃদ্ধ পিতা আবূ কুহাফাহ ইসলাম 
গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। 


৭৬. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মাঁআরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪১৬; বাইহাকী, 
দালায়িলুন নুরুওয়াত, হা.নংং ১৭৮৩,১৭৯৮; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.৩,পৃ.৫৫৭ 
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১৩. হুনাইনের যুদ্ধ 

“হুনাইন' আরবের প্রসিদ্ধ মেলা ‘যুল মাজাযের' পাশে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ 
উপত্যকা ৷ এখান থেকে আরাফাত হয়ে মাক্কার দূরত্ব ১০ মাইলের কিছু বেশি। এ যুদ্ধ 
হিজরী ৮ম সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাক্কা বিজয়ের কারণে প্রতিবেশী গোত্রসমূহ 
মুসলিমদের সাথে মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে । তাদের অধিকাংশই আত্মসমর্পণ 
করতে শুরু করে। কিন্তু হাওয়াযিন ও ছাকীফ- এ দুটি গোত্র ছিল আরব গোত্রসমূহের 
মধ্যে অহংকারী ও উচ্ছৃংখল। তারা সমরবিদ্যা ও অস্ত্রচালনায় ছিল পারদর্শী । তাই তারা 
ইসলামের শক্রুতায় আরো কঠোর হয়ে ওঠলো এবং মুসলিমদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি 
গ্রহণ করতে লাগলো । রাসূলুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ খবর জানতে 
পেরে মাক্কা বিজয়ের পরপর ৬ই শাওয়াল ১২ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মাক্কা 
থেকেই হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুসলিম সৈন্যগণ সংখ্যাধিক্যের দন্তে অসতর্ক 
অবস্থায় হুনাইনের পার্বত্য পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হঠাৎ শক্রবাহিনী গোপন ঘাটি 
থেকে বের হয়ে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে। এ অতর্কিত আক্রমণের কারণে মুসলিমরা 
ভ্যাবাচেকা খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ কঠিন সংকটাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবাইকে ডেকে বললেন, &1 55০) এ 911545 ¢ in ভ os 
. 4 ১ 0 ১০০ এ হে লোকসকল, তোমরা কোথায়? তোমরা আমার দিকে এসো! 
আমি আল্লাহর রাসূল । আমি “আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ । . .. & এ UT Na 295 দু 
.৯,)9 -“হে আনসারগণ, আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তীর “ রাসূল।”** “আব্বাস রো.) 
ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ৷ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে 
ডেকে বললেন, ১4 755 .. 2701 ০৬০১৫ ০৮ ঠোঁ “আব্বাস, 
বাই'য়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে ডাকো । ... ডাকো, হে আনসারের 
দল!”” এ ছিল যুদ্ধের প্রথম দিকের কঠিন অবস্থা! এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাত্র কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী দৃঢ়ভাবে 
অবস্থান করেছিলেন। তাদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন অন্যতম-। এ সঙ্কট মুহূর্তে 
তিনি মনোবল হারাননি। ইসলামের জয়পতাকা তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তিনিও বন্্রগন্তীর কণ্ঠে মুসলিম সৈন্যদেরকে পতাকা তলে ফিরে 
আসতে আহ্বান জানান। সত্যের সে জ্বলন্ত আহ্বান বৃথা যায়নি। সাহাবীগণ যেভাবে 


৭৭. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৪৪২) ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৬১৮ সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.৪,পৃ.২১২; ইবনু কাছীর, আল- 
বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৪,পৃ.৩৭৪ 

৭৮. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩৩২৪; তাবারী, তারীখুর রু্সথল ওয়াল 
মুলুক, খ.২,পৃ.৬১ 
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রণাঙ্গন থেকে দ্রুত চলে গিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও 
তাঁর ডাকে তেমনি দ্রুত দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে আসতে লাগলেন। দেখতে দেখতে উভয় 
পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয় এবং মুসলিমগণ সম্মিলিতভাবে শত্রুদের ওপর এমনভাবে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, শক্ররা বিক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে বহু 
সংখ্যক উট, ভেড়া ও প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং কয়েক হাজার সৈন্য 
ও নরনারীও বন্দী হয়। বলা বাহুল্য, সে দিন এ কৃতিত্বের বিরাট অংশীদার ছিলেন আবূ 
বাকর (রা.)। এ ছাড়া এ যুদ্ধে আবু বাকর (রা.)-এর আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 
ক. গানীমাতের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত 

এ যুদ্ধে গানীমাতের সম্পদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর রায়কে প্রাধান্য দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ যুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন, 8 43 ১০৪ এ ES fy 
.&1০-*যে ব্যক্তি যুদ্ধে কাউকে হত্যা করবে এবং এ মর্মে যদি সে প্রমাণ পেশ করতে 
পারে, তবে সে-ই নিহত ব্যক্তি থেকে লব্ধ যাবতীয় আসবাবপত্র পাবে ।” আবূ কাতাদাহ 
(€রা.) একজন শক্তিশালী মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো 
সাক্ষী পেলেন না। অবশেষে তিনি ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট খুলে বললেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট লোকদের মধ্য থেকে একজন ওঠে বললো, আবু কাতাদাহ 
(রা.)-এর হত্যাকৃত ব্যক্তির আসবাবপত্র আমার হাতে রয়েছে। আপনি এ সকল সম্পদ 
আমাকেই দিয়ে দিন। এ কথা শুনেই আবূ বাকর (রা.) বললেন, 


dl ১6 এ di ০0৫ এন Ey AG 2 ভাপ aU df 
00০3 এডি di ০450 

না, নর রর UE বি 

পারেন না। অর্থাৎ তিনি কুরাইশের একজন কাপুরুষকে নিহত ব্যক্তির আসবাবপত্র 

দান করবেন, আর এমন একজন শেরে খোদাকে বঞ্চিত করবেন, যিনি আল্লাহ ও 

রাসূলের পক্ষে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছেন!” 

আবু কাতাদাহ (রো.) বলেন, 
০৬৬ ০৬ 25 78 0956 elo) xo &। এত &। ০550 6& 
-“এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়িয়ে নিহত ব্যক্তির 
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যাবতীয় আসবাবপত্র আমাকেই দান করলেন । আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ 

করলাম। এটি ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর সঞ্চয় 

করেছি।”** 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
9:2-০-“তিনি (আবু বাকর [রা.]) সঠিক কথাই বলেছেন।”” 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে আবূ বাকর (রো.) 
যেভাবে তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধমক দিলেন, শাসন করলেন, তার দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত 
করলেন এবং পরক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বক্তব্যকে 
সমর্থন জানালেন তাতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট আবু বাকর (রা.) এমন এক বিশিষ্ট অবস্থান তৈরি করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা 
উম্মাতের আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি *১ তদুপরি তার এ ভূমিকার মধ্যে তার সুদৃঢ় 
ঈমান এবং সত্য প্রতিষ্ঠা ও দীনের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রক্ষার জন্য তার অদম্য আগ্রহের পরিচয় 
পাওয়া যায়।৮২ 


খ. আবূ বাকর (রা.) ও “আব্বাস ইবনু মিরদাসের কবিতা 
হুনাইনের যুদ্ধে কবি আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী গানীমাতের সম্পদ 


থেকে আশানুরূপ ভাগ না পেয়ে মনঃক্ষুণ্র হন। এ কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তিরস্কার করে রচনা করেন- 


কত ০৩ 91955 ০6 ৩৯৬) 
₹০ 89 এ Bl... 1:41 oA ০৫ 8) 
০00 ৬০ 4৮০ ... 28০ Hdl 0 
তন ৪ ভিড 9655 ০0৮ ৩ ০০৮ ০৬ ৪ 
5 ৫651 ৩ 90 ০ এ 5০৮ 05 ০ ৩? 
৭৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং'৩৯৭৮ 
৮০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফারদিল খুমুস), হা.নং ২৯০৯ 


৮১. আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু, পৃ.৭৪ 
৮২.  হুমাইদী, আত-তারীখুল ইসলামী, খ.৮,পৃ.২৬ 
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৬৬ 


যখন লোকেরা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, তখন আমি কাওমকে জাগিয়ে রেখেছি আর 

আমি নিজেও ঘুমাইনি । 

অথচ আমার ও আমার অশ্ব “আবীদের লব্ধ সম্পদ “উয়াইনাহ ও আকরার মধ্যেই 

বন্টন করে দেয়া হয়েছে। 

অধিকন্ত আমি বীরবিক্রমে লড়াই করেছি। অথচ কয়েকটি ছোট ছোট উট ছাড়া 

আমাকে কিছুই দেয়া হলো না। 

হিসন ও হাবিস উভয় কোনো সমাবেশেই আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে 

পারেনি । আমি কোনোক্রমেই তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন নই। 

যাদেরকে আজ আপনি হেয় করছেন, তাদেরকে সমুন্নত করার মতো কেউ নেই ৷” 
টা রানা রড আশাই হওয়া জ্যাম) বরন ৬1956 48159 

4. -“তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তার জিহ্বা কেটে দাও অর্থাৎ তার কথা বন্ধ 

করার ব্যবস্থা কর ৷” এরপর সাহাবা কিরাম তাকে গানীমত থেকে এতো বেশি পরিমাণ 
দান করলেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তবে তার এঁ কবিতাটি ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌছে যায়।”* এরপর যখন “আব্বাস 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তা ০৪ " 154) ০4 
৫" ৮) EB 05 খা SY - “তুমি কি এ কথা বলেছো যে, আমার ও আমার 
ঘোড়া ‘আৰীদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আকরা' ও ‘উয়ায়নার মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে?” এ কথা 
শুনে আবু বাকর (রা.) বললেন, “ ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবিতার চরণটি এ রূপ নয়; বরং 
সঠিক হল- £%01) £: 5 । রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
১1) ০ -“দুটিই এক কথা ।” এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, J ৩৫ ৬ ১ 
ক 4 ৬৫ 59 41 2446 5 ৯ &। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো আল্লাহ 
তা'আলার কথা মতো কবিতার লোক নন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, “আমি তাকে কবিতা 
শিক্ষা দিইনি। অধিকন্তু, কবিতা তার জন্য শোভাও পায় না।”৮৪ 


৮৩. কোনো কোনো বর্ণনা মতে, আবূ বাকর (রা.)ই এ কবিতাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌছে দেন। (ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, পৃ.৯৪৬) 

৮৪. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ই A ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৬৮০-১১ ওয়াকিদী, আল- সে 
ইমাম মুসলিম (রোহ.) এ হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ তার সাহীহের (কিতাবুয 
যাকাত , হা.নং:১৭৫৭) মধ্যে উল্লেখ করেছেন। 
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১৪. তায়িফের যুদ্ধ 

তা'য়িফ যুদ্ধ বস্ততপক্ষে হুনাইন যুদ্ধেরই সম্প্রসারিত অংশ ৷ হুনাইন যুদ্ধে - 
পরাজিত ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তা'য়িফে পৌছে একটি সুদৃঢ় দুর্গের 
মধ্যে আশ্রয় নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইনের গানীমাতের 
সম্পদ জি“রানাহ নামক স্থানে রেখে তায়িফের দিকে রওয়ানা হলেন এবং তাদের দুর্গ 
অবরোধ করলেন। আর এ অবরোধ ২০ দিন, মতান্তরে ১৫, ১৭, ১৮, ৪০ দিন পর্যন্ত 
অব্যাহত ছিল ।৮ কিন্তু দুর্গবাসীরা প্রচুর অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তারা দুর্গের ভেতর থেকে 
এতো প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে যে, মুসলিম বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য 
হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তখনি তা'য়িফ বিজয়কে আবশ্যক 
মনে করলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রো.)কে 
বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, কোনো এক ব্যক্তি আমাকে এক পেয়ালা মাখন 
উপটৌকনস্বরূপ প্রদান করলেন; কিন্তু একটি মোরগ এতে ঠোকর মারলো । ফলে 
পেয়ালার মধ্যে যা কিছু ছিল সবই পড়ে গেল। আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, 79৮ এ 
. 59510 ০% ঞ। 0৯০ ৬ ৮45 ৩): এয়া রাসূলাল্লাহ, এই স্বপ্ন থেকে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধে আপনি কাঙ্খিত বিজয় লাভ করতে পারবেন না।” রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, . ৫4১ ৬০ & )-“আমি তো এরূপ মনে 
করি না ।”১ অবশেষে এ অবরোধ তুলে নেয়া হলো । 

এ অবরোধকালে বারো জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন এবং কয়েকজন 
গুরুতর আহত হন।”* আহতদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর পুত্র “আবদুল্লাহ (রা.)ও 
ছিলেন। তিনি একটি তীরের আঘাতে এতো মারাত্মকভাবে আহত হন যে, আবূ বাকর 
(রা.)-এর খিলাফাত কালের প্রথম দিকে তিনি এর প্রতিক্রিয়ায় শাহাদত বরণ করেন ।”৮ 

পরবর্তীকালে যখন আবূ বাকর (রা.) তার ছেলের হত্যাকারী সম্পর্কে জানতে 
পারলেন, তখন তিনি যে মন্তব্য করেন, তাতে তার সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। 


৮৫. ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, খ.২,পৃ.২৩১ 

৮৬.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং ১৯২৯; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.২,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৬৬২; ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, 

৯৩৬ 

কেউ কেউ বলতে চান যে, রিওয়ায়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর কথা ভুলবশত ০ ঘ ছাপা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তার কথা 9 নয়; বরং 594 হবে 
অর্থাৎ আমিও তো এরূপ মনে করি। কিন্তু আমি হাদীস কিংবা সীরাতের প্রাচীন কোনো 
কিতাবেই তাদের এ কথার সমর্থন খুঁজে পাইনি। 

৮৭. ইবনু সাইয়িদিন নাস, উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.২৩১ 

৮৮. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৩৪ 
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কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রোহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা"য়িফের যুদ্ধে “আবদুল্লাহ 
ইবনু আবী বাকর (রা.) একটি তীরের আঘাতে আহত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের ৪০ দিন পর তীর ক্ষত স্থানটি ভীষণভাবে ফুলে 
ওঠে এবং এ কারণে তিনি মারা যান। আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে ছাকীফ 
গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল তীর নিকট আগমন করে। এ সময় পর্যন্ত তার ছেলে 
“আবদুল্লাহ (রা.) যে তীরের আঘাতে মারা যান, তা তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি 
সেটি বের করে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 915 398 ৮ ৮ ০৪ - “তোমাদের 
মধ্যে এ তীর চিনতে পেরেছো- এমন কেউ কি রয়েছো? সাঈদ ইবনু “উবাইদ আছ- 
ছাকাফী বললেন, এ ০) ৬9 « ৪৮ এ 4৮০2৬ তীরটি আমার । আমি এটি 
প্রস্তুত করেছিলাম এবং আমিই এটি ‘আবদুল্লাহ (রা.)-এর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম ৷” এ 
কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, এগ Big My Bag এ sl al ২০৭৪ 
“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে তোমার হাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং 
তার হাত দ্বারা তোমাকে অপমানিত হতে দেননি ।”৮৯ 

হিজরী ৯ম সনের রামাদান মাসে ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ইসলাম ও বাই“আত গ্রহণের নিমিত্ত 
মাদীনায় আসে । মাদীনার কাছে এদের পৌছতে দেখেই আবূ বাকর ও মুগীরাহ ইবনু 
শু“বা (রা.)-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কার আগে এ সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে দ্রচ্ত পৌছে দেবে। আবূ বাকর (রা.) 
মুগীরাহ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 


বি লিন IT ৬ 


Hl ufo 
-“আল্লাহর কসম, তুমি আমার আগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর কাছে পৌছতে পারবে না। আমিই গিয়ে তাকে এ সংবাদ 
জানাবো ।” 

অবশেষে এ প্রতিযোগিতায় আবূ বাকর (রা.)ই সফল হন। তিনি মুগীরাহ (রা.)-এর আগে 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ সুসংবাদ পৌছে দেন।৯* ছাকীফ 

গোত্রের এ প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


৮৯. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৪৪৪, খ.২,পৃ.১০৭ 

৯০. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৫৩৯-৪০; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৫৫; ওয়াকিদী, আল-মাগাষী, পৃ.৯৬৩; ইবনু সাইয়িদিন নাস, ‘উয়ুনুল 
আছার, খ.২,পৃ.২৭২; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.৪৩৬ 
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সাল্লাম) তীদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং তাদের ওপর একজন নেতা নির্ধারণ 
করে দিতে চাইলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) ‘উছমান ইবনু আবিল “আস (রা.)কে 
তাদের নেতা বানিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। “উছমান (রা.) ছিলেন তীদের মধ্যে 
সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ । আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
5১:21 এত ৮৫৮১2 8 A) 1 ০9 ও ৬] dhl ০১০) € 
OTA পুর) 0৫০৮ 
-য়া রাসূলাল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে জানা ও কুর'আনের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে 
আমি এ ছেলেটির মধ্যে তাদের সবার চেয়ে বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করেছি।”৯১ 
এতিহাসিক মূসা ইবনু “উকবাহ (রাহ.) বলেন, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যেতেন, তখন তারা “উছমান ইবন আবিল 
“আস (রা.)কে তাদের মালপত্রের কাছে রেখে যেতেন। যখন দুপুরে তারা বিশ্রাম নিতেন, 
সে সময় “উছমান রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে 
যেতেন এবং তাকে দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং কুর'আন সম্পর্কে জানতে 
চাইতেন। যদি দেখতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমিয়ে . 
আছেন, তখন তিনি আবু বাকর (রা.)-এর নিকট যেতেন এবং তাকে দীন সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতেন। এভাবে তিনি দীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তার এ 
আচরণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খুবই মনঃপূত হয়েছিল। 
অবশেষে আবু বাকর (রা.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাকে ছাকীফ গোত্রের নেতা নির্ধারণ করে দেন।* পরবর্তীকালে নেতা হিসেবে তার 
দায়িত্বপালন খুবই বারকাতপূর্ণ প্রমাণিত হয়। আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় 
কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। সে সময় ছাকীফ গোত্রের অনেক লোকও ধর্মান্তরিত 
হবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ‘উছমান ইবনু আবিল “আস (রা.) সে নাজুক সময়ে 
তাদের সম্বোধন করে বললেন, 
35) pt If 15 WB LULL oO গা ES LB 7 ৪ 
“হে ছাকীফ গোত্রের লোকেরা, শুন! তোমরা সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ 
করেছো, কাজেই সবার আগে মুরতাদ্দ হয়ো না ।” 
এ কথা শুনে তারা মুরতাদ্দ না হয়ে ইসলামের ওপর অবিচল থাকে ।** 


৯১. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৫৩৮; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৫৭ 

৯২. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৫৭) ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, পৃ.৯৬৬, ৯৬৮ 

৯৩. ইবনু ‘আবদুল বারর, আল-ইক্তি“আব, খ.১,পৃ.৩১৮; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.২৩৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 4 ১৮১ 


www.amarboi.org 


Contents 


খিলাফাত-পূর্ব মাদানী জীবন 


১৫. তাবুকের যুদ্ধ 

সেই সময় গোটা পৃথিবীতে রোমকরা ছিল সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। তারা 
দেখতে পেলো, মুসলিমরা ক্রমশ তাদের দিকে এগোচ্ছে । তাদের ভূমিতেই হিজরী ৮ম 
সনে মৃতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে যদিও মুসলিমগণ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে 
পারেননি; তথাপি এ অভিযান কাছের ও দুরের রাজা-বাদশাহদের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। রোম সম্রাট ভাবলেন, মুসলিমগণ যে কোনো মুহূর্তে তাদের জন্য 
চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াতে পারে। তাই বৃহৎ অপরাজেয় শক্তির রূপ ধারণের আগেই তাদের 
নির্মল করা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে তিনি রোমের অধিবাসী এবং রোমের অধীনস্থ আরব 
গোত্রসমূহ থেকে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। এভাবে তিনি মুসলিমদের সাথে ভয়াবহ 
রক্তক্ষয়ী. সংঘর্ষের প্রস্ততি গ্রহণে লেগে যান। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খবর পৌছে, রোমকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধাত্তকর 
যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরি করেছে এবং 
তাদের অগ্রবর্তী দল বালকা' নামক জায়গায় পৌছে গেছে । এ খবর পাওয়ার পরপরই 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে হিজরী 
৯ম সনের রাজাব মাসে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মাদীনা থেকে চৌদ্দ 
মনযিল দূরে মাদীনা ও দিমাশকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান তাবূকে গিয়ে 
শিবির স্থাপন করেন। এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো হলো- 

ক. মহতম দান 

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা 
কিরাম (রা.)কে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ আহ্বানে তাদের প্রত্যেকেই সাধ্য 
মতো সাড়া দেন। তবে এ ক্ষেত্রে ‘উছমান (রা.) সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন ৯ কিন্তু 
এতদসত্ত্্ও আবু বাকর (রা.) দানের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা অর্জন করেন, তা অন্য কারো 
ভাগ্যে জুটেনি। 

“উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন 
আমাদের অর্থদানের আহ্বান জানালেন, তখন আমার নিকট প্রচুর অর্থ-সম্পদ ছিল । আমি 
মনে মনে ভাবতে থাকি, যদি আমি কোনো দিন আবূ বাকর (রা.)কে প্রতিযোগিতায় 
হারাতে পারি, তবে আজই পারবো। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
৯৪. এ যুদ্ধে সব মিলে “উছমান (রা.)-এর দানের পরিমাণ ছিল- নয়শ সুসজ্জিত উট এবং একশ 


সুসজ্জিত ঘোড়া, দুশ উকিয়া (প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য) ও এক হাজার দীনার (প্রায় 
সাড়ে পাঁচ কিলো স্বর্ণ)। (সালিহী, সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, খ.৫,পৃ.৪৩৫) 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 11৯0 (5.৫ ৬ -ভোমার পরিবারের 
জন্য ঘরে কী পরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছো?” আমি বললাম, 4 -“এর সমপরিমাণ 
সম্পদ পরিবারের লোকদের জন্য রেখে এসেছি।” কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ দিন তার 
ঘরে যা কিছু ছিল তা সবই নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে 
হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ৬ 
৭১৫ ৰ তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী পরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছো?” আবু 
বাকর (রা.) আরয করলেন, .45,)3 &। ৮৫ ২% “আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার 
রাসূলকে রেখে এসেছি।” “উমার (রা.) বলেন, এব গদি এ LL ৫ সে দিন 
থেকে আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, আমি কখনোই আবু বাকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে 
পারবো না ।”৯ 

আবু বাকর (রা.)-এর দানের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম । তিনিই 
সর্বপ্রথম দান নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ।৯১ 

বলাই বাহুল্য যে, সে দিন ‘উমার (রা.) যা করেছেন, তাতে তার মধ্যে 
প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করেছিল। অবশ্যই এ প্রতিযোগিতা ভালো কাজে 
প্রশংসনীয় । তবে আবু বাকর (রা.)-এর দান.তার চেয়ে অনেক মহৎ ছিল । তিনি সে দিন 
যা করেছেন, তাতে কারো সাথে প্রতিযোগিতার কোনো মনোবৃত্তি তার ছিল না; তিনি 
কারো প্রতি না তাকিয়েই এ দান করেছিলেন, যা সত্যিই মহত্তম ৷*' 
খ. মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক 

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নেতৃত্বে মাদীনা থেকে বের হয়ে ছানিয়্যাতুল বিদা“তে গিয়ে মিলিত হয়। এখানে পৌছে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন ইউনিটের জন্য নেতা ও 
সেনাঅধিনায়ক নির্বাচন করেন এবং প্রত্যেকটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা ঝাণ্ডা 
তৈরি করেন। আবূ বাকর (া.)কে দেয়া হয় সর্ববৃহৎ ইউনিটের পরিচালনা ও 
অধিনায়কত্ের দায়িত্ব । সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডাটিও তার হাতে তুলে দেয়া হয়।৯৮ 


৯৫. আৰু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৪২৯; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল 
মানাকিব), হা.নং: ৩৬০৮ 

৯৬. ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, পৃ.৯৯০; ইবনু 'আসাকির, তারীখন দিমাশক, খ.২,পৃ.৩৪; সালিহী, 
সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, খ.৫,পৃ.৪৩৫ 

৯৭. ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু‘টল ফাতাওয়া, খ.২,পৃ.৩৫৭ 

৯৮... ওয়াকিদী, আল-মাগাষী, খ.১, পৃ.৪০০; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২,পৃ.৩৬; 
সালিহী, সুবুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশীদ, খ.৫,পৃ.৪৪৩ 
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এ সফরের মধ্যে এক রাত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েক 
জন সাহাবীসহ একস্থানে অবস্থান করেন এবং মুসলিম বাহিনী আবূ বাকর ও “উমার 
(রা.)-এর নেতৃত্বে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ অবস্থায় কথা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 1১45 79 ৮৫ এ 15৮ ৩৬ -“মুসলিম 
বাহিনী যদি আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর আনুগত্য করে, তা হলে সঠিক পথের সন্ধান 
পাবে ।”৯* 


গ. আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় পানির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্পলাম)-এর দু'আ | 

তাবৃক যুদ্ধের বিশাল বাহিনীর জন্য সকল সাজ-সরঞ্জাম সর্বাত্মক চেষ্টা সত্বেও 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাহন এবং পাথেয় ছিল অপ্রতুল। খাদ্যসামগ্্রীর অপ্রতুলতার 
কারণে অনেক সময় তাদের গাছের পাতা খেতে হয়েছিল৷ তা ছাড়া তীব্র গরমের মধ্যে 
পানির অভাবে তাঁদের গলা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ‘উমার রো.) বলেন, আমরা 
প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই ৷ পথিমধ্যে আমাদের এমন ভীষণ 
পিপাসা অনুভূত হয় যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, আমাদের গলা ফেটে যাবে। এ 
কারণে কেউ কেউ উপায়ান্তর না দেখে তার উটই জবাই করে ফেলেছে। তারপর তার 
পেট থেকে পানির থলে বের করে নিয়ে কিছু পান করেছে আর অবশিষ্ট পানি বুকের মধ্যে 
ঢেলেছে। এ সংকটময় মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে বললেন, 

ঝা (১৬ 10০ ET এ) 856 fey ০ 1 01 1 050 ৪ 

-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তো আপনাকে ভালো দু'আ করতে অত্যন্ত 

করেছেন। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৫ ৫১ ৬৫ -“তুমি কি চাও যে 
আমি দু'আ করি?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, হ্যা। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'হাত তুললেন। দু'আ তাকে শেষ করতে হয়নি, ইত্যবসরে 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারে ছেয়ে যায়, অতঃপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সাহাবা কিরাম 
(রা.) তৃপ্তির সাথে পানি পান করে প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে নেন।১০ 


৯৯. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাসাজিদ), হা.নংঃ ১০৯৯; ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, 
পৃ.১০৪০ 
১০০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবত তাহারাত), হা.নং: ৫২৩; ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, 
(কিতাবত তাহারাত) হা.নং ১৪০৪; ইবনু খুযাইমাহ, আস-সাহীহ, (কিতাবুল অদু), 
হা.নং:১০১ 
০০০০০০০০০৪৩ 
| 
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ঘ. যুল বিজাদাইন (রা.)-এর দাফন 

“আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, তাবুক যুদ্ধের সফরে এক গভীর রাতে 
আমরা আমাদের অবস্থানস্থল থেকে দূরে এক প্রান্তে আগুনের শিখা দেখতে পেলাম। 
আমি সুরতহাল জানার জন্য সেদিকে চললাম। পৌছে দেখলাম যে, “আবদুল্লাহ যুল 
বিজাদাইন (রা.) মারা গেছেন। তার পাশেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), আবূ বাকর ও “উমার রো.) অবস্থান করছেন। আবূ বাকর ও “উমার (রা.) তীর 
কাব্র খনন করছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পাশে 
উপস্থিত রয়েছেন। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাকর 
ও ‘উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, .৮ 9] 5১ -"তোমরা তোমাদের 
ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো!” তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা,)-এর কাছে নিয়ে 
আসলেন। এরপর যখন তারা তাঁকে কবরে রাখতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, . £ ৮৮৬ 46 ৮) ত ভা! ৮807 
হে আল্লাহ, আমি তো তার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনিও তার ওপর সন্তুষ্ট হোন!” এটা 
শুনে বর্ণনাকারী “আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলে ওঠেন, ০৩০ ০৪ (৪ 
57 হায়! আমি যদি এ কবরের অধিবাসী হতাম!”১০১ | 

এরপর যুল বিজাদাইন (রা.)কে যখন কাবরে রাখা হলো, তখন আবূ বাকর 
(রা.) বললেন, 


484 ead ০৯0৬3 ৮০১ ale & এ di 05) De ৬৪) cdi os 

১০ 
-“আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন এবং 
“মৃত্যুর পর পুনরুথানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই রাখছি।”১০২ 


১৬. আমীরুল হাজ্জরূপে আবু বাকর (রা.) ' 
হিজরী ৮ম সনে মাক্কাতুল মুকাররামা বিজিত হয়। এ বছর মাক্কার আমীর 
“আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ হাজ্জ আদায় করেন। তবে এ বছর 


১০১. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পূ.৫২৭; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৩৩; ওয়াকিদী, আল-যাগাধী, পৃ.১০১২; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 
খ.৪,পৃ.৩০৩; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.৪৭১ 

১০২. ‘আবদুর রাযযাক, আল-মুছারাফ, হা.নং: ৬৪৬৪ 
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মুশরিকরাও তাদের নিয়মে হাজ্জ আদায় করে। মুশরিকরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো 
আপত্তি তোলেনি, মুসলিমগণও মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। পরবর্তী বৎসর 
হাজ্জের মওসুম আসলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্জ করতে ইচ্ছে 
করেছিলেন; তবে প্রথমত, তিনি ভাবলেন, পবিত্র বাইতুল্লাহকে আজো সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 
করা সম্ভব হয়নি; মুশরিকরা এখনও উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে। তাই 
এমতাবস্থায় তার হাজ্জে গমন করা সমীচীন হবে না। দ্বিতীয়ত, তাবৃক থেকে প্রত্যাগমন 
করার পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল অনবরত এভাবে আসছিল যে, 
মাদীনা থেকে বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদেরকে দীনে ইসলামে দীক্ষিত 
করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া অতীব জরুরী হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি এ বৎসর 
(অর্থাৎ হিজরী ৯ম সনে) যুলকা‘দাহ মাসের শেষ দিকে অথবা যুলহাজ্জ মাসের প্রথম 
দিকে তার স্থলে আবূ বাকর (রা.) কে হাজ্জের আমীর বানিয়ে তিন শত সাহাবীর 
একটি দলকে হাজ্জের উদ্দেশ্য রওয়ানা করে দেন। দলের সাথে কুরবানীর জন্য বিশটি 
উট ছিল। আবু বাকর (রা.) নিজেও কুরবানীর জন্য পাঁচটি উট নিয়েছিলেন।১* এভাবে 
আবু বাকর (রা.) প্রথম “আমীরুল হাজ্জ' উপাধি পাবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। 

আবূ বাকর (রা.) রওয়ানা হওয়ার পর সূরা বারাআতের প্রথম দিকের কয়েকটি 
আয়াত নাযিল হয়। এগুলোতে বলা হয় যে, এ বছরের পর মুশরিকরা মাসজিদে হারামের 
নিকট যেতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর 
মুশরিকদের সাথে কৃত অঙ্গীকারগুলো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্ণ করা হবে । হাজ্জের সময় এ 
কথাগুলো ঘোষণা করা জরুরী ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
“আলী (রা.)কে এ আয়াতগুলো দিয়ে তার উদ্ট্রী ‘আদবা'র ওপর সওয়ার করিয়ে রওয়ানা 
করে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, হাজ্জের পর কুরবানীর দিন সবাইকে এ আয়াতগুলো 
শুনিয়ে দেবে। “আলী রওয়ানা হলেন। আবূ বাকর (রা.) মাত্র 'আরজ, মতান্তরে 
দাজনান১” বা যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছেছেন, এমনি সময় পেছন থেকে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্্রী 'আদবা*র আওয়ায শুনতে পেলেন। এ 
আওয়াযের সাথে আবূ বাকর রো.) পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই সাথে সাথে 
পেছনের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন, “আলী (রা.) উদ্্রীর ওপর চড়ে 
আসছেন। তখন আবু বাকর (রা.) ভাবলেন, সম্ভবত মাদীনা থেকে তার রওয়ানা হওয়ার 
পর কোনো ওহী নাযিল হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
হাজ্জের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি ‘আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস 


১০৩.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৫,পৃ.১৬৬ 

১০৪. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা‘আদ, খ.৩,পৃ.৫১৮ 

১০৫. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.১,পৃ১২২; সালিহী, সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, 
খ.১২,পৃ.৭৪ 
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করলেন, € ১৯ '/ %% -“আপনি আমীর হিসাবে, না মা'মূর আমীরের অধীন) হয়ে 
আগমন করেছেন।” “আলী (রা.) জবাব দিলেন, 35৮ ০: - -“না, আমি অধীন হয়েই 
এসেছি "৭১ অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, ৬12৩9 nd ৬০855 0 ৩৫ ১53 0 
544% ১86 ৬১ 04 “না, সূরা বারা'আঁত লোকদের পড়ে শুনিয়ে দিতে এবং 

চুক্তিবদ্ধদেরকে চুক্তি রহিতকরণের বিষয় জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রেরণ করেছেন ।”১০* এরপর তারা উভয়ে রওয়ানা হলেন। হাজ্জের 
সময় আবূ বাকর (রো.) তারবিয়াহ, “আরাফাহ ও কুরবানীর দিন হাজ্জের আমীর হিসাবে 
খুতবা প্রদান করেন। আর “আলী (রা.) প্রত্যেকটি স্থানে তার সাথেই ছিলেন এবং তিনি 
সূরা বারা'আতের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ লোকদের পাঠ করে শুনাতেন। ১০ই যুলহাজ্জ 
কুরবানীর দিন “আলী (রো.) জামরার পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সকল প্রকার চুক্তি সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। 
মুশরিকদের চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাদের সাথে কোনো চুক্তি ছিল না, তাদেরকেও 
চার মাসের সময় দেয়া হয়। তবে মুসলিমদের সাথে যেসব মুশরিক চুক্তি পালনে কোনো 
রূপ ক্রটি করেনি এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিপত্র 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।১৮ 

আবু বাকর (রা.) একদল সাহাবীকে পাঠিয়ে এ সাধারণ ঘোষণা প্রচার করেন 
যে, ভবিষ্যতে কোনো মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ নগ্ন অবস্থায় বাইতুল্লাহ 
তাওয়াফ করতে পারবে না। এ ঘোষণাকারীদের মধ্যে আবু হুরাইরা (রা.)ও ছিলেন। 
তিনি এতো উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন যে, তার গলার স্বর বসে যেত।১৯ 

এ ঘোষণা ছিল, প্রকৃত পক্ষে জাযীরাতুল আরব থেকে পৌত্রলিকতা অবসানের 
চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এ ঘোষণা শুনে মাক্কার যেসব লোক তখনো শিরকের ওপর দৃঢ় ছিল, 
তারাও ইসলামে প্রবেশ করলো এবং সর্বদিক থেকে বিভিন্ন গোত্র দলে দলে এসে মুসলিম 
হতে লাগলো ।১১০ 

উল্লেখ্য, রক্ত এবং ধন-সম্পদ সম্পর্কিত অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এটাই আরবদের 
রীতি ছিল, চুক্তির কোনো পক্ষ তা রহিত করতে চাইলে, তা সে নিজে এ রহিত করার 


১০৬. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা‘আদ, খ.৩,পৃ.৫১৮ 

১০৭. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২,পৃ.১৬৮ 

১০৮. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪.পৃ.-৬৯; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, 
খ.৩,পৃ.৫১৮ 

১০৯, ধারী, আস-সাহীহ, হা.নং: ৩৫৬, ১৫১৭, ২৯৪১, ৪০১৫; মুসলিম, আস-সাহীহ, হা.নং: 
২৪০১; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২,পৃ.১৬৯; আবূ শাহবাহ, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৫৩৭ 

১১০.  কিলাজী, কিরা'আতুন সিয়াসিয়্যাতুন লিস- সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ.২৮৩ 
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ঘোষণা দেবে অথবা নিজের গোত্রের কাউকে দিয়ে ঘোষণা করাবে । বংশের বাইরের 
কোনো লোককে দিয়ে ঘোষণা করানো হলে তা মানা হতো না। সম্ভবত এ কারণেই 
উপর্যুক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আলী 
(রা.)কেই বেছে নিয়েছিলেন।১১ রাফিদীরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে আমীরে হাজ্জ করে পাঠানোর পর “আলী (রো.)কে 
প্রেরণ করে মূলত আবূ বাকর (রা.)কে পদচ্যুত করেছিলেন। তাই এ ঘটনা থেকে বুঝা 
যায় যে, ‘আলী (রা.) আবু বাকর (রা.)-এ চেয়ে খিলাফাতের অধিকার হকদার ছিলেন। 
তাদের এ দাবীর মধ্যে সত্যের লেশও নেই বলা চলে ।১১২ তারা এতোই পক্ষপাতদুষ্ট যে, 
আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথার প্রতি সামান্যতমও নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা 
উপলব্ধি করেনি, আবূ বাকর (রা.) “আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি কি 
আমীর হিসাবে, না মা'মূর (অধীন) হয়ে আগমন করেছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 
মা"মুর হিসেবেই আগমন করেছি। তা হলে মা"মূর (অধীন) কিভাবে আমীরের চেয়ে 
খিলাফাতের অধিক হকদার হয়ে থাকে ।১৩ 


১৭. বিদায় হাজ্জ 

হিজরী ১০ম সনে যুলকা‘দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এটাকেই “বিদায় হাজ্জ' বলা হয়। আবূ বাকর 
(রা.)ও এই সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন। এ 
সফরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও 
আবু বাকর (রা.)-এর যাবতীয় মালপত্র আবূ বাকর (রা.)-এর উটের ওপর বোঝাই 
হয়েছিল। এ সফর প্রসঙ্গে আসমা" বিনতু আবী বাকর (রা.) বলেন, আমরা সকলে 
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হয়েছিলাম । একটি উটের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু 
বাকর (রা.)-এর মালপত্র বোঝাই করা হয়েছিল। “আরজ নামক স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহন থেকে নেমে বসলেন। “আয়িশা (রা.) তার 
পাশে বসেছিলেন এবং আমি আমার পিতার পাশে বসেছিলাম । যে উটের ওপর মালপত্র 
বোঝাই করা হয়েছিল, আবূ বাকর (রা.)-এর একজন গোলামের ওপর তার 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। আবূ বাকর (রা.) বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার আগমনের জন্য 
অপেক্ষা করছিলেন। যখন সে আসলো, সে একাই ছিল, তার সাথে কোনো উট ছিল না। 


১১১. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪.পৃ.৬৯; সালিহী, সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, 
খ.১২,পৃ.৭৫; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.১,পৃ.১২২ 

১১২. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.১,পৃ.১২৩ 

১১৩. আবু শাহবাহ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৫৪০ 
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আবূ বাকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, উট কোথায়? সে উত্তর দিল) 2৮) 241- 
“গতকালই উটটি হারিয়ে ফেলেছি।” আবূ বাকর রো.) বললেন, পাপন 
“একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে?” এই বলে তিনি গোলামটিকে প্রহার 
করতে শুরু করলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে মৃদু 
হেসে বললেন, Ei ৩৫০৯৭ 135 11950- দেখো, এ মুহরিম কী করছে!”১১৪ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু হেসে শুধু এতোটুকুই বললেন; 
কিন্তু আবূ বাকর (রো.)কে প্রহার থেকে বারণ করলেন না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আবু 
বাকর (রা.) গোলামটিকে কঠোরভাবে প্রহার করেননি; বরং এমনিতে দু'চারটি চড় 
লাগিয়েছিলেন মাত্র । 

এ হাজ্জে ‘আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সামনে যখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সাফল্যের 
মহিমায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখমণ্ডল সেদিন এক অপূর্ব 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো। গভীর ভাবাবেগে তিনি বলে ওঠলেন, ৯ 4৪ ০1 
০৫ ০১ ৮01 -“হে আল্লাহ, আমি কি আপনার বাণী সকলকে পৌছে দিতে পেরেছি? 
হে আল্লাহ, আমি কী আপনার বাণী সকলকে পৌছে দিতে পেরেছি?” লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত 
হলো, ৮ -“নিশ্চয়, নিশ্চয়।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার 
এবি ডোর ১5 20 “হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন! 
এরা বলছে, আমি আপনার বাণী পৌছে দিয়েছি।”*১ আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে তখন 
যে কী ভাবের উদয় হয়েছিল, তা শুধু অনুভব করবারই বিষয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কৃতকার্যতায় তারও মনে কী এ জিজ্ঞাসা জাগ্রত হচ্ছিল 
যে, “হে আল্লাহ, আপনার রাসূলের প্রতি আমি কি আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে 
পালন করতে পেরেছি?” এ প্রশ্নের উত্তর চাইবার সাহস হয়তো তার ছিল না; কিন্তু সবার 
আড়ালে তার জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সেবা নীরবে মুখ লুকিয়ে রইলো । 


খিলাফাতপূর্ব মাদানী জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 

আবূ বাকর (রা.) তার মাদানী জীবনেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে যে সব কর্মকাণ্ড 
করেছেন, তা সবই চিরকাল উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে উম্মাতের 
লোকদেরকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবে । এ ধরনের কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে বিবৃত হলো- 


১১৪. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ১৫৫২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, 


(কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ২৯২৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ২৫৬৭৯ 
১১৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হাজ্জ), হা.নং: ১৬২৩, ১৬২৫ 
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ক. ইয়াহুদী ‘আলিম ফিনহাসের বিদ্ধুপ ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিবিধান 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবত খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ । নিজে কখনো 
কারো ধর্মের প্রতি বিদ্বাপ বা নিন্দা করে বিবাদ সৃষ্টি করা পছন্দ করতেন না; কিন্ত কোনো 
ইয়াহুদী বা মুনাফিক কখনো ইসলামের প্রতি কটাক্ষ বা ঠাট্টা-বিদুপ করলে তাও তিনি 
বরদাশত করতে পারতেন না। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাত করে আসার 
পর ইয়াহুদীদের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করেন। এর শর্তগুলোর মধ্যে 
একটি শর্ত এও ছিল যে, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মকর্মগুলো স্বাধীনভাবে 
পালন করতে পারবে। প্রথমে ইয়াহুদীদের এ ধারণা ছিল যে, মুসলিমদেরকে কৌশলে 
আয়ত্তে আনতে পারলে এদেরকে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্ধয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ 
ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হলো না। ধর্মীয় ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে 
মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হতে লাগল। আওস ও 
খাযরাজের মধ্যকার প্রাচীন শত্রুতা চিরতরে লোপ পেয়ে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জমে ওঠল। 
এটা দেখে ইয়াহুদীরা আর সহ্য করতে পারলো না। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আদাজল 
খেয়ে লেগে গেল এবং ইসলাম সম্বন্ধে নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রীপ করতে লাগল । 

একদিন কতিপয় ইয়াহুদী তাদের ধর্মীয় শিক্ষায়তনে তাদের “আলিম ফিনহাসের 
সাথে আলাপ-আলোচনায় রত ছিল। এমন সময় ঘটনাক্রমে আবূ বাকর (রা.) সে পথে 
কোথাও যাচ্ছিলেন। কয়েকজন ইয়াহুদীকে একত্রিত দেখে তিনি একে তাবলীগের জন্য 
সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। তাই তিনি তাদের নিকট গিয়ে ফিনহাসকে সম্বোধন করে 
বললেন, 

&। ০০142 Sf ld এ৪ 41: ৮9 &। ডা ০৮০০৪ 6) 

৭09 83581 2 তি UG 9১৫ ৬ tp Godt তপ্ত ও 
-“ফিনহাস, ধিক তোমাকে! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর! আল্লাহর 
কসম! তুমি অবশ্যই জানো যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহ 


তাঁআলার নিকট থেকে সত্যের বাণী নিয়ে আগমন করেছেন। এ কথা তোমরা 
তোমাদের আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত দেখতে পাও ৷” 


এ কথা শুনে ফিনহাস আবূ বাকর (রা.)কে বললো, 
৩441 Cs 5 ০8 41 80158 0 dt ৬1 ৫ ৩৮৫ এ €ঞ9 
এ ৬ ০৬ %) কি ও শে (১০ 
09 ৮৪৮5 ৪৩ 
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-“আবূ বাকর, আল্লাহর কাসাম! আল্লাহর নিকট আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; 
বরং আল্লাহই আমাদের নিকট মুখাপেক্ষী । আমরা কোনো মতলবে তার নিকট 
প্রার্থনা করি না; বরং আল্লাহই আমাদের নিকট প্রার্থনা করতে. বাধ্য । আমরা তার 
নিকট সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই; কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাহায্য ছাড়া চলতে 
পারেন না। আমাদের সাহায্য ব্যতীত তার চলার উপায় থাকলে তিনি কখনো 
আমাদের নিকট ধার চাইতেন না। যেমন তোমাদের রাসূল ধারণা করে থাকেন, 
আল্লাহ তোমাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। অথচ তিনি নিজেই 
আমাদেরকে সুদ দিয়ে থাকেন। তিনি অভাবমুক্ত হলে আমাদেরকে সুদ দেবেন 
কেন?”১১৬ 

আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতি ফিনহাসের এরূপ বি্দ্রপ ও ব্যঙ্গোক্তি করা আবু বাকর 

(রা.) সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি ফিনহাসের গালে এমন জোরে চপেটাঘাত 

করলেন যে, মারদৃদ ইয়াহুদী ধরাশায়ী হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 


9৬ ঠা এ) মর শি) জে ভা এনা df ৮৪ তা জা 
dl 
-“হে আল্লাহর শত্রু, সে যাতের কাসাম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে! যদি 
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না থাকতো, তবে আমি আজ 
তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম ৷” 
এ ঘটনার পর ফিনহাস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি:ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে 
নালিশ দায়ির করলো এবং বললো, “মুহাম্মাদ, দেখো ! তোমার সাথী আমার সাথে 
কিরূপ আচরণ করেছে!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর 
(রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার! এ আচরণ কেন করলেন?” আবু বাকর (রা.) 
জবাব দিলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শত্রু একটি জঘন্য কথা বলেছে। তার ধারণা, 
আল্লাহ হলেন নিঃস্ব আর তারা হলো ধনী। সে যখন এ কথা বললো, তখন আমি তা 
বরদাশত করতে পারিনি এবং এ কারণেই আমি তার চেহারায় চপেটাঘাত করেছি।” 
ফিনহাস আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা অস্বীকার করলো এবং বললো, সে এ কথা 
বলেনি। অতঃপর আল্লাহ তা“আলা ফিনহাসের বক্তব্যকে মিথ্যা এবং আবু বাকর (রা.)- 


১১৬. 'ফিনহাস এ কথা বলে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, 
IS del 4 ০ CS ৩০ di ০০৫ ভা 5১৯ 
-“এমন ব্যক্তি কেউ আছে কি, যে আল্লাহ তা‘আলাকে কর্জে হাসানাহ দান করবে? সে 
কর্জের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে বহু গুণে বর্ধিত করে দেবেন।” (আল-কুরআন, ২ (সূরা 
আল-বাকারাহ): ২৪৫) 
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এর কথাকে সত্য প্রমাণিত করতে নাযিল করলেন- 
ডি" ৯ 78:28:82. জা বি PE এ পঠিত 2৩ ০ ৬ 
1 ৩ ০:৫০ 9৮৪ ১৯৮০ 28 ঞ। 51159 0501 JS ঞ। ৬৮ UY 


ক 2A 13১ 058) Gr 0৭ সা ০5) 
“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ 
হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যে সব 
নাবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখবো ৷ অতঃপর বলবো, 
“আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব ।”১১৭ 


আল্লাহ তা'আলা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবূ বাকর (রা.)-এর রাগ ও আচরণ প্রসঙ্গে বলেন, 
৬১1 Cali ৮0 OG ty জা ১৮ 9৮0 2 ০০৯ 
€ 500 te ৩ ০0155)130 20 জে 
-“..এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং 
মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সতর্ক 


হও, তবেই তা হবে একান্ত দৃঢ়চিত্তের ব্যাপার ।” (আল-কুর"আন, ৩ সূরা আলে 
“ইমরান : ১৮৬)১৮ 


খ. ইফ্‌কের ঘটনা ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরীক্ষা 

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একটি দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত 
হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে ইফকের ঘটনা নামে খ্যাত। এ ঘটনাটি যদিও উম্মুল 
মু'মিনীন “আয়িশা (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত; কিন্তু এর কিছু ব্যাপার তার পিতা আবূ 
বাকর (রা.)-এর সাথেও জড়িত। তাই এখানে এ ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো । 

এ যুদ্ধে ‘আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সফরসঙ্গিনী ছিলেন। ফেরার পথে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করা হয়। রাতের শেষভাগে 
তিনি ইস্তিনজা করতে যান। ফিরে এসে দেখতে পান যে, তার গলায় হার নেই। 
ইস্তিনজার জায়গায় কিংবা পথে কোথাও পড়ে গেছে মনে করে তিনি সাথে সাথে তা 
“খুঁজতে বের হন। ফিরে এসে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ও তাঁর সাহাবীগণ মাদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ময়দান একেবারে ফাকা । তিনি 


১১৭.  আল-কুর'আন, ৩ (সূরা আলে “ইমরান): ১৮১ 


১১৮. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৫৫৮; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 
খ ১.প্‌ ৪১৮-৯; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ুনুল আছার, খ.১,পৃ.২৮৫ 
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তখন এ ভেবে বসে পড়লেন, তাকে না পেয়ে নিশ্চয়ই কেউ খুঁজতে আসবে । সাফওয়ান 
ইবনু মু‘আত্তাল (রা.), যিনি অত্যন্ত ঘুমকাতুরে লোক ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর পেছনের 
ংশে ঘুমিয়ে ছিলেন, তিনিও কাফিলার পেছনে রয়ে যান। তিনি 'আয়িশা (রা.)কে 
দেখেই বিস্ময়াভিভূত হন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের উট থেকে অবতরণ করে তাকে উটের 
পিঠে বসান। অতঃপর তিনি চুপচাপ উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে কাফিলার সাথে গিয়ে 
মিলিত হন। 


মুনাফিকরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে লোকচক্ষে 
হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ খুঁজে বেড়াতো। তারা এ ঘটনাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে 
“আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করলো। আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য 
এটি ছিল একটি মহাপরীক্ষা এবং দুঃখজনক ব্যাপার । কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ 
মহাপরীক্ষায় অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং নীরবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। 
“আয়িশা (রো.) বলেন, এ অপবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এসে বললেন, 
dl টা 55০৩ ১৬ 546) 1১১০ A এ AE ৫ এ এ 
৭5219 এন 0 sh as BEd ৯ all ৮৬ 0 
এডি dN LN 
-" “আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এরূপ দুর্নাম আমার কানে পৌছেছে। তুমি এ 
ব্যাপারে নির্দোষ হলে আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে 
দেবেন। আর যদি সত্যিই তোমার পদস্বলন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। কেননা বান্দাহ কোনো গুনাহ করার পর 
যদি তা স্বীকার করে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কাবুল করে 
থাকেন ।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে এ কথা শুনে দুঃখ ও ক্ষোভে 
আমার অশ্রু এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক বিন্দু অশ্রুও চোখ থেকে নির্গত হলো না। 
এরপর আমি এ ঘটনা আমার পিতার নিকট বর্ণনা করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে জবাব 
দেওয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, ale &। ৬০ dr ০552. 055 ৬১১5 dr 
শি “আল্লাহর কাসাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আঁলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কী 
উত্তর দেবো বুঝতে পারছি না।”৯৯ অবশেষে ‘আয়িশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়। এতে প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর পবিভ্রতাও ঘোষিত হলো। যেমন, 


১১৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাষী), হা.নং: ৩৮২৬ 
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আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই শামিল করেই বলেছেন, 5 0)%% 054১) 
(১/5%-“তীরা সকলেই দুর্নাম রটনাকারীদের অপবাদ থেকে পবিত্র।”১০ কেননা 
অপবাদের ঘটনা যদি % ১ সত্য বলে প্রমাণিত হতো, তবে এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর রো.) কলুষিত হতেন। বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রে 
নারীর স্বামী ও পিতা দুজনকেই নিন্দনীয় ও দূষণীয় মনে করা হয়ে থাকে । 

এ ঘটনায় আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য সর্বাপেক্ষা অসহনীয় ব্যাপার ছিল এই যে, 
মিস্তাহ ইবনু উছাছাহ (রা.) ছিলেন তীর একান্ত আত্মীয় ও অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। আবূ 
বাকর (রো.) তাকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দান করতেন। এ অপবাদ রটানোর কাজে 
তিনিও মুনাফিকদের সাথে পুরোভাগে ছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি মিসতাহ (রা.)-এর 
ওপর এতো বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে যান যে, তিনি তার সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং ভবিষ্যতে 
আর কখনো দেবেন না বলে কাসাম করেন। কিন্ত আল্লাহ তা'আলার নিকট তার এ 
প্রতিজ্ঞা পছন্দ হয়নি । তাই তিনি নাধিল করলেন, 

SSCA এমা ৮১15 Of এ তি adh 8১ 99) 

PH ps Of Oyo 04০9৯) di এ ও ০০৬০3 

(৮১১৯৯ 4 
-“তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কাসাম 
না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে 
হিজরাতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করে দেয়া ও দোষ-ক্রুটি 
উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় ।”১২৯ 
এ আয়াত নাযিল হবার পর আবু বাকর (রা.) অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমি 
অবশ্যই মিস্তাহ (রা.)কে দান করবো । কেননা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাই আমার 
অধিক কাম্য । অতঃপর তিনি পুনরায় মিসতাহ (ো.)কে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু 
করেন ।১২২ 


গ. তায়াম্মুমের বিধান ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরিজনের অবদান 
“আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া .সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে বের হয়েছিলাম । যখন আমরা বায়দা' 


১২০. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২৬ 
১২১.  আল-কুর'আন, ২৪. (সূরা আন-নূর) : ২২ 
১২২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬ 
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অথবা যাতুল জায়শ নামক জায়গায় পৌছি, তখন আমার হার হারিয়ে যায়।১২৩ এটা খোজ 


১২৩. 


ইবনু সা'দ, ইবনু হিব্বান, নাবাবী ও ইবনু 'আবদিল বারর (রা.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ও 
এতিহাসিকের মতে- এ ঘটনাটিও বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় ঘটে । (ইবনু হাজার, ফাতহুল 
বারী, খ.২,পৃ.২৩) আল-হামাতীও যাতুল জায়শের বর্ণনায় লিখেছেন যে, এটা সেই 
স্থান যেখানে বানুল যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় “আয়িশা (রা.)-এর গলার হার খোয়া 
গিয়েছিল এবং সেখানেই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। (হোমাভী, মুর্জামুল বুলদান, 
খ.২,পৃ.৪৩) কিন্তু তাবারীর মধ্যে ‘হাদীসে ইফক'-এর যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তার কোথাও 
তায়াম্মুমের ঘটনা উল্লেখ নেই। তা ছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.)-এর বর্ণনাগুলো 
দ্বারাও প্রমাণিত হয় না যে, তায়াম্মেমের আয়াত বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় 
হয়েছিল। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে “আয়িশা (রা.)-এর হার 
হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা দু বার ঘটেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটেছিল । তায়াম্মুমের, ঘটনায় 
উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা.)-এর উক্তিই এর প্রমাণ । তিনি বলেছেন, Tat Fok hy 
৮ ৬% -“হে আবূ বাকরের পরিজন! এটা তোমাদের প্রথম বারকাত বা কল্যাণ 
তোমাদের কারণে কুর'আনের কোনো নির্দেশ নাযিল হয়েছে।” তা ছাড়া তাবারানী না 
“আয়িশা (রা.)-এর যে রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন, তা থেকেও বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে 
যায়। রিওয়ায়াতটি হলো: 
gb ০5৪3) 4১ ০৬ ০৬ ৩ ৪৪ 9০৬ ৩:4৪ 2 এ ৷ ০) 2০৬ 
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-“আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমবার আমার হার সম্পর্কে যে ঘটনা 
ঘটেছিল, তাতে অপবাদকারীরা যা ইচ্ছা তা-ই রটিয়েছিল। আমার হার সম্পর্কে অন্য 
একটি ঘটনাও ঘটেছিল। আমি অন্য একটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সফরসঙ্গিনী ছিলাম । এ সফরেও আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। সেটা 
খোজ করার উদ্দেশ্যে কাফিলার সবাইকে থামতে হয় এবং এমতাবস্থায় ভোর হয়ে যায়। - 
এ কারণে আমাকে আবূ বাকর (রা.)-এর বিদ্রুপ বাণে জর্জরিত হতে হয়। তিনি বলেন, 
হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি প্রতিটি সফরেই কষ্ট ও বিপদের কারণ হয়ে দীড়াও! দলের 
লোকদের কারো কাছে কোনো পানি নেই। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের বিধান 
নাযিল করেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) বলেন, হে আদুরে কন্যা, আল্লাহর কাসাম, 
আমি তো জানি যে, তুমি অবশ্যই একজন বারকাতময় মহিলা! (তাবারানী, আল- 
যু'জায়ুল কাবীর, হা.নং: ১৮৬৮৩) 
উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, “আয়িশা (রা.)-এর হার দু'বারই. খোয়া 
গিয়েছিল এবং দুটি ঘটনাই পৃথক । (ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.৯৪) 
২১5০৭ SR) el Re one TT 
স্পা 25 oc pj Kad লিও এ El pat JY oh hhh Lad Of le 4৪ ৪ 
০৯৫৭ Rall এ] পি এ ০৬ ৮০9 
di রিওয়ায়াত দারা প্রতীয়মান হয় যে, হারের যে ঘটনায় তায়াম্মূমের আয়াত নাযিল 
হয়েছিল তা বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পরেই সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু এ যুদ্ধে হার 
হারিয়ে যাওয়া এবং তা খোজ করার কারণে ইফকের ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই কারো 
কারো নিকট উভয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। (ইবনুল 
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করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবু স্থাপন করেন এবং তার 
সাথে যে সকল লোক ছিলেন তারাও সেখানে থেমে যান। সেখানে কোথাও পানি ছিল না 
এবং আমাদের কারো কাছেও পানি ছিল না। আবু বাকর (রা.) আমাদের কাছে আসেন। 
এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পবিত্র মাথা আমার উরুর 
ওপর রেখে শয়ন করেছিলেন । আবূ বাকর (রা.) এসেই আমাকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং লোকদেরকে এমন এক স্থানে থামিয়ে দিয়েছ, 
যেখানে কোনো পানি নেই এবং তাদের কারো সাথেও কোনো পানি নেই। “আয়িশা (রা.) 
বললেন, আবূ বাকর (রা.) এমনই রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তার মুখে যা আসছিল, তা- 
ই তিনি বলেছিলেন সেই সাথে তিনি হাত দিয়ে আমার কোমরে খোচা মারছিলেন। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিদ্রা ভঙ্গ' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি 
নড়াচড়া না করে একদম চুপ হয়ে বসেছিলাম। অবশেষে ভোর বেলায় রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে জাগ্রত হন। কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিল 
2 SHES সূরা আন- 

: ৪৩) নাযিল হয়। এ সময় উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা.) বলেন, 076 * ৩ 
ঠা ঠা & ৮5৫7 -“হে আবূ বাকরের পরিজন, এটা তোমাদের প্রথম বারকাত 
নঁয়।” “আয়িশা (রা.) বলেন, অবশেষে যখন আমার উট শোয়া থেকে উঠে রওয়ানা হলো, 
তখন দেখা গেল, হারখানা তার নিচেই পড়েছিল ।”১২৪ 

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর গভীর ও অপরিমেয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তার কোনো 
প্রিয়জনও যেমন “আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
সামান্যতম কষ্ট দেবেন, তা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না । 


ঘ. জুমু'আর নামাযের খুতবা ও আবূ বাকর (রা.)-এর মনোযোগ 

জাবির ইবনু “আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি 
বাণিজ্যিক কাফিলা মাদীনার বাজারে উপস্থিত হয়। ফলে অনেক মুসাল্লী খুতবা ছেড়ে 
বাজারে চলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাত্র 


কাইয়িম, যাদুল মাআদ, খ.৩,পৃ.২৩১) 
এঁতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু (রাহ.) বলেন, “আয়িশা (রা.)-এর হার দুবারই খোয়া 
গিয়েছিল। একবার বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় । দ্বিতীয়বার যাতুর রিকা'র যুদ্ধে । (সালিহী, 
সুরুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, খ.১২,পৃ-৬১) 

১২৪. বুখারী; আস-সাহীহ, (কিতাবুত তায়াম্মুম), হা.নংং ৩২২; মুসলিম, আস-সাহীহ, (বোবুত 
তায়াম্মুম), হা.নং:৫৫০ 
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বারো জন সাহাবী মাসজিদে থেকে যান। এ ঘটনার পর নাযিল হয়- 

FE & এ 5০64৪ ৪৪5) €৫1155411% 25৬5 09 SEY 
53001 ৮৮ 40 204 09 5801 ot 

-“তারা যখন কোনো ব্যবসা কিংবা ত্রীড়াকৌতুক দেখে, তখন তোমাকে দাড়ানো 
অবস্থায় রেখে তারা সে দিকে ছুটে যায়। তাদেরকে বল, আল্লাহর কাছে যা আছে, 
তা ত্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম 
রিষকদাতা ।”১২৫ 

উল্লেখ্য যে, সেদিন যে বারো জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 

এর সাথে মাসজিদে থেকে যান, তাদের মধ্যে আবূ বাকর ও “উমার (রা.) ছিলেন ।১২৬ 


অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, 


5১9 ৮4 IOS আল পে ৬ ৫ এ পভ % 55 ৮ ৪00 

| 501 
-“সে যাতের কাসাম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, 
তবে মাদীনার উপত্যকা আযাবের আগুনে পূর্ণ হয়ে যেতো ।”৯২৭ 


ঙ. ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন 

আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদানী 
জীবনেও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শামের বুসরায় গমন করেছিলেন। উম্মু সালামাহ 
(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


GEE 26120 ০ ৪ 82. ৮16৫285712৮ st. Hen, 
০3426 do GSP 95 ৪০৫ এ! 20৬০ SAS EF 
~ এ 


-“আবু বাকর রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর এক বছর 
আগে ব্যবসার কাজে বুসরার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।”১২৮ লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ 


১২৫. আল-কুর'আন, ৬২ (সূরা আল-জুমু'আহ): ১১ 

১২৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জুমু'আহ), হা.নংঃ ৮৮৪; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জুমু'আহ), 
হা.নং: ১৪২৮, ১৪২৯, ১৪৩০, তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবৃত তাফসীর), হা.নং ৩২৩৩ 

১২৭. আবু ই'য়ালা আল-মুসিলী, আল-মুসনাদ, হা.নং: ১৯৩৫; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর 'আনিল 
'আফীম, খ.৮,পৃ.১২৩ 

১২৮. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুল আদাব), হা.নং: ৩৭০৯; তাবারানী, আল-যু 'জাস্থল 
কাবীর, হা.নং: ১৯১৭৬; ইবনু ‘আবদিল বারর, আল-ইস্তি “আব, খ.১,পৃ.২০৮ 
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(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্ষে থাকার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও আবু বাকর 
(রা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন থেকে বিরত থাকেননি । অনুরূপভাবে আবূ বাকর 
(রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল গভীর ভালোবাসা; 
কিন্তু এতদসত্বেও তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাকে বিদেশে যেতে বাধা দেননি ।৯৯ এ থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলিমকেই তার প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে 
হবে, কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে নয়; বরং তাকে স্বাবলম্বী হয়ে জীবন যাপন করতে 
হবে। অধিকন্ত অভাবী ও দুস্থদের সাহায্য এবং আল্লাহর পথে খরচ করার উদ্দেশ্যে 
আর্থিক কায়কারবার পরিচালনা করার সুযোগ থাকলে তাতে কোনো রূপ অবহেলা করা 
সমীচীন নয়। 


১২৯. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১৪,পৃ.৩০৪ 
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অধ্যায়-৪ 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত, আবু 
বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ ও 


সাহাবা কিরামের বাই“আত 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত 

রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন মানুষ, সর্বোত্তম 
মানব । আর মানুষ মাত্রই মরণশীল। তার পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন 
করেছিলেন এবং মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করবেন, তা-ই স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহর দীনের দাওয়াত 
পূর্ণতা লাভ করেছে, সম্পূর্ণ আরব জাহান ইসলামের প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত । এ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রবল আধ্যাত্মিক গুণ এবং ঈমানের 
জ্যোতিতে ভাস্বর প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তীর মৃত্যুর 
সময় ঘনিয়ে এসেছে। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আনের বেশ কয়েকটি আয়াত থেকেও তার এ 
কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে, দুনিয়ায় তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিন্তাচেতনা, অনুভবঅনুভূতি, বাহ্যিক 
আচারআচরণ ও কথাবার্তায় এমন সব নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো, যা থেকে স্পষ্টতই 
বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এ পৃথিবীর অধিবাসীদের শীঘই বিদায় জানাবেন। উদাহরণস্বরূপ, 
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, রঃ 
-“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার 
নিমাত তোমাদের ওপর পূর্ণ করলাম এবং দীন হিসেবে তোমাদের জন্য 
ইসলামকে মনোনীত করলাম ৷” 


১. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ):৩ 
তা ছাড়া তিনি সূরা আন-নাস্র থেকেও এরূপ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনুল 
“আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রা.)কে ডেকে বললেন, ত $1 ০-% 4৪ 4! -“আমাকে 
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তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, এবার দুনিয়া থেকে তার বিদায় নেয়ার পালা । তাই তিনি বিদায় 
হাজ্জের ভাষণে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, SUS এ ৪) lS 
এপ ১8০11 35 ৬৬ এ আমি জানি না, সম্ভৱত এ বছরের পর এ জায়গায় 
তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত হতে পারবো না।”২ জামরাতুল “আকাবার 
কাছে তিনি বলেন, ৮৮৫ 45 চো ৫ 6 ৪১৯ এ 9 ৮৫০৩ 14৯ 2401 ৫ 
.০-" হে লোকেরা, আমার কাছ থেকে হাজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও। কেননা আমি 
জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর আর কখনো হাজ্জ করতে পারবো না।”৩ 


রোগের সূত্রপাত 

হিজরী একাদশ সনের মুহাররাম মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ক্রমে জর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় ২৯শে সফর 
সোমবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতুল বাকী'তে এক জানাযায় 
অংশগ্রহণ করেন। ফেরার পথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয় এবং উত্তাপ এতো বেড়ে যায় 
যে, মাথায় বাধা পত্টির ওপর দিয়েও তাপ অনুভব করা যাচ্ছিল। এটা ছিল তার 


মৃত্যুরোগের সূচনা | 


রোগশয্যা থেকে উসামাহ (রা.)-এর অভিযান প্রেরণ ও আবু বাকর (রা.)-এর অংশগ্রহণ 
২৬ শে সফর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোগ থেকে কিছুটা 
উপশম অনুভব করলেন। এ সময় তিনি শাম ও ফিলিস্তিনের রণোন্ত্ত লোকদের খবর 
জানতে পেরে মুসলিমদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্ততি নিতে বলেন। এরপর 
দিন তিনি যায ইন যায়িদ রো?কে প্রধান সেনাপতি করে নিলে দিলেন duly 
Fl ৮৪৮99 al 95 এ! পরি এপ 8579 ঞ। ৮০ ৬৬ ৮-উসামাহ, তুমি 
আল্লাহর নামে ও তার Ei তোমার পিতার বধ্যভূমিতে গিয়ে সেখানকার 


আমার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেয়া হয়েছে।” (তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা.নং:১১৭৩৯, 
১৮৪৬০; বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং: ৩০৯৩; দারিমী, আস-সুনান, হা.নং: ৮০) 
২. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৬০৩ 
এ বক্তব্যটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তন সহ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । (ইবনু মাজাহ, আস- 
সুনান, (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ৩০১৪; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৫,পৃ.১৫২) 
৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হাজ্জ), হা.নং: ২২৮৬; নাসা'ঈ, আস-সুনান, (কিতাবুল 
মানাসিক), হা.নং: ৩০১২ 
8. * মুবারাকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতৃম, পৃ.৪৬৪-৫ 
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লোকদেরকে অশ্ব চালিয়ে দলিত করে এসো ।"* এ সময় উসামাহ (রা.) ছিলেন আঠারো 
বৎসরের একজন যুবক মাত্র । তা ছাড়া তিনি ছিলেন একজন গোলাম-পুব্র। তাই কেউ 
কেউ তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উথ্থাপন করতে উদ্যত হয়। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 


০৬ ১ &। dry এ ta anf DLL ০ ৮০ ২4 স0এ ৬) এ ও! 
21 ৮০৫) ০৮095 OV ht ০০৫। শপ ডি ON 90 5090 bls 


ELA 


০০০৪৪ 


“ভোমরা যদি উসামাহর সেনাপতিত্বের বিষয়ে সমালোচনামুখর হও, তবে তো 
বলতেই হয়, ইতঃপূর্বে তোমরা তার পিতাকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যাপারেও 
সমালোচনামুখর হয়েছিলে। অথচ আল্লাহর কাসাম, সে ছিল নেতৃত্বের 
যোগ্যতাসম্পন্ন । তা ছাড়া সে আমার প্রিয়ভাজনদের অন্যতম ছিল । আর তার এ 
পুত্রও আমার প্রিয়ভাজনদের একজন ।”১ 


২৮শে সফর তার রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ রুগ্নাবস্থায়ই তিনি তার নিজ 
হাতে উসামাহ (রা.)-এর ঝাণ্ডা ঠিক করে বাহিনী বিদায় করলেন এবং অনেক বিজ্ঞ ও 
বিশিষ্ট সাহাবীকেও তার সাথে রওয়ানা করা হলো। অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, এ 
বাহিনীর মধ্যে আবূ বাকর (রো.)ও শামিল ছিলেন ।+ এ বাহিনী রওয়ানা হয়ে মাদীনা থেকে 
তিন মাইল দূরে জুর্ফ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পেতে থাকায় তারা সামনে অগ্থসন 
হননি। আল্লাহর ফায়সালা ছিল, এটা আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম সামরিক 
অভিযান হিসেবে আখ্যায়িত হবে । 


৫. ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, পৃ.১১১৭; সালিহী, সুবুলুল হুদা... খ.৬,পৃ.২৪৮ 

৬... বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং:৩৯১৯ 

৭ ইবনু সাইয়িদিন নাস, ‘উয়ুনুল আহার, খ.২,পৃ.৩৫২; সালিহী, সুবুলুল হুদা... খ.৬,পৃ.২৪৮ 
তবে এঁতিহাসিক ইবনু কাছীর (রা.)-এর মতে, এ মতটি সঠিক নয়। কেননা এ বাহিনী 
প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোগের প্রকোপ বেড়ে 
গিয়েছিল। এ সময় তিনি আবু বাকর (রা.)কে মাসজিদে নামাযের ইমামাতি করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। (ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৪৪১) তবে এ সম্ভাবনাও 
রয়েছে যে, “উসামাহ (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.) বের হয়েছিলেন। কিন্তু জুর্‌ফে পৌছার 
পর উসামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুখ বেড়ে যাবার খবর 
পেয়ে সেখানে যাত্রা বন্ধ রাখলেন আর আবূ বাকর (রা,) তীর অনুমতি নিয়ে যাদীনায় 
গমনাগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের চার দিন 
আগে তার অসুখের তীব্রতা যখন বেড়ে যায়, তখন তীর নির্দেশে তিনি মাদীনায় থেকে যান 
এবং নামাযের ইমামাতি করেন। 
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www.amarboi.org 


Contents 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 
‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ 


“ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসুখের মোট মেয়াদ ছিল 
তের অথবা চৌদ্দ দিন। এ অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি এগারো দিন নামায পড়ান।” প্রথম 
ছয়/সাত দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ব নিয়ম মুতাবিক প্রত্যেক 
স্ত্রীর ঘরে পালাক্রমে যেতেন। তবে ক্রমেই তার মানসপ্রকৃতি ভারবহ হয়ে পড়েছিল। এ 
সময় তিনি সহধর্মিণীদের জিজ্ঞেস করতেন, 14৬ ঘা 555 41 আমি আগামী কাল 
কোথায় থাকবো? আমি আগামী কাল কোথায় থাকবো?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণীগণ তার এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বুঝে ফেলেন। তাই তারা 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন, সেখানেই থাকবেন। 
এরপর তিনি ফাদল ইবনু ‘আব্বাস ও ‘আলী (রা.)-এর ওপর ভর দিয়ে ‘আয়িশা (রা.)- 
এর হুজরায় চলে আসেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহ ওখানেই কাটান ।* 


ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষণ ও আবু 
বাকর (রা.)-এর মর্যাদা 

ওফাতের পাচ দিন পূর্বে বুধবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর তাপ অতিরিক্ত বেড়ে যায়। এ সময় তার নির্দেশে তার গায়ে প্রচুর পানি ঢালা হয়। 
এরপর তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করে মাসজিদে যান। এ সময় মাথায় পট্টি বাধা ছিল। 
তিনি মিম্বারে আরোহন করে লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। এক 
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-“একজন বান্দাহকে আল্লাহ তাআলা ইখতিয়ার দিয়েছেন, সে ইচ্ছে করলে 
দুনিয়ার শান-শওকত ও জৌলুস থেকে যা চাইবে, আল্লাহু তাআলা তাকে তা 
দেবেন, অথবা আল্লাহর নিকট যে মহা পুরস্কার রয়েছে তা থেকে যা কিছু ইচ্ছা 
নিতে পারবে। সেই বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেছে।” 
এ কথা কারো মনে কোনো দাগ কাটলো না; কিন্তু তত্ব্দর্শী আবূ বাকর (রা.) শুনা মাত্রই 
কেঁদে ফেললেন। রাবী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, এ কথা শুনার পর আবু 


৮. মুবারাকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতৃম, পৃ.৪৬৫ 


৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৪৪৬, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪৯০, 
(কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৫; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৬৩০ 
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বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.) কাদতে শুরু করেন এবং বললেন, আমি মা বাবাসহ আপনার 
ওপর কুবরান হচ্ছি! আমরা তাকে কীদতে দেখে ও তার কথা শুনে অবাক হলাম। 
লোকেরা বললো, দেখো তো এ শায়খকে! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তো একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন সে 
ইচ্ছে করলে দুনিয়ার শান-শওকত গ্রহণ করতে পারে, আর ইচ্ছে হলে আল্লাহর কাছে যা 
রয়েছে তা গ্রহণ করতে পারে। আর সে লোকটি আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা-ই 
ইখতিয়ার করে নিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ 
তাআলা তার যে বান্দাহকে এ ইখতিয়ার দিয়েছেন তিনি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সে দিন আমাদের সকলের আর বুঝতে বাকি থাকেনি 
যে, আবূ বাকর (রা.) হলেন আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। 
এরপর রাসূলুল্লাহ (সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
০৬ % EH DUG ৮০৮০ dF rt ০৭০ 99৬ ৫ HU 
U5) 00০01 ৪৮ LS ০ SUN লেন ip Us সি 
af ON ৫০ ৫ ৮6 এ 2০ 
-“আবূ বাকর (রো.), কেঁদো না। সাহচর্য ও অর্থসম্পদের ত্যাগ স্বীকারে আমার 
প্রতি সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে আবূ বাকর (রা.)-এর । যদি আমি আমার 
উম্মাতের কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বাকর (রো.)কেই গ্রহণ 
করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক 


বিদ্যমান। এ মাসজিদের কোনো দরজাই আজ থেকে যেন খোলা রাখা না হয়; 
তবে আবূ বাকর (রা.)-এর দরজা বন্ধ করা যাবে না 1”১০ 


ওফাতের চার দিন আগে আবু বাকর (রা.)কে ইমামাতি করার নির্দেশ 

অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের 
চার দিন আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকল নামাযে নিজেই ইমামাতি করেন। সে দিন 
মাগরিবের নামাযেও তিনিই ইমামাতি করেছিলেন । কিন্তু 'ইশার সময় রোগ এতোই বেড়ে 
গেল যে, মাসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি তার থাকে নি। এ সময় তিনি “আয়িশা রো.)কে 
ডেকে বললেন, /৩ ৬:১৫ ৫1১ -“আবু বাকর রো.)কে নামাযে ইমামাত করতে 
বল।” বুদ্ধিমতী “আয়িশা (রা.) ভাবলেন, রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া খুবই কঠিন কাজ। 


১০. বুখারী, আস-সাহীহ্‌, (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৪৪৬, (কিতাবুল মানাকিব), হা:নং: ৩৩৮১, 


৩৬১৫ 
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যিনি এ কাজ করতে যাবেন, তিনি অপরের চক্ষুশূল হয়ে উঠতে পারেন। কোনো কিছু মন্দ 
ঘটলেই সমস্ত দোষ তাঁর ওপর গিয়ে পড়বে । তাই “আয়িশা (রা.) তার পিতাকে সে দুর্নাম 
থেকে মুক্ত রাখার মানসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে 
আরয করলেন, “আবূ বাকর (রা.) হলেন অত্যন্ত নম্র হৃদয়ের মানুষ । তাই যখন তিনি 
আপনার স্থানে দীড়াবেন, তখন তার ক্রন্দনের তীব্রতায় তার আওয়ায কেউ শুনতে পাবে 
না। বরং আপনি “উমার (রা.)কে নামাযে ইমামাত করার নির্দেশ দেন।” “আয়িশা (রা.) 
তিন বা চার বারই এ অনুরোধ করেন। কিন্ত প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সর্বশেষ “আয়িশা (রা.) হাফসা (রা.)কে 
সুপারিশ ধরেন। হাফসা (রা.) ‘আয়িশা (রা.)-এর কথা মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তার পিতা “উমার (রা.)-এর পক্ষে সুপারিশ 
করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবার পরিষ্কার বলে দিলেন, 
AY Lali SU 135 iy ৮19০ 56 28০ তোমরা এ চিন্তা রাখ! 
তোমরা দেখি সকলেই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি সম্মোহিত নারীদের 
মতোই ।১১ যাও, আবূ বাকর (রা.)কে নামায পড়াতে বল।” হাফসা রো.) এ কথা শুনো. 
“আয়িশা (রা.)-এর প্রতি একটু ভার হলেন এবং বললেন, 17: ৮ ৮৮0 ০ ৬ - 
“আমি তোমার নিকট থেকে কোনো কল্যাণের দেখা পাইনি ।”১২ 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আবূ বাকর 
(রা.) বৃহস্পতিবার ‘ইশা থেকে নামাযের ইমামাত করেন। এভাবে তার জীবদ্দশায় আবূ 
বাকর (রা.) মোট সতেরো ওয়াক্ত নামায পড়ান ।৯ 


১১. ইউসূফ (“আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনায় যে সকল মহিলা “আবীযে মিসরের স্ত্রীকে ভত্সনা 
করেছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে 'আযীযে মিসরের স্ত্রী যে কাজ করেছিল, তাকে অত্যন্ত নিচ কাজই 
মনে করেছিল। কিন্তু ইউসূফকে দেখে যখন তারা আঙ্গুল কেটে ফেলল, তখন বুঝা গেল, 
ওরাও সকলে ইউসৃফের প্রতি আসক্ত ছিল। তাদের মুখে এক কথা, মনে আরেক কথা ছিল। 
এখানেও সে একই রকম অবস্থা । দৃশ্যত বলা হচ্ছে, আবূ বাকর (রা.)-এর মন নরম, আপনার 
জায়গায় দীড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলে তিনি কান্নার কারণে কুর'আন পাঠ করতে পারবেন 
না; কিন্তু ‘আয়িশা (রা.)-এর মনে ঠিক এ কথাই ছিল যে, আল্লাহ না করুন, যদি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন, তা হলে আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে 
সকলেই খারাপ ধারণা পোষণ করবে এবং অপয়া বলে অপবাদ দেবে । “আয়িশা (রা.)-এর 
সাথে অন্যান্য নাবী-সহধর্ষিনীও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একই 
আবেদন জানান। এ কারণে তিনি বললেন, “তোমরা সকলেই তো: দেখি ইউসূফ (“আলাইহিস 
সালাম)-এর প্রতি সম্মোহিত নারীদের মতো ।” 

১২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আযান), হা.নং:৬৩৮, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৫; (কিতাবুল 
ই“তিসাম), হা.নং:৬৭৫৯ 

১৩. কোনো কোনো সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নির্দেশে আবূ বাকর (রা.) মোট ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ান। (খালিদ মাহমৃদ, খুলাফায়ে 
রাশিদীন, পৃ.১২৫) 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামায ও আবু বাকর (রা.)-এর 
প্রতিনিধিত্ব 


ওফাতের এক কিংবা দু দিন আগে শনি বা রোববার দিন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। এ সময় তিনি ‘আব্বাস (রা.) ও 
অপর একজন লোকের কাধের ওপর ভর দিয়ে যুহরের নামাযের জন্য মাসজিদে যান। সে 
সময় আবূ বাকর (রা.) নামাযের ইমামাত শুরু করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেই তিনি ইমামের স্থান থেকে পেছনে সরে আসতে 
লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ 
করেন এবং তিনি যাদের কাধে ভর দিয়ে মাসজিদে গিয়েছিলেন-তাদের সহায়তায় আবু 
বাকর (রা.)-এর বাম পাশে বসলেন। আবু বাকর (রা.) তখন নামাযে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইকতিদা করছিলেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসেই নামাযে পড়েন, তাই মুসাল্লীরা আবূ বাকর 
(রা.)-এর নামাযের অনুকরণ করছিলেন ।১৪ এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত । তবে কারো কারো 
মতে, রাসূলুল্লাহ সোল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) আবূ বাকর (রা.)-এর পেছনে 
মুক্তাদীরূপেই এ নামায আদায় করেন।১ 

উল্লেখ্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাতিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) আদৌ কোনো নামায আদায় করেছিলেন কি-না? এ সম্পর্কে সীরাত 
বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাতিতে কোনো নামাযই আদায় 
করেননি । তবে বিশিষ্ট সীরাতবিশেষজ্ঞ “আলী ইবনু বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী (৯৭৫- 
১০৪৪ হি.] (রাহ.)-এর মতে, তিনি মৃত্যু-রোগের সময় আবূ বাকর (রা.)-এর পেছনে 
মুক্তাদীরূপে তিন ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন যে, 0 
20798 4 ০ ৫০৯৬ ৫! 2৩ ৮-হাদীস বিজ্ঞান সম্পর্কে যার কোনোই জ্ঞান নেই 
এরূপ: জাহিলই কেবল বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে ।”৯৬ ‘আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত 
একটি হাদীসে “আলী আল-হালাবী (রাহ.)-এর উপর্যুক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি 
বলেন, ০০ ৬ ৮৮৮ ৪ ৬ 24 তর ls plo) পুতি & তি ও ০5০ or 
১৪... বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আযান), হা.নং: ৬৪৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুস 

সালাত, বাব: ১ 4 (৮7৮ 13] ৮5০, ১১৬৪০), হা.নং: ৬২৯; নাসাঈ, আস-সুনান, 

(কিতাবুল ইমামাত, বাব: ৩ ৪০০ (০৮৫ 050), হা.নং৮২৫ 


১৫. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং: ৫২৮৫ 
১৬. “আলী আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৪৬৫ 
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45-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মৃত্যু-রোগের সময় আবূ বাকর 
(রা.)-এর পেছনে বসে বসেই নামায পড়েন।”১৭ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো 
জানেন। 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেষ দিন ও আবু বাকর (রা.)-এর 
ইমামাত | 


আনাস (রা.) বলেন, দিনটি ছিল সোমবার । মুসলিমরা ফাজরের নামায আদায় 
করছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাদের ইমামাতের দায়িত্বে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা সরিয়ে 
নামাযে কাতারবন্ধ মুসাল্লীদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন।৯* এ দিকে আবূ বাকর 
রো.) কিছুটা পেছনে সরে গেলেন, যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কাতারে শামিল হতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) হয়তো নামাযে আসতে চান। আনাস রো.) বলেন, হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখে সাহাবীগণ এতোই আনন্দিত হলেন যে, 
নামাযের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তারা নামায ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শারীরিক অবস্থার খবর নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু 
তিনি হাতে ইশারা করে বুঝালেন যে, তোমরা নামায শেষ কর। এরপর রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজরার ভেতরে চলে গেলেন এবং পর্দা ফেলে 
দিলেন ।১৯ 


১৭... তিরমিযী, আস-সুনান, হা.নং:৩৬২; আহমাদ, আল-মুসুনাদ, হা.ন২:২৫২৫৭ , 
অন্য একটি সূত্র হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- এ এ ০৮) oly ৬০ ৮৫ Uff 
4৮ Gah dol) এডি di ০ একবার আবূ বাকর (রা.) লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। 
এ সময় তাঁর পেছনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাষের কাতারের মধ্যে 
ছিলেন।” (আহমাদ, আল-মুসনাদ, . হা.নং২৫২৫৬; বাইহাকী, আস-সুনানুপ কুবরা, 
হা.নং:৫২৮০; নাসা'ঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং:৮৬১) 

১৮. হাসির কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনে মনে ভাবলেন, যে 
দা'ওয়াত নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তা পুরোই সফল হয়েছে। তিনি দেখলেন, তার 
অনুপস্থিতিতেও তার হাতে গড়ে লোকেরা নিয়মিত কাতারবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করছে। এ 
সুন্দর দৃশ্য দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, তার পরেও তারা দীনের ওপর পূর্ণ অবিচল 
থাকবে। তাই তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তার সে খুশির আভা তার চেহারা মুবারাকে 
পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল । 

১৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আযান), হা.নংঃ ৬৩৯, ৭১২, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: 
৪০৯৩; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৬৩৬ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত ও আবু বাকর (রা.)-এর দৃঢ় 
ভূমিকা 

আবূ বাকর (রা.) ফাজরের নামায শেষে “আয়িশা (রা.)-এর হুজরায় গমন 
করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বাস্থ্যের, অবস্থার একটু 
উন্নতির দিকে ছিল এবং ব্যথার তীব্রতাও একটু ত্রাস পাচ্ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি সুন্হ নামক মহল্লায় তার 
পরিবারের নিকট চলে যান।২০ এদিকে সুর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করে তীর প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত 
হন। সালিম ইবনু “উবাইদ (রা.)-এর মাধ্যমে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট তার মৃত্যুর 
মর্মবিদারক খবর পৌছে। তিনি সাথে সাথে ঘোড়ায় আরোহন করে চলে আসেন। এখানে 
মাসজিদে নাবাবীতে লোকদের খুব ভীড় ছিল। তিনি কারো সাথে কিছু না বলে সোজা 
“আয়িশা (রা.)-এর হুজরায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর দেহ মুবারাক তখন একটি ডোরাকাটা ইয়ামানী চাদরে আবৃত ছিল। চারদিকে 
সংযতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিয়রে বসে চাদরখানি 
চেহারা মুবারাক থেকে সরিয়ে চুমো দিলেন এবং কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে 
তাকিয়ে রইলেন। তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 

pdt bf nh DLE di E40 dr 05 ৬ ০৬ 9 fh 

-“আমার মা-বাবা আপনার ওপর কুরবান হোন! আপনি জীবনে যেরূপ পবিত্র 

ছিলেন, মরণের পরেও আপনাকে ঠিক সেইরূপ পবিত্র দেখাচ্ছে। আল্লাহর 

কাসাম, আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে দুটি মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু 

আপনার জন্য সুনির্ধারিত ছিল, তা-ই হয়ে গেছে।”২৯ 

এটা বলেই আবূ বাকর (রা.) পুনরায় চাদরটি মুখমণ্ডলের ওপর টেনে.দিয়ে অশ্রু 
মুছতে মুছতে বের হয়ে আসেন। এ সময় মাসজিদ নাবাবী ও তার প্রাঙ্গন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ‘উমার (রা.) তাদের 
সাথে কথা বলছিলেন। তিনি শোকের আতিশয্যে এতোই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে, 


২০. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৪৮৪; সালিহী, সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ, 
খ.১২, পৃ.২৫৪ 

২১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জানায়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: 
৩৩৯৪, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭ 
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তিনি চিৎকার করতে করতে বললেন, 

৫ 4) এ! ০৪১ 249 555 6 ৮50 4 de &। ০55) 01 &9 
এ পে! ০ 0 UD জগ ৪ ৮ OE এ৪ ০০০ 5 এ ০৯ 
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০৮ ৮০ 
-“আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ 
করেননি; বরং মূসা (“আলাইহিস সালাম) যেমন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত 
ও আলাপ করতে গিয়েছিলেন এবং চল্লিশ দিন পর কাওমের কাছে ফিরে 
এসেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তেমনি আল্লাহর 
সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেছেন এবং অবশ্যই তিনি ফিরে আসবেন। যারা 


বলবে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারা গেছেন, তিনি 
তাদের হাত-পা কেটে দেবেন ।”২২ 


সেদিন তিনি এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করতে পারেন। তার এ অবস্থা দেখে আবু বাকর বললেন, হে 
উমার, বস! “উমার (রা.) বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এদিকে সাহাবীগণ “উমার 
(রা.)কে ছেড়ে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি মনোযোগী হন। এ সময় তিনি সকলকে 
উদ্দেশ্য করে হামদ ও ছানার পর বললেন, 

১৬12294 OU 855 45 dir ৬০০০4 এ লি ON 24 এ এ 
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-“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ-এর ‘ইবাদাত করতো, সে জেনে নিক যে, 


নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ মারা গেছে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর 
"ইবাদাত করতো, সে জেনে নিক যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হলেন চিরঞ্জীব । 


২২. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৬৫৫; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 
খ.৪,পৃ.৪৪৩; ইবনু সাইয়িদিন নাস, ‘উয়ূনুল আছার, খ.২,পৃ.৪৩৩ 
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তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।” আল্লাহ তা'আলা বলেন, “মুহাম্মাদ কেবল 
একজন রাসূলই । তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় 
বা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? যে ব্যক্তি পৃষ্টপ্রদর্শন করবে, 
সে কখনো আল্লাহর কিছুমাত্রই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা অচিরেই 
তার কৃতজ্ঞ বান্দাহদের পুরস্কৃত করবেন।”২৩ 
কোনো রিওয়ায়াতে আবূ বাকর (রা.)-এর বক্তব্য এভাবে এসেছে- 
uw ঠ৩ ৩৮ ০2৬4) ৮7) 4 dl ৪১০০৮ ০০ এ) ১) & ০1 
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-“আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নির্দিষ্ট 
আয়ুষ্ধাল দান করেছেন এবং সে যাবত তাকে বাচিয়ে রেখেছেন। এ সময়ের মধ্যে 
তিনি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার কালিমাকে বুলন্দ করেছেন, তার 
বাণী পৌছে দিয়েছেন এবং তার পথে প্রাণাত্তকর সংগ্রাম করেছেন, তারপর এ. 
মহান ব্রতের ওপর তীর মৃত্যু হয়। তিনি তোমাদেরকে একটি বিশুদ্ধ তারীকার 
ওপর ছেড়ে রেখে গেছেন। সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও আত্মিক রোগপ্রতিষেধক 
ব্যবস্থাপত্র রেখেই তিনি মারা গেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকেই তার প্রভু 


রূপে মানে, সে জেনে নিক, তিনি চিরঞ্জীব, কখনোই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। 
আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূজা করে এবং 


২৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জানায়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মাগাষী), হা.নং: ৪০৯৭ 
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তাকেই ইলাহ রূপে মানে, সে জেনে নিক, তার ইলাহ মারা গেছে। হে লোকেরা, 
আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের দীনকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর এবং তোমাদের 
রাব্বের ওপরই একান্ত ভরসা কর! কেননা আল্লাহর দীনই বিদ্যমান থাকবে এবং 
তার কালিমা অবশ্যই পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা সে সকল 
লোককে অবশ্যই সাহায্য করবেন, যারা তাকে (অর্থাৎ তার দীনকে) সাহায্য 
করবে এবং তিনি তার দীনকে শক্তিশালী করবেন। আল্লাহর কিতাব তোমাদের 
মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটি হলো হিদায়াতের জ্যোতি ও আত্মিক 
রোগপ্রতিষেধক। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে সঠিক পথ 
দেখিয়েছেন। এতে রয়েছে হালাল ও হারামের বিধান। আল্লাহর কাসাম, আল্লাহর 
সৃষ্টির মধ্যে আমাদের কে কী ক্ষতি করবে তা আমরা মোটেই পরোয়া করি না। 
আল্লাহর তরবারিগুলো কোষমুক্ত রয়েছে। আমরা তা আজো রেখে দেইনি । যারা 
আমাদের বিরোধিতা করবে, আমরা তাদের সাথে প্রাণপণ লড়াই করে যাবো 
যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তার সাথে 
আমরা লড়েছি। সুতরাং কেউ বাড়াবাড়ি করে টিকে থাকতে পারবে না।২৪ 
আবু বাকর (রা.)-এর বক্তব্য থেকে তার অসাধারণ দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্যগুণ 
ও ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদের সময় একান্ত প্রয়োজন হলো, তা মুকাবিলার 
জন্য সুদৃঢ় ঈমান, অপরিমিত সাহস, বুদ্ধি ও স্থিরচিত্ততা। বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের চেয়ে উম্মাতের জন্য বড় বিপদ আর কী 
হতে পারে! এ মহা বিপদে সাহাবীগণ প্রায় সকলেই শোকে বিমুঢ় ও বিহ্বল হয়ে 
পড়েছিলেন। “উমার (রা.)-এর মতো দৃঢ় চিত্তের লোকও সে দিন হতবুদ্ধি হয়ে 
পড়েছিলেন। “উছমান (রো.)ও পুরোই নির্বাক হয়ে যান। “আলী (রা.)-এর মতো সাহসী 
লোকও ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বলতে গেলে তখন গোটা পরিবেশটাই অস্থির হয়ে পড়েছিল। 
এ কঠিন মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি অভিভূত হলেন না। 
মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠলেন। তিনি বুঝলেন, এক কঠিন 
মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে কর্তব্য 
সম্পাদনে অগ্রসর হলেন। বস্তুত তিনিই তখন উম্মাতের একমাত্র কাণ্ারী হয়ে আবির্ভূত 
হন।২৫ বলাই বাহুল্য যে, মুসলিমদের মধ্যে “উমার (রা.) ব্যতীত যদি অন্য কোনো ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের শোকে অধিক অস্থির ও বিমূঢ় 
হতেন, তবে তিনি আবূ বাকর (রা.) হওয়ারই কথা ছিল। কেননা তিনি আজীবন 


২৪.  বাইহাকী, দালা"রিলুন নবুওয়াত, হা.নং৩১৫৭ ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 


খ.৪,পৃ.৪৮৩; সালিহী, সুরুলুল হুদা... খ.১২,পৃ.৩০০ 
২৫. কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন, খ.৪, পৃ.২২২ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। আপদে-বিপদে 
ও সুখ-শান্তিতে কোনো অবস্থাতেই কদাচ তার সঙ্গ ত্যাগ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট এতোই প্রিয় ছিলেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা প্রসঙ্গে নিজের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করলে আবূ বাকর 
(রা.) কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, .ঠ:5 ১৮১৩৫ -* আপনি 
ইহধাম ত্যাগ করার পরেও কি আমরা জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকতে পারবো?”"২৬ এই 
অন্তরঙ্গ বন্ধু যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর 
জীবিত নেই, তখন তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়েননি; বরং অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার 
সাথে সে শোকব্যথা সহ্য করে মুসলিম সমাজে যেন কোনো রূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা না 
ঘটতে পারে, সে চেষ্টায় লেগে গেলেন। তার সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুগন্তীর বক্তব্য শুনে 
সকলেরই সম্বিৎ ফিরে আসে । তারা হাহাকার ও অস্থিরতা ত্যাগ করে নিরবে শোকসাগরে 
নিমজ্জিত হন। বস্তুত পক্ষে সাহাবীগণের মনে এ বিশ্বাস তো অবশ্যই বদ্ধমূল ছিল যে, 
মৃত্যু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত অনিবার্য ব্যাপার। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা 
ব্যতীত সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তু একদিন না একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হবেই। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট এতোই প্রিয় ছিলেন যে, তারা 
ভাবতেই পারছিলেন না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করবেন। 
যখন আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে তাওহীদ, “ইবাদাত, নুবুওয়াত ও মৃত্যুর 
প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরলেন এবং এর সপক্ষে কুর'আনের উপর্যুক্ত বাণী তিলাওয়াত 
করলেন, তখন তাদের সকলেরই এ কথা আর বিশ্বাস করতে দেরি হলো না যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। “আবদুল্লাহ ইবনুল 
“আব্বাস রো.) বলেন, 
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“আল্লাহর কাসাম, কেউ যেন জানতোই না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে এ 
আয়াত নাযিল করেছেন। আবূ বাকর (রা.)-এর তিলাওয়াতের পর সকলেই এ 
আয়াত শিখে নেন। সবার মুখে মুখে তখন এ আয়াত তিলাওয়াত হচ্ছিল ।” 


সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর মুখে এ আয়াতের 
তিলাওয়াত শুনে “উমার (রা.) বললেন, 


২৬. মালিক, আল-মুওয়াতা, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৮৭৬ 
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Su 
-“আল্লাহর কাসাম, আবূ বাকর (রা.)কে পবিত্র কুর'আনের এ আয়াত তিলাওয়াত 
করতে শুনে আমি যেন মাটি হয়ে গেলাম । আমি দাড়াতে পারছিলাম না, মাটিতে 


ঢলে পড়ে যাচ্ছিলাম । কেননা তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন।”২? 


সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায়*” সমাবেশ ও আবু বাকর (রা.)কে খালীফা রূপে নির্বাচন 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হারানোর বেদনার তীব্রতা 


ক্রমশ প্রশমিত হয়ে আসলো । ক্রমে ক্রমে তারা ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। এ 
সময় এটাই উচিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসিয়্যাত 
অনুযায়ী প্রথমে দ্রুত তার কাফান ও দাফনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার 
ইচ্ছায় এর আগেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা কে 
হবেন?- এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো । এ প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত থাকার দরুন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান ও দাফন কার্যে দু দিন বিলম্ব হয়ে যায় ।২৯ 


২৭. 
২৮. 


২৯. 


বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জানায়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭ 
সাকীফা বানী সা'য়িদাহ : খাযরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর গৃহ সংলগ্ন 
একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা। এর আকৃতি ছিল এরূপ : একটি প্রশস্ত চত্র। তার ওপরে রোদ-বৃষ্টি 
থেকে বাচার জন্য ছাদ সংযুক্ত ছিল। 

এর কারণ হিসেবে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, মুনাফিকদের কুচক্রান্তের ফলেই রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের পূর্বেই খিলাফাতের প্রশ্নটি সকলের 
সামনে চলে আসে । একদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান- 
দাফনের প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় মুনাফিকরা এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, আনসারগণ 
সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় একত্রিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর স্থলাভিষিক্ত খালীফা কে হবে সে সম্পর্কে জোর আলোচনা চলছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, 
যত দ্রুত পারা যায়, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। সম্ভবত আনসারগণের মধ্যে 
খিলাফাত পদের জন্য যে উৎকট আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, তা এ মুনাফিক কুচক্রীদের চক্রান্তের 
ফসল । কিন্তু নিরপেক্ষভাবে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলার ইশারায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহ মুবারাক দুনিয়ার 
বুকে বিদ্যমান থাকতেই খিলাফাতের প্রশ্রটি সামনে চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র দেহ মুসলিমদের সামনে থাকতেই এর মীমাংসা করে ফেলা 
আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত ছিল। বস্তুত তার দেহ মুবারাক মুসলিমদের চোখের সামনে 
বিদ্যমান প্রাকাতেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা এতো তাড়াতাড়ি মীমাংসিত হওয়া সম্ভব 
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এটা নিতান্তই সত্য কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পরে তার খিলাফাতের সমস্যাই ছিল জটিল সমস্যা। কেননা হিজরাতের পর 
মাদীনার সর্বময় কর্তৃত্ব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ন্যস্ত 
ছিল। ক্রমে ক্রমে গোটা আরবদেশই তার অধীনে চলে আসে। আরবের প্রায় সমস্ত 
লোকই তার জীবদ্দশায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিছু 
অমুসলিমও জিয্ইয়া প্রদান করে তীর ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করলো । এ বিশাল 
ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন সংরক্ষণের ভার এখন কার হাতে অর্পণ করা যায়, তা অবশ্যই মহা 
চিন্তার বিষয় ছিল। 

আনসারগণ মনে মনে ধারণা করতেন, স্বদেশবাসী, আত্মীয়-স্বজন. ও 
বন্ধুবান্ধবগণ কর্তৃক বিতাড়িত মুহাজিরদেরকে নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় অবস্থায় 
তারা আশ্রয় দান করেছেন, সকল প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তার খালীফা ও স্থলবর্তী হওয়ার 
অধিকার তাদেরই । অপর দিকে আরবদের মধ্যে কুরাইশরা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং 
তাদের কর্তৃত্ব সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিতো । কিন্তু তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোক 
ছিল, যারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে যেন খুব একটা গুরুত্বের নযরে দেখতো না। এ 
ধরনের লোকদের মধ্যে আবূ সুফইয়ান (রা.) অন্যতম। আবার তাদের কেউ কেউ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে “আলী 
(রো.)কে খালীফা নিযুক্ত করার জন্য প্রবৃত্ত হন। এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সময়টি ছিল 
ইসলামী এঁক্যের জন্য অত্যন্ত সংকটময় । খিলাফাতের বিষয়টি সাফল্যের সাথে সমাধান 
করার ওপরই এ সংকটের স্থায়ী সমাধান নির্ভর করেছিল। শেষ পর্যন্ত আবূ বাকর 
(রা.)-এর বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার মাধ্যমে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় এবং 
মুসলিমদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তার অবসান ঘটে । 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর পর আনসারগণ 
তাদের উপর্যুক্ত ধারণা থেকেই তাদের অসুস্থ নেতা সা‘দ ইবনু “উবাদাহ (রা.)কে সাথে 
নিয়ে সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় মিলিত হন।৩০ সা“দ ইবনু “উবাদাহ (রা.) ছিলেন একজন 


হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফনের পর এ প্রশ্ন ওঠলে এর 
সমাধান এতো সহজ হতো না। কেননা মানুষ তখন শোক-দুঃখ ভুলে অনেকটা কঠিন হতো 
এবং খিলাফাতের বিষয়ে দলাদলি ও মতভেদ করার সুযোগ পেতো । ওদিকে মুনাফিকরাও 
আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বিবাদের ও মতানৈক্যের অগ্নি প্রজ্ববলিত করার সুযোগ পেতো । 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহ মুবারাক সকলের সামনে বিদ্যমান 
থাকার কারণে কারো পক্ষে ঝগড়া-বিবাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়নি। (০1 41 


৮172 
৩০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৯৪; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল 
মুলুক, খ.২,পৃ.৪৫৫ 
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বিখ্যাত আনসারী । সকল যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তার হাতেই ছিল। তাই আনসারগণ 
তাকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা নির্বাচন করার জন্য 
বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন।১১ সকলের কথা শুনে সা'দ রো.) বলতে লাগলেন, 


০ এল জোশ ০১০) ও 2৮5১3 0401 SDs পি 0০১ ০৮০ & 
BFL Lg 3 bm 50৯ a Ed 0১০৭ ade at Of yl 
0০৪ ০৬১ ১! 455 cp 4 ০৮ ০ 9৩১৯1) ১145৭) ৮০) ০৪) ৪১৬৮ 
০3১ ax ym 0135 dl ০১৮১ gus Of ৬৪ 99) 19৬ ৩ ০৬) 
ml ৩৩০ 4৮০৪। লতি ১3101 Gr 4196 ৬৮৮ ৮৫81 ০৮158 
4০০০3) এ Elly 45795 5 OEY &1 SG) এত ১৯১ bl 
৮৪০ ০১০৮ ৪ ll এ SG এন ১৫৪3 45403 এ 00৯15 
৬১) bg &1 ০০ ০১1 ০০৬ ওত 0S st ৩৭ ০১৭৪ এ০ UB 
৮৩ 4১ ৮১ dt এস ৮1৮5 Fle 5১এ। এ) ৪৪) 
5 ৮১ ০৮১ pS 5৯) 1 585) SAYS pS ০553 ০৯১৪ 

6৮ ০3১ ১০৯ 158 19০৮৯ nf 
“হে আনসারগণ, মাক্কা থেকে নির্বাসিত ইসলামকে মাদীনায় স্থান দান করে এবং 
সর্বতোভাবে এর সাহায্য-সহযোগিতা করে তোমরা যে মর্যাদা লাভ করেছো, 
আরবের কোনো সম্প্রদাযই এ বিষয়ে তোমাদের সমকক্ষতা লাভ করতে 
পারেনি। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার এক মহান নি“মাতের 
উত্তরাধিকারী করতে ও এক মহা সম্মানে ভূষিত করতে ইচ্ছা করেছেন। তিনি 
তোমাদেরকে ঈমানরূপ মহামূল্য সম্পদ দান করেছেন। তার প্রিয় নাবী (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবা কিরামের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করতে 
এবং ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাওফীক দান করেছেন। তোমরা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের জন্য এক কঠিন বিপদস্বরূপ হয়ে দীড়িয়েছিলে। 


তোমাদের তরবারিই ইসলামকে বিজয়মালা পরিয়ে গৌরবের উচ্চ শিখরে উন্নীত 
করেছে। সমগ্র আরববাসীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। আজ আল্লাহর রাসূল 


৩১. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৫৬৮, খ.৭,পৃ.৩৯০ 
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(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্যে নেই। তিনি আজীবন 

তোমাদের প্রতি প্রীত ও সন্তষ্ট ছিলেন। তোমরাই ছিলে তার মস্তিষ্কের বুদ্ধি এবং 

বাহুর বল। এখন তোমাদেরকেই খিলাফাতের বাগডোর ধারণ করতে হবে। 

‘তোমরাই খিলাফাত আসনের একমাত্র উপযুক্ত ৷” 
উপস্থিত আনসারগণ তার এ কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে বলে ওঠলেন, “আপনি 
যথার্থই বলেছেন। আপনার কথা আমরা সকলেই সমর্থন করছি। আপনিই আমাদের, 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার এবং সকলের চেয়ে অধিক উপযোগী । আমরা সকলে 
আপনার হাতে বাই“আত করবো ।” হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠলো, 
মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে যদি এ কথা বলা হয় যে, “আমরা মুহাজির, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুখ-দুঃখের প্রথম সাথী, অধিকন্তু আমরা তার 
গোত্রের লোক ও একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং খিলাফাতের প্রকৃত হকদার আমরা । 
তোমরা কিছুতেই আমাদের এ ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করতে পারো না। তখন তাদের 
কী উত্তর দেয়া হবে?” এ কথা শুনে সকলেই নিরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তীদের 
একজন বললেন, “তারা খিলাফাতের দাবি করলে তা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। তাদেরকে 
এ কথা বলা যেতে পারে যে, উভয় পক্ষের দাবি যেহেতু ন্যায্য, তাই এর মীমাংসা এভাবে 
করা হোক যে, মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং আনসারদের মধ্য থেকে 
একজন আমীর নিবাঁচিত হবেন। এ ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাবে আমরা কখনোই রাষী হতে 
পারি না।” দূরদর্শী সা'দ ইবনু “উবাদাহ রো.) এ কথায় সায় দিতে পারলেন না। তিনি 
বললেন, .১৪%। 9% 13৬ এই তো তোমাদের প্রথম দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।”৩২ 
বলাই বাহুল্য যে, এ অভিমতটি কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটা গ্রহণ করা হলে 
ইসলামী এক্যের বাঁধন চির দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তা ছাড়া তীদের প্রথম 
মতটিও তখনকার মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর ছিল না। কেননা আনসারগণ যদিও 
ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য বিরাট অবদান 
রেখেছেন; কিন্তু অন্যান্য গোত্রের ওপর কুরাইশের যেরূপ প্রভাব ছিল, সেরূপ প্রভাব 
আনসারগণের ছিল না। তা ছাড়া আনসারদের মধ্যেও দুটি গোত্র ছিল- আউস ও 
খাযরাজ। তাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদ দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। ইসলাম 
গ্রহণের পর অবশ্য এটা হ্রাস পেয়েছিল; কিন্তু সম্পূর্ণ দূরিভূত হয়নি। 

এ দিকে মাসজিদে নাবাবীতে “উমার, আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ও 
অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত 
সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আবূ বাকর, “আলী ও অন্যান্য আহলে বাইত রাসূলুল্লাহ 


৩২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৫৫-৬ 
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(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। 
ইতোমধ্যে “উমার (রা.)-এর মনে হঠাৎ খিলাফাতের চিন্তা উদয় হলো'। তিনি আবু 
“উবাইদাহ (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, 52201 245 129 ০49 ০4440 54 bash 
.&॥ 0৯) ০ -“আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার হাতে খিলাফাতের বাই'আত 
গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে এ উম্মাতের “আমীন' 
উপাধিতে ভূষিত করেছেন।” আবূ “উবাইদাহ রো.) এ কথা শুনে “উমার (রা.)কে 
বললেন, ৭৮2 ৬৫) (০) ৮49) টী এন 35 43 হ ৬৫ 9 ৮৮ 
“ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রথম তুমি অর্বাচিনের মতো কথা বললে! (এটি কেমন কথা!) 
রাসূলুল্লাহ যাকে ‘আচ ছিদ্দীক' উপাধি দান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে “দুজনের 
দ্বিতীয় জন' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে আমার 
হাতে বাই“আত করতে চাও?!” 

ঠিক এ মুহূর্তে কেউ এসে “উমার রো.)কে সংবাদ দিল যে, সাকীফায়ে বানী 
সায়িদায় আনসারগণ সমবেত হয়ে খিলাফাত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। 
“উমার রো.) এটা শুনে সাথে সাথে “আয়িশা (রা.)-এর হুজরার সামনে গিয়ে আবূ বাকর 
(রা.)কে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসতে অনুরোধ করলেন । আবূ বাকর (রা.) ভেতর 
থেকে খবর পাঠালেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, তাই এ মুহূর্তে তার বাইরে 
যাওয়া সম্ভব নয়। “উমার (রা.) তীকে পুনরায় বলে পাঠালেন, এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, 
যে জন্য তাঁর বাইরে আসা একান্তই প্রয়োজন। এবার আবূ বাকর (রা.) একটু বিরক্তির 
সাথেই মাসজিদের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলেন এবং “উমার (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফন অপেক্ষা এমন কোন্‌ 
কাজ এতো জরুরী যে আমাকে ডেকে পাঠালে?”*উমার রো.) উত্তর দিলেন, আপনি কী 
জানেন যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বাণী সায়িদায় মিলিত হয়ে সা'দ ইবনু “উবাদাহ 
(রা.)কে খালীফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। যদি তা পারা না যায়, তবে তাদের 
সর্বোত্তম প্রস্তাব থাকবে যে, আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং কুরাইশদের 
থেকে একজন আমীর নির্বাচন করতে হবে। 

আবু বাকর (রা.) সকল কথা শুনে ব্যাপারটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া লাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের পূর্বে যে এ গুরুতর 
সমস্যার সমাধানই অধিকতর প্রয়োজন এ কথা বুঝতে পারলেন। এ সমস্যা যে একদিন 
দেখা দেবে, তিনি তা পূর্বেই জানতেন। তবে এতো দ্রুত এবং এতো অস্বাভাবিকভাবে যে 


৩৩. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮১; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ.৩৬২ 
ইবনুল জাওযী, আল-মুস্তাযিষ, খ.১,পৃ.৪৩৪; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ২১৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 


এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে তা তিনি ভাবেননি । তিনি দেখলেন, এক সঙ্গীন মুহূর্ত 
উপস্থিত। আনসারগণ যতি ভাবাবেগবশত এ কঠিন সময়ে এমন এক ব্যক্তিকে খালীফা 
নির্বাচিত করে ফেলে এবং তিনি সর্বজনগ্রাহ্য না হন তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সমাধি রচিত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের সমাধি রচিত হয়ে যাবে এবং 
ইসলামের নবগঠিত প্রাসাদে সে দিনই ভাঙ্গন আরম্ভ হবে । তাই দূরদর্শী আবূ বাকর (রা.) 
অহেতুক চঞ্চল না হয়ে রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
সব কিছু স্থগিত রেখে “উমার ও আবূ “উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রা.)কে সাথে নিয়ে 
সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ‘আসিম ইবনু. “আদী ও 
“উওয়ায়ম ইবনু সায়িদাহ (রা.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। তারা বললেন, “এ 
উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আনসারদের নিকট আপনাদের যাওয়া ঠিক হবে না; বরং আপনারা 
ফিরে যান। আপনারা যা চাইবেন তা তারা মানতেই চাইবেন না। হয়তো তারা এতক্ষণ 
সা'দ (রা.)কে খালীফা নির্বাচন করে বসেছেন, অথবা তাদের জন্য একজন স্বতন্ত্র আমীর 
নির্ধারণ করে ফেলেছেন।” “উমার (রা.) বললেন, “না, তা হতে পারে না। আমাদের 
সেখানে অবশ্যই যেতে হবে ।”৩* যা হোক, অবশেষে তীরা তিন জনই দ্রুত সেখানে গিয়ে 
উপস্থিত হন এবং দেখতে পান যে, আনসারগণ খিলাফাতের বিষয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক 
করছেন; কিন্তু তখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলেন না। এ তিন জনকে হঠাৎ 
তাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, কারো মুখ দিয়ে 
আর কোনো কথা বের হচ্ছিল না। আবূ বাকর (রা.) ও তার সাথীদ্বয় তাদের মধ্যস্থলে 
বসে পড়লেন। আনসারগণ তাদেরকে সংযতভাবে বসতে দেখে কিছুটা শান্ত হলেন। 
“উমার রো.) লক্ষ্য করলেন, সভার মাঝখানে এক ব্যক্তি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। 
“উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে? জবাব আসলো, “উনি সা'দ ইবনু “উবাদাহ 
(রা.)। অসুস্থতার জন্য শুয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ আবু বাকর ও “উমার রো.) ব্যাপারটির 
তাৎপর্য বুঝে ফেললেন। তাদের আসার পূর্বেই এ সা'দ (রো.)ই জ্বালাময় বক্তৃতা দিয়ে 
আনসারগণকে উত্তেজিত করে রেখেছেন। এ সময় “উমার (রা.) কিছু বলার ইচ্ছা 
করলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ভাবলেন যে, এটা উত্তেজনার সময় নয়; এখন কোনো 
ধরনের কঠিন হওয়া যাবে না; বরং নম্রতার সাথেই অগ্রসর হতে হবে । তাই তিনি “উমার 
(রা.)কে ইঙ্গিত করে বসতে বললেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। এ 
প্রসঙ্গে “উমার (রা.) বলেন, 2854৪ 0৬ 0 553 ৪ AH 246 05 BF Udi) 
(ৰ 0০82 $৬ “আবু বাকর (রো.) আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানবুদ্ধি রাখেন এবং 
মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে এ সময়ের দাবি অনুযায়ী একটি 
বক্তব্য মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিলাম; কিন্তু আল্লাহর কাসাম, দেখা গেল, আবূ বাকর 


৩৪. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৫৫-৬ 
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(রা.) তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত বাগ্মিতার সাথে সে কথাগুলোই বা তার চেয়েও আরো উত্তম 
কথা পেশ করলেন ।” 


আবূ বাকর (রা.)-এর ভাষণ 
আল্লাহ তা'আলার হামদ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার পর বলেন, 
০ 94381 02০৩০ &। ০০৯৪ ৮৫৮ ০১15801০০০৭ ৬.৪ pled... 
৮৬ ৮৫ ১ DS GF ৬ 72019 4 ০০০0 এ 95১19 4৪২০৭ ৬ 
AD pir ps ৮৬ ৮৫০5 00) BEE ৮৮ ৮00 45) UY ৮৫) 
Sd ৬৮ ০ ৭) ৮৫১ ০6০০ ৮৫০ (213 ৮৮ Ul ০০০) ৮৯১০৪ 
০ 9৬ pl ৩৮) ০৮১৪১ 234) ৮৯১ ০5795) de ০০১ ০৮০৭ 
১৯ 3:০৮ ১৮১ ৪ b ৮০340 31৪১ ৮৫), 3১ ১০৭ ০ 
44401) dt ৮৪৮০১ (১৩৭) এ আখ CELLS 33 ০01 এ ৮6১১ 
ty ০9১ একতা) 33 এ তি Tp SI fry 4533 
০ 3:99)91 প93 ৪৮31 ০৯ STIS ০৭ ০৪১২ Al 
IFN SYD ৬০৪ 335১০ 
-*... পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করা আরবদের পক্ষে খুবই দুষ্কর ছিল। ঠিক 
এমন সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
কাওম থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরগণকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর বিশ্বাস ও ঈমান আনতে, তাকে সাহায্য-সহায়তা করতে, 
বিপদে-আপদে সান্ত্বনা প্রদান করতে, বিশেষত তার সাথে কাফিরদের অত্যাচার 
ও নির্যাতন সহ্য করার জন্য তাওফীক দান করলেন । তখন সকল লোকেই তাদের 
বিরোধী ছিল। বিরোধীরা তাদেরকে নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। নিজেরা 
সংখ্যায় অল্প হওয়া, অপর দিকে শত্রুদের অত্যাচার ও তাদের এক্যবদ্ধ প্রয়াস 
সত্বেও তারা কখনো ভীত হননি । এ পৃথিবীতে মুহাজিরগণই হলেন সর্বপ্রথম যারা 
আল্লাহর “ইবাদাত করেছেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন 
করেছেন। এরা হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত 


আপন ও আত্মীয়-স্বজন । অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পর তারাই হলেন খিলাফাতের সবার চেয়ে অধিক হকদার ৷ এ প্রসঙ্গে যালিম 


৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃদ),হা.নং: ৬৩২৮ 
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ছাড়া কেউ তাদের বিরোধিতা করতে পারে না। পক্ষান্তরে তোমরা হে আনসার 
সম্প্রদায়, তোমাদের দীনী মর্যাদা এবং ইসলামের জন্য তোমাদের বড় বড় 
অবদানগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে 
ইসলাম ও *রামূলের সাহায্যকারী হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের নিকট হিজরাত করে এসেছেন। 
অধিকাংশ উম্মুল মু'মিনীন ও সাহাবা কিরাম তোমাদের দেশেরই লোক । সুতরাং 
আমাদের কাছে প্রাথমিক কালের মুহাজিরগণের ওপরে তোমাদের অবস্থান হতে 
পারে না। অতএব আমরা হবো আমীর, আর তোমরা উধীর বা পরামর্শদাতা। 
তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।”৩৬ 


আবু বাকর (রা.)-এর এ বক্তব্য সভাস্থলে বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করলো । বক্তব্যটি 
এতোই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল যে, আনসারগণের মনে কোনোরূপ আঘাত না দিয়েই তিনি 
সুকৌশলে সময়ের প্রকৃত দাবিটি তুলে ধরতে সক্ষম হন। তিনি যে তীর বক্তৃতায় 
একদেশদর্শিতার পরিচয় দেননি, আনসারগণকেও তিনি যে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, 
এ কথা অনেকের অন্তর স্পর্শ করলো । তবুও তাদের কয়েকজন অপরিণামদর্শী ব্যক্তি আবূ 
বাকর (রা.)-এর বক্তৃতার গূঢ় মর্ম অনুধাবন করতে পারলেন না। তাদের মধ্য থেকে 


একজন দাড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন, 


আনসারদের এমন উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনেও আবূ বাকর (রা.) ধৈর্যহারা না হয়ে অতি শাস্ত 


dy ৬৯১ ০৫ 25 লি পু লি)» ১. bond এ এ 
53 ০4 22 Vy ss ১9955 ৮5 BY eh 5 5 Cis 

501 2 ৩১০০০ 
-“আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং ইসলামের বিশাল সেনাবাহিনী। হে 
মুহাজিরগণ, তোমরা সংখ্যায় অতি কম। অথচ তোমরা আমাদের ন্যায্য দাবির 


বিরুদ্ধারণ করছো এবং আমাদের মর্যাদা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে 
দিচ্ছো।”০? 


ভাবে বললেন, 


পো 14 1:01 155 374 2১4 ত6 ৮৮ 06 ৮০ পিঠ ও 
039 এ oA ৬০০০ OSD 2 
“তোমরা তোমাদের যে অবদান রাখার কথা বলছো, (তা আমরা অস্বীকার করছি 


তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৫৭ 
বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃাদ),হা.নং: ৬৩২৮ 
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না) । তোমরা অবশ্যই খিলাফাতের হকদার। তবে এ কথাও সঠিক যে, আরবরা 
কুরাইশ ব্যতীত অন্য কারো কর্তৃত্ব নির্বিবাদে মেনে নেবে না। এরা হলো 
বংশগরিমা ও পারিবারিক এঁতিহ্যের দিক থেকে সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।”৩৮ 


আবূ বাকর (রা.)-এর এরূপ কথার পরও আনসারগণের মধ্যে অনেকের 
উত্তেজনা প্রশমিত হলো না। আল-হুবাব ইবনুল মুনযির আল-আনসারী (রা.) ওঠে 
আনসারদের সম্বোধন করে বললেন, 
pe টি ৬৪? ৮৫5 ৬ ৮৬ ১৬ Pf ক FH ৫0 ত ৮:০০ রম 
ont ০৮1 ৪ 2 এ Ld ০৪৬০০ ৪ 15 1,‘ ০৪32 ৬০৬ 
লা পতি) OF UL pli Ua 09 কত এ৬ bp foi 93 
৩4) 2৯03 ০ 3১১ 780 24509 ৯৫] 1590 22520 2 ০ 
সে) ly পেত এ 1১০৯৮ ৫0০৬2 5 এ nl 58৫ 
৫ ০৮50 Fel ৩৪ ০ 5 4 গঠিত এ বিন শে 
“হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর। সকল লোকেই 
নেই। তোমাদের মত কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তোমরা মান-মর্যাদা ও 
প্রাচুর্য্যের অধিকারী, সংখ্যায় বিপুল, রণশক্তিধর, অভিজ্ঞ, সাহসী ও বীর সকলের 
দৃষ্টি তোমাদের দিকে নিবদ্ধ। এ সন্ধিক্ষণে তোমরা নিজেরা মতবিরোধ করে 
নেতৃত্ব কখনো হাত ছাড়া করো না। এদের সাথে আমাদের এতোটুকু আপোষ 


হতে পারে যে, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তাদের মধ্য থেকে 
একজন আমীর নির্বাচিত হবেন।” 


আল-হুবাব (রা.)-এর এ কথায় “উমার (রা.) আর স্থির থাকতে পারলেন না। আবূ বাকর 
(রা.)-এর কথায় তিনি এতক্ষণ শান্ত হয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি উত্তেজিতভাবে ওঠে 


623 IPB AL ৩৮৮ ৫ dry 9 ও) ০৩ ৬৯ ৫ ০৩ 
8d 890 ০৫ 13 এন ভগ OF এ ৫ IAL Ly বত 
25৬) dt oA Cp জা 0০ এডি ৩০ এ) ক ৮১৪৭ ৪1 
BY Ly Oy ১৫০ 0৬০ BG 5 0 22 ০৬০) 
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“তোমার এ প্রস্তাব কখনোই সমর্থন করা যেতে পারে না। কেননা একটি খাপে 
দুটি তরবারি কখনোই থাকতে পারে না। আল্লাহর কাসাম, আরববাসী কখনো 
তোমাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। কারণ নাবী তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হননি। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে গোত্রের মধ্যে প্রেরিত ও 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা নির্বাচনের ব্যাপারে কেবল তারাই 
আমাদের বিরোধিতা করবে, যারা ভুল পথের পথিক কিংবা অপরাধপ্রবণ অথবা 
ধ্বংসোনুখ। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
একান্ত প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন ।”৩৯ 


এভাবে খিলাফাতের প্রশ্নে আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বিতর্ক চলতে 
লাগলো । সুযোগ পেয়ে মুনাফিকদের দল উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করতে লাগলো । আবু 
“উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রো.) এতক্ষণ পর্যন্ত নিরব ছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত 
হয়ে উঠছে দেখে তিনি আর নিরব থাকতে পারলেন না। আনসারদের উদ্দেশ্য করে তিনি 


বলতে লাগলেন, 


আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর এ কথা চমতকার কাজ করলো । আনসারগণের অনেকেই এতে 
অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। এমনকি খাযরাজের গোত্রের নেতা বাশীর ইবনু সাঁদ রো.) 


9 ০৭ ১5921485300 Far ১5 ০2 ৮ 9৫০ ০5৪ 
“হে আনসার সম্প্রদায়, ইসলামের সাহায্যে তোমরাই সকলের চেয়ে অগ্রবর্তী 
ছিলে। তোমরাই তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ডেকে 
এনে আশ্রয় দিয়েছিলে । অতএব তোমরা সে দীনকে পরিবর্তন ও খণ্ড-বিখণ্ড করার 
কাজে অগ্রবর্তী হয়ো না।” 


তৎক্ষণাৎ দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, 


৩৯, 
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AIG 6 AACS ৫ &। 
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প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং নিজেদের চরিত্র ও আত্মার সংশোধনের জন্য আমরা 
মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছি এবং দীনের সাহায্যে আত্মোৎসর্গ করেছি । এভাবে 
আমরা মহিমান্বিত হয়েছি। এ জন্য আমাদের গর্ব করার কিছু নেই। দীনী স্বার্থ 
ছাড়া কোনো প্রকার পার্থিব মান-মর্যাদা বা ধন-সম্পদের লোভ করা আমাদের 
উচিত নয়। আমাদের সকল প্রকারের ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিদান আল্লাহ 
তাঁআলাই আমাদেরকে দান করবেন, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট । এটা 
অনস্বীকার্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশ বংশীয় 
ছিলেন। সুতরাং কুরাইশ বংশই খিলাফাতের ন্যায্য অধিকারী । আল্লাহর কাসাম, 
এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করা আমার নিজের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মুহাজিদেরদের বিরোধিতা করো না এবং তাদের 
সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো না।”৪০ 
বাশীর ইবনু সা'দ (রা.)-এর বক্তৃতা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে যায়িদ ইবনু 
ছাবিত (রা.) দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, 
2০ ১ 550 ৮৫০ 0 ০৫ ৮০) ale &। এ &। 0550 &1 
৪০ & ৩৮ di 459 IAS ও এ ১) oil tr 
Ee) 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজিরদের মধ্য থেকেই ছিলেন। 
' সুতরাং তার স্থলবর্তী খালীফাও মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হবেন। আর আমরা 
থাকবো তার পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী । যেমন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তীর সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাই 
ছিলাম ৷” 
যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর কথা শুনে আবূ বাকর রো.) বলে ওঠেন, 
0 % & পা PLS ০০ Nal 2 ৫ En EF &। ৮৫19 
“হে আনসার সম্প্রদায়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! 
তোমাদের মুখপত্রের কথা ঠিক থাকুক! আল্লাহর কাসাম, যদি তোমরা এ.ছাড়া 


৪০. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ-৪৫৮ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) শু: ২২২ 


www.amarboi.org 


Contents 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 


অন্য কোনো কথা বল, তবে আমরা কোনোভাবেই সমঝোতা করতে পারি না।”** 

এরপর আনসারদের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা যে সকল আয়াত নাযিল 
করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল হাদীস উল্লেখ 
করেছেন, আবূ বাকর (রা.) তা পাঠ করে উপস্থিত লোকদেরকে শুনালেন। এক পর্যায়ে 
তিনি বললেন, তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, '$ 
Jail 6১19 ০44০ ৪১9 alt 54459 459 2৮4 UL“ লোকেরা যদি কোনো 
এক উপত্যকা দিয়ে যাত্রা করে আর আনসারগণ অন্য উপত্যকা দিয়ে যাত্রা করতে আরম্ভ 
করে, তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়ে যাত্রা করবো।” তারপর সা'দ রো.)কে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছিলেন, ৮০ ৬ ৮১৮৬ 4৯] EF 5581 5 550 198 54%-“কুরাইশরা এ 
কর্তৃত্বের দায়িত্বশীল । ভালো লোকেরা তাদের ভালো লোকদের অনুগামী, আর খারাপ 
লোকেরাও তাদের খারাপ লোকদের অনুগামী ।” এ কথা বলার সময় তুমিও সেখানে বসা 
ছিলে । এ কথা শুনে সা'দ (রা.) বললেন, .5320 ৮ 5971 ১৯ 1০8০৩ আপনি 
সত্য কথাই বলছেন! আমরা হলাম উধীর আর আপনারা হলেন আমীর ।”৪২ 

আবু বাকর (রা.) এবার প্রত্যক্ষ করলেন যে, বিষয়টি মীমাংসার পথে । বিশেষ 
করে, বাশীর ইবনু সা'দ (রা.)-এর বক্তৃতার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আউস গোত্রের 
লোকেরা কী যেন বলাবলি করছে, অপর দিকে খাযরাজ গোত্রের অনেকের মনেও যে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার সুস্পষ্ট লক্ষণও তিনি তাদের চোখে মুখে দেখতে পেলেন। 
এই পরম মুহূর্তে তিনি কাল বিলম্ব না করে পাশে উপবিষ্ট “উমার আল-ফারূক ও আমীনুল 
উম্মাহ আবু “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর হাত ধরে ওঠে দীড়ালেন এবং 
জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, .৮::৮ ৫155 ০০৮ ০: ৫০ ৮ ০৯) 2) 
-“আমি চাই যে, তোমরা এ দু'জনের যে কোনো একজনের হাতে বাই'য়াত গ্রহণ 
কর।”?* আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর ব্যাপারে তিনি আরো বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক গোত্র এসে আবেদন করলো, 
আমাদের সাথে একজন ‘আমীন’ (মহা বিশ্বস্ত লোক) পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 9ঠা ৮ ৬% শি ১৪৫ -আমি তোমাদের সাথে 
৪১. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতি সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১; ইবনু “আসাকির, 

তারীথু দিমাশক, খ.১৯,পৃ.৩১৪; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ.৩৬৩; আল-ইসামী, 


সিমতুন নুজুম.., খ.১,পৃ.৩৭৫ 
৪২. আহমাদ, আল-যুসনাদ, হা-নং:১৮ 


৪৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃদ),হা.নং: ৬৩২৮ 
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একজন আমীনকে পাঠাবো, যিনি যথার্থই আমীন। এ কথা বলার পর তিনি আবূ 
“উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রা.)কে তাদের সাথে পাঠান। অতএব আমি চাই যে, তোমরা 
আবু ‘উবাইদাহ (রা.)কেই তোমাদের নেতৃত্বের জন্য বেছে নেবে ।5 
আবু বাকর (রা.)-এর এ কথা বলার পর আবার তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। 
“উমার (রা.) যদিও কুরাইশদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামের 
খিদমাতে যদিও তার ত্যাগ ও সেবা অসাধারণ ছিল, তবুও আবু বাকর (রা.)-এর তুলনায় 
তিনি ম্ান দেখাচ্ছিলেন। তা ছাড়া তিনি অতিশয় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন বলে সেরূপ 
জনপ্রিয়ও ছিলেন না। আবূ “উবাইদাহ (রা.) সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব বেশি উন্নত 
ছিল না। এমতাবস্থায় আনসারগণ “উমার বা আবূ “উবাইদাহ (রা.) কাউকেও প্রাণ দিয়ে 
গ্রহণ করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে আবূ বাকর (রা.)-এর বিদ্যমানতায় তাদের 
দু'জনকেই ছোট মনে হচ্ছিল। “উমার ও আবূ “উবাইদাহ (রা.)ও এ কথা ভালরূপেই 
জানতেন। আবূ বাকর (রা.)ই যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খালীফা হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, এ সত্য প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ছিল। 
তাই আবু বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত প্রস্তাব পেশ করার অব্যবহিত পরেই “উমার ও আবু 
“উবাইদাহ (রো.) তৎক্ষণাৎ দাড়িয়ে বললেন, 
১ ০০0 59) 2১৫০1 Padi ডি ৩ 90 95 SH ৫1) এ 
৮৮৭ ০৯ 4০ 800 alta sb & 985 4০৮) এআ ৩ 
CAG BY ০1 ELE Pll lh এ 2 44 0 4 কে 504 
“না, এরূপ হতে পারে না। আল্লাহর কাসাম, আপনি জীবিত থাকতে আমরা 
কাউকে খিলাফাতের অধিকারী করতে পারি না। কেননা আপনি হলেন 
মুহাজিরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ছাওর গুহার সাথী, দু'জনের দ্বিতীয় জন এবং নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। আর নামায হলো দীনের সর্বোৎকৃষ্ট 
“আমাল । অতএব আপনি বিদ্যমান থাকতে অপর কারো খিলাফাতের আসনে বসা 
উচিত হবে না। দেখি, আপনি হাত বাড়ান, আমরা আপনার হাতে বাই“আত 
করবো ।”৪৫ 
বস্তুত তাদের এ কথায় গোটা মুসলিম উম্মাতের প্রতিনিধিত্ব করা হলো । তারা এমন 


88. _ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৪৩ 
৪৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৫৮ 
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সর্বাধিক আস্থাভাজন, যোগ্যতাসম্পন্ন ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। অবশেষে আবূ বাকর (রা.) 
জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে রাষী হলেন এবং বাই“আত করার জন্য হাত বাড়ান। 
“উমার (রা.) সাথে সাথে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে প্রথম বাই“আত গ্রহণ করেন।*৬ এরপর 
এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, চারদিক থেকে লোকজন বাই“আত গ্রহণের জন্য ভেঙ্গে 
পড়লো । মোট কথা, উপস্থিত সকল মুহাজির ও আনসার আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 
বিনা মতানৈক্যে সর্বসম্মতভাবে বাই“আত গ্রহণ করলেন।*' আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 
বাই“আতের গুরুত্ প্রসঙ্গে “উমার (রা.) বলেন, 


৪৬. 


৪৭. 


২৯ 
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-“আল্লাহর কাসাম, আমরা আমাদের উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর 
হাতে বাই“আত গ্রহণ করার চেয়ে অধিক কোনো শক্তিশালী সমাধান দেখতে 
পাইনি। আমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি আমরা সেদিন কারো হাতে বাই“আত না 


করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম, তা হলে পরে আমরা কোনো না কোনো ব্যক্তির হাতে 
হয়তো বাই“আত করতাম, কিন্ত সে বাই'আত এমন ব্যক্তির হাতে হতো যাকে 


ইয়াহয়া ইবনু সাঈদ (রাহ.) বলেন, বাশীর ইবনু সা'দ আল-আনসারী (রা.)ই “উমার (রো.)- 
এর পূর্বে সর্বপ্রথম আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছিলেন। (ইবনু সা'দ, আত- 
তাবাকাডুল কুবরা, খ.৩,পৃ. ১৮২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, থ.৫,পৃ.২৬৮; 
ইবনু “আসাকির, তারীথু দিমাশক, খ.১০,পৃ.২৯২) খুব সম্ভব এ কথার উদ্দেশ্য এটা হতে পারে 
যে, আনসারগণের মধ্যে বাশীর ইবনু সা'দ (রা.) সর্বপ্রথম বাই“আত গ্রহণ করেন। তা ছাড়া এ 
ধরনের হৈচৈ-এর সময় কে কার আগে বাই“আত করেছিলেন, তা সকলের খোঁজ রাখা সম্ভব 
নয়। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করে থাকতে পারেন। এঁতিহাসিক 
তাবারী (রাহ.) বর্ণনা করেন, যখন “উমার ও আবূ “উবাইদাহ (রো.) বাই“আত গ্রহণের জন্য 
সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখনি বাশীর (রা.) তাদের আগে বেড়ে আবূ বাকর (রা.)-এর 
হাতে বাই“আত গ্রহণ করলেন। এ সময় আল-হুবাব ইবনুল মুনির (রা.) তাকে ডাক দিয়ে 
বলেন, ৬৯৮ ০ ৬৬ ৮78 cus ৮ এ! আঠা ৩ 5 ৪৬৮ ০৬৬৮ ০৬০০ 01 ০ ৪ 
1 5)৮)৷-“বাশীর, তুমি তো কাপুরুষের মতো কাজ করছো! তোমার এ কাজ করার কী 
প্রয়োজন ছিল?! তুমি কী তোমার চাচাতো ভাইয়ের নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ রাখ?” বাশীর (রা.) 
বললেন, . & dar ৩৮ ০৬ EIU ON ০৯১ ৬৭3 413 3 -“না, আল্লাহর কাসাম, 
এরূপ কিছু আমি করছি না; বরং যে কাওমকে আল্লাহ তাআলা খিলাফাতের হকদার 
বানিয়েছেন, আমি তাদের সাথে বিবাদ করতে অপছন্দ করছি।” (তাবারী, তারীখুল উমাম 
ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.১২৫) বাশীর (রা.)-এর কথাকে উপস্থিত অনেক আনসার সমর্থন 
জানালেন । আল-হুবাব (রা.)ও এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তার মত 


পরিবর্তন করলেন। 
বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃদ),হা.নং: ৬৩২৮ 
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আমরা পছন্দ করতাম না অথবা তার বিরোধিতা করতাম । এভাবে একটি 
গণ্ডগোল বেঁধে যেতো ।”৪” 

অতঃপর আবু বাকর (রা.) খিলাফাতের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে ‘উমার ও আবু “উবাইদাহ 
(রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরের দিকে ফিরলেন । 
এমন সময় একটা মিশ্রিত অনুভূতিতে তাঁর সারা অন্তর ভরে ওঠলো। সে অনুভূতির মধ্যে 
ছিল মহানবীর আদর্শের বিজয়-গৌরব, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে মুসলিমদেরকে 
রক্ষার আনন্দ এবং নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তীব্র চেতনা । আবূ বাকর (রা.) 
নিজের জন্য কোনো দিনই খিলাফাতের অভিলাষী ছিলেন না। দুনিয়ার কোনো প্রলোভনের 
দ্বারাও কোনো দিন চালিত হননি। তবু যে তিনি খিলাফাতের প্রশ্নে আনসারগণের 
বিরোধিতা করলেন এ ছিল নিছক আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসায় এবং ইসলামের 
কল্যাণের স্থার্থে। সা‘দ ইবনু “উবাদাহ (রো.) যদি খালীফা নির্বাচিত হতেন অথবা এ ছন্দে 
যদি আনসার ও মুহাজিরগণের জন্য স্বতন্ত্র দু'জন আমীর বা খালীফা নির্বাচিত হতেন, 
তবে ইসলাম যে অচিরেই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত তা তিনি অন্তরচক্ষু দিয়ে 
দেখতে পেয়েছিলেন। রাজনীতিজ্ঞানে তিনি যে কতো সুদক্ষ ছিলেন, সাকীফায়ে বানী 
সা'য়িদায় সেদিন তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন। অসম্ভবকে তিনি সেদিন সম্ভব করে 
তুলেছিলেন। সা'দ ইবনু “উবাদাহ (রা.) তো একরূপ খালীফারূপে নির্বাচিত হয়েই 
গিয়েছিলেন, অথবা বিকল্পে যে আনসারগণ নিজেদের আমীর নিজেরাই ঠিক করে নেবেন 
এ কথা তো একরূপ অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। এ পর্যায় থেকে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে 
মুহাজিরদের মধ্য থেকে খালীফা নির্বাচন নিশ্চত করা একমাত্র আবূ বাকর (রা.)-এর ন্যায় 
স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শী নেতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কারো দ্বারা এ কাজ সম্ভব ছিল 
না। কাজেই বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 
ইসলামের প্রথম বিপদের দিনে আবু বাকর (রা.)ই ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিলেন। সাকীফা বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.)-এর এ বিজয় অবশ্যই তাঁর 
ব্যক্তিগত বিজয় নয়, মুহাজিরদেরও বিজয় নয়; এ বিজয় ইসলামের, সত্য, সুন্দর ও 
আদর্শের। 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফন ও জানাযার নামায 

সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় বাই“আত গ্রহণের কাজ শেষ হলে আবু বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মৃতদেহের কাছে আসেন এবং 
দাফনের কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সে সকল মতভেদেরও সুষ্ঠু মীমাংসা 
করে'দিলেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফনকার্য ও জানাযার 


৪৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃদ),হা.নংঃ ৬৩২৮. 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ২২৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 


নামায সম্বন্ধে ঘটেছিল। কেউ কেউ কামনা করেছিলেন, তাকে মাসজিদের ভেতরে দাফন 
করা হোক। আবার কেউ চাইলেন, তাকে সাধারণ সাহাবা কিরামের সাথে জান্নাতুল 
বাকী'তে দাফন করা হোক। আবার কেউ বললেন, তাকে জন্মভূমি মাক্কাতে নিয়ে দাফন 
করা হোক । এ সময় আবু বাকর (রা.)-এর একটি কথায় সকল মতভেদ নিমিষেই নিরসন 
হয়ে গেল ৷ তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 
থেকে একটি হাদীস শুনেছি, যা এখনো ভুলিনি। তা হলো, 
০৮৮ ৪) 2509 58 BY ১ তর 3 ০৮৮ ও ৫ তে & সে ও 
-“আল্লাহ তা“আলা প্রত্যেক নাবীকেই এমন জায়গায় মৃত্যু প্রদান করেন, যেখানে 
তাকে সমাহিত করা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা তাকে তার বিছানাস্থলেই 
দাফন কর।” 
সুতরাং তা-ই করা হলো ।*৯ জানাযার নামাযও আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশনা মতো 
“আয়িশা (রা.)-এর হুজরার ভেতরেই সুসম্পন্ন হয়। হুজরা যেহেতু সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দশ জন দশ জন করে সাহাবী হুজরার ভেতরে প্রবেশ করবেন 
এবং নামায শেষ করে তারা বের হয়ে যাবেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযাষী সর্বপ্রথম বানু হাশিম 
এর লোকেরা নামায আদায় করেন, এরপর অন্যান্য মুহাজিরগণ, এরপর আনসারগণ, 
এরপর অন্যান্য পুরুষ, এরপর মহিলা, সবশেষে বালকরা জানাযার নামায আদায় 
করেন ।£” উল্লেখ্য যে, এ নামাযে কোনো ইমাম ছিল না। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে 
চার তাকবীর সহকারে নামা আদায় করেন।৭১ আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হিসেবে সকলেই তার নির্দেশনা ও মীমাংসাকে 
নিঃসঙ্কোচে মেনে নেন, কেউ কোনো রূপ উচ্চবাচ্য করেননি। 


৪৯. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল জানা'যিয), হা.নং:৯৩৯, শামা য়িল, হা.নং:৩৮২; বাইহাকী, 
দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নংং ৩২৩৫ 

৫০.  সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ.৪,পৃ.৪৫২; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.৪,পৃ.৪২৭; মুবারাকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ.৪৭১ 

৫১. আলী আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৪৭৮ 
কারো কারো ধারণা হলো, প্রচলিত নিয়মে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জানাযার নামায পড়া হয়নি; বরং সাহাবীগণ প্রত্যেকেই হুজরায় প্রবেশ করে তাকে সালাম 
করেছেন ও দু'আ করেছেন। তবে অধিকাংশের মত হলো, সাহাবীগণ প্রত্যেকেই প্রচলিত 
নিয়মে চার তাকবীর সহকারে জানাযার নামাযই আদায় করেছেন এবং কোনো কোনো 
রিওয়ায়াতে যে দু'আর কথা এসেছে, তা দ্বারা পৃথক দু'আ উদ্দেশ্য নয়; বরং নামাযের মধ্যকার 
দু'আই উদ্দেশ্য । এ মতটিই বিশুদ্ধ । কাদী 'ইয়াদ ও ইমাম নাবাবী (রাহ.) প্রমুখ এ মতকেই 
গ্রহণ করেছেন। (“আলী আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৪৭৮; সালিহী, 
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ.১২,পৃ.৩৩২) 
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সাধারণ বাই‘আত ও খালীফা হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রথম ভাষণ 


সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় মাত্র বিশিষ্ট কয়েক জন সাহাবী আবূ বাকর (রা.)-এর 
হাতে বাই‘'আত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের 
দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার মাসজিদে নাবাবীতে এক সাধারণ বাই‘আতের ব্যবস্থা করা হয়। এ 
দিন মাসজিদের ভেতরে ও বাইরে হাজার হাজার মুসলিম সমবেত হয়েছিলেন। আনসার 
ও মুহাজির উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান সকল সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় 
“উমার (রা.) আবূ বাকর রো.) কে অনুরোধ জানালেন, আপনি মিম্বারের ওপর উপবেশন 
করুন! কিন্তু আবু বাকর (রা.) ওঠতে চাইলেন না। অবশেষে কয়েকবার অনুরোধ করার 
পর তিনি মিম্বারের ওপর আরোহন করলেন।* আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন আবূ বাকর (রা.) 
মিম্বারে বসলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) কিছু বলার আগে “উমার (রা.) দাড়িয়ে 


আল্লাহর হাম্দ ও ছানা আদায় করার পর বললেন, 


৩৫ 44505 ৩৮ ০9 6 dn এ &। 489 ১ if ES 
dn 0৬ ০5 ১৪ 8০) এড di এ০ 2০০ ৬৫ OG কা 55 Sf 
46 dit 9০10০ &1 53৩ এ 953410905৮৮ 05 এ ও dW 
IY oh Gb ০০০ এডি &। এ ঞ। ০৮০) Lr HON el) 

৮৬০৫১ 8 তরু তত 28 est fef 

Sd p38 তি pb ০৮ ঠা 
-“আমি আশা করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমাদের পরেও জীবিত থাকবেন এবং তিনিই আমাদের সকল দায়িত্ব আঞ্জাম 
দেবেন। কিন্তু এখন বাস্তবতা হলো, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। তবে 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সামনে এমন একটি নূর রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে 
তোমরা এমন সঠিক পথ পাবে, যে পথের নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলা তীর রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দিয়েছিলেন । নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী এবং ছাওর 
পর্বতের গুহায় দু'জনের দ্বিতীয় জন ছিলেন। তিনি তোমাদের সব রকম দায়িত্ব 


পালনের জন্য সকল মুসলিমের মধ্যে উত্তম। সুতরাং তোমরা দাড়িয়ে যাও এবং 
তার হাতে বাই“আত গ্রহণ কর।” 


“উমার (রা.)-এর কথা মতো লোকেরা দলে দলে এসে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 


৫২. 


বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আহকাম, বাব: আল-ইস্তিখলাফ), হা.নং:৬৬৭৯ 
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বাই‘আত গ্রহণ করেন। এটি ছিল মিম্বারের ওপর সর্বসাধারণের বাই“আত। কোনো 
কোনো বর্ণনা মতে, এ দিন ৩৩ হাজার সাহাবী আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই‘আত 
গ্রহণ করেন।** এরপর আবু বাকর (রা.) দাড়িয়ে একটি ভাষণ দেন। আল্লাহ তা'আলার 
হাম্দ ও ছানার পর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 


০৮08 ৮7০০৫) LE dy এ Sb ৮৩ YN এ 
০৮০ BG LIN Yul Gia 45458 ০০ ৩) 4১০9৪ 
১৮০ পে Gh dh 0 by iis ৪6 9৩৮ এড G5 2 
Ud fo ও 5৬০ ৮ 5 dis 0B উপ ৬ ৬ এস 
su 1৮65 01 0 ও Lordi শর ৩ ০৪ 20 ৮7৮ 
৮ ৪2৬ & 4559 di CLs BY dig dn abl 5 spf 


SMALLS ৮50০ SPS. 
-“হে জনমণ্ডলী, আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি 
তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই । যদি আমি ভালো কাজ করি, তবেই তোমরা 
আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি বিপথে চলি, তা হলে তোমরা আমাকে 
সঠিক পথে নিয়ে আসবে। সত্যবাদিতা একটি পবিত্র আমানত । আর মিথ্যাচার 
একটি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা । ইনশা’ আল্লাহ তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার: 
নিকট সবল বিবেচিত হবে, যে যাবত না আমি তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে 
দেবো। আর ইনশা' আল্লাহ তোমাদের সবল ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল 
- বিবেচিত হবে, যে যাবত না আমি তার নিকট থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার 
আদায় করে নেবো । যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে লাঙ্ছিত ও অপমানিত করেন। যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা 
ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে তাদের সকলের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে । তোমরা 
আমার নির্দেশ মেনে চলবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য 
করবো । যদি দেখো যে, আমি আল্লাহ ও তীর রাসূলের অবাধ্যতা করছি, তখন 


৫৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আহকাম, বাব: আল-ইস্তিখলাফ), হা.নং:৬৬৭৯ 
ইবনু কাছীর (রা.)ও “উমার (রা.)-এর এ খুতবাটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ বর্ণনা 
করেছেন। (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ.৫,পৃ.২৬৮, খ.৬,পৃ.৩৩২ 

৫৪. খাতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ.৪,পৃ.৩৭০, , ইসলামের ইতিহাস, খ.১, 
পৃ.২৬৮ 
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আমার নির্দেশ মান্য করা তোমাদের ওপর কোনোভাবেই সমীচীন নয়। এখন 

নামাযের জন্য দাড়াও । আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর রাহমাত করুন!”৭৫ 

উল্লেখ্য, বাই'আতে সাকীফার পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সেই 
মতভেদের লেশমাত্রও কোথাও ছিল না, যা বাই“আতের কয়েক মিনিট পূর্বেও তাদের 
মধ্যে দেখা গিয়েছিল। সকলেই আগের মতো একই বন্ধনের পরস্পর ভাই ভাই ছিল। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষালয় থেকে সরাসরি শিক্ষা 
গ্রহণকারী সাহাবা কিরাম (রা.) যে পূর্ণভাবে দীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন, 
এটাও তার একটি বড় প্রমাণ । দুনিয়ার অন্য কোনো দল বা জাতিই তাদের সমপর্যায়ে 
পৌছতে পারে না। যখন এ কথা চিন্তা করা হয় যে, ৩৩ হাজার সাহাবী একদিনে স্বেচ্ছায় 
ও সানন্দে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত করেছেন এবং সারা আরবদেশ ও সমস্ত 
মুসলিমই তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা মেনে 
নিয়েছেন, তখন খিলাফাতে ছিদ্দিকী থেকে বড়ো অন্য কোনো উম্মাতের ইজমা" পরিদৃষ্ট 
হয়না। 


জনগণের আস্থা পরীক্ষা 
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় 
আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের দায়িতৃথ্হণ ছিল সম্পূর্ণ তার অনিচ্ছায়। এ দায়িত্বের 


৫৫. “আবদুর রাযযাক, আল-যুছারাফ, হা.নং: ২০৭০২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান 

নিহায়াহ, খ.৫,পৃ-২৬৮, খ.৬,পৃ.৩৩২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ.১,পৃ.৩৬১ 
এতিহাসিক ইবনু সা'দ (রা.)ও কিছু শাব্দিক পরিবর্তননসহ আবূ বাকর (রা.)-এর এ বক্তব্যটি 
নকল করেছেন। তীর বর্ণনায় রয়েছে- 
৩1০1) Ji ৬ ৮9৪৪ 0০১১৬ 4133 535 এ ০১ ৮৭। iis ৩৪১ 9৬ এ এ 
UN এ ৮1৮৮১ ৬ dis di ০১ ০৮ ৪১৪ SS arf of 95 
৮৮ 94) এ ৮৫৪) ৬9৬ 41 ৮০০৪1 wis 445 ঞা ৬০ dl Jim) 
-“অবশেষে এ দায়িত্ব আমাকেই অর্পণ করা হলো । অথচ আমি তা অপছন্দ করতাম । 
আল্লাহর কাসাম, আমার আশা ছিল যে, এ দায়িত্ব তোমাদের কেউ পালন করবে। যদি 
তোমরা আমাকে এ দায়িত্ব দাও যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
যেভাবে তোমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করবো, তা হলে এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন এমন একজন বান্দাহ, যাকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর 
মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে সুরক্ষা করেছেন। আর আমি হলাম একজন মানুষ 
মাত্রই । তোমাদের যে কারো চাইতে আমি উত্তম নই। ....” (ইবনু সা'দ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২১২) 
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প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আগ্রহ ছিল না। কেবল উম্মাতের এঁক্য রক্ষার স্বার্থে তিনি 
এ দিন নিজের কীধে এ গুরুদায়িত্বের বোঝা তুলে নিয়েছিলেন। পরে যখন তিনি দেখলেন 
যে, খিলাফাত বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে আর কোনো উত্তেজনা নেই এবং সকল কার্যক্রম 
ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছে, তখন তিনি একদিন জনগণকে ডেকে বললেন, 


৩) tly এ৩ ৮৮ SE ওলি ob টি এ এ এ ভা 
এপ এ 5201; ৯৪) 5) চি (30 ০4৯4 ০১৮9 2280 ( ০৮ 
Uy ৮01 2 জপ ৮৪ 1/% ক লে 9 ওত ld ০৪ 


HEE ০517 05১ 2৫ জা 
-“হে জনমণ্ডলী, আমি খিলাফাতের যে দায়িত্ব পালন করছি, যা তোমরা দেখতে 
পাচ্ছো, তার প্রতি আমার মোটেই কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ফিতনা ও 
মতানৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা থেকেই আমি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম । এখন তো 
অবস্থা অনেক ভালো। আল্লাহ তা'আলা এ উত্তেজনা থেকে উম্মাতকে রক্ষা 
করেছেন। অতএব এখন তোমাদের কর্তৃত্ব তোমাদের নিকট সমর্পিত হলো। 
তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো একজনকে খালীফা কর। আর আমি এ 
ব্যাপারে তোমাদের যে কোনো ডাকে সাড়া দেবো। আমি তোমাদের মতোই 
একজন থাকতে চাই ।” 
এরপর লোকেরা সমস্বরে তীর কথার এভাবে জবাব দেন, ০ ১ ৬৮) 4৩ ৩৫ ৮) 
1) ৪ 1 ৩০০ ঞ1 ০50 & 221 ৪৬আমরা আপনার কারণে নিজেদের ধন্য ও 
সৌভাগ্যবান মনে করি। কেননা আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
- সাল্লাম) সাথে ছাওর গুহার সাথী, দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন।”৫৬ 
বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, বাই“আতে সাকীফার পর নিয়মিত তিন দিন তিনি 
জনগণকে আল্লাহ দোহাই দিয়ে বলেন, তোমাদের যে কেউ আমার হাতে বাই“আত গ্রহণ 
করার কারণে অনুতপ্ত হলে কিংবা কারো নিকট আমার খিলাফাত গ্রহণযোগ্য মনে না হলে 
আমি তাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, সে যেন দাড়িয়ে তা ব্যক্ত করে। সে তার কৃত 
বাই“আত ভেঙ্গে ফেলতে পারে, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। এ কথা বলার পর “আলী 
রো.) দাড়িয়ে বললেন, 


১ ৮৮০ ale dil lr ঞ। 0550 ০৫ এ 6 আআ ৫10 
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“আল্লাহর কাসাম, আমরা আপনার অঙ্গীকার ভাঙ্গতেও পারবো না এবং তা 


৫৬. ইবনু হিব্বান, আছ-ছিকাত, খ.২,পৃ.১৬০ 
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কামনাও করি না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই আপনাকে 
অগ্রবর্তী করেছেন। তা হলে আপনাকে পেছনে রাখার মতো দুঃসাহস কে দেখাতে 
পারে?!”€* 


সাকীফার ঘটনা নিয়ে কতিপয় অতিরঞ্জন 

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এমন কিছু রিওয়ায়াত দেখা যায়, যাতে মনে হয় যে, 
সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় খালীফা নির্বাচন নিয়ে বড়ো ধরনের গণ্ডগোল ও মতবিরোধ 
সৃষ্টি হয়েছিল এবং এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও দেখা যায় যে, যারা দীর্ঘ দিন 
আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেননি । এ সব রিওয়ায়াতের কোনোটিই 
গ্রহণযোগ্য নয়। তন্মধ্যে কোনোটি অত্যন্ত দুর্বল, আবার কোনোটি জাল ও ভিত্তিহীন। 
বস্তুতপক্ষে বাই“আতে সাকীফার দিন আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যে ছোট-খাট তর্ক 
সংঘটিত হয়েছিল, তাকেই ইসলামের শক্ররা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করেছে। আর 
কতিপয় সরলপ্রাণ মুসলিম এতিহাসিককে এ সব রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতারিত হতে দেখা 
যায়। বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তীর প্রতিষ্ঠিত 
বিশাল রাষ্ট্রের অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারটি মোটেই ছোট্ট বিষয় ছিল না, যা নিমিষে এক 
কথায় শেষ করা যেতে পারে। দু/চারটি কথা হতেই পারে এবং তা-ই স্বাভাবিক। এ 
ক্ষেত্রে যদি কোনো রূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করা হতো, তবে মুসলিম উম্মাহ সেদিনই চূর্ণ- 
বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এতো বড় সমস্যাও সাহাবা কিরাম (রা.) যেভাবে আন্তরিকতার সাথে 
মাত্র দু/এক ঘন্টার মধ্যেই সর্বসম্মতভাবে সমাধা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার কোনো 
নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। আমরা নিম্নে সাকীফার ঘটনা নিয়ে কিছু অতিরঞ্জিত 
রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো, ইনশা’ আল্লাহ। 


১০০ 


“উমার (রো.) ও আল-হুবাব (রা.)-এর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় 

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় “উমার 
(রা.) ও আল-হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) দু'জনেই প্রকাশ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন । 
প্রসিদ্ধ শী'আ লিখক ইবনু আবিল হাদীদ (৫৮৬-৬৫৬ হি.) আল-হুবাব ইবনুল মুনযির 
(রা.)-এর কথাগুলো বিশদভাবে নকল করেছেন” তবে আল-হুবাব (রা.)-এর এ. 
কথাগুলোর ভাষা নিয়ে এতিহাসিকগণের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে । অধিকাংশ 


৫৭. ইবনু হাম্বল, ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, হা.নং: ৯৪, ৯৫, ১২৫; আজুররী, আশ-শারী'আত, হা.নং 
১১৬৯, ১১৭০, ১১৭৪, ১২৭৪, ১৭৭৪; আবু নু'আয়ম, ফাদা 'য়িলুল খুলাফা'ইর রাশিদীন, 
হা.নংঃ ১৯১; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৬৪, পৃ.৩৪৫; আল-মুহিবব আত-তাবারী, 
আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..., পৃ.১২২ 

৫৮. ইবনু আবিল হাদী, শারহ নাহজিল বালাগাহ, খ.১,পৃ.১২৮ 
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বিশেষজ্ঞের মতে, অতিরঞ্জিত ভাষাগুলো বিশুদ্ধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকাল থেকে রাগের উদ্রেক হয় এমন কোনো আচরণ 
“উমার (ো.) হুবাব (রা.)-এর সাথে করেননি । “উমার (রা.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আমার ও তার মধ্যে ছন্দ ছিল। এ 
কারণে তিনি অনেক সময় অপ্রয়োজনে আমার কথার জবাব দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। তাই 
আমি শপথ করি যে, তিনি দুঃখ পাবেন এমন কোনো কথা আমি তার সাথে কখনোই 
বলবো না।”** তদুপরি এ ঘটনায় আল-হুবাব (রা.)-এর দিকে যে অবিবেচনাপ্রসৃত কথা 
ও কাজের নিসবাত করা হয়, তার অতীতের বিজ্ঞজনোচিত কর্মকাণ্ড থেকে তার সম্পর্কে 
এরূপ কোনো কাজের ধারণা করাই মুশকিল এবং এ সংক্রান্ত কোনো কথা নির্বিচারে গ্রহণ 
করা আমাদের উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নীর ছন্দের অন্তরালে ইতিহাসে অনেক 
অতিরঞ্জন যুক্ত হয়েছে। অধিকল্ত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 
হুবাব রো.) একজন % ১১ (বুদ্ধিমান) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।১০ বাদর ও খাইবার 
যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন । তবে 
5৮৫2) 72 ৬ আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তোমাদের মধ্য থেকেও 
একজন আমীর হবেন) কথাটি তিনি বলতেই পারেন। কিন্তু তার এ কথার উদ্দেশ্য 
মোটেই এটা নয় যে, তিনি বা তীরা নেতৃত্বের আসন লাভের জন্য চেষ্টা করছেন। কেননা 
তিনি এ কথা বলার সাথে সাথে এও বলেছেন যে, 


)০$4£ 0 ৬ ৫40 ৬০) তা ক 90105 তে ও 4) uy 
৮0 কতা এত চাটা ০৫ 
বিদ্বেষ নেই। কিন্তু আমরা এ আশঙ্কা করছি যে, এরূপ কিছু লোকও কর্তৃত্ব লাভ 
করতে পারে, যাদের বাপদাদা এবং ভাইদেরকে আমরা হত্যা করেছি ।"** 
মুহাজিরগণ তার এ বক্তব্য ও যুক্তিকে মেনে নেন এবং তাদের এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হয়, 
যে সকল মুশরিক তাদের হাতে নিহত হয়েছে তাদের দায়ভারের ব্যাপারে মুহাজিরগণও 
তাদের সাথে শারীক থাকবেন ।৬২ 


৫৯. হামিদ, আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী, পৃ-১০০; সাল্লাবী, আবু বাকর আস-সিদ্দীক, 
পৃ.১২৭ 
৬০. ইবনু ‘আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.৯৪; ইবনু হাজার, ৮৬ So set) 
৬১. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮২; ইবনু “আসাকির, তারীখু 
খ.৩০,পৃ.২৭৫; হামিদ, আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী, পৃ.১০০ 
৬২. হামিদ, আল-আনসার ফিল “আসরির রাশিদী, পৃ.১০০; সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, পৃ.১২৮ 
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‘আলী (রা.)-এর বাই“আত গ্রহণ 

শী'আরা মনে করে যে, “আলী (রা.) প্রথম দিকে আবূ বাকর (রা.)কে খালীফা 
বলে স্বীকার করেননি । “আলী, যুবাইর ও “আব্বাস (রো.) প্রমুখ ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে 
একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, নুবুওয়াত এক রূহানী সম্পদ ৷ এর উত্তরাধিকার জনগণের 
নির্বাচনসাপেক্ষ নয়। এর সাথে রক্তের ও আত্মার সম্বন্ধ বিদ্যমান । তা ছাড়া মিল্লাতের 
স্বার্থের সাথেও তা গভীরভাবে জড়িত। কাজেই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জনগণের 
খামখেয়ালীর ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর কন্যা ফাতিমা (রা.)ই হলেন তার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী । সে সূত্রে “আলী (রা.)ই 
হলেন খিলাফাতের একমাত্র আইনসঙ্গত হকদার। শী'আরা এ কথাও বলে যে, জ্ঞানে- 
গুণে, পাগ্ডিত্যে ও আধ্যাত্মিকতায় “আলী (রা.)ই ছিলেন খিলাফাত লাভের যোগ্যতর 
ব্যক্তি। ‘আলী (রা.)কে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়েই সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় অত্যন্ত 
দ্রুততার মধ্যে আবূ বাকর (রা.) খালীফা পদ লাভ করে ভাল করেননি । এর দ্বারা “আলী 
(রা.)কে তার ন্যায্য অধিকার থেকে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু শী'আদের এ 
দাবি ও বক্তব্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও সঠিক তা আমরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, 
ইনশা’ আল্লাহ। আশা করি, তা থেকে যে কোনো নিরপেক্ষ পাঠক সত্য উদঘাটন করতে 
পারবে। 

অনেক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, বাই“আতে সাকীফার দীর্ঘ দিন পর 
“আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। কোনো. কোনো 
রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাই“আত গ্রহণ করেননি । আবার 
কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিন মাস পর্যন্ত বাই“আত গ্রহণ করেননি। 
কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, তিনি ফাতিমা (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত অর্থাৎ 
ছয় মাস আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি; বরং তার ওপর অসন্তুষ্ট 
হয়ে ঘরে বসেছিলেন।১০ এ রিওয়ায়াতগুলোর অধিকাংশই বিশুদ্ধ নয়; বরং সঠিক কথা 
হলো, “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাই“আতে সাকীফার 
দিন “আলী, যুবাইর (রা.) এবং আরো কয়েকজন মুহাজির ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে 
অবস্থান করেছিলেন।৬ তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোসল ও 
কাফানের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী সালিম ইবনু “উবাইদ (রা.)-এর বর্ণিত 
রিওয়ায়াত থেকেও এ কথা আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আবূ বাকর (রা.) আহলে বাইত, 


৬৩. মাস‘উদী, মুরূজ্য যাহা, খ.১,পৃ-২৯০ 
৬৪. আহমাদ, আল-যুসনাদ, হা.নং:৩৬৮ 
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বিশেষ করে ‘আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ॥$:> 5 -“তোমরা রাসুলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থাক।” আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাদের গোসল দিতে নির্দেশ দেন।** 

প্রকৃত ব্যাপার হলো, “আলী (রা.) বাই“আতে সাকীফার পর দিন মঙ্গলবার অর্থাৎ 
সর্বসাধারণের বাই'আতের দিনই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। 
আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রো.) দ্বিতীয় দিন 
মিম্বারের ওপর উপবেশন করে প্রথমে জনতার. দিকে তাকালেন। এ সময় তিনি আলী 
(রা.)কে দেখতে পেলেন না। তখনি তিনি কয়েকজন আনসারকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে 
95 ul 

LCA AT ০০ ৫ ০1 ০১) 143 ৮১১ 49৬ di ৬০০ di J$49-“আপনি 
রাসূনু্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা আপনি কি 
মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান?” ‘আলী (রা.) জবাব দিলেন, ১ 
৮43 এত ঞ se di ০৬ ০৯ AS - “হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমাকে ভর্তসনা করবেন না।” এরপর “আলী (রা.) আবু 
বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন।** 

এ হাদীসটি আবু বাকর (রা.)-এর হাতে “আলী (রা.)-এর বাই“আত প্রসঙ্গে 
অত্যন্ত গুরুত্ববহ। একবার ইমাম মুসলিম (রাহ.) তার শায়খ সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ-এর 
সংকলক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনি খুযাইমাহ (রাহ.)-এর নিকট এ হাদীস প্রসঙ্গে 
জানতে চাইলেন। তখন তিনি এ হাদীসটি তাকে লিখে দেন এবং পড়ান। তখন ইমাম 
মুসলিম (রা.) তার শায়খ ইবনু খুযাইমাহ (রা.)কে বললেন, মে ৬০০৭ Cid ৭৬ - 
“এ হাদীস তো একটি উত্ত্ীর সমান।” এ কথা শুনে ইবনু খুযাইমাহ রো.) বললেন, 132) 
LIU 8055 53০4 41 07৮58 এ GIS ৪৬০ ‘এ হাদীস যে শুধু একটি উদ্বীর 
সমান তা নয়; বরং তা অর্থের একটি বিশাল স্তপের সমান অর্থাৎ মহামূল্যবান ।”৬৭ বিশিষ্ট 


৬৫.  নাসা'ঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং:৭১১৯; তাবারানী, আল-মু 'জাম়ুল কাবীর, হা.নং৬২৪৩) 
বাইহাকী, দলা'য়িলুন নুবুওয়াত, হা.নং: ৩২৩৩ 

৬৬. হাকিম, আল-যুভাদরাক, €কিতাবু মা'আরিফাতি সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১; বাইহাকী, আস- 
সুনানুল কুবরা, খ.৮,পৃ.১৪৩ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, হাদীসটি যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম 
(রা.) তাদের সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু এটি তাদের শর্তে উত্তীর্ণ একটি সাহীহ 
হাদীস 


| 
৬৭.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৮,পৃ.১৪৩; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, 
খ.৫,প.২৬৯-২৭০, খ.৬,পৃ.৩৩৩ 
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মুফাসসির ও এঁতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) এ হাদীসের ওপর এভাবে মন্তব্য করেন, 
এ 01 ৬৬ le ৬৯১ Dlx 553 48) ০৮৪ শে al ly 
ও ০ ৬৬ ০১ ০৯0১5) 5350 ০০ gl (551 d sex 5313 এ ৬ 
০৮ ০১০ ও ৪50) 53031 ০ ০5) এ ৮০০1 3 ৫ ৮০৩ 


এ ০09 
-“এটি একটি সাহীহ সানাদের মাহফুয হাদীস। এতে বড় উপকারিতা রয়েছে। 
তা হলো এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, “আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দিন আবূ বাকর (রা.)- 
এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। আর এটিই সত্য । কেননা “আলী (রা.) একটি 
মুহূর্তের জন্যও আবূ বাকর (রা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি এবং তার পেছনে 
একবারের জন্য নামায পড়া ত্যাগ করেননি ।”১৮ 
তিনি অন্য জায়গায় মন্তব্য করেন, 
০ ০১৫ ৩০ ICT ৪ ১৪ ৬1) এ dit ৬৮) ৬ FAL NM 
৩৪ 2১৮0) ২০৪০ dd diy Lali ৬5 এ ৬০ 4৮১০) ola 
EY 
-“এটিই (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের প্রথম 
কিংবা দ্বিতীয় দিনই ‘আলী রা. বাই‘আত গ্রহণ করেন) হলো “আলী (রা.)-এর 
অবস্থার জন্য উপযোগী রিওয়ায়াত। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে “আলী 
(রা.)-এর নামাযে অংশ গ্রহণ, যুল কাস্সার ঘটনায় আবু বাকর (রা,)-এর সাথে 
“আলী (রা.)-এর গমন এবং তাকে উপদেশ ও পরামর্শ দান প্রভৃতি ঘটনাও এ 
কথার সমর্থন করে ।”৬ 
হাবীব ইবুন আবী ছাবিত (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে । তিনি বলেন, “আলী 
(রা.) নিজের ঘরের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে 
বললো, আবু বাকর রো.) বাই*আতের জন্য বসে রয়েছেন। এ খবর পেয়ে “আলী (রা.) 
কালবিলম্ব না করে পরনে যে জামাটি ছিল তা নিয়েই মাসজিদের দিকে রওয়ানা হন। 
ইযার ও চাদর পরার জন্যও অপেক্ষা করেননি। পাছে বাই“আত গ্রহণ করতে বিলম্ব হয়- 


৬৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.২৬৯-২৭০, খ.৬,পৃ.৩৩৩ 
৬৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৩৪ 
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এ আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত তাড়াহুড়া করেছিলেন। মাসজিদে পৌছে আবূ বাকর (রা.)- 
হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। তারপর তার পাশে বসে রইলেন। ইতোমধ্যে তিনি এক 
ব্যক্তির মাধ্যমে ঘর থেকে চাদর আনালেন, এরপর তা গায়ের ওপর জড়িয়ে পরলেন ।+ 


একবার আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ প্রসঙ্গে “আম্র ইবনু হুরাইছ 
(রা.)-এর সাথে সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর কথোপকথন হয় । 

“আমর (রা.) : আপনি কী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলেন? 

সাঈদ রো.) :হ্যা। 

“আমর (রা.) : আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত কবে সংঘটিত হয়? 
সা'ঈদ (রা.) : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের 
দিন। কোনো নেতৃত্বের অধীনে জামা“আতবদ্ধ হওয়া ছাড়া দিনের অবিশিষ্ট 
সময়ও অতিবাহিত হোক মুসলিমগণ এটা পছন্দ করেননি । 

“আমর (রা.) : কেউ কী আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের বিরোধিতা 
করেছিল? 

সাঈদ (রা.) : না। তবে ধর্মত্যাগীরা কিংবা ধর্মত্যাগ করতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরাই 
তার বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তাআলা আনসারগণকে রক্ষা করেছেন। 
তারা সম্মিলিতভাবেই তার নিকট বাই“আত গ্রহণ করেন। 

“আমর রো.) : মুহাজিরগণের মধ্যে কেউ কী বাই“আত গ্রহণ থেকে বিরত 
ছিলেন? 

সা'ঈদ (রা.) : না; বরং মুহাজিরগণ একের পর এক সকলেই ্বতঃস্ফুর্তভাবে 
তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।”১ 

আর “আলী (রা.)-এর ব্যাপার হলো, তিনি তো কখনো আবু বাকর (রা.) থেকে 


বিচ্ছিন্নই হননি এবং তার পেছনে কোনো জামা 'আতও ত্যাগ করেন নি; বরং তিনি তার 
সাথেই সব সময় কাটাতেন এবং আবূ বাকর রো.)ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ তার সাথে 
পরামর্শ করেই সমাধা করতেন ।*২ 


অতএব, উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, 


“আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করার বিষয়ে সাধারণ মুসলিমগণ 
থেকে কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন বা পেছনে ছিলেন না। 


৭০. 


৭১, 


৭২, 


তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ.৪৪৭, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২, 
পৃ.১১৯; খালিদী, আল-খুলাফাউর রাশিদৃন, পৃ.৫৬; সাল্লাবী, আবু বাকর আস-সিন্দীক, পৃ.১৮১ 
তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৪৭, খালিদী, আল-খুলাফাউর রাশিদৃন, 
পৃ.৫৬; সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, পৃ.১৮১ 

ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ. ২৭০ 
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বস্তুত “আলী (রা.) ছিলেন আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে তার একজন 
ঘনিষ্ঠ হিতাকাড্বী। তিনি সব সময় ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং উম্মাতের 
এক্যকেই বড় করে দেখেছেন। এ কারণে তিনি আবু বাকর (রা.)-এর প্রতি খিলাফাতের 
স্থায়িত্ব ও সফলতা আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। এর একটি বড় প্রমাণ হলো- আবু 
বাকর (রা.) যখন “আবস ও যুবইয়ান গোত্রের বিশ্বাসঘাতক লোকদের শাস্তি প্রদানের 
উদ্দেশ্যে নিজেই যুল কাস্সার দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ নেন এবং এতদুদ্দেশ্যে 
ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলেন, তখন “আলী (রা.) তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেন, 
alse di ৪-০ &। 05১0 04 0 54 IH dd) 4০৮ ৪৫ 2 এ! 
1819 3৭] এ! 93 4০৭৫ Cond Uy ৪০০৮ ০৮৮০৪ 
ff 2৩০ ০৫০00 55 6 ৬৪ এপ 24 
-“হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনি কোথায় 
যাচ্ছেন? আমি এখন আপনাকে এ কথা বলবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের যুদ্ধে আপনাকে বলেছিলেন। তা হলো আপনার 
তরবারি কোষবদ্ধ করুন! নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমাদেরকে বিপদে 
ফেলবেন না। আপনি মাদীনায় ফিরে যান। আল্লাহর কাসাম, যদি আমরা আপনার 
কারণে কোনো বিপদে পড়ে যাই, তা হলে ইসলামে আর কখনোই শৃঙ্খলা আসবে 
না।” 
“আলী (রা.)-এর এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) আর অগ্রসর হলেন না; মাদীনায় 
ফিরে যান।*৩ | 
যদি ধরে নেয়া হয় যে, “আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন 
এবং তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বে তার হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন (না‘উযু বিল্লাহ !), তবে 
কী এটা তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল না? তিনি আবূ বাকর (রা.)কে তার নিজের অবস্থায় 
ছেড়ে দিতেন এবং সে অভিযানে কোনো অঘটন ঘটলে তিনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং 
তার পথের কাটা দূর হয়ে যেত। 
তবে ইবনু কাছীর (রাহ.)সহ অনেক এঁতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞ “আলিম মনে 
করেন যে, “আলী (রো.) প্রথম বার বাই“আত করার ছয় মাস পর অর্থাৎ ফাতিমা (রা.)-এর 
ওফাতের পর পুনরায় বাই“আত গ্রহণ করেছিলেন। এ বাই“আত প্রসঙ্গেও কয়েকটি বিশুদ্ধ 
হাদীস রয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল মীরাছ কে কেন্দ্র করে “আলী ও আবু বাকর (রা.)-এর 
মধ্যে যে দূরত্ব ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসন করা। 


৭৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ. ৩৪৭-৮; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, 


পৃ.২৯ 
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একটি সন্দেহের অপনোদন 


কেউ কেউ মনে করেন যে, ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর “আলী (রা.) ও 


তার সাথে অবস্থানকারী বানূ হাশিম গোত্রের লোকেরা আবূ বাকর (রা.)কে তাঁদের 
বাড়িতে দাওয়াত জানান। সেখানে “আলী ও আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে আলাপ- 
আলোচনা হয়। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগও আনা হয়। অবশেষে যখন সুষ্ঠুভাবে 
সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যায়, তখনই “আলী (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত 
গ্রহণ করেন।” এ সংবাদ শুনে সকল মুসলিম অত্যন্ত খুশি হন। এরূপ ধারণা মোটেই 
সঠিক নয়। আমি মনে করি, বিষয়টির জবাব দীর্ঘ হলেও এখানেই তা পরিষ্কার হওয়া 
উচিত। উপর্যুক্ত ধারণার পেছনে মূল উৎস হলো মীরাছের দাবি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত হাদীস- 


৭৪. 


“আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

/৫ ৩ ৩ ০০ লি 26 dn এ৩ LN ০৪০৫০ le ৮৩5 
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সাহীহ মুসলিমে ইমাম আয-যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে 
বলেছেন, ‘আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত 
করেননি। তিনি এও বলেছেন, শুধু “আলী (রা.) নন; বরং বানূ হাশিম গোত্রের কেউ বাই“আত 
করেননি । ইমাম বাইহাকী (রা.) এ রিওয়ায়াতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা যুহরী 
(রা.) এ কথার কোনো সানাদই বর্ণনা করেননি। (বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৬, 
পৃ.৩০০, হা.নং:১২৫১২) অন্যত্র তিনি বলেন, “হাদীসে হয় মাস পর্যন্ত “আলী (রা.) বাই“আত 
গ্রহণ করেননি মর্মে বর্ণিত অংশটি “আয়িশা (রা.)-এর কথা নয়। এটি ইমাম যুহরী (রা.)-এর 
কথা । পরবর্তীকালে কোনো রাবী “আয়িশা (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যুহরী (রা.)-এর কথাটি 
যুক্ত করে দিয়েছেন। (বাইহাকী, আল-ই“তিকাদ, পৃ.৩৫২) ইবনু হাজার আল-'আসকালানী ও 
শিহাবুদ্দীন আল-কাস্তালানী (রাহ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ইমাম বাইহাকী (রা.)-এর মতকে সঠিক 
বলে উল্লেখ করেছেন। (ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১২,পৃ.৫৫; কাস্তালানী, ইরশাদুস সারী, 
খ.৮,পৃ.১৫৮) 
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-“ফাতিমা (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর নিকট খবর পাঠান যে, আল্লাহ তা“আলা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাদীনায় গানীমাত হিসেবে যে 
সকল বস্তু দান করেছেন এবং ফাদাক ও খাইবারের এক পঞ্চমাংশের যা কিছু 
অবশিষ্ট রয়েছে তা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার যে প্রাপ্য, তা আমাকে প্রদান 
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করুন । আবূ বাকর (রা.) জবাব দেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, নাবীদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা 
কিছু ছেড়ে যাবো, তা সাদাকাহ হবে। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
শাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্যগণ তা থেকে খেতে পারবেন। আল্লাহর কাসাম, 
+সূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাদাকাহ তার জীবদ্দশায় যে 
অবস্থায় ছিল আমি তাতে কোনো পরিবর্তন করবো না এবং আমি অবশ্যই এ 
ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাই গ্রহণ করবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা বলে আবূ বাকর (রা.) ফাতিমা (রা.)কে এ সকল 
সম্পদ থেকে কিছু দিতেও অস্বীকার করেন। এতে ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর 
(রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে বর্জন করে চলেন। এভাবে তিনি মৃত্যু 
পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেননি ৷ ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পরে ছয় মাস জীবিত ছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, 
তখন স্বামী ‘আলী (রা.) তাকে রাতের বেলা সমাহিত করে ফেলেন এবং আবু 
বাকর (রা.)কে কোনো সংবাদ দেননি । “আলী (রা.) নিজেই তার জানাযার নামায 
পড়ান। 

ফাতিমা (রা.)-এর জীবদ্দশায় লোকদের মাঝে ‘আলী (রা.)-এর একটি 
বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। তার ওফাতের পর “আলী (রা.) যখন অনুভব করলেন যে, 
এখন তার সম্পর্কে লোকদের অন্তরে আগের মতো অনুভূতি নেই, তখনি তিনি 
আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে একটি সমঝোতায় পৌছতে এবং তার হাতে 
বাই“আত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি বিগত মাসগুলোতে বাই“আত্র গ্রহণ 
করেননি। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আবূ বাকর (রা.)কে তার বাড়িতে আসতে অনুরোধ 
করেন। সাথে এটাও বলে পাঠান যে, আপনার সাথে যেন অন্য কেউ না আসে। 
কেননা “উমার (রা.) তার সাথে আসুন এটা ‘আলী (ো.) পছন্দ করতেন না। 
“উমার (রা.) আবু বাকর (রা.)কে একাকী তাদের নিকট যেতে নিষেধ করেন। 
তখন আবু বাকর (রা.) বললেন, আমি এ আশঙ্কা করছি না যে, তারা আমার 
সাথে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করবে। আল্লাহর কাসাম, আমি তাদের নিকট 
যাবোই ৷ অতএব, আবূ বাকর (রা.) তাদের কাছে গেলেন। “আলী (রা.) প্রথমে" 
তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিলেন, তারপর বললেন, “আমরা আপনার মর্যাদা 
এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে নিমাত (খিলাফাত) দান করেছেন, সে 
সম্পর্কে অবগত আছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সম্মান দান করেছেন, সে 
জন্য আমরা হিংসা করি না। তবে এটাও ঠিক যে, আপনি খিলাফাতের বিষয়টি 
নিজে একাই সমাধান করে নিয়েছেন, অথচ আমাদের ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে সে প্রসঙ্গে আমাদেরও 
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কিছু বলার অধিকার ছিল।” এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.)-এর দু'চোখ বেয়ে 
অশ্রু গড়িয়ে পড়লো । তারপর তিনি তার কথা শুরু করেন। তিনি বলেন, “এ 
মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের 
চাইতেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের 
সাথে সদ্যবহার করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমার ও তোমাদের মধ্যে যে 
সম্পদ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমি যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে 
কোনোরূপ কসূর করিনি এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে যা করতে দেখেছি, আমি কেবল তা-ই করেছি। এটা শুনে “আলী 
(রা.) আধূ বাকর (রা.)কে বললেন, আপনার হাতে বাই“আতের জন্য বিকাল 
বেলা নির্ধারিত হলো। 
আবূ বাকর (রা.) যুহরের নামায আদায় করে মিম্বারের ওপর উপবেশন 
করলেন, তারপর শাহাদাতের বাণী পাঠ করলেন, এরপর “আলী (রা.)-এর 
মর্যাদা, বাই“আত গ্রহণ থেকে দূরে থাকা ও তার বর্ণিত “ওযরের কথা বর্ণনা 
করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর “আলী 
(রা.) ওঠে প্রথমে শাহাদাতের বাণী পাঠ করলেন, এরপর আবূ বাকর (রা.)-এর 
মর্যাদা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, “আমি যা বলেছি এর অর্থ এই নয় যে, 
আমি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে কোনোরূপ বিদ্বেষ পোষণ করছি এবং আল্লাহ 
তা'আলা তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তা অস্বীকার করছি। বরং প্রকৃত ব্যাপার 
হলো, আমরা মনে করতাম যে, খিলাফাত প্রসঙ্গে আমাদেরও কিছু বলার অধিকার 
রয়েছে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারটি নিজেই একাই সমাধা করেছেন। 
তাই আমরা মনে দুঃখ পেয়েছিলাম ।” “আলী (রা.)-এর এ কথা শুনে মুসলিমগণ 
খুশি হলেন। তারা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। “আলী (রা.) যখন ন্যায়ানুগ 
বিষয়ের,দিকে ফিরে আসলেন, তখন মুসলিমগণ তার ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হন।£ 
এ হাদীস থেকে কারো কারো মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, 
খিলাফাতের বিষয়ে আবু বাকর (রা.)-এর ওপর “আলী (রা.)-এর মনে দারুন ক্ষোভ ছিল 
এবং এ কারণে তিনি দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ 
করেননি । রাফিদীরা এ হাদীসের ভিত্তিতে বলে থাকে যে, “আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)- 
এর খিলাফাতের ওপর সম্মত ছিলেন না। তবে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, “আলী 
(রা.) দীর্ঘ ছয় মাস যাবত বাই“আত গ্রহণ না করে থেকে যাবেন, আর অপর দিকে আবু 
বাকর (রা.) তা মেনে নেবেন। 


৭৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৯১৩; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
জিহাদ), হা.নং:৩৩০৪ 
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এটা স্বতসিদ্ধ বিষয় যে, সাহাবা কিরামের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তার ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তারই প্রেক্ষিতে তিনি কখনো ইঙ্গিতে, আবার 
কখনো স্পষ্টভাবে তার খিলাফাতের অগ্রগণ্যতার প্রতি যে আভাষ প্রদান করেছিলেন, সে 
সম্পর্কে ‘আলী (রা.) নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তদুপরি দুনিয়াবিমুখতা, স্বার্থহীনতা ও 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে ‘আলী (রা.) যে উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন, সে সম্পর্কে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ সকল প্রেক্ষিতে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, “আলী (রা.) 
আবু বাকর (রা.)কে খালীফা মান্য করেননি। উপর্যুক্ত হাদীস থেকেও এ কথা জানা যায় 
যে, “আলী (রো.) স্পষ্টভাষায় আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, সম্মান ও তার খিলাফাতের 
অধিকারের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি স্পষ্টভাষায় এও বলেছেন যে, খিলাফাত বিষয়ে 
আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে তার কোনো মতবিরোধ নেই এবং তার প্রতি তিনি 
কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষও পোষণ করেন না। শী'আ এতিহাসিকদের বর্ণনা মতো যদি 
তিনি বাস্তবিকপক্ষে আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর অসস্তুষ্ট হতেন কিংবা নিজে 
খালীফা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তা হলে আবু সুফ্ইয়ান (রা.) যখন তাকে তার ও 
তার বংশের এঁতিহ্য ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আবু বাকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করার চেষ্টা চালান, তখন তিনি আবু সুফইয়ান রো.)কে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন 
না। তিনি এ কথা ভালোভাবেই বুঝতেন যে, আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর মতো একজন 
প্রভাবশালী নেতা তার পক্ষে থাকলে তার খিলাফাত লাভ করা এবং খালীফা পদে টিকে 
থাকা মোটেই কষ্টকর হতো না। তথাপি আবূ সুফইয়ান (রা.) যখন এসে তাকে বললেন, 

০ 08180 HU তি US ৩5) BB ১4 0৮ ও) ৮01 ০৫ 5 

85১) Ls এও ৪6051 

-“ কী অদ্ভুদ কাণ্ড! কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট এবং নিম্ন গোত্রের লোকই 

অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.) আজ খিলাফাতের অধিকারী হয়ে গেল। আল্লাহর শপথ, 

যদি আপনি খালীফা হতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তার বিরুদ্ধে সমগ্র মাদীনা 

অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা ভরে তুলবো ।” 
আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর এ প্ররোচনাপূর্ণ কথা শুনে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক “আলী 
(রা.)-এর চেহারা মুবারাকের ওপর তার প্রতি অসন্তোষ এবং ক্রোধের আভা ফুটে 
ওঠলো । তিনি উত্তেজিত স্বরে বলেন, 

457 61 5৩5 ১০১7 ৮৬94০ এ 080 (0০০ এ এএ 


এসএ 
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-“আবুূ সুফইয়ান! তুমি তো দীর্ঘ দিন ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা 
করেছিলে। কিন্তু তোমার সে শত্রুতা ইসলামের কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে 
পারেনি । (মনে রেখো!) আমরা আবূ বাকর (রা.)কে খিলাফাতের উপযুক্তই 
পেয়েছি।”৭৩ 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, আবূ সুফইয়ান রো.) “আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, ৬৬ > 4 ০ ! ০ ঢু “আবুল হাসান! আপনার হাত 
প্রসারিত করুন! আমি আপনার হাতেই বাই“আত করবো ।” “আলী (রা.) তীর সে প্রস্তাব 
কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে এ জন্য তিরস্কার করে বললেন, 
১4০0 ০৫ ৩৬ 780 980 Edt 84৬ ০১0 5780 ৬4 
. 4০০৮০ ৬৪ এ ৬6115 
-“আল্লাহর কাসাম, তোমার এ কথার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করা। আল্লাহর কাসাম, তুমি দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামের ক্ষতি সাধন 
করেছো । তোমার এ জাতীয় পরামর্শের আমার কোনোই প্রয়োজন নেই।”৭+ 
এ তীক্ষ্ন উক্তি শুনে আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 
তিনি লজ্জিত হয়ে নীরবে নিজ পথে চলে গেলেন। 
আবু বাকর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। “আলী (রা.)-এর 
বিনয় এরূপ ছিল যে, “উমার (রা.) ও ‘উছমান (রা.)-এর বিপরীতেও তিনি নিজের পক্ষে 
খিলাফাতের দাবি উত্থাপন করেননি বা এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতের সাথে 
কোনো বিরোধ পোষণ করেননি । তবে কিভাবে এমনি চরিত্রের অধিকারীর ব্যাপারে এটা 
ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের বিরোধিতা করবেন 
কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বাইরে গিয়ে সকল মুসলিম থেকে পৃথক থাকবেন এবং 
বাই“আত করবেন না! হাসান আল-বাসরী (রা) থেকে বর্ণিত। “আলী (রা.) বলেন, 
dt he DUGG 655) 6066 1৮9 tle dil ০ চিএ ad এ 
815১০ ৩৯) be 9৪4 ৩৮ ও fA এ এ ০০9 ale 
8 04 A ny le dl ০ 
৭৬. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩৪; তাবারী, তারীখুর 
রুসুল ওয়াল মুলক, খ.২, পৃ.১২০; সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৫ 
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফিয যাহাবী (রাহ.) এ হাদীসটিকে সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (সুযূতী, 
তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৫) 


৭৭. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক, খ.২, পৃ.১২০; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত- 
তারীখ, খ.১,পৃ.৩৫৮ 
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“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নেতৃত্বের 
বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তামগ্র হলাম । আমরা ভেবে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবিত কালে আবূ বাকর (রা.)কে নামাযে ইমামাতি 
করতে দিতেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু 
দীনের ব্যাপারে তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আমরা দুনিয়ার ব্যাপারেও তার 
নেতৃত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হলাম । অতএব, আমরা আবূ বাকর (রা.)কে আমাদের নেতা 
হিসেবে নির্বাচন করলাম ৷” 
কোনো কোনো সূত্রে এ রিওয়ায়াতের মধ্যে এ কথাও বর্ণিত রয়েছে, 
417; জা) BL Sk: ০6০ ০459 054) 2৩... 
. ১92 Dll ৪ এ তে bs 67 ৮৬৮ 
-“মুসলিমগণ তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। আমিও তাদের সাথে 
বাই'আত গ্রহণ করলাম। অধিকন্তু আমি বললাম, আপনি আমাকে যেখানেই 
লড়াই করতে পাঠাবেন সেখানেই আমি যাবো, আর যা কিছু আমাকে দান 
করবেন, তা-ই আমি গ্রহণ করবো এবং আমি আপনার সামনে একটি বেত্রবিশেষ, 
যা আপনি দণ্ডবিধি কার্যকর করার সময় ব্যবহার করতে পারেন ।”৯ 
ইতওপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাই“আতের সাকীফার পর আবূ বাকর রো.) 
যখন ঘোষণা করলেন, যে কারো নিকট আমার খিলাফাত গ্রহণযোগ্য মনে না হলে আমার 
সাথে কৃত বাই“আত জেঙ্গ ফেলতে পারেন, তখন এ ঘোষণা শুনে “আলী (রা.) দাড়িয়ে 
আবু বাকর রো.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
৫৫69৬ BEN UF Uy CULES Uy এ ৪ 
-“আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকার ভাঙ্গতেও পারবো না এবং তা কামনাও করি 
না। যদি আমরা আপনাকে খিলাফাতের উপযুক্ত মনে না করতাম, তবে আমরা 
আপনার হাতে বাই‘আতই গ্রহণ করতাম না।””* 
একবার জনৈক ব্যক্তি “আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, না ৪৫ ৪ 
. 9১69 A Ee) ৬158 ৮) 2 1454 -“এটা কিরূপ কথা যে, আবূ বাকর 
৭৮, ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮৩ 
৭৯. ‘আলী আল-হিন্দী, কানুযুল উম্মাল, হা.নং:৩১৬৫০; সুযৃতী, জামিউল আহাদীছ, 
হা.নং:৩৪৬৬৫ 
৮০. ইবনু হাম্বাল, ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, হা.নং: ৯৪, ৯৫, ১২৫; আজুররী, আশ-শারী আত, হা.নং: 
১১৬৯, ১১৭০, ১১৭৪, ১২৭৪, ১৭৭৪; আবু নু'আয়ম, ফাদা*রিলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন, 


হা.নং: ১৯১; ইবনু “আসাকির, তারীথু দিমাশক, খ.৬৪, পৃ.৩৪৫; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, 
আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..., পৃ.১২২ 
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(রা.) ও ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাতের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য ছিল 
না; কিন্তু আপনার খিলাফাতের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা গেল।” তখন “আলী (রা.) 
উত্তরে বললেন, 4৬ GE 0 Eh এ) দত এড 921) US ৮৪) চবি এ ০৫ 
“আবূ বাকর ও “উমার (রা.) 'আমার মতো মুসলিমদের শাসক ছিলেন, আর আমি. হচ্ছি 
তোমাদের মতো মুসলিমদের শাসক ।”৮১ 

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাতের ব্যাপারে “আলী (রা.)-এর কোনো মতবিরোধ ছিল না এবং এ ব্যাপারে তিনি 
তার বিরোধী বা প্রতিদ্বন্থীও ছিলেন না। তবে বিভিন্ন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের প্রেক্ষিতে এ 
কথাও বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি “আলী (রা.)-এর 
কিছুটা মনোবেদনা অবশ্যই ছিল। এর দুটি কারণ হতে পারে- 
ক. যখন “আলী (রা.) তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যসহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোসল ও কাফানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন আবূ বাকর 
(রা.) সাকীফায়ে বানু সা'য়িদার খবর শুনে উমার ও আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ 
(রা.)কে সাথে নিয়ে সেখানে যান এবং খিলাফাতের বিষয়টিও মীমাংসা করে আসেন। 
কিন্তু এ বিষয়ে “আলী (রা.)-এর সাথে কোনো পরামর্শ করেননি ।৮২ 
খ. আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি ফাতিমা (রা.)-এর বিষগ্রতা, যা নিতান্তই মানবীয় কারণে 
সৃষ্টি হয়েছিল। 

উল্লেখ্য যে, “আলী (রা.)-এর অসন্তোষের এ দুটি কারণই ছিল একান্ত 
ব্যক্তিগত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিক্রিয়া বেশি পক্ষে হয়তো এতোটুকু হতে পারে 
যে, তাদের উভয়ের আতন্তরিকতাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক কিছুটা হাস পেয়েছিল। কিন্তু 
খিলাফাতের প্রসঙ্গটি ছিল যেহেতু একটি জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়, তাই এটি কি করে 
সম্ভব যে, ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণে “আলী (র.)-এর মতো মহান ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে 
বাই'আত গ্রহণ না করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হবেন। 

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফাকীহ আবূ “আবদিল্লাহ আল-মাযিরী [৪৫৩-৫৩৬হি.] 
(রাহ.) বলেন, “আলী (রা.) বাই“আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার একটি কারণ এও হতে 
পারে যে, তিনি মনে করেছিলেন, মুসলিমদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথকভাবে ইমামের 
নিকট উপস্থিত হয়ে এবং তার হাতে হাত রেখে বাই“আত গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। 
বরং এইটুকু যথেষ্ট যে, 'আহলুল হাল্প ওয়াল “আকদ' (পরামর্শ ও নির্বাহী পর্ষদ) তার 
হাতে বাই'আত গ্রহণ করবে এবং অন্যরা তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে ও তীর নির্দেশ 


৮১. ইবনু খালদুন, কিতাবুল “ইবার.. (তারীখু ইবনি খালদৃন), খ.১,পৃ.২১১ 
৮২. ইবনুল 'আবরী, তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল, পৃ.৫০ 
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মেনে চলবে ।৮ও অতএব, হাজার হাজার মুসলিম বাই'আত গ্রহণ করেছেন, তাই 'আলী 
(রা.) যদি সাথে সাথে বাই“আত গ্রহণ নাও করে থাকেন, এটাকে বিরোধিতার পর্যায়তুক্ত 
করা সমীচীন হবে না। 

কিন্তু এ কারণটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা "আলী (রা.) কেবল একজন 
ব্যক্তি ছিলেন, তা মনে করা ঠিক নয়। তিনি বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী 
সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা । তাই তার বাই“আত না করাটা 
ইসলামী এঁক্য ও সংহতির জন্য একটা বাধা হতে পারতো এবং তিনি একজন মহান বিজ্ঞ 
ব্যক্তি হিসেবে এ অনাকাঙ্খিত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন তা ভাবা যায় না। 
তদুপরি “আলী (রা.) যদি বাই“আত গ্রহণ না করতেন, তা হলে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে 
আবু বাকর (রা.)-এর মতো দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকের পক্ষে এটা অসম্ভব ছিল যে, তিনি 
ধৈর্যধারণ করে নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন এবং বিশৃঙ্খলার একটি ফটক এভাবে উম্মুক্ত রেখে 
দেবেন। 

তা ছাড়া ইতঃপূর্বে এমন অনেক রিওয়ায়াত নকল করা হয়েছে, যা থেকে 
সুপ্রমাণিত হয় যে, “আলী (রা.)-এর ছয় মাস যাবত বাই“আত গ্রহণ না করার বিষয়টি 
সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আরো একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা যায়। রী 

বাই'আতে সাকীফার পর আবূ বাকর ও উমার (রা.)-এর নিকট খবর পৌছে যে, 
“আলী ও যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.) এ বাই“আতের ওপর সন্তুষ্ট নন। এ খবর 
পাওয়ার পর সাথে সাথে “উমার রো.) তাদের কাছে গমন করেন এবং তাদের দু'জনকেই 
সাথে দিয়ে আবূ বাকর রা.) নিকট উপস্থিত হল! এ সময় 'আরু বাকর (রা) দাড়িয়ে 
একটি ভাষণ দেন। তিনি জনগণের কাছে ওযর পেশ করে বললেন, 


499 ৬৪ ০৬ 9) পয 9) ৩ Uy এ৪ Cap LF 55) 
৬ এ ০) এও তে CHB BY) এ &। উনি 9 
155 ৭1544) ৪৮৯৬০ ০০ দি CU LS ০০0 te BOY 

fs ৫০৩ 6 ৪৫০ Wile pdt এঠ Nf C3 ০৪৪০ Fd 
-“আল্লাহর কাসাম, কোনো সময়েই নেতৃত্বের প্রতি আমার কোনো লোভ বা 


আগ্রহ ছিল না। আমি প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনোই আল্লাহর নিকট এ জন্য. 
প্রার্থনা করিনি। তবে হ্যা, আমি বিশৃঙ্খলাকে ভয় করি। নেতৃত্বের মধ্যে আমার' 


৮৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১২,পৃ.৫৫ 
৮৪. তাবারী, তারীতুর রুসুল ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.১১৭ 
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কোনো স্বস্তি নেই; বরং এর মাধ্যমে আমার কাধের ওপর এমন এক গুরুদায়িত্বের 
বুঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা সম্পাদন করার মতো কোনো শক্তি ও যোগ্যতা 
আমার মধ্যে নেই । তবে আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে শক্তি দান করেন, তবেই 
আমার দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতে পারে। আমি আজও কামনা করি 
যে, কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি এসে আমার মাথা থেকে এ গুরুদায়িত্বের বোঝা 
গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দান করবেন ।” 
মুহাজিরগণ আবূ বাকর (রা.) যা কিছু বললেন তা মেনে নিলেন বটে; তবে তার 
ওযর গ্রহণ করেননি। এরপর “আলী ও যুবাইর (রা.) ওঠে বললেন, 
WY wd (6৮4 ঘা ৪০4) DIA ০ ৮৮৪ এ এ! ৪ ৩ 
0) 92 ৩৩) এ ০৮০ এ 7০3 ale ঞ এ এ] ০১০ 
7৮3 95 1 এত এ 459 BA এ) কট 825 094 
৮ 9১) ০৫৪ Daly 
-“আমাদের দুঃখ হলো শুধু এ বিষয়ে যে, খিলাফাত সম্পর্কে পরামর্শের সময় 
আমাদের ডাকা হয়নি । নতুবা আমরাও মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে আবু বাকর (রা.)ই হলেন নেতৃত্বের সর্বাপেক্ষা 
হকদার । তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুহার সাথী 
এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। আমরা তার মর্যাদা ও সম্মানের কথা ভালোভাবেই 
অবগত রয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিতকালেই 
তাকেই নামাযের ইমামাতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন ।”৮৫ 
এরপর দুজনই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন ।৮১ 
উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বাই“আতের 
প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনই “আলী ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর 
হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 
বাই“আতের বিষয়ে তাদের কিছুটা মিশ্র ভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাও ছিল খিলাফাত 
সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ না করবার কারণে; কিন্ত যখন আবূ বাকর (রা.) পরিস্থিতি 


৮৫. হাকিম, আল-মুত্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৯৬; বাইহাকী, আস- 
সুনানুল কুবরা, হা.নং: ১৭০৩০ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি যদিও ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (রা.) তাদের সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু এটি তাদের শর্তানুযায়ী একটি 
সাহীহ হাদীস। 

৮৬. তাবারী, তারীখুর রসুল ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.১১৭ 
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ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন, সাকীফায় তার উপস্থিতি ঘটেছিলো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে, 
পরিকল্পিত ছিল না এবং তাকে উম্মাতের এঁক্য রক্ষার স্বার্থেই সে দিন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে হয়েছে, তখনি তাদের মনের সে ভাবান্তর দূরিভূত হয়ে যায় এবং সানন্দে 
বাই“আত গ্রহণ করেন ।”* 

সুতরাং উপরিউক্ত দু ধরনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে আবু বাকর ও “আলী (রা.)-এর 
মর্যাদা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাদের সম্পর্ক, অতঃপর 
খিলাফাতের গুরুত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, “আলী (রা.) একবার নয়; দু বার আবূ বাকর (রা.)-এর 
হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। প্রথম বার খিলাফাতের বাই“আত, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় দিন সাধারণ বাই“আত হিসেবে মাসজিদে 
নাবাবীতে করেন। দ্বিতীয়বার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার বাই“আত, যা ফাতিমা (রা.)-এর 
ওফাতের পরে করেন। এ বাই“আতের উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ 
করে নেওয়া এবং আগের মতো উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ।৮৮ 

ইবনু হিব্বান (রাহ.) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত 
রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করেন যে, “আলী (রা.) খিলাফাতের প্রথম পর্যায়েই বাই“আত 
গ্রহণ করেছিলেন এবং এ মতটিকেই তিনি সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার 
(রহ.)ও এ মতটিকেই সবচেয়ে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, 
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“অনেকেই উভয় প্রকার রিওয়ায়াতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন 


যে, “আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রথম যে বাই“আত করেছিলেন তা 


৮৭. ইবনুল “আবরী, তারীথু মুখতাসারিদ দু ওয়াল, পৃ.৫০ 
৮৮.  আকবরাবাদী, ছিদ্দিকে আকবর, পৃ.৭৭ 
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যাতে মীরাছ নিয়ে যে ভূল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তার নিরসন হয়। এরূপ 
অবস্থায় যুহরী (রা.)-এর কথা ৫1 ৫৮ ৬১ 7৮ 2৩ লে অর্থাৎ এ 
সময়গুলোতে তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেননি)-এর মর্ম 
দাড়াবে, “আলী (রা.) আবূ বাকর (রা)-এর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান 
করতেন না এবং তার নিকট যাতায়াত করতেন না। তাই যারা বাস্তব অবস্থা 
সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন না, তারা ‘আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তি আবূ বাকর 
(রা.) থেকে আলাদা থাকতে দেখে এটাই মনে করে থাকতে পারে যে, “আলী 
(রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর সন্তষ্ট ছিলেন না। আর এ ভুল 
বুঝাবুঝি দূর করবার উদ্দেশ্যে ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর 
(রা.)-এর হাতে পুনরায় বাই“আত গ্রহণ করেন ।”৮৯ 

এতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর “আলী (রো.)- 

এর বাই“আত গ্রহণ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলোর ব্যাপারে বলেন, 
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-“ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর ‘আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 
বাই“আত করেছিলেন মর্মে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোতে উল্লেখিত বাই‘আত দ্বারা 


দ্বিতীয় বাই'আতকে বুঝানো হয়েছে। এই বাই‘আত মীরাছকে কেন্দ্র করে . 
কথাবার্তার কারণে উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট দূরত্ব নিরসন করেছিল ।"** 


“আলী (রা.)-এর মানবীয় স্বভাবগত মনোবেদনা, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উম্মাতের এঁক্য ও 
স্বার্থ বিশ্নিত হতে পারে এমন কোনো কাজ “আলী (রা.) সম্পাদন করবেন, তা অসম্ভব 
ব্যাপার । বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী রেহ.) বলেন, 
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৮৯. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১২,পৃ.৫৫ 
৯০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতৃ, খ.৬,পৃ.৩৩৪ 
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-“আবূ বাকর (রা.) ও “আলী (রা.)-এর মধ্যে যে দূরত্ব চলেছিল এবং পরে 

দু'জনে যেভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, অধিকন্তু তাদের কথার মধ্যে যে 

ন্যায্যতা ছিল, এ পূর্বাপর ঘটনার ওপর যে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তা 

হলে তিনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, তারা উভয়ে একজন অপর জনের মর্যাদা 

অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতেন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার 

আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মানবীয় স্বভাব কখনো সীমা অতিক্রম করতে 

চাইলেও তাদের ধর্মপরায়ণতা সেটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতো ।”৯৯ 

ইতঃপূর্বে বর্ণিত ফাতিমা (রা.)-এর মীরাছের আবেদনজ্ঞাপক হাদীসটিতে এ 
বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, যখন ফাতিমা (রা.) মীরাছের দাবি করলেন, তখন থেকেই এ 
বিষয়টির উৎপত্তি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ দাবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ওফাতের দিন অথবা পর দিন অর্থাৎ সর্বসাধারণের বাই“আতের দিন 
উত্থাপিত হওয়ার কথা নয়; বরং কয়েক দিন পর যখন আবূ বাকর (রা.) প্রথম খালীফা 
উত্থাপিত হওয়ার কথা। অতএব সাধারণ বাই“আতের. দিন ফাতিমা (রা.)-এর 
মনোবেদনার কারণে “আলী (ো.) বাই“আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন- এমন কথার 
কোনোই সার নেই। কেননা এঁ সময় তো কোনো প্রকার মনোবেদনাই সৃষ্টি হয়নি। এতে 
কোনো সন্দেহ নেই যে, আবু বাকর (রা.)-এর সাথে আলোচনার সময় “আলী রো.) স্বীয় 
মনোবেদনার কারণ হিসেবে মীরাছের বিষয়টি মোটেই উল্লেখ করেননি; বরং তিনি 
বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কারণে তিনি এটা স্বীয় অধিকার বলেই মনে করতেন যে, খিলাফাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের সময় আবূ বাকর (রো.) তাকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সাথে রাখবেন 
যেমন তিনি “উমার ও আবূ “উবাইদাহ (রা.)কে রেখেছিলেন। “আলী (রা.)-এর অসস্তে 
ষের পরবর্তী কারণ ছিল ফাতিমা (রা.)-এর মনোবেদনা। কিন্তু আবু বাকর (রা.) মীরাছ 
সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র বাণী যখন তাকে বর্ণনা 
করে শুনালেন, তখন মীরাছের ব্যাপারটিকে নিজের অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ 
করার অবকাশই “আলী (রা.)-এর জন্য বাকী ছিল না। এ কারণেই আবু বাকর (রা.)-এর 
সাথে আপোষ মীমাংসার সময় “আলী (রা.) এ বিষয়টির কোনো উল্লেখই করেননি; বরং 
খিলাফাতের বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ না করার অভিযোগ করেছেন। 

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত হাদীসটিতে “আয়িশা (রা.)-এর কথা Ul ৬৫ LS পি 
%50। দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, ‘আলী রো.) মোটেই আবু বাকর (রা.)-এর হাতে 
বাই‘আত গ্রহণ করেননি; বরং এ কথার উদ্দেশ্য হলো- “আলী (রা.) যদিও বাই“আত 


৯১. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১২,পৃ.৫৫ 
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করেছিলেন; কিন্তু এর পরপরই যেহেতু অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে এবং সে কারণে তিনি দূরে 
অবস্থান করছিলেন, তাই তার বাই‘আত গ্রহণ করা আর না করা দুটিই সমান ছিল। 
প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যদিও তিনি বাই“আত করেছিলেন; কিন্তু বাস্তবে ছিল তা না করার 
মতোই ।৯২ 


ফাতিমা আয-যাহরা রো.) কি আবু বাকর (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন? 

ইতঃপূর্বে বর্ণিত ফাতিমা (রা.)-এর মীরাছের আবেদনজ্ঞাপক হাদীস থেকে কেউ 
কেউ এ কথা ধারণা করে নিয়েছে যে, মীরাছের ঘটনায় ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)- 
এর ওপর এতো বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তার সাথে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
যোগাযোগ ও কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গ্নেহধন্যা মেয়ে ফাতিমা রো.) সম্পর্কে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ 
অবান্তর ও অযাচিত। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবূ বাকর রো.) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা 
কোনো ক্রমেই তার নিজের ইজতিহাদ ছিল না; বরং তিনি সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশকেই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেছিলেন।** আবূ বাকর 
(রা.), যিনি ধর্ম-বর্ণ এবং দুর্বল ও সবল নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ অধিকার রক্ষা করতেন, 
তার বেলায় এটা কি করে কল্পনা করা যায় যে, তিনি তীর প্রিয়তম রাসূলের কন্যাকে তার 
প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন! প্রকৃতপক্ষে এ সংক্রান্ত হাদীসটি ফাতিমা (রা.)-এর 
জানা না থাকার কারণে প্রথমে যদিও তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট মীরাছের দাবি 
পেশ করেছিলেন; কিন্তু যখন আবূ বাকর (রা.) তদসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ তাকে শুনান, তখন তিনি দাবি উত্থাপন থেকে বিরত 
হন।৯, আবূ বাকর রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ 
কার্যকর করবেন আর এ কারণে ফাতিমা রো.) তার ওপর ক্ষেপে যাবেন! এ রূপ ধারণা 
করা ফাতিমা (রা.)-এর প্রতি অবিচার নয় কি? রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট বাণী শুনার পর এর বিরুদ্ধে নিজের দাবির ওপর অটল থাকাটা 
একজন নিমনস্তরের মুসলিমের ক্ষেত্রেও চিন্তা করা কঠিন। এমতাবস্থায় সাইয়িদাতুন নিসা 
ফাতিমাতুষ যাহরা (রা.), যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
কলিজার টুকরো ছিলেন, কখনো ধন-সম্পদের দিকে চোখ তুলে তাকাননি, দারিদ্র ছিল 
৯২. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর, পৃ.৭৯-৮০ 


৯৩. আমরা এ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা’ আল্লাহ । 
৯৪. ইবনু কুতায়বাহ, তাভীলু মুখতালাফিল হাদীস, পৃ৯৩ 
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যার জীবনের মহান বৈশিষ্ট্য, তার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, মীরাছের সামান্য অং 
জন্য তিনি এতো মর্মাহত হবেন। আবৃত তুফাইল (রা.) বলেন, মীরাছ সংক্রান্ত 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা শুনার পর ফাতিমা (রা.) 
বললেন, .৮৮ ০5.) 446 &। ৬০ &। 5০) 02 ০০ ৮) ০৫6-"আর আপনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছেন, সে সম্পর্কে আপনিই 
অধিক পরিজ্ঞাত।”৯ং এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত মীরাছের ব্যাপারে 
ফাতিমা (রা.)-এর অন্তরে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি কোনো দুঃখ ছিল না। হাফিয ইবনু 
কাছীর (রা.) বলেন, 615) ১59 ৬56 9009 8 ০5500 ৮1৮০0 % 15) 
.{5১9-“এটিই সঠিক ও ধারণাযোগ্য অভিমত এবং তা তার শান, আভিজাত্য, জ্ঞান ও 
দীনদারির সাথে সামঞ্জস্যশীল।”৯৬ কাদী “ইয়াদ (রাহ.) বলেন, 
Uy We ১৪ ৮৮০৬9 CFG ১৪ ৬ ৪) ৬০ ৬৫ এ ভা 
০ ৬ ০5৮৪ অন লে প্র) le ol CUS এ DS 
৪ & ৮০০ ০৯) ০৪ ঠা এও 
-“হাদীসটি যখন ফাতিমা (রা.)-এর নিকট পৌছে এবং আবূ বাকর (রা.) এর 
কারণও তাকে ব্যাখ্যা করে বললেন, তখনি তিনি তার দাবি ছেড়ে দেন। এরপর 
তার পক্ষ থেকে এবং তার ওফাতের পর তার 
সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকেও এ মীরাছের দাবি আর উত্থাপিত হয়নি। অতঃপর 
“আলী (রো.) যখন খালীফা হন, তখনও তিনি এ সম্পদের ক্ষেত্রে আবূ বাকর ও 
“উমার (রা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ থেকে কিছুমাত্র সরে আসেননি ।”৯* 
এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী শুনার পর ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) শান্ত 
হয়েছিলেন বটে; কিন্তু সাহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত বহু রিওয়ায়াত থেকে জানা 
যায় যে, এরপরও “আলী ও “আব্বাস (রা.) দাবির ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন, তার কারণ 
কি? তারা কেনই বা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেননি? এ প্রশ্নের জবাব হলো, খাইবার ও 
ফাদাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে অংশটি ছিল তা 
সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত হবার ব্যাপারে "আলী ও "আব্বাস (রা.)-এর কোনোরূপ 
সন্দেহ ছিল না। তবে খালীফাকেই এর মুতাওয়াল্লী হতে হবে এমন কথা তারা মনে 


৯৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:১৪ 


৯৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতুন ওয়ান নিহায়াতৃ, খ.৫,পৃ.৩১০ 
৯৭. নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম, খ.৬,পৃ.২০৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) পুঃ ২৫৩ 


www.amarboi.org 


Contents 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর থিলাফাত লাভ 


করেননি; বরং তারা মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
আত্মীয়-স্বজনরাই এর মুতাওয়াল্লী হবেন । ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে নেতৃস্থানীয় 
মুহাজির ও আনসারগণের উপস্থিতিতে তার এবং ‘আলী ও ‘আব্বাস (রা.) প্রমুখের মধ্যে 
যে আলোচনা হয়, তাতে এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যে, আলোচনার বিষয়বস্তু উত্তরাধিকার 
ছিল না; বরং মুতাওয়াল্লী হবার প্রসঙ্গটিই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয় । বলাই বাহুল্য যে, 
রাষ্ট্রীয় সম্পদের মৃতাওয়াল্লী হবার অধিকার যেহেতু খালীফার ছিল এবং একজন সৎ ও 
ন্যায়বান লোক ইচ্ছে করলে অপর কারো জন্য নিজের এ অধিকার থেকে বিরত থাকতে 
পারেন, তাই “উমার রো.) আহলে বাইতের মনন্তুষ্টির জন্য খাইবার ও ফাদাকের 
মুতাওয়াল্লীর পদ . এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্‌ “আলী ও “আব্বাস (রা.)কে প্রদান 
করেন। সুতরাং “উমার (রা.) যখন তাদেরকে এ দায়িত্ব প্রদান করেন, তখন তাদের 
নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তারা যেন এর উৎপন্ন আয় এ 
সকল লোকের জন্য ব্যয় করেন, যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ব্যয় করতেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন, ৬ ০ ০৬ 
৬০৫০৫ 06 48 ৩৬১৬-যদি আপনারা এ শর্ত পূরণ করতে অপারগ হন, তা হলে 
জমিগুলো আমার কাছে ফেরত দিয়ে দেবেন। আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই এ 
কাজের জন্য যথেষ্ট 1”৯৮ 

এঁতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, আবূ বাকর (রা.) তার খিলাফাত 
কালে আহলে বাইতের সারা বছরের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর মাদীনাস্থ ফাই এবং ফাদাক ও খাইবারের সম্পদ থেকে মেটাতেন। 
তিনি এ ক্ষেত্রে কেবল মীরাছের বিধানটিই কার্যকর করেননি এবং তাও রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ কার্যকর করার কারণে । এটা 
কোনোভাবেই আহলে বাইতের প্রতি অবিচার নয়। ইমাম মুহাম্মাদ বাকির ও যায়িদ ইবনু 
“আলী (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। তারা বলেছেন, “আবূ বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে 
তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কোনো রূপ অবিচার ও যুলম করা হয়নি।"* যায়িদ ইবনু 
“আলী (রা.) বলেন, ৯ ৮৫ ঠা ৫০ এ ০০ HG লা ০৫৩ CS %& uf এ 
.8১$-“আমি যদি আবূ বাকর (রা.)-এর জায়গায় হতাম, তবে আমি অবশ্যই ফাদাকের 
ক্ষেত্রে 
তা-ই ফায়সালা করতাম যা আবূ বাকর (রা.) করেছিলেন ।”১০০ 

যে সকল রাবী আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফাতিমা 


৯৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং: ৬৭৬১ 

৯৯. ইবনু আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগাহ, ... 

১০০.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, (আবওয়াবু মারদি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), হা.নং: ৩২৭৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতুন ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.৩১০ 
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(রা.)-এর অসন্তুষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করেছেন, তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। 
কেননা- 

ক. শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ বাকর (রা.) ফাতিমা (রা.)- 
এর অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে যান। এ সময় “আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)কে বললেন, 
i ১১৪ ০৫৫ ৮9 -" ফাতিমা! আবু বাকর (রা.) তোমাকে দেখতে এসেছেন। 
তিনি তোমার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ফাতিমা (রা.) বললেন, তুমি কি 
পছন্দ কর যে, আমি তাকে অনুমতি দিই।” “আলী (রা.) বললেন, অবশ্যই । এরপর 
ফাতিমা (রা.) তাকে প্রবেশের অনুমতি দেন। অতঃপর আবূ বাকর (রা.) তার কাছে 
প্রবেশ করেন এবং কথাবার্তা বলে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন।১১ ইমাম আওযা-ঈ (রা.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌছেছে যে, একবার ফাতিমা (রা.) 
আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। এ কথা জানতে পেরে আবূ বাকর এক প্রচণ্ড 
গরমের দিনে তার ঘরের দরজায় গিয়ে দাড়িয়ে থাকেন, তারপর বললেন, ৮৬ পো ৫ 
4) ০৪৪ ঞ এ ঞ। 15০0 CL ভি SPF SE - “আমি এ জায়গা ছেড়ে যাবো না, 
যে যাবত না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়ে আমার ওপর সন্তরষ্ 
হন।” এরপর তিনি ফাতিমা (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলেন এবং তার সাথে প্রসন্ন মনে 
কথা বললেন। অবশেষে ফাতিমা রো.) তার ওপর খুশি হয়ে যান।১২ এ হাদীসগুলো 
থেকে জানা যায় যে, ফাতিমা রো.) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি 
অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে যে কথা বলা হয়, তা সঠিক নয়। তা কি করে সম্ভব হতে পারে! 
যেহেতু আবু বাকর (রা.) এ কথা শপথ করে বলেছেন যে, £5 41 4০ di 55 ঘা 

ডি 2 ৫৮ ১ 1 ৮ ৮০0-আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সত্যবহার 
করার চাইতেও রাসূলুল্লাহ সোললল্লাু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আতীয়-স্বনের সাথে 
সদ্ব্যবহার করা আমার কাছে অধিক প্রিয় ।”১০৩ 

উল্লেখ্য, যে সকল বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বাহ্যত তাদের মধ্যে সম্পর্কহানির কথা 
জানা যায়, তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ইমাম নাবাবী (রাহ.) বলেন, এতদসংক্রান্ত বর্ণিত 
হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত ০12%৯ (সেম্পর্কত্যাগ) দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, ফাতিমা রো.) 
১০১.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৬, পৃ.৩০১ 

| মত ত রব (ত তল 


১০২. _আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৮৩ 
১০৩." উঠ eae Ceo and) ct 
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আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি সাক্ষাতের 
সময় তাকে সালাম করতেন না এবং কথাবার্তা বলতেন না। এভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা 
ইসলামের দৃষ্টিতেও হারাম, যা ফাতিমা (রা.)-এর ব্যাপারে কল্পনা করাও অসম্ভব । বরং 
তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপ্রসন্ন ভাব । অর্থাৎ আবু বাকর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় 
ফাতিমা (রা.) নিজের মধ্যে অপ্রসন্ন ভাব অনুভব করতেন। এ অপ্রসন্নতা মীরাছের দাবি 
করার কারণে স্বভাবগতভাবেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। এ রূপ অপ্রসন্নতাকে স্বভাবগত 
সঙ্কোচ বলা হয়, যা কোনোক্রমে দৃষণীয় নয়। অনুরূপভাবে হাদীসের মধ্যে (4143৮) 
দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, ফাতিমা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে যে 
কোনো কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, মীরাছের দাবি নিয়ে 
ফাতিমা রো.) আর কখনো আবু বাকর (রা.)-এর সাথে কথা বলেননি অথবা মানবীয় 
সঙ্কোচে কারণে তার নিজের অন্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যও তার নিকট আবেদন 
করেননি এবং এ উদ্দেশ্যে তার সাথে সাক্ষাত করে কথা বলেননি। এ রূপ কোনো 
রিওয়ায়াত দেখা যায় না যে, এ ঘটনার পর তারা দু'জনে মিলিত হয়েছেন অথচ ফাতিমা 
(রা.) তাকে সালাম করেননি এবং কথা বলেননি ৷ 

খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর একদিকে 
ফাতিমা (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন, অপর দিকে তিনি ভীষণ অসুস্থও হয়ে পড়েন। তা 
ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর দ্রুত তার ওফাত হবে। বলাই 
বাহুল্য, যে ব্যক্তি নিশ্চিত জানতে পারে যে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন, তার অন্তরে দুনিয়ার 
ভাবনা খুব কমই জাগ্রত হয়। এ সকল কারণে ফাতিমা (রা.) একান্ত প্রয়োজন দেখা না 
দিলে কোনো কাজে সহজে বাইরে বের হতেন না। সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতেন। আর 
আবু বাকর (রা.)কে রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও যুদ্ধবি্রহের মধ্যে দারুন ব্যস্ত সময় 
কাটাতে হয়। ফলে দু'জনের মধ্যে সাক্ষাত হবার কোনো সুযোগই তৈরি হয়নি। বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস আল-মুহাল্লাব (রোহ.) বলেন, দু'জনের সাক্ষাত হয়েছিল এবং একজন অপর 
জনকে সালাম করেননি কোনো রাবীই এরূপ কথা বলেননি। বরং ফাতিমা (রা.) সারাক্ষণ 
বাড়িতেই থাকতেন। তাই রাবী একেই ৩1/৯ (সম্পর্কত্যাগ) বলে উল্লেখ করেছেন ।১০ 
বস্তুতপক্ষে যে সকল রাবী বলেছেন যে, ফাতিমা (রা.) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু 
বাকর (রা.)-এর সাথে কথা বলেননি, তারা তা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলেছেন। তা 
ছাড়া তাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যে, যাদের প্রতি শী'আ মত পোষণের 
অভিযোগ রয়েছে। হাফিয ইবনু কাছীর (রা.) বলেন, asi Lg 6 এন ৪9) ৪49 


১০৪. eA Us ot: CN lM Mh 
১০৫.  “আয়নী, উমদাতুল কারী, 
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CUS Ob ভন 2 ০৪ eed) BN - “সম্ভবত কোনো কোনো বর্ণনাকারী নিজে যা 
বুঝেছেন, তা-ই বর্ণনা করেছেন। এটাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, এ বর্ণনাকারীগণের 
মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন, যার মধ্যে শী“আ মতের প্রভাব ছিল।১০৬ 

কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)ই ফাতিমা 
(রা.)-এর জানাযার নামায পড়ান। “আলী ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, ফাতিমা (রা.) মাগরিবের পর “ইশার আগে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর খবর 
শোনে আবূ বাকর, “উমার, “উছমান, যুবাইর ও “আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা.) প্রমুখ 
বিশিষ্ট সাহাবীগণ তার নিকট উপস্থিত হন। যখন নামাযের জন্য তাকে রাখা হয়, তখন 
“আলী (রা.) বললেন, AUG কন “হে আৰৃ বাকর, আসুন (অর্থাৎ আপনি নামায 
পড়ান)!” আবূ বাকর (রা.) বলেন, (খু! ঢা $ ৯৩ ০১13-“হে আবুল হাসান, 
আপনি উপস্থিত থাকতে আমি নামায পড়াবো ? ‘আলী (রা.) বললেন, 481 455 4 
8 ৬০৬ ৬৭ হ্যা, আপনি আসুন, আল্লাহর কাসাম, আপনি ছাড়া আর কেউ তার 
নামাযে পড়াবে না।” এরপর আবু বাকর (রা.) তীর নামায পড়ান, অতঃপর রাতেই তাকে 
দাফন করা হয়।১০+ এঁতিহাসিক ইবনু সাঁদ (রাহ.) বর্ণনা করেন, আবূ বাকর (রা) 
ফাতিমা (রা.)-এর জানাযার নামাযে ইমামাতি করেন এবং তিনি নামাযে চারটি তাকবীর 
বললেন।১০৮ তা ছাড়া কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, ফাতিমা 
(রা.)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় আবু বাকর (রা.)-এর স্ত্রী আসমা' বিনতু “উমাইস (রা.)-তার 
সেবা-শুশ্রষায় রত ছিলেন এবং মৃত্যুর পর ফাতিমা (রা.)কে যে দু'জন মহিলা গোসল 
দেন তাদের একজন হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর স্ত্রী আসমা’ বিনতু “উমাইস (রা.) এবং 
অপরজন হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোলাম আবূ রাফি 
(রা.)-এর স্ত্রী সালমা (রা.)। ‘আলী রো.) কেবল তাদের সহযোগিতাই করেন।১০৯ 

এ রিওয়ায়তগুলোই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত মনে হয়। উল্লেখ্য, 
শীআ আলিমগণও গোসলের এ ঘটনাটি স্বীকার করেন। এ রিওয়ায়াতগুলো থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, ফাতিমা (রা.)-এর সাথে আবু বাকর (রা.)-এর সম্পর্ক ভালো ছিল না 
আর এ কারণে তাকে না জানিয়ে ‘আলী (রা.) নিজে রাতেই তীর জানাযার নামায পড়েন- 
কথাটি সঠিক নয়; বরং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এটা কিভাবে বিশ্বাস করা 
যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কলিজার টুকরো ফাতিমা 


১০৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.৩১০ 
১০৭. ইবনু “আদী, আল-কামিল, খ.৪,পৃ.২৫৮; আলী আল-হিন্দী, কানযুল 'উম্মাল, হা.নং:৩৫৬৭৭) 
“ইসামী, সিমতুন নুজুম... খ.১,পৃ.২২৭; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... 


পৃ.৮৩ 

১০৮. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮, পৃ.২৯ 

১০৯. ইবনু ‘আবদিল বারর, আল-ইভি'আব,. খ.২,পৃ-১০২; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.৫,পৃ.৪৭৮ 
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(রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খালীফা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এবং তার জানাযায়ও অংশ গ্রহণ করেননি । আমরা 
এ সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ । প্রকৃতপক্ষে ‘আলী ও ফাতিমা 
(রা.) সম্পর্কে কোনো কথা নির্বিচারে গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। শী‘আ-সুন্নীর 
দ্বন্দের অন্তরালে আসল সত্য হয়তো এখনো চাপা পড়ে আছে। 


যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.)-এর বাই“আত 

যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ফুফাতো ভাই। তার মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়্যাহ। তার 
উপাধি ছিল “হাওয়ারিউ রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সহচর । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাকে এ উপাধি দান করেন। 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর মধ্যে তিনি ছিলেন একজন ।১১০ 

যে সকল সাহাবী আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ থেকে বিরত 
ছিলেন, তাদের মধ্যে “আলী (রা.)-এর সাথে যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.)-এর নামও 
দেখা যায়। বর্ণিত আছে, যুবাইর (রা.) যখন আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আতের 
খবর শুনলেন, তখন তিনি কোষ থেকে তরবারি বের করে বললেন, ৫44 ৬৫ ৫১৮ ১ 
.%-“আমি তরবারি কোষবদ্ধ করবো না, যে যাবত না “আলী (রা.)-এর হাতে 
বাই“আত করা হয়।” “উমার (রা.) এ খবর পাওয়ার পর সাথে সাথে যুবাইর (রা.)-এর 
নিকট গেলেন এবং “আলী (ো.)সহ তাকে আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। 
এরপর দু'জনেই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন ।১১ ইবরাহীম ইবনু 
“আবদির রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “উমার (রা.)-এর সাথে “আবদুর 
রাহমান ইবনু “আওফ (রা.)ও গিয়েছিলেন। এ সময় মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা.) 
যুবাইর (রা.)-এর এ তরবারিটি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তারা দু'জন আবূ বাকর (রা.)-এর 
নিকট পৌছার পর তিনি দাড়িয়ে একটি ভাষণে দেন। এ ভাষণে প্রথমে তিনি নিজের ওযর 
পেশ করেন। এরপর “আলী ও যুবাইর (রা.) দু'জনেই পরপর দাড়িয়ে প্রথমে আবূ বাকর 
(রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা স্বীকার করে নেন, তারপর খিলাফাত বিষয়ে 
পরামর্শসভায় তাদেরকে না ডাকার কারণে সৃষ্ট নিজ নিজ মনোবেদনার কথা প্রকাশ 
করেন। এর পর দুজনেই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন।১১২ 


১১০. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৩৭৯ 

১১১.  তাবারী, তারীখুর রসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.১১৭ ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, 
খ.১,পৃ.৩৫৮ 

১১২. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মাঁআরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪ ৩৯৬ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি যদিও ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (রা.) তাদের সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু এটি তাদের শর্তানুযায়ী একটি 
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তা ছাড়া ইতঃপূর্বে বর্ণিত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে 
“আলী (রা.)-এর আলোচনার সাথে যুবাইর (রা.)-এর আলোচনাও রয়েছে। বাই“আতের 
দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ সর্বসাধারণের বাই“আতের দিন যখন আবূ বাকর (রা.) যুবাইর (রা.)কে 
দেখতে পাননি; তখন তিনি লোকদের নিকট তার অবস্থান জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা 
গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসদেন। এরপর আবু বকর রো.) তাকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, ৮ ~~ uf ০১০ 14)/) ৮০১) 4১ 2 ৬০০ dl ০৮) 2০6 nl 
৷ “আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফুফাতো 
ভাই ও তার একান্ত সহচর। আপনি কি মুসলিমদের এক্য বিনষ্ট করতে চান?” যুবাইর 
(রা.)ও “আলী (রা.)-এর মতো উত্তর দিলেন, “le dl ৩০০ 1 ০১০০ 4৮ GCL 
৯০) -হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমাদের 
দোষারোপ করবেন না।” এরপর দুজনেই তার হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন 1১১৩ 

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বাই“আতের প্রথম 
অথবা দ্বিতীয় দিনই যুবাইর ইবনুল “আওয়াম (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত 
গ্রহণ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আতের 
বিষয়ে তার কিছুটা ভাবাস্তর সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাও ছিল খিলাফাত সম্পর্কে তাদের 
মতামত গ্রহণ না করবার কারণে; কিন্তু যখন আবু বাকর (রা.) পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন 
এবং বললেন, সাকীফায় তাঁর উপস্থিতি ঘটেছিলো ছিল তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে, পরিকল্পিত 
ছিল না এবং তাকে উম্মাতের এক্য রক্ষার স্বার্থেই সে দিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে, 
তখনি তার মনের সে ভাবান্তর দূরিভূত হয়ে যায় এবং সানন্দে বাই‘আত গ্রহণ করেন। 


সা'দ ইবনু “উবাদাহ (রা.)-এর বাই'আত 

সা'দ ইবনু “উবাদাহ (রা.) মাদীনার আনসার গোত্র খাযরাজের একজন 
প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাথে প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এ সকল যুদ্ধে তার 
হাতে আনসারগণের ঝাণ্ডা থাকতো ।*** ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার 
সমাবেশে আনসারগণ প্রথমে তাকেই খালীফা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে 
মুহাজিরগণের সাথে আলাপ-আলোচনার পর তারা নিজেদের দাবি থেকে সরে আসেন 
এবং আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। এ সময় সা'দ ইবনু “উবাদাহ 


সাহীহ হাদীস। 


১১৩. হাকিম, আল-যুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১ 
১১৪. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৪৩০ 
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(রা.)ও সন্তুষ্ট চিত্তে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, 
সাকীফার সমাবেশে আনসারগণ আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করার পূর্বে 
মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, বাই“আতের পর তার 
লেশমাত্র কোথাও বিদ্যমান ছিল এ মর্মে কোনো বর্ণনাই প্রমাণসিদ্ধ নয়। বরং সকলেই 
আগের মতো পরস্পর অন্তরঙ্গ ভাই ভাই ছিলেন। তদুপরি সাকীফার সমাবেশে আবূ বাকর 
(রা.) ও উমার (রা.) এবং সা'দ (রা.)-এর মধ্যে যে উষ্ণ বাক্য বিনিময় হয়, বাই“আতের 
পর সে কথার জের ধরে সা'দ (রা.) উম্মাতের এক্য ও স্বার্থ পরিপন্থী কোনো ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন এ মর্মেও কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। উপরন্তু, সাদ (রা.) উম্মাতের 
একজন শ্রেষ্ঠ, সৎ, ধর্মনিষ্ঠ ও আল্লাহতীরু লোক ছিলেন, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য 
তার রয়েছে বহু ত্যাগ ও কীর্তি, একজন দানশীল ও উদার ব্যক্তি রূপেও তার সুখ্যাতি 
ছিল। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তি সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা করাও অবান্তর । 

অথচ কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট এতিহাসিক, বিশেষ করে শী‘আ লেখকরা সাঁদ ইবনু 
“উবাদাহ (রা.)কে মুহাজিরগণের প্রতিপক্ষ রূপে দাড় করাতে চেষ্টা করে থাকে এবং 
তাদের ভাষ্য মতে, সাদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত তো গ্রহণ 
করেননি; বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খিলাফাত লাভের জন্য চেষ্টা করে গেছেন 
এবং এর জন্য যাবতীয় কুটকৌশলেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ 
এতটুকুও বলেছেন যে, আবু বাকর (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সা'দ. রো.) 
তার পেছনে ন্মুমাযও পড়েননি এবং হাজ্জেও যাননি । এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহ থেকে 
প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল কথা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, কতিপয় সরলপ্রাণ মুসলিম এতিহাসিকও এ 
সকল স্বার্থপর লেখকদের ফাদে পা দিয়েছেন এবং ইসলামের সৌন্দর্যকে ম্লান করবার 
কাজে মেতে ওঠেছেন। 

আমরা ইতঃপূর্বে সাকীফার ঘটনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, আনসারগণের 
সাথে সা'দ রো.)ও আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। এ দিন আবু 
বাকর (রা.) সা'দ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি জানো যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, (5৮১৮৬) (১ EF rd 25 pb 1584) 
৯০এ- “কুরাইশরা এ কর্তৃত্বের দায়িত্বশীল ৷ ভালো লোকেরা তাদের ভালো লোকদের 
অনুগামী, আর খারাপ লোকেরাও তাদের খারাপ লোকদের অনুগামী ।” এ কথা বলার 
সময় তুমিও সেখানে বসা ছিলে। এ কথা শুনে সা'দ (রা-) বললেন, Ld Clie 
£17801 ৪৫9 915531 -“আপনি সত্য কথাই বলছেন! আমরা হলাম উধীর (পরামর্শদাতা) 
জিত CAME ১১51 অপ আবূ বাকর 


১১৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:১৮ 
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(রা.)-এর ভাষণের পর অন্যান্য আনসারদের সাথে তিনিও আবু বাকর (রা.)-এর হাতে 
বাই“আত গ্রহণ করেন এবং তার সাথে একাত্ম হয়ে যান এবং তাদের মধ্যে কোনোরূপ 
মতানৈক্য অবশিষ্ট ছিল না।৯৬ এ ধরণের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরেও তার মর্যাদা, 
সততা, ধর্মনিষ্ঠতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিপন্থী বক্তব্যগুলো সমাজে ছড়িয়ে দেয়া কারো 
পক্ষে কি শোভা পায়? এটা কি একজন বিশিষ্ট সাহাবীর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন নয়?!! 
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন!! ইবনু হাজার আল-হাইতামী [৯০৯- 
৯৭৪হি.] (রাহ.) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, সাদ ইবনু “উবাদাহ'€রা.) আবু 
বাকর (রা.)-এর হাতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাই“য়াত গ্রহণ করেননি- এ মর্মে ইবনু “আবদিল 
বার্র রোহ.) যে কথা বলেছেন তা এ রিওয়ায়াত দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় ।১১* 

এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট এতিহাসিকরা যে রিওয়ায়াতটিকে পুঁজি করে এ সকল 
কথাবার্তা বলেছে তা হলো সাদ ইবনু “উবাদাহ (রা.)-এর এ উক্তি- 

ভি) ০৬ লো) 9 0 জর্ভ ৯ এ চি & ও) এ 

এ ELL 5 ৪ পরব) 

-“আল্লাহর কাসাম, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে আমার ধনুকের তীরগুলোর 

লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবো না এবং আমার বর্শাগুলোকে তোমাদের রক্তে রঞ্জিত 

করবো না এবং আমার হাতের এ তরবারি দ্বারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না, 

ততক্ষণ পর্যন্ত বাই“আত করবো না।”৯১৮ 

আরো বর্ণনা করা হয় যে, যত দিন আবূ বাকর (রো.) জীবিত ছিলেন, সা'দ 
(রা.) মুসলিমদের সাথে নামাযও পড়েননি, তাদের কোনো সমাবেশে যোগ দেননি, 
তাদের সাথে হাজ্জে যাননি এবং হাজ্জ থেকে ফিরেনও নি।”১১৯ 

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত কথাগুলো সঠিক ও যথার্থ নয়। এতিহাসিক তাবারী (রাহ.) এ 
কথাগুলো লুত ইবনু ইয়াহইয়া আবু মুখান্নাক থেকে বর্ণনা করেছেন। এ লুত ইবনু 
ইয়াহইয়া কোনো নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক নয়।৯ সে একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী । 
উপরন্তু সে ছিল একজন শী'আ মতাবলম্বী। শী'আ ছাড়া অন্য কারো নিকট সে 
গ্রহণযোগ্যও নয় এবং কেউ তার কথার ওপর আস্থা ও নির্ভরও করে না।৯১ অতএব, 


১১৬. হামিদ, আল-আনসার ফিল “আসরি রাশিদি, পৃ.১০২ 

১১৭. ইবনু হাজার আল-হায়তামী, আস-সাওয়া য়িকুল মুহরিকাহ, পৃ.৭ 
১১৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৫৯ 

১১৯.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৫৯ 

১২০. যাহাবী, মীযানুল ই 'তিদাল, খ.৩, পৃ.৪২০ (৬৯৯২) 

১২১.  ইয়াহয়া, মারভিয়্যাতু আবী মুখানাফ ফী তারীখিত তাবারী, পৃ.৪৫-৬ 
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একজন বিশিষ্ট মর্যাদাবান সাহাবীর ব্যাপারে তার উপর্যুক্ত আপত্তিকর বক্তব্যগুলো 
কোনোক্রমেই আমলে নেয়ার উপযোগী নয়। তা ছাড়া তাবারী (রাহ.) দাহহাক ইবনু 
খালীফা (রাহ.)-এর সূত্রে অন্য একটি রিওয়ায়াত নকল করেছেন। তা থেকে এ কথা 
সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সাকীফার সমাবেশে আনসারগণ সকলেই বাই“আত গ্রহণ 
করেন এবং তাদের সাথে সা'দ (রা.)ও বাই“আত গ্রহণ করেন।৯২ 

এ ক্ষেত্রে মুসলিম এতিহাসিকগণ যে কারণে সাদ ইবনু উবাদাহ (রো.) সম্পর্কে 
উপর্যুক্ত অমূলক মন্তব্য করতে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তা হলো- 

সাঁদ ইবনু “উবাদাহ (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে শামে গিয়ে 
বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে হুরান নামক স্থানে হি. ১৫ (মতান্তরে ১৪ বা ১৬) সালে 
মৃত্যুবরণ করেন। সাকীফার সমাবেশে তার ও “উমার (রা.)-এর মধ্যে উষ্ণ কথাবার্তা হয়, 
অতঃপর তিনি শামে গমন করেন, বস্ততপক্ষে এ তথ্যের ওপর ভিত্তি. করেই 
এতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন যে, তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ 
করেননি ।১২ এমনকি ইবনু হাজার (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও লিখেছেন যে, আবু 
বাকর (রা.)-এর হাতে তীর বাই“আত গ্রহণ না করার বিষয়টি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ।১২৪ 
আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ বিষয়ে একটি কল্প-কাহিনীও সাজানো হয়েছে। তা 
হলো হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ আল-কালবী (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “উমার রো.) 
সা'দ ইবনু “উবাদাহ (রা.)-এর নিকট শামে লোক পাঠান এবং এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, 
যেভাবে হোক তাকে বাই“আত করতে বাধ্য করতে হবে। এ ব্যক্তি শামে পৌছে হুরান 
নামক স্থানে এক বাগানে সা'দ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে বাই'আত 
গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তখন সাদ (রা.) বললেন, এ ৬50 ৬ (আমি 
একজন কুরাইশীর হাতে কখনোই বাই'আত গ্রহণ করবো না।” তখন এ ব্যক্তি বললো, 
wld এড “তা হলে আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করবো ।” সাদ রো.) বললেন, 919 
1৮৬- যদিও তুমি আমার সাথে যুদ্ধ কর তবুও ৷" এ ব্যক্তি পুনরায় বললেন, EE: 
250) 4৯ ০4৩ ৬০ ০-উম্মাতের সকলেই যে বিষয়ের ওপর এঁকমত্য পোষণ 
করেছেন, আপনি কি এর থেকে বাইরে থাকবেন?” সা'দ (রা.) উত্তর দেন, 242 ০ এ 
£9 ৬-“হ্যা, আমি বাই'আতের ব্যাপারে উম্মাত থেকে দূরে থাকবো।” তখন এ 
ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে সা'দ (রা.)কে হত্যা করে।*২ 

কোনো কোনো লেখক এরূপ কল্প-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে ধারণা করে 
নিয়েছেন যে, সা‘দ (রো.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই তার ওপর অসন্তুষ্ট 
হয়ে শামে চলে যান। অথচ সঠিক তথ্য হলো, আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় 


১২২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৫৯ 

১২৩. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৪৩০; ইবনু “আবদুল বারর, আল-ইস্তি ‘আব, খ.১,পৃ.১৮০ 
১২৪. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৪৩০* 

১২৫. ইবনু “আব্দ রাব্বিহি, আল- ইকদুল ফারীদ, খ.২,পৃ.৭৪ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) % ২৬২ 


www.amarboi.org 


Contents 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 


নয়; বরং ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালেই তিনি শামে চলে গিয়েছিলেন।*** তা ছাড়া 
হাফিয আয্‌ যাহাবী (রা.) প্রমুখ এঁতিহাসিক এ সকল বর্ণনাকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন।*২* 


আবু বাকর (রা.)-এর নির্বাচন ও ইসলামে গণরায়ের ভিত্তি রচনা 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় পারস্পরিক 
মতবিনিময়ের পর সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবু বাকর (রা.)-এর হাতে 
বাই“আত গ্রহণ করেন। পরদিন মাসজিদে নাবাবীতে সর্বসাধারণ তার হাতে বাই“আত 
গ্রহণ করেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উম্মাতের নেতৃত্ব কোনো ব্যক্তি বা 
গোত্র কিংবা বংশের সম্পদ নয়; বরং অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরাই উম্মাতের নেতৃত্ব 
দেবে। ব্যক্তির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, নৈতিক মান ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ 
করে জনগণ যাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করবে, তাকেই তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করবে 
এটাই ইসলামের শিক্ষা। কোনোরূপ শ্বৈরতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্রের সুযোগ যেমন ইসলামে 
নেই, তেমনি রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রেরও কোনো সুযোগ ইসলামে নেই । তা ছাড়া ধর্মের 
নামে গোষ্ঠীবিশেষের শাসনকেও ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য খিলাফাতের কোনো 
অসিয়্যাত করে যাননি । তদুপরি ক্ষমতা লাভের জন্য কোনোরূপ মিথ্যাচার করা, বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করা, ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়া ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা প্রভৃতি কাজ চরম. গহিত। 
বস্ততপক্ষে আবু বাকর (রা.)-এর নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নিবচিন কিংবা 
সরকার গঠনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সঠিক গণরায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।১২৮ গণরায়ের 
ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন কিংবা সরকার গঠন এ বৈপ্ুবিক চিন্তা, যা ইউরোপ খ্রিস্টীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুধাবন করলো, সাকীফায়ে বাণী সায়িদায় আনসার ও মুহাজিরগণ 
তাদের প্রায় এগারো শ বছর পূর্বে তা কার্যকর করে দেখিয়েছেন। এটি তাদের একটি 
অতি মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তা, যার জন্য তীরা দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট স্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন। - 

এখানে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন যে, সাকীফায়ে বাণী সা'য়িদার নির্বাচন 
আইনসঙ্গত হয়েছে কি না? তাদের কথা হলো, বর্তমানে যুগের আলোকে বিচার করতে 
গেলে এ নির্বাচনকে প্রকৃত অর্থে নিবচিন বলা যায় না। কেননা, এ নির্বাচনে রাষ্ট্রের 


১২৬. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৬১৬, খ.৭,পৃ.৩৯০; ইবনু “আসাকির, তারীখু 
দিমাশক, খ.২০,পৃ.২৬৫ যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা' খ.১,পৃ.২৭৭; “ইসামী, সিমতুন 
নৃজম, খ.১,পৃ.৩৭৫; যিরাকলী, আল-আ লাম, খ.৩,পৃ.৮৫ 

১২৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', খ.১,পৃ.২৭৭ 

১২৮.  শাভী, ফিকহুশ শূরা ওয়াল ইণ্ডিশারাহ, পৃ. ১৪০ 
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পূর্ণবয়স্ক সকল নর-নারী অংশ গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া এতে অন্য কোনো প্রার্থীকেও 
সুযোগ দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে কে বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা কে কার আত্মীয় 
এ প্রশ্রেরও কোনো অবকাশ নেই। সর্বসাধারণ যাকে পছন্দ করবে তিনিই নির্বাচিত 
হবেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি! মাদীনার আনসার ও 
মুহাজিরগণের মধ্যেই এ নির্বাচন সীমাবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া 4% ?25। (কুরাইশের 
মধ্য থেকেই ইমাম নির্বাচিত হবেন) এ কথা বললেই তো গণরায়ের ভিত্তিমূলই উৎপাটিত 
হয়ে যায়। কাজেই আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্বাচন নয়; 
মনোনয়ন । 

প্রকৃত কথা হলো, আধুনিক মাপকাঠিতে বিচার করলে এখানে প্রকৃত সত্য 
উদঘাটন করা যাবে না। বর্তমান অবস্থার আলোকে অতীতের ঘটনার মূল্যায়ন করতে 
গেলে অনেক বিভ্রান্তিই ঘটে। যখনকার ঘটনা তখনকার রীতি-নীতি ও পরিস্থিতির 
আলোকে তার দোষ-গুণ বিচার করাই যুক্তিসসত। আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনে 
বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির সব আইন-কানুন হুবহু না মিলতে পারে; কিন্তু এ 
সত্য অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, এ নির্বাচন বংশানুক্ৰমিক বা পুরুষানুক্রমিক 
হয়নি। সে নির্বাচনে খানিকটা মনোনয়নের ভাব থাকলেও তার প্রকৃতি যে গণরায় ভিত্তিক 
ছিল তাও অনস্বীকার্য । কোনো মনোনয়ন যদি সর্বসাধারণ দ্বারা গৃহীত বা স্বীকৃত হয়, তবে 
তাও নির্বাচনের পর্যায়ে পড়ে । সে হিসেবে আবূ বাকর রো.) গণরায়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন বলতে হবে৷ সাকীফায় বিতর্কের অবসান হলে কুরাইশ, আনসার এবং অন্যান্য 
গোত্রসমূহ আবু বাকর (রা.)কে নির্বিবাদে খালীফা মেনে নিয়েছিলেন। পরদিন সকাল 
বেলায়ও মাসজিদ নাবাবীর প্রাঙ্গনে দলে দলে সকল গোত্রের লোকেরা এসে তাঁর নিকট 
বাই'আত গ্রহণ করেন। তদুপরি আবূ বাকর (রা.)-এর প্রদত্ত ভাষণের মধ্যেও গণরায়ের 
গুরুত্বের কথা ফুটে ওঠেছে। তিনি বলেছেন, 4,47 4 ০৮৩ ৮৮৮৮-তোমরা 
আমার আনুগত্য করবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে চলবো” । এ 
কথার তাৎপর্য এই যে, নির্বাচনের শেষ ক্ষমতা রয়েছে জনসাধারণের হাতেই । কাজেই 
আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন গণরায়ের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে তার পদ্ধতি 
ছিল স্বতন্ত্র ধরনের ৷ 'কুরাইশের মধ্য থেকে ইমাম নির্বাচন করতে হবে'- এ কথাও অন্যায় 
বা অসঙ্গত হয়নি। গণরায়ের অন্ধপূজা ভালো নয়। ইসলাম অন্ধভাবে কোনো রায় বা 
তন্ত্রেরই পূজা করে না। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে যে শাসন ও নির্বাচন পদ্ধতি কল্যাণকর 
বলে বিবেচিত হয়, তা-ই গ্রহণ করা ইসলামের বিধান। এ কারণেই আবূ বাকর (ো.) 
তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেই বলেছিলেন যে, কুরাইশের 
মধ্য থেকে খালীফা নির্বাচন করতে হবে । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরাইশ ছাড়া 
সমগ্র আরবের ওপর অধিকার বিস্তার করার মতো যোগ্যতা আর কারো ছিল না। নির্বাচনী 
অত্যন্ত অশুভ হবে। কেউ সে নির্বাচন মেনে নেবে না। ফলে সর্বত্র অরাজকতা দেখা 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ২৬৪ 


www.amarboi.org 


Contents 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 


দেবে। এ কারণে পূর্ব থেকেই তিনি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ।৯৯ এ সম্পর্কে 
পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা’ আল্লাহ । 


সাকীফায় আবূ বাকর (রা.)-এর ভূমিকা মূল্যায়ন 
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা 

সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.) যে এঁতিহাসিক ভূমিকা রাখেন, 
তাতে রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন মাত্র, তার কাফান-দাফনের ব্যবস্থা 
তখনো সম্পন্ন হয়নি। ইতোমধ্যে সাকীফায়ে বানী সায়িদায় আনসারগণ মিলিত হয়ে 
পরবর্তী খালীফা নির্বাচন নিয়ে পরস্পর আলাপ শুরু করে দিয়েছেন। আনসারগণ 
নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, মুহাজিরগণও কিছুমাত্র পশ্চাদপদ 
ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় পরিস্থিতি যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে 
পারতো । এ খবর আবু বাকর (রা.)-এর নিকট পৌছার পর তার এ কথা বুঝতে দেরি 
হলো না যে, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মুসলিম উম্মাহ টুকরো টুকরো হয়ে 
যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই তিনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত চিন্তা করে 
কাফান-দাফনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুলতবী রাখেন এবং সেই সাথে মুসলিম উম্মাহকে 
আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে তিনি উমার ও আবু 
“উবাইদাহ (রো.) সমভিব্যাহারে সাকীফায়ে বানী সায়িদায় গমন করেন। সেখানে পৌছে 
প্রথমে তিনি সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং এর সঠিক রূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। 
তিনি স্পষ্টত অনুভব করতে পারলেন যে, কারো কারো কথার তীব্রতায় উপস্থিত 
লোকদের মন দারুনভাবে আহত হয়েছে। অনেকেরই মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হয়ে 
গিয়েছে। এ পরিস্থিতি দেখেও তিনি কিছুমাত্র হতাশ হলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনয় ও 
শান্তভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং লোকদের পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে 
লাগলেন। প্রথমে “উমার (রা.) বক্তৃতা করতে চাইলে আবু বাকর রো.) তাকে বিরত 
করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে “উমার (রা.)-এর 
বক্তৃতা পরিস্থিতিকে অধিকতর ঘোলাটে করে তুলতে পারে। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা 
দিতে আরম্ভ করলেন। তার এ ব্তা ছিল অত্যন্ত গান্তীর্যপৃণ, হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী ও 
উচুমানের ভাষার অলংকারে সমৃদ্ধ । তদুপরি তার কথাগুলো সর্বদিক দিয়ে ইনসাফভিত্তিক, 
বাস্তবতা ও যুক্তিভিত্তিক ছিল। ফলে তার এ বক্তৃতা উপস্থিত জনমণ্লীর হৃদয় জয় করতে 
সমর্থ হয়। আনসারদের মধ্যে কেউ কেউ তার কোনো কোনো কথার প্রত্যুত্তর দিতে 
চাইলেও তিনি কিছুমাত্রও উত্তেজিত হননি; বরং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তার*কথা শুনেছেন 


১২৯. গোলাম মোস্তফা, আবূ বাকর রা., পৃ.৩৭ 
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এবং খুবই শান্তভাবে তার ভুল নিরসন করতে চেষ্টা করেছেন। আনসারদের সম্পর্কে 
প্রশংসামূলক কথাবার্তা যা কিছু বলা সম্ভব ছিল, তিনি সেদিন তার বক্তৃতায় তা সবই 
অতীব উত্তম রূপে বলেছিলেন এবং সেই সাথে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নিজস্ব দৃষ্টিকোণও 
অত্যন্ত অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে পেশ করেন। ফলে সকল আশঙ্কা ও সংশয়ের গোলক ধাধা 
নিমিষেই বিলীন হয়ে গেল। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে সাকীফার এ সম্মেলন ছিল অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । এ সময় আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.) অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, 
অবিচল দৃঢ়তা ও ইস্পাতকঠিন অনমনীয়তা প্রদর্শন না করলে মুসলিম মিল্লাত সে দিন 
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। 


নেতৃত্ব নয়; জাতীয় স্থার্থই বড় 

নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্মান-স্পৃহা কোনো দিনই আবু বাকর (রা.)-এর অন্তরে স্থান 
লাভ করতে পারেনি । তিনি স্বভাবতই দুনিয়ার নেতৃত্বকে অপছন্দ করতেন। সাকীফায়ে 
বানী সা'য়িদায় খালীফা হিসেবে তার নির্বাচন মোটেই তার আকাঙ্খার বাস্তবায়ন ছিল না; 
উম্মাতের বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তা করেই বলতে গেলে একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি এ গুরুদায়িত্ 
নিজের কাধে তুলে নিতে রাযী হন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাকীফায় বক্তব্য 
শেষ করার পর আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের জন্য “উমার (রা.) ও আবু “উবাইদাহ 
(রা.)কে জনগণের নিকট পেশ করেছিলেন। কিন্তু দু'জনেই আবূ বাকর (রা.)-এর 
বর্তমানে খিলাফাতের দায়িত্ব গহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। 

“উমার (রা.) যখন আবূ বাকর (রা.)-এর মুখে তার প্রস্তাব শুনলেন, তখন তিনি 
তা খুবই অপছন্দ করলেন এবং বলেন, 

wi AS ৬৪৫ ০০০4 2৬ ১ dr 04 ৬7০ ০৩ ০ HST 

14১ 881 2৫ sf gd এক পর BT og CS Gh i 

0 ef ৬৬ Aj we ৬৪ 

-“আবৃ বাকর (রা.)-এর এ কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না! তবে অন্য সকল 

কথাই আমার নিকট খুবই পছন্দনীয় হলো। আল্লাহর কাসাম, কোনো অপরাধ 

ছাড়াই যদি আমার গর্দান কাটা যেতো, তা হলে সেটাই আমার জন্য অধিক 

পছন্দনীয় হতো এ কাজের চেয়ে, আমি এমন একটি জাতির আমীর হবো, 

যেখানে স্বয়ং আবূ বাকর বিদ্যমান রয়েছেন।”১৩০ 

কোনো কোনো রিওয়ায়াত রয়েছে, আবু বাকর (রা.) “উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য 


১৩০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃদ),হা-নং. ৬৩২৮ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রো.) পুঃ ২৬৬ 
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করে বললেন, এ 4 59 ৬ -“আপনি হাত বাড়ান, আমরা আপনার হাতে 
বাই“আত করবো।” তখন “উমার রো.) তাকে বললেন, ৩৮ ০০ 2 “(তা হতে 
পারে না,) আপনি আমার চেয়ে উত্তম।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, 2 এঠা OS - 
“আপনি আমার চেয়ে শক্তিশালী ।” তখন “উমার (রা.) বললেন, ৬ ৬ ৮% ০! 
.৬৭:-“আমার শক্তি আপনাকে নিয়েই, যা আপনার মাদার সাথে যুক্ত হবে ।”১১১ 

আবু “উবাইদা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, যখন কোনো কোনো 
লোক তার নিকট বাই'য়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলো, তখন তিনি বললেন, ০65 a 
(34৮৫ ৩৬-“তোমরা আমার নিকট আগমন করছো, অথচ তোমাদের মধ্যে তিনজনের 
তৃতীয় ব্যক্তি ছোওর গুহার সাথী) রয়েছেন অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.) বর্তমান আছেন 1১০২ 

আবুল বুখতারী (রা.) থেকে বর্ণিত। উমার (রা.) আবূ “উবাইদাহ (রা.)কে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, 


Al ১৩ al Cf B 
-“আপনি হাত প্রসারিত করুন! আমি আপনার হাতে বাই'আত করবো। কেননা 


আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 
আপনি হলেন এ উম্মাতের আমীন ।” 


আবু “উবাইদাহ (রা.) জবাব দিলেন, 
EH ১7129 Le &। এ &| ০5০ 6৭50 ও 02 6988 ০৪ ৬ 


CL ৬ ৩৪ 
-“আমি এমন একজন ব্যক্তির সামনে কখনোই আগে বাড়তে পারবো না, যাঁকে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইমামাতি করার জন্য 
নির্দেশ দিয়েছেন।-এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাত পর্যন্ত আমাদের ইমামাতি করলেন।”১৩৩ 


“আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)থেকে বর্ণিত। সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় “উমার 
(রা) আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 


১৩১. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-যুছাননাফ, হা.নং: ৩৬২০৬; ইবনুল জাওযী, আল- 
মুভাষিম, খ.১,পৃ.৪৩৪ 

১৩২. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং: ৩৬২০৬; ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.৩,পৃ.১৮১ 

১৩৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু “উমার রা.), হা.নং২২৭ 
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AS A le dr ৬০ dt 05০) 99508 লে al 29 ৪ 
৮ এর Of Lis Cbs 0 ০৩ BL Of EE ds ৮৮১ ১৫ 
As di ০৮) ১৫ এ ১ dy ১১৮ calli ৩৬ 4 &। ৪৮) 
-“হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি জানো না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তার অসুস্থতার সময়) আবূ বাকর (রা.)কে লোকদের 
ইমামাতি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা হলে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি 
রয়েছেন, যিনি আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর অগ্রবর্তী হতে আনন্দ বোধ করবেন? 
আনসারগণ বললেন, আল্লাহর পানাহ চাই, আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর 
কাউকেই অগ্রাধিকার দিতে পারি না।”১৩৪ 
যেহেতু “উমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, খিলাফাতের জন্য সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর (রা.), তাই “উমার (রা.) তার প্রস্তার শুনার সাথে সাথে 
স্বীয় কর্তব্য স্থির করে নিলেন। তিনি অপর কারো নাম আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হওয়ার 
পূর্বেই অতীব প্রত্যুতপন্নমতিত্ব সহকারে আবু বাকর (রা.)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন 
এবং বললেন, . £4 ঘর ৫424 ৮: হাত প্রসারিত করুন! আমরা আপনার হাতেই 
বাই“আত করবোঁ।”১৩ এ সময় আবূ বাকর রো.) উম্মাতের এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখার 
স্বার্থে শেষ পর্যন্ত খিলাফাতের গুরু দায়িত্ব নিজের কাধের ওপর তুলে নিতে সম্মত হন। 
উপস্থিত জনতা তার সম্মতি বুঝতে পেরে সে দিন তার হাতে বাই “আত গ্রহণ করার জন্য 
উদ্বেল হয়ে পড়েছিল । 
বলাই বাহুল্য যে, আবু বাকর (রা.)-এর এ দায়িত্ব গ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ তার 
অনিচ্ছায় । এ দায়িত্বের প্রতি তাকে কখনোই বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আগ্রহ প্রকাশ করতে 
দেখা যায়নি; বরঞ্চ তিনি বিভিন্ন সময় খিলাফাতের প্রতি তার অনাগ্রহ ও আশঙ্কার কথা 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন- ইতঃপূর্বে বর্ণিত খিলাফাতের প্রথম ভাষণের মধ্যে 
তিনি দায়িত্বের প্রতি তার অনাগ্রহ ও নিজের আশঙ্কার কথা জনসমক্ষে খোলামেলা তুলে 
ধরেছেন। তা ছাড়া. তিনি বিভিন্ন সময় জনগণের নিকট তাকে খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে 
অব্যাহতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। যায়িদ ইবনু আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদিন ‘উমার (রা-) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, 
তিনি তার জিহ্বা ধরে টানছেন এবং বলছেন, ১১221 ৬572 12৪ 01-“এ জিহবাই 
আমার বিপদ ডেকে এনেছে!” তারপর বললেন, 0 ও) GE 6৮ ৮০ 


১৩৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:১২৮, ৩৫৭৭, ৩৬৪৯ 
১৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদুদ), হা.নং৬৩২৮ 
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“উমার, তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করার আমার কোনোই প্রয়োজন নেই।” এরপর “উমার 
রো.) বললেন, 5 () 405 ৫ 4৮) -“আমরা আপনার বাই“আত ভাঙ্গতে 
পারবো না এবং এ ধরনের কোনো ইচ্ছাও আমাদের নেই।”১৬ মৃত্যুশয্যায় আবূ বাকর 
(রা.) অত্যন্ত অনুতাপের স্বরে ধ্বললেন, 

০251 ৮৮9৬ ও তথা ৩৩ CS ৪৪০ pr io 5 ভা ০১৯০ 

1) ০৬9 50৮ প্র OG ০2 9 মিড জর 

-“আমি সাকীফার দিন একান্তই কামনা করেছিলাম যে, নেতৃত্বের ভার আবূ 

“উবাইদাহ কিংবা “উমার- এ দু'জনের মধ্যে কোনো এক জনের ঘাড়ের ওপর 

তুলে দেবো। আর তাদের একজন আমীরুল মু'মিনীন হবেন আর আমি তীর 

পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবো ।”১৩৭ 

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, খিলাফাত ও কর্তৃত্ব লাভের প্রতি এ অনীহা ভাব শুধু 
যে আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে ছিল তা নয়; বরং তা সে যুগের মুসলিমদের সাধারণ 
অবস্থা ছিল। সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যে কথাবার্তা 
হয়েছিল, তা কতৃর্তব লাভের প্রেরণা থেকে মোটেই নয়; বরং ইসলামী দাওয়াতের উজ্জ্বল 
ভবিষ্যত রচনা এবং এ পথে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল 
তাদের লক্ষ্য । এ কারণে যখনই তারা আবূ বাকর (রা.)-এর মাধ্যমে তাদের এ মহান 
লক্ষ্য অর্জনের পথ অধিকতর সুপ্রশস্ত হবে মনে করলেন, তখন নিমিষের মধ্যে আনসার- 
মুহাজিরগণ নিজেদের মতবিরোধ ভুলে গিয়ে সকলেই স্বতঃস্কুর্তভাবে তার হাতে বাই'আত 
গ্রহণ করার জন্য উদ্বেল হয়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো, অনেক 
এতিহাসিক ও. লেখকই তাদের এ চেতনা বুঝতে সমর্থ হননি। তারা সাকীফায়ে বানী 
সায়িদার কথা কাটাকাটিকে মুহাজির ও আনসারগণের ক্ষমতা লাভের ছন্দ রূপে চিত্রিত 
করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আবার তাদের অনেকেই অতি উৎসাহী হয়ে এ ঘটনাকে 
নানাভাবে কলুষিত করে উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা লাভই যদি তাদের উদ্দেশ্য 
হতো, তা হলে আনসারগণ কেন আবূ বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার সিদ্ধান্তকে দ্রুত 
সাদরে মেনে নিলেন, অথচ তাঁরা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী, সংখ্যায় বিপুল ও বিপুল অস্ত্- 
শস্ত্রের অধিকারী । কেন তারা আবূ বাকর (রা.)-এর কর্তৃত্ব মেনে নিলেন এবং তার 
আদেশে বিভিন্ন বাহিনীতে যোগ দিয়ে বীরত্বের সাথে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে 
আত্মনিয়োগ করলেন? বস্তুত আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে পারস্পরিক যে বুঝাপড়া, 





১৩৬.  তাবারানী, আল-সু'জায়ুল কাবীর, হা.নং:৪১; হারাভী, আল-আমওয়াল, হা.নং:৩১৮; 
“উকায়লী, আদ-দু 'আফাউল কাবীর, হা.নং ১৬১২ 
১৩৭. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৯১, ১২২ 
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ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ বিদ্যমান ছিল, তা স্বার্থান্ধ লেখকদের কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি 
কার্যকর ও সুদৃঢ় ছিল। তারা পরস্পর কাধে কাধ মিলিয়ে এক্যবদ্ধভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে 
লড়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিজয়-কেতন উডটীন করেছেন। এ সময় না 
তাদের মধ্যে দেখা গেছে গোত্রীয় ছন্দ, না কর্তৃত্ব লাভেব্ প্রতিযোগিতা, না ব্যক্তিত্বের 
সংঘাত ৷ তাদের চরিত্রের একটি মহৎ গুণ ছিল, তারা অন্যের জন্য নিজের পার্থিব স্বার্থ 
ত্যাগ করে সুখানুভব করতেন। 


আবু বাকর (রা.)-এর প্রথম ভাষণের মূল্যায়ন 

ইতঃপূর্বে বর্ণিত আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম ভাষণটি দেখতে যদিও 
সংক্ষিপ্ত মনে হয়; কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার 
ভাষণ রূপে বিবেচিত হয়। এ সংক্ষিপ্ত ভাষণে আবূ বাকর (রা.) তার সরকারের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন । এতে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাও তিনি নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। এ সীমা সামান্য মাত্র লঙ্ঘন করলে তার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, 
তাও তিনি নির্দেশিত করেন। সে সাথে সেই মহান সত্যও তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন যে, 
একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য তিনি সর্বতোভাবে দায়ী এবং মুসলিম জনগণ তার 
আনুগত্য করে চলতে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ তিনি নিজে আল্লাহ ও 
রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করে চলবেন। উপরন্তু, তিনি 
এর বিন্দুমাত্র বরখেলাফ করলে ইসলামী জনতা শুধু তার আনুগত্যই অস্বীকার করতে 
পারবে, তা নয়; বরং তীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করাও তাঁদের অধিকার থাকবে । 
বস্তুত শ্রেষ্ঠতম মানব ও শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা, সেই যুগে তার কথা ও কাজের 
আলোকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব মিলাবার জন্য সাধারণভাবে সকলকে আহ্বান 
জানানো সাধারণ ব্যাপার নয়। বিশেষত যারা প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং যাদের 
মধ্যে কোনো বিরাট ব্যক্তিতৃসম্পন্ন লোকেরও সমালোচনা করার দুরন্ত সাহস ও যোগ্যতা 
পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তাদের সামনে উক্তরূপ চ্যালেঞ্জ পেশ করা অত্যন্ত দুঃসাহসের 
ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) প্রকৃতই এ দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন এবং 
তিনি তার সে দায়িত্ব অতীব উত্তমভাবে পালন করেছেন। 

আমরা নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আতের তাৎপর্য এবং বাই'আত- 
পরবর্তী ভাষণের আলোকে তার সরকারের কিছু মূলনীতি বিশ্লেষণ করবো, যা থেকে যে 
কোনো সত্যানুসন্ধিৎসু লোকের সামনে তার খিলাফাতের অপূর্ব সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের 
দিকগুলো ফুটে ওঠবে। 
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বাই‘আতের তাৎপর্য 

বাই‘আত’*” হলো ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য । পৃথিবীর 
অন্য কোনো শাসনব্যবস্থায় এরূপ বাই“আত রীতি প্রচলিত নেই । আবু বাকর (রা.) 
সর্বপ্রথম এ রীতির গোড়াপত্তন করেন। এ বাই‘আতের অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশিত 
বিধি-বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার শর্তে খালীফার নির্দেশাবলি শ্রবণ, পালন ও 
কার্যকর করণের প্রতিশ্রুতি দান। বস্তুত এ বাই“আত হলো দু পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি, 
অঙ্গীকার। এক পক্ষে থাকবেন খালীফা, অপর পক্ষে থাকবে জনগণ | খালীফা কুর'আন- 
সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা এবং নিজে ইসলামী শারী“আতের পূর্ণ আনুগত্য 
করার অঙ্গীকার করবেন, আর জনগণ শারী“আতের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে 
ইমামের নির্দেশাবলি শ্রবণ, পালন ও কার্যকর করণের অঙ্গীকার করবে। এ বাই“আতের 
মাধ্যমে শাসক ও জনগণ দু পক্ষই ইসলামের নির্দেশিত বিধি-বিধানের কঠিন নিগড়ে 
আবদ্ধ থাকবে । শাসক হোক কিংবা জনগণ বা তাদের প্রতিনিধি কারো পক্ষে ইসলামের 
বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা কিংবা কুর"'আন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো বিধান প্রণয়ন করার 
অধিকার থাকবে না। এরূপ কাজকে সরাসরি ইসলামের ওপর আঘাত, সর্বোপরি ইসলামী 
খিলাফাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে বিবেচিত হবে । এ ছিল আবু বাকর (রা.)- 
এর আমলে বাই“আতের সঠিক তাৎপর্য। 

বলাই বাহুল্য, ইসলামী খিলাফাতে যখন জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কোনো 
খালীফা বা আমীর নির্বাচিত হবেন এবং সর্বসাধারণ তীর নিকট বাই“আত গ্রহণ করবে, 
তখন সকল মুসলিমের দায়িত্ব হলো তার নিকট বাই“আত গ্রহণ করা, তাকে সাহায্য- 
সহযোগিতা করা ও শক্রদের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করা, যাতে উম্মাতের এক্য 
ও সংহতি পূর্ণ অটুট থাকে এবং দেশের ভেতর ও বাইরের শক্ররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কোনো রূপ ষড়যন্ত্র করতে সাহস না পায়। এরূপ বাই'আত গ্রহণ করা ওয়াজিব। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, & 4% ৬ (৫9 ০5 9 
42৩ £2 ০৩ “যে ব্যক্তি বাই“আত গ্রহণ না করে মারা গেল, বস্তুত সে জাহিলী 


১৩৮.  বাই'আত শব্দটি ৬৪ থেকে উদ্ভূত । এর মূল অর্থ হলো বেচা কেনা করা। সাধারণত বাই'আত 
বলতে “আমীরের হাতে কৃত আনুগত্যের অঙ্গীকার'কে বুঝানো হয়। (ইবনু খালদূন, আল- 
মুকাদ্দামাহ, পৃ.১০৮) তবে কারো কারো মতে, বাই'আত হলো একজন অপরজনের নিকট 
ইসলামের ওপর থাকার জন্য অঙ্গীকার করা । (জাযারী, জামি উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল, 
খ.১,পৃ.২৫২) অনুরূপভাবে কুর"আন-সুন্নাহর নির্দেশ পালন, বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য 
অঙ্গীকার করাকেও বাই'আত বলা হয়। (আরিফ, নিযামুল হুকমি ফিল ইসলাম, পৃ.২৪৮) 
বস্তুত মুসলিমরা যখন তাদের আমীরের নিকট অঙ্গীকার করে, তখন তারা সাধারণত নিজেদের 
হাতগুলোকে আমীরের হাতের ওপর রাখে, যা দেখতে ক্রেতা-বিক্রেতার 
লেনদেনের আচরণের মতোই মনে হয়। তাই এ রূপ অঙ্গীকারকে পরিভাষায় “বাই'আত' বলা 
হয়। 
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মৃত্যুবরণ করলো ।”১৩৯ এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমীরের নিকট বাই“আত গ্রহণ করতে এবং বাই‘আত বিহীন জীবন পরিত্যাগ করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ না করেই মৃত্যুবরণ করলো, 
প্রকারান্তরে তার জীবন ও মরণ দুটিই গুমরাহীর ওপর অতিবাহিত হলো। অন্য একটি 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 


গত ০৬ (০৭ ৪! 2258 ald 578) 2552০ ৬৪ LU! cL 9 


.। (618৮৬ 04 FT 

-“যে ব্যক্তি কোনো আমীরের নিকট বাই“আত গ্রহণ করলো এবং এভাবে সে 

নিজের হাত ও অন্তর দুটিই তাকে দান করলো, সে সাধ্যমতো তার আনুগত্য করে 

যাবে। যদি অন্য কোনো ব্যক্তি এসে আমীরের সাথে বিবাদ করে, তবে তোমরা 

দ্বিতীয় ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেবে ।”৯৪৭ 
এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করাকে চরম অপরাধ রূপে সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে বিদ্রোহকারীকে হত্যা করতেও 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে । কেননা প্রথম বাই“আত, যা উম্মাতের জন্য ওয়াজিব, তা সে লঙ্ঘন 
করে দ্বিতীয় বাই“আত অনুষ্ঠানের জন্য অপচেষ্টায় রত রয়েছে। 

উল্লেখ্য যে, রাজধানীতে স্বয়ং খালীফাই বাই“আত নেবেন । আর বিভিন্ন রাজ্যে 
খালীফা কর্তৃক নিয়োগকৃত গভর্ণরগণ কিংবা তীর প্রতিনিধিগণ বাই“আত নেবেন। যেমন 
আবু বাকর (রা.) মাদীনায় সর্বসাধারণ থেকে বাই“আত নেন। আর মাক্কা ও তা"য়িফের 
অধিবাসীগণ থেকে তার গভর্ণরগণ বাই“আত নেন। 

খালীফার নিকট যাদের বাই“আত গ্রহণ করা ওয়াজিব, তারা হলেন রাষ্ট্রের 
সবেচ্চি কার্যনির্বাহী পরিষদ (আহলুল হাল্ল ওয়াল “আকদ), শূরার সদস্যবৃন্দ, প্রাদেশিক 
গভর্ণরগণ এবং সমাজের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ও প্রভাবশালী সমাজপতিবৃন্দ। সাধারণ 
জনগণের প্রত্যেককেই খালীফার হাতে বাই“আত গ্রহণের প্রয়োজন নেই; উপরিউক্ত 
লোকদের বাই“আতই তাদের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে । তবে সর্বসাধারণ বাই“আত 
গ্রহণ করতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই । কোনো কোনো “আলিমের মতে, যেহেতু আবু 
বাকর (রা) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বসাধারণ মুসলিমদের 
নিকট থেকে বাই“আত নেয়ার পরেই খালীফা রূপে সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ 
করেন, তাই ইসলামী খিলাফাতের যে কোনো আমীর বা শাসককেও সর্বসাধারণ থেকে 
বাই“আত নেয়া প্রয়োজন । 


১৩৯. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং:৩৪৪১ 
১৪০. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং:৩৪৩১ 
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শারী‘আতের একচ্ছত্র কর্তৃত্ প্রতিষ্ঠা 
Ao ANN 


৮6 ৪4৬ bh Li) &। ০০০ ৮1১৬ 559) &। এ 5 ৮৬৮ 


-“তোমরা আমরা নির্দেশ মেনে চলবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের 

আনুগত্য করবো। যদি দেখ যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করছি, 

তখন আমার নির্দেশ মান্য করা তোমাদের ওপর কোনোভাবেই সমীচীন নয় ।” 

তার এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মূল উৎস হলো 
দুটি। এক. আল-কুর"আন ও দুই, আস-সুন্নাহ । অর্থাৎ আইনগত কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ ও 
তার রাসূলের। এখানে সরকার আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানগুলোকে কার্যকর করার 
দায়িত্বশীল মাত্র। আবূ বাকর (রা.) তীর উপর্যুক্ত কথার মধ্যে তার গোটা শাসন কার্যক্রম 
এ দুটি উৎসের আলোকে পরিচালনা করার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জনগণ থেকে 
যে আনুগত্য দাবি করেন, তা তার নিছক ব্যক্তিত্বের আনুগত্য নয়; বরং আল্লাহ ও তার 
রাসূলের আনুগত্যের শর্ত তার সাথে জুড়ে দেন। অর্থাৎ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান 
ব্যক্তি হিসেবে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান অনুযায়ী চলার জন্য সর্বতোভাবে 
দায়ী এবং জনগণ তার আনুগত্য করতে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ তিনি নিজে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে চলবেন। মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্রে শারী'আতেরই 
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে। শাসক এবং জনগণ সকলেই এ শারী“আতের আজ্ঞাবহ হবে। 
কারো পক্ষে শারী'আতের কোনো বিধান লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কুর'আন ও হাদীসে 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই- এ ধরনের কোনো সমস্যা সমাধান করার প্রয়োজনে কোনো 
বিধান প্রণয়ন করতে হলে তাও ইসলামের মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্যাবলিকে সামনে রেখে 
বিশেষজ্ঞ মহলের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। 


শাসকের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনা করার অধিকার 

আবু বাকর (রা.) বলেন, ৮58 ০০ ১13, ॥ ৮৮ বে ১৬-“যদি 
আমি ভালো কাজ করি, তবেই তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে । আর যদি বিপথে 
চলি, তা হলে তোমরা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে ৷” 

আবু বাকর (রো.) তার এ কথার মাধ্যমে জনগণকে তার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও 
সমালোচনা করার অধিকার দান করেন। তিনি তাদেরকে তার প্রতিটি অন্যায় পদক্ষেপের 
মুকাবিলা করতে এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দেন। তিনি তার 
ভাষণের শুরুতে ছ্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, প্রত্যেক শাসকেরই ভুল হতে পারে, তিনি অন্যায় 
কিছু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তার অবস্থাও অন্য ব্যক্তির মতো। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
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হলো কেবল নাবী-রাসূলগণ ৷ তীরা যেহেতু সর্বক্ষণ সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনা লাভ 
করতেন, তাই তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি কিংবা অন্যায় কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। 
এখন তাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে এখন তার সুষ্ঠু ও 
নির্ভুলভাবে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার একান্ত 
প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে সর্বমুহূর্তে তার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অন্যায় 
বা ভুল কিছু দেখলে সাথে সাথে তা বলিষ্ঠতার সাথে প্রতিবাদ করতে হবে। 

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা কেবল কতকগুলো আকর্ষণীয় ও তেজোদ্দীপ্ত 
শব্দেরই সমষ্টি ছিল, তা নয়; বস্তুত তা হচ্ছে ইসলামী খিলাফাতের একটি প্রধান নীতি ৷ 
আবু বাকর (রা.) জনগণকে তাদের এ অধিকার প্রয়োগের জন্য কেবল অনুমতিই দেননি; 
বরং এর জন্য তিনি তাদেরকে উদ্দুদ্ধও করেছেন। তার খিলাফাত কালে একজন সাধারণ 
নাগরিকও নির্ভয়ে তার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে এবং তার যে কোনো কাজ পছন্দ না 
হলে জবাব চাইতে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করতো না। আধুনিক: গণতন্ত্রেও জনগণকে 
শাসকের সমালোচনা করার অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু মানব সভ্যতায় এ অধিকারের 
প্রবক্তা আধুনিক গণতন্ত্রবাদীরা নয়; বরং এরও প্রায় সহস্র বছর পূর্বে খালীফা আবু বাকর 
(রা.) তার প্রথম ভাষণে যা বলেছিলেন, এ ছিল তারই বিলম্বিত প্রতিধ্বনি। তদুপরি 
আধুনিক গণতন্ত্রে শাসকের সমালোচনা করার যে অধিকার দেয়া হয়, তা অত্যন্ত সীমিত, 
আবার অনেক ক্ষেত্রে তা নিতান্তই কাগজে-কলমে। ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক আইনে 
এখনো বলা হয়, The king can 00 100 %/1005. আজো অনেক গণতান্ত্রিক দেশে 
শাসকগোষ্ঠীকে কার্যত আইনের উর্ধ্বে বিবেচনা করা হয়। কেউ তাদের সহজেই ভুল 
ধরতে কিংবা তার কোনো দোষের সমালোচনা করতে পারে না। আর কেউ সাহস করে 
তা করতে গেলে তীর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। 


সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা 

আবূ বাকর (রা.) বলেন, 

৮৪ 58) 4০1০5 by ০৮ oe yf SF পি ও শি Liga) 
.&। 9৩ 01 12 GALT ৬ ৬৮৫ ৮০০ 

-“ইনশা'আল্লাহ তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল বিবেচিত হবে, যে 

যাবত না আমি তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবো। আর ইনশা' আল্লাহ 

তোমাদের সবল ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বিবেচিত হবে, যে যাৰত না আমি 

তার নিকট থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবো ।” 


তার এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী খিলাফাতের একটি প্রধান লক্ষ্য 
হলো সমাজে সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং ধনী-গরীব, দুর্বল ও সবল, সাদা- 
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কালো, আরব-“আজামের মধ্যে সকল প্রকারের বৈষম্য দূরিভূত করে সকলের ন্যায্য 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা । এখানে আইনের চোখে শাসক হোক কিংবা শাসিত সকলেই 
সমান। বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদিও সামাজিক সুবিচারের কথা খুব জোরেশোরেই 
উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাস্তবে এর কার্যকারিতা দুর্লভ। এখানে জাতি, বর্ণ ও দলগত পার্থক্য 
প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘুরা বরাবরই অবহেলা, বঞ্চনা 
ও নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু ইসলামী খিলাফাতে যে কোনো রূপ পক্ষপাতিত্মূলক 
আচরণ মহাপাপ রূপে গণ্য করা হয়। | 

আবূ বাকর (রা.) বিশ্বাস করতেন যে, সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই 
জনগণ ইসলামী খিলাফাতের সুফল ভোগ করবে এবং তার সৌন্দর্য ও মহিমা সকলের 
নিকট ফুটে ওঠবে। তিনি নিজেই তীর কাজের মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার 
উজ্জ্বলতম আদর্শ রেখে গেছেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল লোকদেরকেও 
কারো প্রতি বিন্দুপরিমাণ. বৈষম্যমূলক আচরণ না করতে কঠোর নির্দেশ দিয়ে 
রেখেছিলেন উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা থেকে 
সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অনন্য ভূমিকার কথা জানা যাবে। 

“আবদুল্লাহ্‌ ইবনু “আমৃূর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জুমু'আর 
দিন আবূ বাকর (রো.) মিম্বারে দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আজ আমি যাকাতের উট বিতরণ 
করবো, সকলেই আসবেন; কিন্তু অনুমতি ছাড়া কেউ উটের কাছে চলে যাবেনা । এ 
ঘোষণা শুনে এক মহিলা তার স্বামীকে বললো, এই লাগামটি নিয়ে খালীফার দরবারে 
যাও। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভাগ্যে একটি উট, মিলিয়ে দিতে পারেন। 
লোকটি এসে কোনো অনুমতি ছাড়াই সরাসরি উটের কাছে চলে গেলো । আবূ বাকর 
(রা.) তার এ উদ্ধত আচরণের জন্য তার হাতের উটের লাগাম দিয়ে তাকে প্রহার 
করলেন। এরপর যখন বন্টন কাজ শেষ হলো, তখন আবূ বাকর (রা.) লোকটিকে ডেকে 
তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন, এবার তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নাও। এমন. সময় 
পাশে বসা ছিলেন “উমার (রা.)। তিনি বললেন, .4, 554 0) 3424 ৫ 4৮ - 
“আল্লাহর কাসাম, সে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। আপনি এ নিয়ম চালু করতে যাবেন 
না। (কারণ, আপনি তো তাকে বিনা কারণে মারেননি।)” এরপর আবূ বাকর (রা.) 
বললেন, 3421 (% &। 2 এ ১ -“তোমার কথা সত্য; কিন্তু কিয়ামাতের দিন যদি এ 
ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তা হলে আমাকে কে বাচাবে?” “উমার. (রা.) 
বললেন, তা হলে আপনি তাকে খুশি করুন! এরপর আবূ বাকর (রা.) লোকটিকে হাওদা 
সমেত একটি উট, একটি মখমল চাদর ও পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দৌনার) দেয়ার জন্য তার 
গোলামকে নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি লোকটিকে খুশি করলেন ।১১ 


১৪১.  ইয়াসরী, তারীখুদ দাওয়াত ফী 'আহদিল খুলাফা', পৃ.৪১০ 
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আবু বাকর (রা.)-এর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই 
যে, তিনি বাইতুল মালের মধ্যে নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম-আযাদ ও আমীর-ফাকীর 
নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন 1১২ খিলাফাতের প্রথম বছর বাহরাইন 
থেকে কিছু মাল আসে । তখন তিনি স্বাধীন-দাস, পুরুষ-স্ত্রীলোক, উচ্চ-নিচ নির্বিশেষে 
প্রত্যেককে সমভাবে দশ দিরহাম করে বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বছর আরো অধিক মাল 
আসলে তিনি জনপ্রতি বিশ দিরহাম বিতরণ করেন। এ জাতীয় ভেদাভেদহীন সমান হার 


ES 1) 8৬ ৬৪৮ ৩ Pally 040 9500 ০ SES 5 এ 

8901 2 ৮ 4৪ ৫4৬ CAG 559 এ তুর dl YG 2৬ 
-“তোমরা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছো, তা হলো পুণ্যের কাজ, যার 
বিনিময় আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে দান করবেন। আর পৃথিবী হলো কোনো 


ধরনের জীবনধারণ। এখানে একজনের ওপর অপরজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার 
চাইতে সমতা রক্ষা করাই উত্তম 1৮১৪৩ 


সত্যবাদিতা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আচরণের ভিত্তি 

আবূ বাকর (রা.) বলেন, . ১444? 4৬ 5924॥ -“সত্যবাদিতা একটি 
পবিত্র আমানাত । আর মিথ্যাচার একটি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ৷” 

আবূ বাকর (রা.) এ কথার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তার 
শাসন ব্যবস্থায় তার ও জনগণের মধ্যে আচার-আচরণের ভিত্তি হবে সত্যবাদিতা। তার 
শাসনকার্ষে মিথ্যাচারকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবে না। তিনি এ ঘোষণার মাধ্যমে 
বুঝাতে চেয়েছেন যে, সত্যবাদিতাই হলো ইসলামী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি 
ও অনন্য বৈশিষ্ট্য । এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক 
আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী 
মুসলিম জাতি গঠন করা সম্ভব হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী শাসকদের সাথে কোনোরূপ সদয় 
আচরণ করবেন না। তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দান করবেন ।১৪৪ বর্তমান রাজনীতিতে 
কার্যত সত্যবাদিতার তেমন একটা গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। মিথ্যাচার, প্রতারণা ও 
শঠতাই যেন বর্তমান রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র। ম্যাকিয়াভেলি লিখেছেন, “একজন 


১৪২. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২১৩ 


১৪৩. আবু ইউসূফ, কিতাবুল ঝারাজ, পৃ.৪২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২,পৃ.৪২২ 
১৪৪. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ১৫৬ 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ 


সার্বভৌম রাজা অন্যায়কে দমনের জন্য অন্যায়ের আশ্রয় নিতে পারবেন। কোনো ধর্ম ও 
নৈতিকাবোধের অনুগামী হবেন না তিনি। ধোকাবাজি, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয় ও 
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতাকে যিনি টিকিয়ে রাখতে পারবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
শাসক ।”>8৫ 

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কর্মনীতি জনগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও প্রেরণা 
সঞ্চার করেছিল। এর ফলে একদিকে তিনি জনগণের প্রভূত আস্থা অর্জন করতে সমর্থ 
হন, অপরদিকে জনগণ তার সকল কাজে তাকে সক্রিয় সহযোগিতা করে। ফলে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
তার পক্ষে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। 


শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা 

আবূ বাকর (রা.) বলেন, 00৬81 2 ৮৮7৮ ৫ &। 0০ জ NEI ESS 
-“যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।” 

আবূ বাকর (রা.) এ কথার মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে চাইলেন যে, মুসলিম 
উম্মাতের সম্মান ও মর্যাদা জিহাদের সাথে জড়িত। যতদিন উম্মাত দীনের পথে লড়াই 
করতে থাকবে, ততদিন তারা পৃথিবীতে সসম্মানে শির উঁচু করে দাড়াতে পারবে । আর 
যখনই তারা আল্লাহর পথে লড়াই করা ছেড়ে দেবে, তখন তারা প্রতি পদে পদে অপমান 
ও লাঞ্ছনার শিকার হবে । বস্তুত এ অনুভূতি থেকেই আবূ বাকর (রা.) জিহাদকে তার 
শাসনকার্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে নেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি সর্ব 
মুহূর্তে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ সমরশক্তি প্রস্তুত করে রাখতেন, যাতে শত্রুরা কোনো সময়েই 
ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র করার সাহস করতে না পারে । তিনি 
যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যকর করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে 
সরকারী ফান্ডে যা কিছু জমা হতো, তা থেকে একটি মূল্যবান অংশ তিনি অস্ত্র ক্রয়ের 
কাজে ব্যয় করতেন। বস্তুত আবূ বাকর (রা.) তার এ অনুভূতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই গ্রহণ করেছেন, তিনি বলেছেন, 


Bl Salt ৮59 629৬ ৮০৮) Ad কি পি) এত খল সু 
a Sse ৬৮ 275৫ 0১ Kl di 
-“যখন তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, 


১৪৫. Machiavelli, The prince and the discourses, p. 
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গরুপালন এবং চাষাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
এমনভাবে অপমানিত করবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনের দিকে 
ফিরে আসবে, ততদিন তোমরা সে অপমান ভোগ করতে থাকবে ।”১৪ 


অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা 

আবু বাকর (রা.) বলেন, ০05৬ di es ৫. ৬ og god ভে ৫) - 
“যে জাতির মধ্যে যখনই অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের সকলের ওপর 
আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে ৷” 

ইসলামী খিলাফাতের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো, সমাজে নীতি-নৈতিকতা ও 
মানবিক মূল্যবোধের প্রসার করা । আবূ বাকর (রা.) তার উক্ত কথার মাধ্যমে জনগণকে 
বুঝাতে চাইলেন যে, মুসলিম উম্মাতের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি পবিত্র জীবনযাপনের 
সাথে জড়িত। আর এ পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য প্রধানত দায়ী হলো অশ্লীলতা ৷ যে সমাজে 
অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, সেখানে মানুষের মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের দারুণ 
অবক্ষয় ঘটে । তদুপরি এ পথ ধরেই সমাজের মধ্যে দুর্বলতা, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রোগ- 
ব্যাধির প্রভূত বিস্তার ঘটে । আবূ বাকর রো.) তার এ কথার মাধ্যমে জনগণকে স্মরণ 
করিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ বাণী- 

হেলে] ১94০5 5 ১ পর জী (576 

-“যখনই কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের 

মধ্যে প্রেগ ও নতুন নতুন নানা ব্যথা-বেদনা প্রসার লাভ করবে, যা পূর্ববর্তী 

জাতিগুলোর মধ্যে কখনো দেখা যায়নি ।”১*৭ 

আবূ বাকর (রা.) তার শাসনামলে রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে পবিত্র জীবন যাপনে 
অভ্যস্ত করতে এবং যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখতে নিজে বিভিন্ন আত্মশুদ্ধিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের কর্মকতাঁদেরকেও এ মর্মে কঠোর নির্দেশ দিয়ে 


রেখেছিলেন, যাতে সমাজে কোনো রূপ অশ্লীলতা ও নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড 
বিস্তার লাভ করতে না পারে ।১৮ 


১৪৬. আবু দাউদ, আস-সুলান, (কিতাবুল বুয়ূ'), হা.নং: ৩০০৩ 

১৪৭. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ৪০০৯; হাকিম, আল- 
মুস্তাদরাক, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং:৮৭৭২ 

১৪৮. __আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা. পৃ.৩১৯ 
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অধ্যায়-৫ 
খিলাফাত ও আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর প্রধান প্রধান 
চার জন সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসে তারা 
'খুলাফা রাশিদূন' নামে পরিচিত এবং তাদের পরিচালিত 'রষ্ট্রব্যবস্থাকে 'খিলাফাতে 
রাশিদাহ' বলা হয়। এ চার জন খালীফার মধ্যে প্রথম হলেন আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক 
(রা.)। জনগণের সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে তিনি খালীফা নির্বাচিত হন। আমরা তার 
খিলাফাতের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার পূর্বে খিলাফাতের সংজ্ঞা, মর্যাদা, 
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলি এবং পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে আবু বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাতের ইঙ্গিত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো । 


খিলাফাত 

“খিলাফাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কারো প্রতিনিধিত্ব করা বা স্থলাভিষিক্ত 
হওয়া । এর ব্যবহারিক অর্থ কেউ চলে যাবার পর তার স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া । এক কথায় 
মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়াকেই 'খিলাফাত' বলা হয়। ‘ইমাম’ শব্দও এ অর্থেই ব্যবহৃত 
হয় এবং “খালীফা' ও “ইমাম' এ দুটি শব্দ একই ব্যক্তির দুটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। 
পূর্ববর্তী দায়িতৃশীলের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি খালীফা এবং 
সমসাময়িক যুগের জনসাধারণের অনুসরণীয় ও সর্বাপেক্ষা মান্য ব্যক্তি হওয়ার কারণে 
তিনি ইমাম। বস্তুত নাবী-রাসূলগণের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁদের ওফাতের পর গোটা 
উম্মাতের নেতৃত্বদানকেই বলা হয় 'খিলাফাত' ও “ইমামাত” ।১ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরাশাদ করেন, 

শে ৫%) বল আল bd এ এ এ ১৮,১02 8 ০৬ 

১38৩ ৮4৯ OKT আস 
-“বান্‌ ইসরা'ঈলের নাবী-রাসূলগণ তাদের গোত্রের নেতৃত্ব দান করতেন । যখন 


১. ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ-৯৭; মাওয়াদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়যাহ, খ.১,পৃ.২৪; 
আবদুর রহীম, খিলাফাতে রাশেদা, পৃ. ২৯ 
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কোনো নাবী মৃত্যুবরণ করতেন, তখন অন্য একজন নাবী তার খালীফা 
(স্থলাভিষিক্ত) হতেন। কিন্তু আমার পর কোনো নাবী আসবে না। তাই (আমার 
মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্য থেকে) বহু খালীফা জন্ম নেবে ।”২ 
এ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নাবী-রাসূলগণের প্রতিনিধিত্ব করাকেই 
“খিলাফাত' বলা হয়। আর যিনি এ গুরুদায়িত্ পালন করেন তাকে ‘খালীফা’ বলা হয়। 
এতিহাসিক ইবনু খালদূন (রহ.) বলেন, 
4 THLE) of ৯৬ ও (৮ re ৮ ও Bod ৪ ৪! 
“প্রকৃত অর্থে খিলাফাত হলো দীনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীনের আলোকে দুনিয়া 


পরিচালনা করার কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
প্রতিনিধিত্ব করা ।”৩ 


এ কারণে এ প্রতিনিধিত্রে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিকে 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’ বলে আহবান করা রীতিসিদ্ধ ।* 

কেউ কেউ মনে করেন যে, খালীফা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বিধান কার্যকর 
করার ক্ষেত্রে তীর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কুর'আনের কয়েকটি আয়াতেও আল্লাহ 
তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় তার খালীফা বলে উল্লেখ করেছেন।? এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
মানুষকে “আল্লাহর খালীফা' বলে আহ্বান করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ “আলিমের 
মতে, কাউকে “আল্লাহর খালীফা' বলে আহ্বান করা জায়িয নয়। কেননা সাধারণত ব্যক্তি 
প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে অপর যে কোনো অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তির । যেহেতু 
আল্লাহ তা“আলা সর্বক্ষণ উপস্থিত এবং চিরঞ্জীব, তাই কোনো ব্যক্তিকে তার খালীফা বলা 
সমীচীন নয়।১ ইবনু আবী মুলাইকাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি আবু 


২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া), হা.নং: ৩১৯৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, 
(কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৪২৯ 
৩. ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ.৯৭, ১১২ 
8. মাওয়াদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খ.১,পৃ.২৪ 
৫. দেখুন, আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ৩০; ৬ (সূরা আল-আন'আম):১৬৫; ১০ 
(সূরা ইউনূস): ১৪; ৩৫ (সূরা ফাতির) :৩৯; ৩৮ (সূরা সোয়াদ) : ২৬ 
৬. ইবনু খালদূন, আল-মকাদ্দামাহ, পৃ.৯৭; মাওয়াদী, আল-আহকায়ুস সুলতানিয়্যাহ, খ.১,পৃ.২৫; 
নাবাবী, আল-আযকার, পৃ.৩৬১ 
ইমাম নাবাবী (রাহ.) বলেন, 
ly ৭৮০০ She &1 ৩৮০ ঞ। ০১১ 4৮১ ০4০৬৭ ০ fo di ২৮৮ ০৬ 3 0 ৬ 
ofl 
-“কোনো মুসলিম শাসককে ‘আল্লাহর খালীফা' বলে সম্বোধন করা সমীচীন নয়; বরং 
খালীফা কিংবা খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা আমীরুল 
মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা উচিত।” (নাবাবী, আল-আযকার, পৃ.৩৬০-১১ ইবনুল 
আযরাক, বাদা'ইয়ুস সিলক.., পৃ.১) 
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বাকর (রা.)কে “খালীফাতুপ্লাহ' বলে সম্বোধন করলো। তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, 
৯০9 425 ঞ এও dit 05০) ile উর এ lls CS উর 
নই; বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা ।”* 
জনৈক ব্যক্তি উমার ইবনু “আবদিল “আযীয (েহ.)কে 85 
করলো । তখন তিনি সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে বললেন, 
ie ৮১ % ৮৮ ৬৪০ জর 0 ০০ UG CG ১190) 
8:০3 aw ৮১ 9 ১০৯৮ HCG ০০৪ SCS ৪ 
BUS Bl SS %$ Yb Cs) ml ৬৯ ৭ nl ELS 
-“তুমি ধ্বংস হও! তুমি মারাত্মক অপবাদ দিয়েছো। আমার মা আমার নাম 
রেখেছেন ‘উমার যদি তুমি আমাকে এ নামে ডাকতে, তা হলে আমি তা গ্রহণ 
করতাম । এরপর আমি যখন বড় হই, তখন আমার উপনাম হয় আবূ হাফ্‌স ৷ যদি 
তুমি আমাকে এ নামেও ডাকতে, তা হলে আমি তাও গ্রহণ করতাম ৷ অতঃপর 
তোমরা আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করেছো এবং আমাকে আমীরুল 
মু'মিনীন নাম দিয়েছো । যদি তুমি আমাকে এ নামেও ডাকো, তা হলেও 
চলবে ।”৮ 
উল্লেখ্য, অনেক এঁতিহাসিকই আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত উক্তিকে তার 
স্বভাবসুলভ অতুলনীয় বিনয় ও নিজের তুচ্ছতাবোধের অকাট্য প্রমাণ মনে করে নিয়েছেন। 
কিন্তু রাজনীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কথাটির বিশ্লেষণ করলে তা থেকে খিলাফাতের গভীর 
তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের হৃদয়ে খিলাফাতের যে 
রাষ্ট্ররূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছিল, আবূ বাকর (রা.)-এর এ উক্তি ছিল তারই অভিব্যক্তি। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগে ও পরে শত-সহস্র রাজা-বাদশাহ 
ও শাসক এসেছে এবং দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের সম্পর্কে 
সমসাময়িক লোকদের ও প্রজাসাধারণের দাবি ছিল, তারা পৃথিবীতে আল্লাহর 
স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে তারা যে সন্ত্রম-মর্ধাদার অধিকারী, পৃথিবীর বুকে তা অন্য কারোই 
থাকতে পারে না। প্রত্যেক যুগের তোষামোদকারী ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা এ ধারণা 
প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে বিন্দুমাত্র কসূর করেনি। তারা দেশেদেশে রাজা-বাদশাহ ও 
শাসকদেরকে পূজ্য ও আরাধ্য করে তুলেছিল। মিসর, বেবিলন, পারস্য ও ভারতবর্ষ, 


৭. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-সুছাননাফ, খ.৮,পৃ.৫৭২; ইবনুল খাল্লাল, আস-সুননাত, হা.নং: ৩৪২; 
আজুররী, আশ-শারী আত, হা.নং:১১৬৪; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮৩ 

৮. নাবাবী, আল-আবকার, পৃ.৩৬১; কালকাশান্দী, মা'আছিরুল ইনাকাতি ফী মা'আলিমিল 
খিলাফাতি, পৃ.৮ 
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এমনকি মধ্যযুগে ইউরোপেও অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ নিজেকে পৃথিবীতে ‘আল্লাহর 
প্রতিনিধি’ বা “আল্লাহর ছায়া’ মনে করতো । এ কারণে তাদের ক্ষমতা হতো অগ্রতিঘন্ী 
এবং সকল প্রশ্ন, আপত্তি ও সমালোচনার উধ্বে। তাদের মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাই 
‘আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ' রূপে গণ্য হতো । তাই তাদের আদেশ-নিষেধ 
অমান্য করা বা তার প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করা মহাপাপের শামিল হতো এবং তা 
কার্যত ছিল অসম্ভব । রাজা-বাদশাহদের এ পদ-পবিব্রতা ও মহাসম্মানের ভাবধারা বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে শত শত বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । এ প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.)-এর 
উপর্যুক্ত ক্ষুদ্র উক্তিটিতে নিহিত বিনয় ও আত্ম-স্বার্থহীনতা অবশ্যই বিচার-বিশ্রেষণের 
গুরুত্ব রাখে। 

বলাই বাহুল্য, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা' 
কথাটি কোনোরূপ ব্যক্তিগত দাপট-প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব বা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্‌ প্রকাশকারী নয়। 
এর মূল তাৎপর্য হলো, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে তারই বিধি-বিধানের 
ভিত্তিতে মুসলিমদের নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হওয়া মাত্র।৯ আবূ বাকর (রা.) খালীফা নির্বাচিত 
হবার পর প্রদত্ত নীতি-নির্ধারণী ভাষণ থেকে তার এ কথার সত্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে ।১ 
তিনি সেখানে এ কথাটি সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, 

৪৪৬ 9৬ 4550) dd ৮০০৪ 3 25507 ঞ। ০৪৪ ৬০৮ 
-“তোমরা আমার নির্দেশ মান্য করে চলবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তার 
রাসূলের আনুগত্য করবো। যদি দেখ যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা 
করছি, তখন আমার নির্দেশ মান্য করা তোমাদের ওপর কোনোভাবেই সমীচীন 
নয়।” 


খিলাফাতের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য 

ইসলামে নুবুওয়াতের পরেই খিলাফাত হলো সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র 
দায়িতৃপূর্ণ পদ। এ জন্য খালীফাগণ আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের সীমারেখার মধ্যে 
থেকে যে সকল নির্দেশ দেন তা সকলকেই মেনে চলতে হয়। তা ছাড়া কুর'আন ও 
সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব 
নতুন নতুন নির্দেশ দেবেন ও পদক্ষেপ নেবেন, তাও সকলকেই মেনে চলতে হয়। 


৯. আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, পৃ.৪৩ 
১০. আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর এ ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগেই ঘোষণা করে গেছেন, 
0৮5 ০4৯ ০) ৮৭ পিএ 9555 BUS ভগ 06০১5 
-“আমার পরে অচিরেই তোমরা প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখতে পাবে । এ সময় তোমরা 
আমার এবং খুলাফা রাশিদূনের সুন্নাতগুলো মেনে চলবে ।”১, 

উপরস্ত তাদের অবাধ্যতা করা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 

এর অবাধ্যতা করার শামিল। তিনি বলেছেন, 


৬০০ UB ৪০4৪০ 35) ৪৬৪ ৬০6৬5 

-“যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে প্রকারান্তরে আমারই আনুগত্য 

করলো, আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করলো, সে আমারই অবাধ্যতা 

করলো ।”৯২ 
বলাই বাহুল্য, এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আমীর' বলে তার 
খালীফাগণকে বুঝিয়েছেন। এ কারণে খালীফা নির্বাচন করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা-দক্ষতার দিকে যত না দৃষ্টি দেয়া উচিত, 
তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সংস্পর্শে কিংবা নাবীর অবর্তমানে তার আদর্শ অনুকরণে তিনি নিজেকে কতোটুকু পরিশুদ্ধ 
করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কতটুকু আছে। 

বস্তুত ইসলামে খিলাফাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্বক। 
যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক লক্ষ্য এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত কার্ধাবলিকে সচল ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং 
সকল প্রকার সংমিশ্রণ থেকে তার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা- এ সংক্ষিপ্ত কথা দ্বারাই 
খিলাফাতের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর একটি মাত্র যুক্তশব্দ দ্বারা তা বুঝাতে 
হলে বলা যায় ‘ইকামাতে দীন'। এ শব্দটিও এতোই ব্যাপক অর্থবোধক যে, দীন ও 
দুনিয়ার সর্কপ্রকারের কাজই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ 
প্রভৃতি বিধান চালু, দীনের প্রচার ও প্রসার, শাসন-শৃঙ্খলা-বিচার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা এক কথায় আধ্যাত্মিক, 


১১. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল ইলম), হা.নং:২৬০০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (আল- 
মুকাদ্দামাহ্‌), হা.নং: ৪২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নংং ১৬৫১৯, ১৬৫২১, ১৬৫২২ 

১২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬০৪; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
ইমারাত), হা.নং:৩৪১৮ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ২৮৩ 


www.amarboi.org 


Contents 
খিলাফাত ও আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা 


শাসনতান্ত্রিক, বিচারিক ও তামাদ্দুনিক যাবতীয় কাজ সম্পাদনই খিলাফাতের দায়িত্বের 
অন্তর্তুক্ত।** ইবনু খালদূন (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পবিত্র জীবন যেমন ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে, তেমনি 
মানুষের বস্তুগত ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব 
পালনের মধ্যেও অতিবাহিত হয়েছে । অতএব তার পর যারা তার প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত 
হয়েছেন, তারা নিজেদের সমগ্র জীবন এ সকল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্যই 
সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন।১ তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, অনাকাঙ্খিত বিশৃঙ্খলা, 
রক্তপাত ও অবস্থার পরিবর্তন খিলাফাতের মূল লক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ত্রিশ বৎসর পরই ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং এর কর্তৃত্ভার এমন সব 
লোকের হাতে অর্পিত হয়েছে, যারা কোনো দিক দিয়েই এ গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিল 
না। যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা অনুযায়ী পরবর্তী 
খালীফা ও শাসকদের নির্বাচন করা হতো, তা হলে মুসলিম সমাজের চেহারা সর্বতোভাবে 
ভিন্ন রকমের হতো, তাতে সন্দেহ নেই। 

বলাই বাহুল্য যে, উপর্যুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুষ্ঠুরপে আঞ্জাম দেবার 
প্রয়োজনে যে কোনো যুগে খালীফা নিযুক্ত করা উম্মাতের ওপর ফার্য। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাহাবীগণ তার দাফনকার্য মূলতবী 
করে দ্রুত তার খালীফা নিযুক্ত করার কাজে লেগে যান, যাতে এক মুহূর্তের জন্যও উম্মাত 
ইমামবিহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় না থাকে। এ থেকে জানা যায় যে, এক মুহূর্তের জন্যও 
ইমামবিহীন, জীবনযাপন করা মুসলিমদের জন্য জায়িয নয়।* ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, আবূ বাকর রো.) খিলাফাতের দায়িতৃ গ্রহণ করার প্রসঙ্গে যে কারণ ব্যাখ্যা 
করেছিলেন, তা হলো মুসলিমদের কোনো ইমাম না থাকার কারণে তিনি উম্মাতের মধ্যে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা করেছিলেন। ইমাম শাহারাস্তানী (রাহ.) বলেন, “ 'পৃথিবী ইমাম 
শূন্য থাকতে পারে’ এ কথা আবূ বাকর (রা.) এবং অপর কারো অন্তরে ঘুণাক্ষরেও সঞ্চার 


১৩,  মাওয়াদী (রাহ.) একজন খালীফার দশটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- ১. 
দীনের প্রচার ও প্রসার এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ থেকে তাকে রক্ষা করা। ২. ন্যায় বিচার 
প্রতিষ্ঠা করা । ৩. সমাজে শাস্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা । ৪. দণ্ডবিধি কার্যকর করা । ৫. দেশের 
সীমান্ত রক্ষা করা । ৬. শত্রুদের সাথে লড়াই করা । ৭. যাকাত, সাদাকাহ ও জিযইয়া প্রভৃতি 
সংগ্রহ করা ও বন্টন করা। ৮. বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা এবং যথাসময়ে তা নিয়মিত 
পরিশোধ করা । ৯. রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দান 
করা। ও ১০. স্বচক্ষে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ 
পূরণের ব্যবস্থা করা । (মাওয়াদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খ.১,পৃ.২৬) 

১৪. ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ.৯৭, ১১৪ 

১৫. ইবনু খালদূন, আল-সুকাদ্দাযাহ, পৃ.৯৮ 
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হয়নি। তা থেকে জানা যায়, সাহাবা কিরাম (রা.) সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 
সর্বক্ষণ একজন ইমামের অবশ্যই প্রয়োজন।”১ এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফনকার্য বিলম্বিত হওয়ার পেছনে সঠিক কারণ । অথচ 
কেউ কেউ ধারণা করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর মুসলিমগণ ক্ষমতা ও নেতৃত লাভের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল এবং এ 
কারণেই তার দাফনকার্য বিলম্বিত হয়। এরূপ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। এটি মূলত 
মুসলিমবিদ্বেষী লেখকদের অপপ্রচার বৈ নয়।১৭ 


খালীফা হবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও আবু বাকর (রা.)-এর যোগ্যতা 


যেহেতু একজন খালীফাকে নুবুওয়াতের সকল দায়িত্বই পালন করতে হয়, তাই 
তার মধ্যে সাধারণত সে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাওয়া শর্ত, যেগুলো একজন 
নাবীর মধ্যে থাকে । তবে একজন খালীফার সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে একজন নাবীর 
যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল থাকবে, এমন কথা জরুরী নয়; কেননা মূল মূলই, 
আর শাখা শাখাই।১৮ তবে নাবীর এ সমস্ত গুণের প্রতিবিষ্ব খালীফার মধ্যে থাকা একান্ত 
জরুরী । রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী কেবল বৈষয়িক যোগ্যতা ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়; সেই 
সাথে আধ্যাত্মিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নাবীর প্রতিনিধিত্ব করার মতো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 
থাকা জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের মধ্যে এ ধরনের 
আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দেখতে পান, তাদেরকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা 
জীবিতাবস্থায়ই ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করে গেছেন। কুরআন ও হাদীস থেকে খালীফার 
যোগ্যতা সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তার দৃষ্টিতে যাচাই করলে এ কথা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে, খুলাফা রাশিদূনই ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খালীফা হবার সর্বাধিক 
উপযুক্ত । কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্যমান ছিল এবং এ কারণে তাঁরা খিলাফাতকে সুষ্ঠু নীতিতে পরিচালিত করতে পারবেন 
বলে জনমনে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আবুল হাসান “আলী নাদাভী (রাহ.) তার “আল-মুরতাদা' 
গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের 
জন্য কতিপয় বিশেষ শর্তের কথা আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ 
কথা প্রমাণিত করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে এ সকল শর্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান 
১৬.  শাহারান্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, খ.৭,পৃ.৩৭ 
১৭. বনসাভী, আল-খিলাফাতু ওয়াল খুলাফাউর রাশিদৃন, পৃ.৪৯; সাল্লাবী, আবু বাকর আস-সিদ্দীক, 
১৮. না আকবর মৌ), পৃ ৯০ 
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ছিল। নিম্নে সংক্ষেপে এ রূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা উল্লেখ করা হলো- 
১. ইসলাম গ্রহণের পর জীবনের দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত আস্থাভাজন হিসেবে তার সাহচর্যে অতিবাহিত 
করা, তীর জীবদ্দশায় দীনের গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায় ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্‌ পালনের ক্ষেত্রে তার প্রতিনিধিত্ব করা এবং তার জীবনের কঠিন 
মুহূর্ত গুলোতে তার সাথে থাকা । 
২. দীনের পথে যখনই যে কোনো ঝড়-ঝঞ্চা এসেছে, তখন পাহাড়সম দৃঢ়তার 
পরিচয় দান করা। 
৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুখ-দুঃখ, শান্তি-যুদ্ধ, 
নির্জনতা ও সমাবেশ, সফর ও অবস্থানকাল' তথা সর্বাবস্থায় ও সকল সময় 
তার সাথে থাকা এবং তার নিকট থেকে ইসলাম সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান লাভ 
করা। 
৪. দীনের মর্যাদা ও ভাবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের ভয়-ভীতি, 
লোভ-লালসা ও স্বার্থপরতার উধ্র্বে ওঠে দৃঢ়তম ব্যক্তিত্ ও সাহসিকতার 
পরিচয় দান করা । 
৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কামনা-বাসনাগুলো তীর 
ওফাতের পরে নির্ভয়ে যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ 
করা। 
৬. দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকা এবং 
নিজের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের 
কোনো চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও অন্তরে জাগ্রত না হওয়া ।+* 
বলাই বাহুল্য যে, সাহাবীগণ সকলেই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তবে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর বিরাজমান পরিস্থিতিতে 
একটি নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার জন্য মন ও মননে যে 
দৃঢ়তা ও কর্মদক্ষতা থাকা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে সকল সাহাবীই একই পর্যায়ের ছিলেন, সে 
কথা অবশ্যই নয় । তবে এটা সত্য যে, এ সময় খিলাফাত পরিচালনা করার মতো যোগ্য 
ও সুদক্ষ লোক অনেকেই ছিলেন। 

এখন প্রশ্ন হলো, তা হলে কেন সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আবু বাকর (রা.)কেই 
খিলাফাতের জন্য বেছে নিলেন? এটা যে শুধু তার সৌভাগ্যের ফল, তা নয়; বরং এর 
পেছনে অন্য অনেক কারণ রয়েছে। আমরা উপরিউক্ত শর্তগুলোর আলোকে যদি সাহাবা 


১৯.  নাদাভী, আল-মুরতাদা, পৃ. ৬৫-৬ 
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কিরামের জীবন পর্যালোচনা করে দেখি, তা হলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, এ 
সকল শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ সাহাবা কিরামের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন সর্বোত্তম 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ, খিলাফাতের আগেও এবং খিলাফাতের পরেও । উম্মাতের মধ্যে তার জুড়ি বা 
সমতুল্য কেউ নেই । তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি । সফর, সমাবেশ ও নির্জনতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি 
তার সাথে থাকতেন । তিনিই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ । ইসলামের পূর্বেও 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলাম 
গ্রহণের পর তিনি তার সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এভাবে তিনি দুঃখে-সুখে, সফর ও 
অবস্থানকালে সবসময় তার পাশেই থাকতেন। বস্তুত তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য 
জীবনের সকল সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য থেকে আবূ বাকর 
(রা.) যে মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা পাওয়ার সুযোগ অন্য কোনো সাহাবীর হয়নি। 
অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য 
তিনি যে ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন, তা অন্য কোনো সাহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
তা ছাড়া জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাহচর্য ও সান্নিধ্য অর্জন, এর ওপর নিজের স্বাভাবিক যোগ্যতা ও 'প্রতিভার কারণে তিনি 
যে পরিমাণ নুবুওয়াতী জ্ঞান ও স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন, অন্য কেউ সেরূপ 
হতে পারেননি । তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা-দীক্ষার 
পবিত্র পরশে নিজেকে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রকৃতিতে 
যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একাত্ম হয়ে 
গিয়েছিলেন তার ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাব-চরিত্র যেন 
একই ধাচে গড়ে ওঠেছিল। গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় তার এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর 
বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 


খিলাফাতের জন্য কুরাইশী হবার শর্ত 
অধিকাংশের মতে খালীফা হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত শর্তাবলির পাশাপাশি তাকে 
কুরাইশ বংশোদ্ভূত হতে হবে ।১” কাদী “ইয়াদ, ইমাম নাবাবী, হাফিয ইবনু হাজার ও 
২০. মাওয়াদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৫; ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ.৯৯ 
তবে অনেকের মতে, খালীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার প্রয়োজন নেই। 
খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মত পোষণ করেন। (ইবনু বাত্তাল, শারহুল 


বুখারী, খ.১৫, পৃ.২২০; নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম, খ.৬,পৃ.২৮১) ইমাম আবূ হানীফাহ ও 
আবূ ইউসূফ (রাহ.) থেকেও এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে। (কোশ্ীরী, ফায়দুল বারী, 
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জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (রা.) প্রমুখও এ মত সমর্থন করেছেন। সাহীহুল বুখারী ও সাহীহু 
মুসলিম সহ বহু হাদীসগ্রন্থে এরূপ বক্তব্য নানা ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন সাহীহুল 
বৃখারীতে মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেন, 
5465) ৩৩ 3৫। 2 & এ UL ৬ পিএ ৫ দির ও bl 4৪০! 
991 150 
-“এ নেতৃত্ব ২ কুরাইশের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে, যতদিন তারা দীনের ওপর 
অবিচল থাকবেন। এ ব্যাপারে যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ 
তাআলা তাকে চরমভাবে অপমানিত করবেন ।”২২ 
সাহীহ মুসলিমে -১4% ৬) ৫3 ৬: ৮ ৮ (লোকেরা কুরাইশের অনুগামী। 
আর খিলাফাত কুরাইশের মধ্যে থাকবে) শীর্ষক অধ্যায়ের অধীনে এ বিষয়ক ১০টি হাদীস 
বর্ণিত রয়েছে।২ এ সকল হাদীসের মর্মকথা হলো খিলাফাত কুরাইশদের মধ্যেই 
বিদ্যমান থাকবে । সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় যখন আনসারগণ সা‘দ ইবনু “উবাদাহ 
(রা.)কে খালীফা নির্বাচনের ব্যাপারে এঁক্যবদ্ধ হন, he IEE Se 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী "4:2 4” 
হাট ২০15৮7৮০৬৬০ 
পরিবর্তন করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খালীফা কুরাইশী হবার ব্যাপারে সাহাবা 
কিরামের ইজমা হয়ে গিয়েছিল। 
কোনো কোনো মুসলিম বিদ্বেষী লেখক ও এতিহাসিকের ধারণা হলো, উপর্যুক্ত 
কথাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী নয়। এটি ছিল তখনকার 
সময়ে কুরাইশদের ব্যাপারে আরব সমাজে প্রচলিত ও সমাদৃত একটি উক্তি, যা আবূ 
বাকর আছু্‌-ছিদ্দীক (রা.) আনসারদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার কৌশল হিসেবে 
ব্যবহার করেছেন। না‘উযু বিল্লাহ! তাদের এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। এটি তাদের 
সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর একটি কথা। বস্তুত এটি ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে 
উপস্থাপনের একটি জঘন্য অপপ্রয়াস। আবূ বাকর (রা.)-এর মতো একজন ব্যক্তি, যার 


খ.৪,পৃ.৪৯৮) ইমাম আবূ বাকর আল-বাকিল্লানী (রাহ.)ও এ মত পোষণ করেন। (ইবনু 
খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ.৯৯) 

২১. এখানে নেতৃত্ব বলতে খিলাফাত ও ইমামাতে কুবরাকে বুঝানো হয়েছে। খিলাফাত ব্যতীত 
নেতৃত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে কুরাইশী ও অকুরাইশী সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী । (হামিদ, 
আল-আনসার ফিল ‘আসরির রাশিদি, পৃ.১১১) 

২২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬০৬ 

২৩. দেখুন, মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৩৮৯-৩৩৯৮ 
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মধ্যে পার্থিব ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতি সামান্যতমও মোহ ছিল না, তার ব্যাপারে এরূপ 
ধারণা সত্যিই তাদের বিকৃত মানসিকতা ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন 
করে। যদি তাদের মতানুযায়ী উক্ত বক্তব্যটি আবূ বাকর (রা.)-এর কথাই হতো, তবে 
আনসারগণ কথাটি শুনে কোনোক্রমেই ক্ষান্ত হতেন না। এ সময় কেউ আবূ বাকর (রা.)- 
এর এ উক্তি খণ্ডনও করেননি । তদুপরি আনসারগণ তার আমলে তার সাথে একাত্ম হয়ে 
বরাবরই অবদান রেখে গেছেন, যার ফলে আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
রাষ্ট্রের সকল বিশৃঙ্খলা ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে খিলাফাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর 
দাড় করাতে সক্ষম হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের অনেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত বাণী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, আর যারা জানতেন না, 
তারা আবূ বাকর (রা.)-এর মতো নির্লোভ ব্যক্তির মুখে তা শুনে নীরব হয়ে যান। 

বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত কথার 
উদ্দেশ্য এ মর্মে আগাম সংবাদ দান করা নয় যে, পৃথিবীতে যতো খালীফা ও ইমাম 
আসবেন, তারা সকলেই কুরাইশ বংশোদ্ভুত হবেন। অনুরূপভাবে উম্মাতকে সর্বমূহূর্তে 
কুরাইশের মধ্য থেকে খালীফা নির্বাচনের নির্দেশ দান করাও তার কথার উদ্দেশ্য নয়। 
বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যেক বংশেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং 
সাধারণ কথাবার্তায়ও এ বৈশিষ্ট্যটিকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন 
আমরা বলে থাকি, “আলিম তো দেওবন্দে হয়ে থাকে । এর মানে কখনো এ নয় যে, 
দেওবন্দ ছাড়া অন্য কোথাও “আলিম জন্গ্রহণ করেন না। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, খিলাফাত ও 
ইমামাতের জন্য যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন (যেমন বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, 
সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রভৃতি), তা সবই কুরাইশদের মধ্যে রয়েছে । তবে এর অর্থ এ নয় 
যে, এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য কুরাইশ ছাড়া অন্য কোনো গোত্র বা বংশের মধ্যে নেই। 
মোট কথা, খিলাফাত ও ইমামাতের পরিধি এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা 
কুরাইশদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব, যেহেতু এ গুণ ও. বৈশিষ্ট্যগুলো কুরাইশদের 
মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায়, তাই খালীফা তাদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্চনীয় । 

তা ছাড়া শারী“আতের প্রত্যেকটি বিধানেরই একটি উদ্দেশ্য ও হিকমাত থাকে। 
খালীফা কুরাইশ বংশোদ্ভুত হওয়ার শর্তের মধ্যে হিকমাত কেবল এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্পর্কের দ্বারা বারকাত ও সৌভাগ্য লাভ করা 
যাবে; বরং এর মধ্যে এ হিকমাতও রয়েছে যে, এর দ্বারা উম্মাতের মধ্যে এক্য বিদ্যমান 
থাকবে এবং তাদের মধ্যে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে না। কেননা কুরাইশরা প্রাচীন 
আরব দেশে "মুদার' গোত্র থেকে অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল এবং সমগ্র আরব তাদের 
নেতৃত্ব ও মর্যাদা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নিতো । তাই এ সময় যদি খিলাফাত কুরাইশ ব্যতীত 
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অন্য গোত্রের হাতে চলে যেতো, তা হলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। সুতরাং এটা 
প্রমাণিত হলো যে, তখনকার সময়ে কুরাইশী হওয়ার শর্তারোপ কতোটা বিরোধ মিটানোর 
জন্য সহায়ক ছিল। অতএব, শারী“আতের কোনো হুকম সাধারণত কোনো দল, যুগ বা 
জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তি মুসলিমদের খালীফা বা ইমাম 
হবেন, তার জন্য আমরা এ শর্ত আরোপ করবো যে, তিনি এমন দল বা বংশের মধ্য 
থেকে হবেন, যাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত, যেমন তখনকার যুগে আরবে 
কুরাইশদের ছিল।২৪ 

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশকে 
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, একজন খালীফা তার যুগের এমন 
একটি প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্য হবেন, যাদের মধ্যে খিলাফাত ও 
ইমামাতের গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান, যেমন নুবুওয়াত ও খিলাফাতের 
আমলে কুরাইশদের মধ্যে এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল। 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সাকীফায়ে বানী 
সায়িদায় আবূ বাকর (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত 
বাণী দ্বারা যুক্তি পেশ করেছিলেন, তখন সাহাবা কিরাম (রো.) তা শুনে নিশ্চুপ হয়ে 
গিয়েছিলেন । তার অর্থ শুধু এই ছিল যে, এ যুগের সামাজিক অবস্থায় খিলাফাতের দায়িতৃ 
পালনের যোগ্যতা ও মর্যাদা শুধু কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কুরাইশ ব্যতীত অন্য 
কেউ খালীফা হলে তখন উম্মাতের মধ্যে এক্য ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এ 
(55551557777 FAL ০৪ ONY ৩০ এ 
নত রগ অনার জিটিভি বিন নলের দির বেকে ভারা হো 
সবার চেয়ে উত্তম।”২৫ আর এটা কে না বুঝে যে, যখন কুরাইশদের মধ্যে আবু বাকর, 
“উমার, “উছমান ও “আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, সেখানে অন্য কারো 
খিলাফাতের প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি পরবতীকালেও যদি কুরাইশদের মধ্যে আবূ বাকর ও 
“উমার (রা.)-এর মতো ব্যক্তি সর্বদা জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলে কার সাহস ছিল যে, 
তাদের হাত থেকে খিলাফাত ছিনিয়ে নেয়? 

এখন প্রশ্ন হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী 
“খিলাফাত কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে” এ কথার যথার্থতা কী রইলো? এর উত্তর 
হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ ঘোষণা শর্তহীন ছিল না; বরং 


২৪. ইবনু খালদৃন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ.১০০ 
২৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৪৬; ইবনুল আছীর, আল-কাষিল.., 
খ.১,পৃ.৩৫৯; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০,পৃ.২৮৫ 
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তা একটি শর্তের সাথে সম্পর্কিত। আর তা হলো- যত দিন তারা দীন ও সত্যের ওপর 
অটল থাকবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক কিছুরই স্থায়িত্ব তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। 
অতএব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, 
যতদিন কুরাইশরা গুণে ও বৈশিষ্ট্যে কুরাইশ থাকবে, ততদিন তাদের মধ্যে খিলাফাত 
বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যরা তাদের অনুগামী হবে। এ বিষয়ের বিভিন্ন হাদীসগুলোতে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। যেমন ইতঃপূর্বে 
বর্ণিত সাহীহুল বুখারীর হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, “এ নেতৃত্ব ততদিন কুরাইশের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, 
যতদিন তারা দীনের ওপর অবিচল থাকবেন।” অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
১05৪ ৮ ৬ gle ৫) ০ Ke Dy A ty Lh 
44 8 ১ 1595 1৩ 23 49) 1৬৬ 29 751১৮ 
০৮০৯ ৮৫3 24890 &। 20 এ ৮৫5 ৩০১ 
-“ইমামগণ কুরাইশদের মধ্য থেকে হবেন। তোমাদের ওপর তাদের কিছু 
অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপর তোমাদেরও অনুরূপ কিছু অধিকার রয়েছে। 
আর তোমরা এ অধিকারগুলো রক্ষা করে চলবে, যে যাবত তারা দয়া প্রদর্শন 
করবে, যদি লোকেরা তাদের দয়া কামনা করে এবং যদি তারা প্রতিশ্রুতি দেন, 
তবে পূর্ণ করবে, আর যদি তারা বিচার করে, তবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে করবে। 
তাদের মধ্যে কেউ যদি এরূপ আচরণ না করে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা 
এবং সকলের মানুষের অভিশাপ পতিত হবে ।”২৬ 
ইবনুল আযরাক (রোহ.) হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, ১156 6 AB ঢা i 
..১১৬৫-"ইমামগণ কুরাইশের মধ্য থেকে হবেন, যে যাবত তারা তোমাদের মধ্যে তিনটি 
বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ।...”২৭ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) উম্মাতকে এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, যদি কুরাইশরা বিপথগামী 
হয়, তবে কোনোভাবেই তাদের অনুকরণ করা যাবে না এবং এ অবস্থায় খিলাফাত তাদের 
মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। অধিকন্তু এ অবস্থায় তাদের অনুকরণ উম্মাতের ওপর সমূহ 
বিপদ ও ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। এ কারণে অন্য এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .১৮ ৮ 24 4 ৬৬ ৬৪৫ ৪৬৬" আমার 
২৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মমুসনাদু আনাস রা.) হা.নংং ১১৮৫৯; নাসা'ঈ, আস-সুনানুল কুবরা, 


হা.নং: ৫৯৪২ 
২৭. ইবনুল আযরাক, বাদা ইয়ুস সিলক.., পৃ.৪২ 
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উম্মাতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় যুবকদের হাতে সম্পন্ন হবে।”২” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন, এমন সময় আমাদের করণীয় কী হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) উত্তর দিলেন, .৯১//7। (| 01 -“যদি লোকেরা তাদের থেকে দূরে সরে 
যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (তা-ই ভালো হবে)!”** 

অতএব, কালক্রমে যখন কুরাইশদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে 
বিলাসপ্রিয়তা বেড়ে যায়, তখন তাদের বংশ মর্যাদা ধুলায় ধুসরিত হয়ে পড়লো এবং 
খিলাফাতের দায়িত্বও তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। তাদের ওপর অনারবরা 
বিজয়ী হলো এবং নেতৃত্বের আসন অধিকার করে বসলো । 


খিলাফাতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধর হবার 
শর্ত 


শী‘আদের মতে, খালীফা হবার জন্য কুরাইশী নয়; বরং আহলে বাইতের (নাবী 
পরিবার) সদস্য হওয়া শর্ত। তাদের মধ্যে ইমামিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতে- খিলাফাতের 
বিষয়টি এমন কোনো সাধারণ কাজ নয়, যা জাতির জনসাধারণের মতের ওপর ছেড়ে 
দেয়া যেতে পারে; বরং এ বিষয়টি ধর্মের একটি স্তম্ভ এবং মাযহাবের ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়টির মীমাংসা করে গেছেন। 
তিনি তার পরে “আলী (রা.)কেই খালীফা ও ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। এ কারণে তারা 
আবূ বাকর ও “উমার (রা.)কে বলপূর্বক খিলাফাতের পদ দখলকারী যালিম ও গাসিব বলে 
মন্তব্য করে থাকে । কেননা তাদের মতে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মতো 
কাজ করেননি এবং “আলী (রা.) থেকে খিলাফাতের পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছেন। 

যাইদিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতে, “আলী (রা.) ছিলেন খিলাফাতের সকলের চেয়ে 
বেশি হকদার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদিও সুনির্দিষ্টভাবে তার 
নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু বিভিন্ন কথা ও কাজের মাধ্যমে তার পরে ‘আলী (রা.)কেই 
খালীফা নিযুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ সে সকল ইঙ্গিত বুঝতে ভুল করে 
“আলী (রা.)-এর পরিবর্তে তার স্থলে অন্য সাহাবীকে নির্বাচিত করে নেন। এ দলটি আবু 
বাকর ও “উমার (রা.)-এর নিন্দা করে না। তবে “আলী (রা.)কে তাদের চেয়ে উত্তম ও 
শ্ৰেষ্ঠ বলে মনে করে। উত্তম লোক বিদ্যমান থাকতে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম লোককে 
খালীফা করা তারা জায়ি মনে করে না। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আলী (রা.)কেই তার পরে 
খালীফা নিযুক্ত করে গেছেন কিংবা তিনিই খিলাফাতের অধিকতর হকদার, শী“আদের এ 


২৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৩৭, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ৬৫৩৪ 
২৯. বাইহাকী, দালা 'য়িলুন নবুওয়াত, হা.নং:২৭৯৭ 
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দাবি মোটেই সঠিক নয়। তদুপরি তা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী । ইসলাম ও 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন সম্পর্কে যার সামান্যটুকুন জ্ঞানও 
রয়েছে, সে এ কথা জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীর 
বংশধরদের রেলায় পার্থিব সম্মান, মর্যাদা, আরাম-শান্তি অথবা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে 
কখনো কোনো স্বাতন্ত্র্য বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি । এমনকি তিনি তার পরিত্যক্ত 
সম্পদও উম্মাতের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তা হলে এটা কি করে কল্পনা করা যেতে 
পারে যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের বিষয়ে নিজের বংশধরদের জন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে 
গেছেন! শুধু তা-ই নয়, তিনি তাদের খিলাফাতের বিষয়ে কোনো নির্দেশনাও দিয়ে যান 
নি। 

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় 
হাজ্জ সমাপন করে ফেরার পথে জুহফাহ নামক স্থানে গাদীরে খুমের পাশে দীড়িয়ে 
উপস্থিত সকল সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং এতে এক পর্যায়ে 
“আলী (রা.)-এর হাত ধরে বললেন যে, .5/% 28 50% ৩.5 “আমি যার মাওলা 
(অর্থাৎ অন্তরঙ্গ), “আলীও তার মাওলা (অন্তরঙ্গ)।”* এ হাদীসটি শী'আদের প্রধান 
দলীল। তাদের কথা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ 
ভাষণের উদ্দেশ্যই ছিল, বিদায় হাজ্জ উপলক্ষে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের সামনে 
তার পরে “আলী (রা.)-এর খিলাফাতের ঘোষণা দান করা। তাদের এ কথা মোটেই 
সঠিক নয়। প্রথমত, তারা ‘মাওলা’ শব্দটিকে খালীফা ও আমীর অর্থে ব্যবহার করে। 
অথচ আরবী ভাষায় ‘মাওলা’ শব্দের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে । যেমন- মালিক, বন্ধু, অস্ত 
রঙ্গ সাথী, প্রতিবেশী, অতিথি, আত্মীয়, চাচা বা চাচাতো ভাই, গোলাম ও অনুগামী 
প্রভৃতি। অতএব, এ শব্দ থেকে ইমাম বা খালীফার অর্থ গ্রহণ করা নিজেদের লালিত 
মতকে অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করার নামান্তর ৷ দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের উদ্দেশ্য 
মোটেই তা নয়, যা শী'আরা বলছে; বরং এর প্রকৃত প্রেক্ষাপট হলো বিভিন্ন রিওয়ায়াত১ 
থেকে জানা যায় যে, “আলী (রা.)-এর সাম্প্রতিক কিছু কার্যকলাপে কতিপয় সাহাবীর 
মনে তীর প্রতি বিরূপ ধারণা জন্েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার 
এ কথার মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে “আলী (রা.)-এর প্রতি অপছন্দ ভাব দূরীভূত করে 
ভালোবাসা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, “আলী (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে সব কথা রয়েছে, তা-ই যদি তার 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর খালীফার হবার আগাম সংবাদ হয়, 
৩০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু “আলী রা.), হা.নংঃ ৬০৬, ৯০৬, ৯১৫, ৯১৮, ১২৪২, 

(মুসনাদু আরকাম রা.), হা.নং: ১৮৪৭৬, ১৮৪৯৭ 
৩১. দেখুন, আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:২১৮৬৭, ২১৯৫০; হাকিম, আল-যুস্তাদরাক, হা.নং: 

২৫৪১; ‘আবদুর রাযযাক, আল-ুছানাফ, হা.নংং ২০৩৮৮: 
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তা হলে এর চেয়ে আরো অনেক জোরালো ও সুস্পষ্ট বহু কথা আবু বাকর (রা.)-এর 
শানে রয়েছে, তার কী জবাব হবে? 

উপরন্ত বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, “আলী (রা.)-এর এ 
আশঙ্কা ছিল, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে খিলাফাতের ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করা হয়, তা হলে তিনি তার ব্যাপারে ‘না’ সূচক উত্তর দেবেন। “আবদুল্লাহ 
ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় একবার “আব্বাস (রা,) “আলী (রা.)-এর 
নিকট গিয়ে গিয়ে বললেন, বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা আমার মনে হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। তাই তুমি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তার পরে 
খিলাফাত কাদের হাতে থাকবে । যদি আমাদের হাতেই থাকে, তবে তো জানলামই | আর 
যদি অন্যদের হাতে দেয়া হয়, তাও লানলাম। এ অবস্থায় তিনি আমাদের ব্যাপারে 
অসিয়্যাত করবেন। এ কথা শুনে “আলী (রা.) বললেন, 
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15546 &। ৬৩ ঞ। 0550 WES 89 513 dx 
-“আল্লাহর কাসাম, যদি আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করি এবং তিনি যদি এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করে দেন, তা হলে লোকেরা কখনোই তার পরে আমাদেরকে খিলাফাতের 
অধিকারী করবে না। আল্লাহর কাসাম, তাই আমি কখনোই এ ব্যাপারে তাকে 
জিজ্ঞেস করবো না।"** 
তা ছাড়া খিলাফাত যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পদমর্যাদা, তাই খালীফাকে 
আধ্যাত্মিক, মানসিক, প্রশাসনিক ও নৈতিক পূর্ণতা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সকলের শীর্ষে 
থাকতে হবে। অতএব, এটা কি করে সম্ভব যে, খিলাফাতকে কোনো একটি বংশের 
সাথে- চাই তারা যতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, সম্পৃক্ত করে দেয়া হবে। 
এরূপ করা হলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল স্পিরিট “শূরায়ী নিযাম'-এর বিপরীত কাজ 
করা হবে এবং ইসলামও নিঃসন্দেহে পুরোহিততন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের 
আকার ধারণ করবে । ইসলামের কথা হলো, যে মুসলিম খিলাফাত ও ইমামাতের দায়িতৃ 
ও কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে পালন করার যোগ্যতা রাখে, সে যে বংশেরই বা যে গোত্রের 


৩২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসতেছে! 


৩৩... বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং: ৪০৯২, (কিতাবুল ইস্তি'যান), হা.নং:৫৭৯৫; 
আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:২২৫৪; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল স্বলুক, খ.২,পৃ.৪ ৩৬-৭ 
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হোক না কেন, তাকেই খিলাফাতের জন্য নির্বাচিত করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
25 ০6 ৮০৮ 2 ৮৫ 0০ OF Lab 1 aol 

-“যার মাথা দেখতে কিশমিশের বীজের মতো অর্থাৎ যে কোনো কুৎসিত কদাকার 

হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হয়, তবে তোমরা 

তারও আদেশ শোনো এবং মেনে চলো ।”৩৪ 

আহলে বাইত থেকে যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে 
তার খালীফা নিযুক্ত করে যেতেন, তা হলে তিনি অবশ্য “আলী (রা.)ই হতেন। কিন্তু তিনি 
তিনি এ কাজ করে যাননি । এর পেছনে দুটি কারণ হতে পারে। 

এক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা উপলব্ধি করেছিলেন 
যে, যদিও “আলী (ো.) তীর ব্যক্তিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির কারণে খিলাফাতের সম্পূর্ণ 
যোগ্য; কিন্তু এ ব্যাপারে আগাম কোনো নির্দেশ প্রদান করা হলে মুসলিমদের মধ্যে এ 
সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, 'খিলাফাত পদ' শুধু নাবী বংশধরের জন্যই সুনির্দিষ্ট । আর 
এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও শিক্ষার পরিপন্থী । তা ছাড়া কে এ ব্যাপারে 
দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, নাবী বংশে সর্বদা “আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে 
থাকবেন । 

খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দূরদর্শিতার দ্বারা এটাও 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, তার ওফাতের পর ঝগড়া-বিবাদ, বিশৃঙ্খলা এবং কুফরী ও 
ধর্মত্যাগের এক বিরাট ঝড় বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তা প্রতিহত করার জন্য 
শুধু ফারুকী শৌযবীর্য কিংবা হায়দারী বীরত্বই যথেষ্ট নয়; বরং এ জন্য প্রয়োজন 
সাহসিকতার সাথে দৃঢ়তা, আবেগের সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং কোমলতার সাথে 
কঠোরতা ।» আর এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন আবূ বাকর 
আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.)। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশারা- 
ইঙ্গিতে তার পরে আবু বাকর রো.)কেই খালীফা করতে বলেন। 


পবিত্র কুর'আনে আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত 


পবিত্র কুর"আনে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনের কিছু কিছু গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা 
বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ জন্য তীর প্রশংসা করা হয়েছে। তদুপরি কুর'আনে যেরূপ 


৩৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আহকাম), হা.নংং ৬৬০৯, (কিতাবুল ইস্তি'যান), 
হা.নং:৫৭৯৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:২২৫৪; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, 
খ.২,পৃ.৪৩৬-৭ 

৩৫. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৯৪ 
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অধিক হারে তার বিশেষ বিশেষ ‘আমালের উল্লেখ রয়েছে, সেরূপ অন্য কারোই নেই । 
আমরা এতদসংক্রান্ত আয়াতগুলো ৯ম অধ্যায়ে আলোচনা করবো । এখানে আমরা কেবল 
কুর'আনের সে আয়াতগুলো তুলে ধরবো, যা ছারা বুঝা যায় যে, আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক 
(রা.)ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তার উম্মাতের 
মধ্যে তার খিলাফাতের অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি ও হকদার। 

ক. আল্লাহর বাণী 
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-“আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দান করুন! সে সকল লোকের পথ, যাদেরকে 

- আপনি নি'মাত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছে 
এবং যারা পথভ্রষ্ট" 

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদেরকে যে সকল লোকের পথে 
চলার জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ 
অনুগ্রহ করেছেন, তাদের মধ্যে আবু বাকর (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বলাই বাহুল্য, 
আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রতপ্রাপ্ত বান্দাহদের মধ্যে নাবী-রাসূলগণের পরেই হলেন 
ছিদ্দীকগণ ।*' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে আবূ বাকর 
(রা.) ছিদ্দীকদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তা থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, আবু বাকর (রা.) হলেন ছিদ্দীকদের অন্যতম । বরং ছিদ্দীকদের মধ্যে 
সর্বোত্তম ও সেরা, যাদের অনুসৃত সঠিক ও সরল পথ অনুসরণ করে .চলতে আল্লাহ 
তা'আলা বান্দাহদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আবূ বাকর (রা.)-এর অনুসৃত পথ 
যেহেতু সম্পূর্ণ সঠিক পথ, তাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর পর তীর খিলাফাতের জন্য তিনিই হলেন এ উম্মাতের মধ্যে সবার চেয়ে 
অধিক উপযুক্ত ।৩ 


৩৬.  আল-কুর"আন, ১ (সূরা আল-ফাতিহা): ৬-৭ 
৩৭. আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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€8) 45১০৮ ০৭) 
-“আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে, সে তাদের সাথেই থাকবে, 
যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আর তারা হলেন- নাবী, ছিদ্দীক, 
শাহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ । আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম ৷” (আল-কুর”আন, ৪ 
[সূরা আন-নিসা']: ৬৯) 
৩৮.  রাধী, মাফাতীহুল গায়ব, খ.১,পৃ.২৩৮; শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান, খ.১,পৃ.৩৬ 
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খ. আল্লাহ তা+আলা বলেন, 
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-“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে, 

অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন 

এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে । তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং 

কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর । তারা আল্লাহর পথে নিরন্তর সংগ্রাম করবে এবং 

কোনো ভ€সনাকারীর ভর্সনাকে পরওয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি 

যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ হলেন প্রাচুর্য দানকারী ও মহাজ্ঞানী ।”৩৯ 

বলাই বাহুল্য যে, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা দ্বারা আবূ বাকর রো.) ও তার সহকর্মীবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে। তীরাই 
সর্বপ্রথম এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর একদিকে 
সাহাবীগণ ছিলেন তীর বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান, অপরদিকে তখন সর্বত্র গোলযোগ ও 
বিদ্রোহের হিড়িক পড়ে যায়। তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়ার সাথে কয়েকটি গোত্র 
ধর্মত্যাগ করে। তা ছাড়া বহু গোত্র ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। এ 
রূপ কঠিন পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খালীফা আবু বাকর (রা.)-এর কাধে 
সমৰ্পিত হয় । “আয়িশা (রা.) বলেন, 
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-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমার পিতা 
আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের 
ওপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে 


এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত 
আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।”৪০ 


৩৯, আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ) : ৫৪ 

৪০.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২০০; তাবারানী, আল-সু'জামুল আওসাত, হা.নং: 
৪৪৬৯; ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছারাফ, খ.৮,পৃ.৫৭৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পূ.৩৩৬; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ-৩৬৯ 
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এটা সকলই জানে যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মুকাবিলা করা যায়; কিন্তু 
তখনকার পরিস্থিতি এতোই নাজুক ছিল যে, আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের নিকট 
পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। 
সাহাবা কিরাম (রা.) মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী রাষ্ট্রটির 
ওপর চড়াও হতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)- 
এর অন্তরকে জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবা কিরামের 
সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্ষতা সম্পর্কে 
কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্থ অবশিষ্ট রইলো না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় তার স্বীয় 
দৃঢ়তা ও অসীম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন- 
“যারা মুসলিম হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা 
আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সকল জিন্ন ও মানব এবং বিশ্বের যাবতীয় 
বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি 
এ জিহাদ চালিয়ে যাবো ।”৪৯ 
এ কথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন । এমন সময় সাহাবা কিরাম (রা.). 
সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে 
বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। এ কারণেই "আলী, হাসান 
আল-বাসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক (রা.) প্রমুখ বলেন, এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.) ও 
তার সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে 
আসার কথা বলা হয়েছে, তারাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি ।২ 
গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন, . 
€১এ। ৩ ৬১০ এ 
-“সে (আবূ বাকর) ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল1”৪৩ 
এ আয়াতে দু'জনের দ্বিতীয় জন বলে আবূ বাকর (রো.)কে বুঝানো হয়েছে। এ 
থেকে তীর উচ্চ মর্যাদার কথা জানা যায়। বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) বলেন, 
অনেক “আলিমের মতে- এ আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পরে আবু বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার কথা বুঝা যায়। কেননা খালীফা সবসময় 
দ্বিতীয় ব্যক্তিই হন। তিনি বলেন, আমার শায়খ আবুল “আব্বাস আহমাদ (রহ.) বলেন, 
আবূ বাকর রো.) যথার্থই দ্বিতীয় ব্যক্তি হবার উপযুক্ত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
৪১. শাফী', মা আরিফুল কুর'আন, পৃ.৩৩৮ 
৪২. তাবারী, জামি উল বায়ান, খ.১০,পৃ.৪১১-২; কুরতুবী, আল-জামি'.., খ.৬, পৃ.২২০ 
৪৩. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৪০. ' 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার মৃত্যুর পর আবূ বাকর 
(রা.)ও সে সকল দায়িত্ব সুন্দররূপে পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মাক্কা, মাদীনা ও বাহরাইনের জুওয়াছা ছাড়া সর্বত্র ধর্মত্যাগের 
হিড়িক পড়ে যায়। এ অবস্থায় তিনি আবারো সকলকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
আনতে সক্ষম হন, যেমন তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। 
আবু বাকর ইবনু “আইয়াশ (রাহ.) থেকে বর্ণিত । আবূ হুসাইন (রো.) বলেন, 
ক (4০5 AD cas dt ৪৯৮১ HT জা ০০০০ ১ 96৫ এ এ) ৬ 
. 5590 921 JS ও দভ্রামি। ০ 
-“নাবীদের পরে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মানবসন্তান জন্মগ্রহণ 
করেননি । তিনি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে একজন নাবীর মতোই 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ।”** 
এ দিক থেকেও তাকে দু'জনের মধ্যে “দ্বিতীয় জন’ বলা যথার্থ 1৪৫ 
ঘ. আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৮) ১০৮৮ ৮১ ০9 5409 ১৮৬ 2 ০590 ০১80) 
এ ৫ ০৮৫৪ 580 GES ৪৯০ 5৬ ৮8 59 EB 1055 পি di 
১ 
-“মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং যারা তাদের 
অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং 
তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন 
বহু জান্নাত, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে বহু প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা 
চিরকাল ধরে থাকবে । এটাই হলো বড় সফলতা ।”৬ 
এ আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পরে তার খিলাফাতের অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর (রা.)। কেননা 
হিজরাত হলো সর্বাপেক্ষা কঠিন বিষয় ও সর্বোচ্চ ত্যাগ । তাই যারা এক্ষেত্রে সবচেয়ে 
বেশি ত্যাগ স্বীকার করবেন, তীরা নিঃসন্দেহে অপর যে কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম 
বিবেচিত হবেন। বলাই বাহুল্য যে, হিজরাতের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে 
৪৪. বাগাভী, মা 'আলিম্ুত তানযীল, খ.৩,পৃ.৭০; খাযিন, লুবাবুত তাভীল.., খ.২,পৃ.৬৫; আলুসী, 
রুহুল মা'আনী, খ.২,পৃ.৩২৫ | 
৪৫. কুরতুবী, আল-জামি ... ».৮,পৃ.১৪৭-৮ 
৪৬. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ১০০ 
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অগ্রগামী কে হতে পারেন! তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
হিজরাতের সাথী । এ সফরে তিনি নিজের জান-মাল, বাহন ও পরিবারের সদস্যবর্গ তথা 
সকল কিছুই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উৎসর্গ করে 
দেন। অতএব, আল্লাহ তা“আলা তার ওপর সবার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হবেন এটাই 
স্বাভাবিক । এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ 
মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাই তার ওফাতের পরে তিনিই হবেন তীর স্থলাভিষিক্ত কর্ণধার |? 
উ. আল্লাহ তা“আলা বলেন, 

৮৮১০ EARLS ০৬০ 1১০5) তি I চে dt ৩ 

১ ০০ দে of ১৪৫ পি te ০০ এ 

Cl স্থ ৬ পি 

-“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাঁআলা 

তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান 

করবেন, যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং 

তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন 

এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান 

করবেন ।...”৪৮ 

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আবু বাকর (রা.) ও তীর পরবর্তী “উমার, 
উছমান ও “আলী (রা.) প্রমুখ খালীফাগণের খিলাফাত হক ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. তোমার 
উম্মাতকে পৃথিবীর খালীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহর মনোনীত দীন 
ইসলামকে শক্তিশালী করা হবে ও ৩. মুসলিমদের এমন শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দান করা হবে 
যে, তাদের অন্তরে শত্রুদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যে ছন্ব-সংঘাত 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আবূ বাকর (রা.) তা নির্মূল করেন এবং পারস্য, শাম ও মিসর 
অভিমুখে সৈন্যাভিযান প্রেরণ করেন। বসরা ও দিমাশ্ক তার আমলেই বিজিত হয় এবং 
অন্যান্য দেশেরও কতেক অংশ করতলগত হয় । আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর “উমার 
(রা.) শাসন ব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন যে, নাবী-রাসূলগণের পর 
পৃথিবীবাসী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেননি। তার আমলে শাম 


৪৭. _ রাযী, যাফাতীহুল গায়ব, খ.৮,পৃ.১২৭ 
৪৮. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৫৫ 
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পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা বিজিত 
হয়। এরপর্‌ ‘উছমান (রা.)-এর আমলে মুসলিমদের বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্যে আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড 
পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তার আমলেই মুসলিমগণের 
অধিকারভুক্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার এ প্রতিশ্রুতি খুলাফা রাশিদূনের প্রথম 
তিন খালীফার আমলেই পূর্ণ করে দেন।৯ এ আয়াত একদিকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের প্রমাণ । কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু 
পূর্ণ হয়েছে। অপরদিকে এটি খুলাফা রাশিদূনের খিলাফাতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও 
আল্লাহর নিকট মাকবূল হওয়ারও প্রমাণ । বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, 
একবার এক তাবি'ঈ এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন যে, আবূ বাকর ও “উমার 
(রা.)-এর খিলাফাত কুরআনের এ বক্তব্য অনুযায়ীও সত্য | কেননা আল্লাহ তাআলা 
যে প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার উম্মাতকে 
দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাদের আমলে হয়েছে । যদি তাদের খিলাফাতকে 
সত্য ও বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করা না হয়, যেমন রাফিদী (শী'আ)দের ধারণা, তবে বলতে 
হবে যে, কুর'আনের এই প্রতিশ্রুতি ইমাম মাহদী (রাহ.)-এর আমলে পূর্ণ হবে। এরূপ 
কথা হাস্যকর বৈ নয়। এর সারমর্ম দাড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মাত অপমান 
ও লাঙ্কুনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামাতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য 
তারা খিলাফাত লাভ করবে । এই প্রতিশ্রুতিতেই সে খিলাফাতই বুঝানো হয়েছে। নাউ 
বিল্লাহ! বাস্তব ও সত্য কথা হলো এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যে সব শর্তের ভিত্তিতে 
আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে সব শর্ত খুলাফা রাশিদূনের মধ্যে সর্বাধিক 
পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলেই পূর্ণ 
হয়েছে। 

চ. আল্লাহ তাআলা বলেন, 


) 78554 ০ 27 ds এ] ০৮৪০ ৮০ ৮ ৬৯৭) 
0 0 AG OF Vj ১1) ৫০৮ 1 &। ST 1১৮ ১৪ ১৯: 
-“(হে রাসূল,) পশ্চাতে অবস্থানকারী বেদুঈনদেরকে বলে দাও, আগামীতে 
তোমাদেরকে এক প্রবল পরাক্রাত্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানানো 


৪৯. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল “আযীম, খ.৬, পৃ.৭৯; শাফী, মা'আরিফুল কুর'আন, 
পৃ.৯৫০ 
৫০. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম, খ.৬, পৃ.৭৯ 
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হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলিম হয়ে যায়। 

তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার 

দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন ইতওপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছো, তবে 

তিনি তোমাদেরকে মর্মস্তদ শাস্তি দেবেন।”৭১ 

হুদাইবিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে 
খাইবারের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এ আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে 
তোমাদের জন্য আরো সুযোগ আসবে । তখন তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া হবে। 
কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতে প্রবল পরাক্রমশালী জাতি বলে পারস্যবাসী 
ও রোমানদের বুঝানো হয়েছে। তাদের সাথে “উমার (রা.)-এর আমলে যুদ্ধ হয়েছে। 
আবার অনেকের মতে বানু হানীফাকে বুঝানো হয়েছে। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে 
তাদের সাথে যুদ্ধ হয় ।*২.রাফি' ইবনু খাদীজ (রা.) বলেন, 


পে 77 0 
coco 8 Oodle oe 
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-“আল্লাহর কাসাম, আমরা কুর'আনের এ আয়াত পাঠ করতাম; কিন্ত আমাদের 
জানা ছিল না যে, এতে কোন্‌ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অবশেষে আবূ বাকর 
(রা.)-এর আমলে তিনি আমাদেরকে বানু হানীফা ও ভণ্ড মুসাইলামার সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে 
এই জাতিকেই বুঝানো হয়েছে ।”** 
এ দু ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। পরবর্তীকালে সকল প্রতিপক্ষই 
এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। | 
বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দিক ও “উমার 
আল-ফারূক (রা.)-এর খিলাফাত যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ আয়াত তার 
প্রমাণ 1৫ 


ছ. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
bo 4০ ০5 পন) ৮১৪ ৮159৮ Cn চক] nil 
irra ৫১ Uf dn ০3৮40 99৮33 di 
৫১. আল-কুরআন, ৪৮ (সূরা আল-ফাতহ): ১৬ 
৫২. তাবারী, জামি‘উল বায়ান, খ.২২, পৃ.২১৯; কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন, 
খ.১৬, পৃ.২৭২; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল ‘আযীম, খ.৭, পৃ.৩৩৮ 
৫৩. কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুর'আন, খ.১৬, পৃ.২৭২ 
৫৪. কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন, খ.১৬, পৃ.২৭২ 
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-“নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং 
আল্লাহ ও তার সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত 
হয়েছে। তারাই সত্যবাদী ।” 

এ আয়াতে সকল নিঃস্ব মুহাজিরকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর 
যাদের সততা ও নিষ্ঠার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন, তারা কোনোরূপ 
মিথ্যাচারে লিপ্ত হবেন তা একেবারেই অসম্ভব। আর এ পরম সত্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান 
লোকেরাই তাদের আনসারী ভাইগণসহ মিলে সর্বসম্মতিক্রমে সত্যপরায়ণ আবূ বাকর 
আছ্‌-ছিদ্দিক (রা.)কেই “খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' নামে 
আখ্যায়িত করেছেন।* অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ আয়াতও আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাতের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে ।«" 


হাদীসে নাবাবীতে আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত 

এ কথা যদিও সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
খিলাফাতের জন্য কারো নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যাননি; তবে বিভিন্ন হাদীসের 
দিকে তাকালে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি বহুবার তার কথা ও কাজের মাধ্যমে 
আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের কথা ঘোষণা করেছেন, কখনো ইঙ্গিতে, আবার কখনো 
স্পষ্টভাবে ।” এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা এতো অধিক এবং এতো শক্তিশালী যে, তা 


৫৫. আল-কুর'আন ৫৯ (সূরা আল-হাশর) :৮ 

৫৬. ইবনু হাযম, আল-ফাসলু ফিল মিলাল.., খ.১, পৃ.৪৬৬; ইবনু তাইযিয়্যাহ, মিনহাজুস সুরাহ, 
খ.১,পৃ.১১৩৫ 

৫৭. নাসির, 'আকীদাতু আহলিস সুরাতি ওয়াল জামা'আতি, খ.২, পৃ.৫৩৮ 

৫৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের বিষয়ে কি 
স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, না কি পরোক্ষভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলেছেন- তা নিয়ে ইমামগণের 
মধ্যে দু ধরনের মত দেখা যায়। হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরোক্ষভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁর খিলাফাতের কথা ব্যক্ত করেছেন। 
আহলুল হাদীসের মধ্যে অনেকেই এ মত পোষণ করেন । আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) থেকেও 
এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, খ.১পৃ.১৩৪- 
১৩৫; তাহাভী, শারহুল ) তারা আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাত ও মাসজিদে নাবাবীতে আবু 
বাকর (রা.)-এর দরজা ছাড়া অন্য সকলের দরজা বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশকেই তাদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ 
করেন। পক্ষান্তরে আহলুল হাদীসের অন্য একটি বড় অংশ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের কথা 
ঘোষণা করেছেন। (নাসির, 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাত.., খ.২,পৃ.৫৪৭) ইমাম ইবনু হাযম 
(রহ.)ও এ মত পোষণ করেন। (ইবনু হাযম, আল- ফিল মিলাল.., খ.৪,পৃ.১০৭) তারা 
এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসকে তাদের মতের পক্ষে হিসেবে পেশ করেন। এ বিষয়ে 
আমার যতটুকু গবেষণা, তাতে মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে এ মর্মে অবহিত 
করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে মুসলিমগণ বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হবার কারণে আবূ বাকর 
(রা.)কেই খালীফা নিযুক্ত করবেন। “আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
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দীনের একটি অনস্বীকার্য সর্বজন জ্ঞাত বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং যা কোনোক্রমেই 
উম্মাতের বিদ“আতগপ্রবণ লোকেরা অস্বীকার করতে পারবে না। নিয়ে উদাহরণস্বরূপ এ 
ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো- 

ক. যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক মহিলা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে বললেন, আবার আসবে। 
মহিলাটি তখন বললো, যদি আমি এসে আপনাকে না পাই (অর্থাৎ আপনি যদি মৃত্যুবরণ 
করেন), তখন কি করবো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, ০ 
AU ৪ ত ত ‘যদি আমাকে না পাও, তা হলে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 
আসবে ।”৫৯ 


ইবনু হাজার (রোহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, “রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তীর প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করার 
দায়িত্ব তার খালীফার ওপর ন্যস্ত হবে। এ হাদীসটি শী'আদের কথার বিরুদ্ধে একটি বড় 
প্রমাণ। তারা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আলী ও 
“আব্বাস (রা.)কে তার পরে খালীফা নিযুক্ত করেছিলেন।”*” ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) 
বলেন, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর 
(রা.)-এর খালীফা হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে ।৯১ 


রত কর্মে তার সাথে হিজরাতের 
সময় কে থাকবেন? জিবরীল (আ.) উত্তর দেন, এ * 4০০ ৮1 ৬৮ ঠ৯১ ১৩ 4%-“আবৃ 
বাকর (রা.)ই তোমার সাথে থাকবেন। উপরস্ত তিনি তোমার পরে তোমার উম্মাতের 
পালন করবেন। (“ইসামী, সিমতুন নুভ্ম... খ.১,পৃ.৪২৬ [দায়লামীর সূত্রে বর্ণিত]) এরপর 
থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর খালীফা করার 
"কথা বিভিন্নভাবে- কখনো প্রচ্ছন্ন ও রূপক কথার মাধ্যমে, কখনো গুরুদায়িত দানের মাধ্যমে, 
আবার কখনো ইশারা-ইঙ্গিতে সাহাবীগণকে বলে যান। খুব সম্ভব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
4৯৯৮4 তার সাহাবীগণ এ সকল কথা-কর্ম ও ইঙ্গিতের 
বুঝতে সক্ষম হবেন, তাই তিনি তার খালীফা রূপে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম 
TE AA ER EE RL 
থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত হয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত 
কথা-কর্ম-ইশারার প্রকৃত মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
৫৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৮৬, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: 
৬৬৮০; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯৮ 
ইবনু “আসাকির রোহ.) এরূপ একটি হাদীস “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন, সেখানে হাদীসের শেষাংশ এভাবে এসেছে- . -০ * 9297 4 74 439 - 
- “আবু বাকর (রা.)-এর কাছে আসবে । তিনিই আমার পরে খালীফা হবেন।” (ইবনু “আসাকির, 
তারীথু দিমাশক, থ.৩০,পৃ.২২১) সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৫) 
৬০. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১০, পৃ.৪৫৭ 
৬১. ইবনু “আবদুল বারর, আল-ইস্ভি'আব, খ.১,পৃ.২৯৬ 
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খ. ইবনু আবী মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি “আয়িশা 
(রা.)কে জিজ্ঞেস করলো, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার 
প্রতিনিধি হিসেবে কারো নাম উল্লেখ করতেন, তা হলে তিনি কার নাম উল্লেখ করতেন? 
‘আয়িশা রো.) উত্তর দিলেন, আবু বাকর (রা.)। আবার লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আবু 
বাকর (রা.)-এর পর কার নাম উল্লেখ করতেন? ‘আয়িশা রো.) বললেন, “উমার (রা.)। 
লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, ‘উমার (রা.)-এর পর কে? “আয়িশা (রা.) বললেন, 
আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)।৯ 

গ. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৫ ৬ 5 5 ৮১৮ ৫ ও “আমি 
জানি না, আর কত দিন তোমাদের মাঝে বেঁচে আছি? এ সময় তিনি আবূ বাকর রো.) ও 
“উমার (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, E28 05508 13450 তোমরা 
আমার পরবর্তী দু'জনের নির্দেশ মেনে চলবে ৷" তারপর বললেন, ১৩6 ৪1590 
8024 ১০০ 2 ৮৫৫৮ ৬) -“‘আম্মার (রা.)-এর পথ অনুসরণ করবে এবং 
“আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) যা তোমাদের বর্ণনা করবে, তা সত্য বলে জেনো ।”** 

এ হাদীসে “আমার পরবর্তী দু'জন" দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম).তার পরে দু'জন খালীফা আবূ বাকর (রা.) ও “উমার (রা.)কে বুঝিয়েছেন । এ 
হাদীসে তাদের পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ভি হা রাজ যি রিজাল তদের 
উভয়ের খিলাফাতের বিষয় বুঝা যায় ।৬ 

ঘ. আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনো 
স্বপ্ন দেখেছো? এক ব্যক্তি বললো, আমি দেখেছি, মনে হয় যেন একটি দীড়িপাল্না আকাশ 
থেকে নাযিল হয়েছে। এরপর আপনাকে এবং আবু বাকর (রা.)কে এ পাল্লাতে মাপা 
হলো। আবু বাকর (রা.)-এর চেয়ে আপনার পাল্লা ভারী দেখা গেল। তারপর আবূ বাকর 
(রা.) ও “উমার (রো.)কে মাপা হলো। “উমার (রা.)-এর চেয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর 
পাল্লা ভারী দেখা গেল। তারপর ‘উমার (রা.) ও ‘উছমান (রা.)কে মাপা হলো । ‘উছমান 


৬২. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯৭; হাকিম, আল- 
মস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, 
হা.নং:২৩২১০ 

৬৩. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৭৩৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (আল- 
মুকাদ্দামাহ), হা.নং:; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:২২১৮৯ 

৬৪. মুবারাকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াষী, খ.৯,পৃ.৭৩ 
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(রা.)-এর চেয়ে “উমার (রা.)-এর পাল্লা ভারী দেখা গেল! তারপর পাল্লাটি তুলে নেয়া 
হলো। রাবী বলেন, এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
চেহারায় অপছন্দভাব দেখতে পেলাম । অর্থাৎ তিনি এটাকে (পাল্লা তুলে নেয়াকে) খারাপ 
মনে করলেন এবং বললেন, .৮:$ :/ ৫50 &। ৮% 14 ৪৩ -নুবুওয়াতের 
খিলাফাত (বুঝি এ তিন জন দ্বারা শেষ হয়ে যাবে)! তারপর আল্লাহ তা“আলা যাকে ইচ্ছা 
তাকেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করবেন।”১৫ 

ঙ. সাফীনাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাসজিদে নাবাবীর ভিত্তি-প্রস্তর 
স্থাপনের সময় প্রথমে আবূ বাকর (রা.) একটি পাথর নিয়ে এসে রাখলেন, তারপর “উমার 
(রা.) এসে একটি পাথর রাখলেন, এরপর ‘উছমান (রা.) এসে একটি পাথর রাখলেন। 
এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৩৮৭ 0 ৮0 BY ০4% 
4৬ -“এরাই আমার পরে কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন |” 

চ. বিস্তাম ইবনু মুসলিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “আমর ইবনুল ‘আস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ 
করেছিলেন। তার সাথে আবু বাকর (রা.) ও “উমার (রা.)ও ছিলেন। অভিযান শেষ করে 
ফিরে আসার পর আবূ বাকর (রা.) ও “উমার (রা.) “আমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন। তখন তিনি 
বললেন, 24 ১৮1 ০৫ ১556 0 -“আমার পরে তোমাদের দু'জনের ওপর কেউ 
নেতৃত্ব করবে না।”১* 

ছ. আবূ হুরাইরাহ (রো.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, একটি কৃপ থেকে পানি তুলে 
আমি লোকদের পানি পান করাচ্ছি। এমন সময় আবূ বাকর (রা.) এসে আমাকে স্বস্তি 
দানের উদ্দেশ্যে আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে নিলেন। তিনি দু বালতি পানি তুললেন। 
তবে তার পানি তোলার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা 


৬৫. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সুন্নাত, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং: ৪০১৭; তিরমিযী, 
আস-সুনান, (কিতাবুর রু'য়া), হা. নং: ২২১১ 

৬৬. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল হিজরাত), হা.নং: ৪২৫১; বাইহাকী, দালা"য়িলুন 
নুরুওয়াত, হা.নং:৮১৭ 
মুসনাদু আবী ইয়া'লার (হা.নং: ৫৭৫৯) মধ্যে হাদীসের শেষাংশ এভাবে বর্ণিত রয়েছে- 135 
$৯ 2 8৬৯ 25-এই হবে আমার পরে খিলাফাতের অবস্থা।” বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ 
আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) 
তাদের সাহীহ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস। 

৬৭. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছানাফ, খ.৭,পৃ.৪৭৫ 
“আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (তাম্মাম, 
আল-ফাওয়া'য়িদ, হা.নং:১৪৮২) 
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করুন! এরপর “উমার রো.) এসে আমার ছাত থেকে বালতি নিয়ে নিলেন। তিনি অনবরত 
এভাবে পানি তুলতে লাগলেন যে, এ কাজে তার চেয়ে শক্তিশালী কোনো লোককে আমি 
দেখতে পাইনি। অবশেষে সব লোক পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল, অথচ কৃপটি পানিতে 
পরিপূর্ণ প্রবহমান রয়ে গেল ।৯৮ 

বলাই বাহুল্য যে, নাবীগণের স্বপ্ন সত্য। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন, এ 
হাদীসে পানির বালতি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিলাফাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবূ বাকর (রা.)-এর দুর্বলতার সাথে পানি 
তোলার মর্ম হলো তার খিলাফাতের মেয়াদ খুবই সংক্ষিপ্ত হবে এবং তার আমলে 
মুরতাদদের উৎপাত প্রকাশ পাবে। তাদের দমনকার্ষে ব্যস্ততার দরুন তিনি খিলাফাত 
বেশি বিস্তার করতে পারবেন না। অপর দিকে ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাতের মেয়াদ হবে 
খুবই লম্বা। তিনি বহু দেশ বিজিত করে খিলাফাতের যথেষ্ট বিস্তার করতে সক্ষম 
হবেন।৬, 

সাহাবীগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ রূপ স্বপ্ন দেখেছেন, সামুরাহ ইবনু জুন্দুব 
(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর খিদমাতে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম 
যে, আকাশ থেকে একটি বালতি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে । আবু বাকর রো.) এসে এ 
বালতিটি দু পাশ দিয়ে ধরলেন এবং সামান্য পানি পান করলেন। এরপর “উমার রো.) 
এসে বালতিটি দু পাশ দিয়ে ধরলেন এবং পেট ভরে যথেষ্ট পানি পান করলেন। এরপর 
‘উছমান (রা.) এসে বালতিটি দু পাশ দিয়ে ধরলেন এবং তিনিও পেট ভরে যথেষ্ট পানি 
পান করলেন। এরপর “আলী (রা.) এসে দু'পাশ দিয়ে ধরতেই বালতিটি নড়ে ওঠলো 
এবং তা থেকে খুবই সামান্য পরিমাণ পানি তার ওপর পড়লো ।”* 
জ. “আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 

৪198 0) GFN UB এ as bya 9৭ ৪8 

(১৬ bid 0৫ 1/% ১17 ক Uj dn 4৮ ৭ Lf Uy byes 
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৬৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুত তা'বীর), হা.নং ৬৫০৪; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু 

ফাদায়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০৬ 
৬৯. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.১, পৃ.১৮৯-১৯০; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১০,পৃ.৪৭১ 
৭০, আবূ দাউদ, আস-সুনান, ( সুন্নাত, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং ৪০১৯; ইবনু আবী 

শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, খ.৭, পৃ.২৩৯; তাবারানী, আল-মু 'জায়ুল কাবীর, হা. নং৬৮২৩। 

বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুরুওয়াত, হা.নং২৬২৯ 
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প্রতি নির্মোহ ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহাঁন্বিত দেখতে পাবে । যদি “উমারকে নেতা 
নির্বাচন কর, তবে তোমরা তাকে দৃঢ়চেতা ও আমানাতদার রূপে দেখতে পাবে। 
সে আল্লাহর কাজে কারো তিরস্কারের কোনোই পরওয়া করবে না। যদি তোমরা 
“আলীকে নেতা নির্বাচন কর, তবে তোমরা তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী ও সুপথপ্রাপ্ত 
রূপে দেখতে পাবে । সে তোমাদের সঠিক পথে চালাবে ।”?১ 
ঝ. জাবির ইবনু “আবদিন্লাহ রো.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে রাতে একজন নেককার লোককে এভাবে স্বপ্নে দেখানো 
হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে, 
“উমার (রা.)কে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে এবং “উছমান রো.)কে “উমার (রা.)-এর 
সাথে মিলানো হয়েছে। জাবির (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর মাজলিস থেকে সকলে ওঠে বের হয়ে পরস্পর আলোচনা করলাম, 
EA ৮৮ এ কা Sb & এ di 05০৮ 00 4১০। এ 
050 এডি থা এও ক এ BCA silt Al 2 500 th ০০৫ 
-“এই নেককার লোকটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই 
হবেন। আর একজনকে অন্য জনের সাথে মিলানোর অর্থ এই যে, তারা একের 
পর এক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হবেন।”৭২ 
ঞ. আনাস (ো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানতে চান যে, তার পরে তারা 
যাকাতের মাল কার হাতে সোপর্দ করবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
উত্তর দিলেন, আবূ বাকর (রু.)-এর হাতে ।”* উল্লেখ্য, যাকাতের মাল সংগ্রহ করা 
খিলাফাতের কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ 
কথার মাধ্যমে তার পরে আবূ বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। 


৭১. হাকিম, আল-যুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০৮ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (রো.) তাদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ 
সানাদের হাদীস। হুযায়ফা রো.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (হাকিম, 
আল-স্স্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০৯) 

৭২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সুন্নাত, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং: ৪০১৮; আহমাদ, 
আল-মুসনাদ, হা.নং: ১৪২৯৩ 

৭৩. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৪ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (রা.) তীদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ 
সানাদের হাদীস। 
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ট. দীনের দায়িতৃগুলোর মধ্যে নামাযের ইমামাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব । এটাকে 
ইমামাতে সুগরাও বলা হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীর মৃত্যুরোগের সময় এ দায়িত্‌ আবু বাকর (রা.)কেই প্রদান 
করেন। তখন প্রথমে ‘আয়িশা (রা.), তারপর তার অনুরোধে হাফসা রো.) আবূ বাকর 
(রা.)-এর মন অতিশয় নরম ও কোমল হবার কারণে তার পরিবর্তে “উমার (রা.)-এর 
নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা মানেননি 
এবং এ ব্যাপারে কারো আপত্তি শুনেননি। তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর ওপরই ইমামাতের 
দায়িত্ব অর্পণ করেন। উপরন্তু তিনি বললেন, ৮6 EY OF ST ঠা পি 0 ০ 
“যে জাতির মধ্যে আবূ বাকর (রা.) রয়েছেন, তাদের ইমামাত আবূ বাকর (রা.) ব্যতীত 
অন্য কারো দ্বারা সমীচীন নয়।”৭৪ 

সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমের মধ্যে এতদসংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলোতে 
রয়েছে, আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ 
নির্দেশের খবর পৌছার পর তিনি প্রথমে “উমার (রা.)কে বললেন, ০৩৮ :)-০ ৮ ৬ - 
“উমার, আপনি নামায পড়ান!” “উমার (রা.) বললেন, .৬/ 7৮ (4 -“আপনিই 
ইমামাতের অধিকতর হকদার ।”এরপর আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্নাম)-এর অনুপস্থিতির দিনগুলোতে নামায পড়ান ।** এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
সাহাবা কিরামের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ । এতে এদিকেও 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তিনিই হলেন 
খিলাফাতের সবচেয়ে হকদার । সাথে এ কথাও বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর পরে 
“উমার (রা.)ই হলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। কেননা এ সময় আবূ বাকর (রা.) কেবল 
“উমার (রা.)কেই নামায পড়াতে অনুরোধ জানান। অন্য কাউকে অনুরোধ করেননি ।** 

সাহাবা কিরামের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই 
একটি বাণীই ছিল যথেষ্ট । তাই দেখা যায়, “উমার, “আলী ও আবূ “উবাইদাহ (রা.) প্রমুখ 
যখনই আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের অগ্রগণতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন, তারা 
প্রথমে তার সর্বাথে ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করতেন। অতঃপর উল্লেখ করতেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নামাযে ইমামাতের জন্য নির্দেশ 
প্রদান করেছিলেন। 


৭৪. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নংং ৩৬০৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: 
১৪২৯৩ 


৭৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আযান), হা.নং:৬৪৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুস 
সালাত), হা.নং:৬২৯ 
৭৬.  নাবাৰী শারহু সাহীহি মুসলিম, খ.২,পৃ.১৫৩ 
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‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন সাকীফায়ে বানী সায়িদায় মিলিত হয়ে আনসারগণ 
তাদের মধ্য থেকে একজনকে খালীফা বানানোর বিষয়ে আলাপ করছিলেন, সে মুহূর্তে 
“উমার (রা.) তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 

4১১ এ % এ 05 এড dr এত dt 05০ Sf OPS লা 

. এব এ Of Ll Cakes পরিডি ৫০ 

-“তোমরা কি জানো না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু 

বাকর (রা.)কে লোকদের নামাযের ইমামাতি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা 

হলে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে পারলে 
খুশি হবে! 

তখন আনসারগণ বললেন, AN pil 34৬ ১৪ -“আমরা আবু বাকর 
(রা.)কে অতিক্রম করে সামনে যেতে চাওয়া থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।”** 
“আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৬) ৮৫ দা 6 7045 এ dr VEG UA এ) ৮৮ 
15290 ৮০১ ale dl ৪৩০ ঞ। ০5০0 ৬০) 06 6৩4 Ep Ba 


-“আমরা আমাদের নেতৃত্বের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখতে পেলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কেই নামাযের 
ইমাম বানিয়েছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু 
তাঁকে দুনিয়ার কাজের নেতৃত্বের জন্যও পছন্দ করলাম এবং তাকে আমাদের 
নেতা বানালাম ৷” 


৭৭. নাসা'ঈ, আস-সুনান, (কিতাবুল ইমামাত), হা.নং৭৬৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ১২৮, 
৩৫৭৭, ৩৬৪৯; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হা.নং:৪৩৯৭ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (রা.) তাদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ 
সানাদের হাদীস। 

৭৮. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮৩ 
আবূ উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রা.) থেকেও এরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (আহমাদ, আল- 
মুসনাদ, [মুসনাদু “উমার রা.], হা.নং২২৭) 
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ইমাম আবুল হাসান আল-আশ‘আরী (রাহ.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুপস্থিতিতে তার নির্দেশে আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাত' 
এ কথা প্রমাণ করে যে, সর্বক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর অগ্রগণ্যতা দীনের একটি 
অনস্বীকার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া এ ঘটনা এ কথাও প্রমাণ করে যে, সাহাবা 
কিরামের মধ্যে তিনিই কুর'আন ও অন্যান্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন ।৯ 
ঠ. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিজরী ৯ম সনে আবূ বাকর (রা.) হাজ্জের আমীর 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, হাজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রুকন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তার স্থলাভিষিক্ত 
হিসেবে আবূ বাঁকর (রা.)-এর এ দায়িত্ব পালন করার মধ্যেও তার খিলাফাতের 
অগ্রগণ্যতার বিষয়টি সুপ্রমাণিত হয়। 


খিলাফাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসিয়্যাত! 

কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তীর মৃত্যুশয্যায় একবার এতটুকু ইচ্ছা করেছিলেন যে, আবু বাকর (রা.)- 
এর খিলাফাত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অসিয়্যাত লিখে দেবেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ পর্যন্ত তার এ ইচ্ছা এ জন্য বাস্তবায়ন করেননি, যাতে 
উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা চালু না হয়। কেননা এরূপ করা হলে জনগণ নেতা 
নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে । তদুপরি তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি কখনো 
সুস্পষ্ট, আবার কখনো প্রচ্ছন্রভাবে আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ব্যাপারে যে সকল 
কথা-কাজ ও ইশারা-ইঙ্গিত করেছেন, তা তার সাহাবীগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।”* এ 
প্রসঙ্গে ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বললেন, 


2 এড ০০৬ ভিডি as Ci bE এ BH দত ভি 
০০,০62 5৩,511 bh A wt AE 2 Ea 
.৫ এ 01 95907 dt ৬০ ff এ BE 9557 
-“তোমার পিতা আবু বাকর (রা.) ও তোমার ভাই (“আবদুর রাহমান)কে আমার 


নিকট ডেকে আন। আমি একটি অসিয়্যাত লিখে দেবো । কেননা আমার আশঙ্কা 
হচ্ছে যে, কোনো উচ্চাভিলাষী উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করবে এবং বলে বসবে যে, 


৭৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.২৫৬ 
৮০. ইবনু তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, খ.১, পৃ.১৩৯-১৪১ 
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আমি সবার চেয়ে উপযুক্ত । অথচ আল্লাহ তা'আলা ও মু'মিনদের নিকট আবু 

বাকর (রা.)-এর ছাড়া অন্য কেউ সমাদৃত হবে না।””১ 

“আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যথার তীব্রতা যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি 
এসো । আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেবো, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও ।” এ 
সময় ঘরের মধ্যে কয়েকজন লোক ছিল, তাদের মধ্যে ‘উমার (রা.) অন্যতম। “উমার 
(রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথা শুনে বললেন, হা] 
MLS ELS OT ৮৫7) ৫৪% 4: -'তীর তো ব্যথা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে 
গেছে। অধিকন্ত তোমাদের নিকট কুর'আন রয়েছে । আর এ কুর"আনই আমাদের জন্য 
যথেষ্ট ।” এরপর উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় । কেউ বললেন, তোমরা 
তাকে লিখতে কাগজ এনে দাও। আবার কেউ “উমার (রা.)-এর মতোও মত প্রকাশ 
করলেন। এভাবে তারা যখন কথাবার্তা ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লো, তখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 154% -“আচ্ছা, তোমরা যাও তো!” এ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সালাম)-এর অসিয়্যাত লিখতে না পারার জন্য 
“আবদুল্লাহ ইবনুল ‘আব্বাস (রা.) খুবই মর্মাহত হন।৮২ 

“আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.)-এর এ রিওয়ায়াতটি কোনো কোনো সূত্রে 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে- বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি, ওয়া সাল্লাম)-এর 
ব্যথা-বেদনা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, EA 5 ৫ 0৩ পর UT a - 
“তোমরা আমার কাছে এসো । আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেবো, যাতে 
তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট না হও।” এর পর সাহাবা কিরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা 
দেয়। তারা এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন যে, .&৯৫%১৷ +৯ 14৬ ৬ -"“আজ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কিরূপ কথা বলছেন! জেনে নাও ৷” 
এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 

87 ৮৫ 45740152০08 orf GF 2 এ Gb gis 

চল ০ ৩ এ ও 1999 জানে 

৮১. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা*য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৯৯; ইবনু হিব্বান, আস- 

সাহীহ, (কিতাবুত তারীখ), হা.নং:৬৭১৮ 

ইমাম বুখারী (রাহ.)ও হাদীসটি একটু ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। (বুখারী, আস-সাহীহ, 

(কিতাবুল মারদা), হা.নং: ৫২৩৪; (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬৭৭) 


৮২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৭৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
অসিয়্যাত), হা.নং:৩০৯১ 
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-“তোমরা আমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি যে. অবস্থায় আছি তাতে 

ভালোই আছি। আমি তোমাদেরকে তিনটি অসিয়্যাত করছি। এক. মুশরিকদেরকে 

জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দেবে। দুই. বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি 

দলের সাথে আমি যেরূপ ব্যবহার করতাম, তোমরাও সে রূপ ব্যবহার করবে ।” 

রাবী বলেন, তৃতীয় অসিয়্যাতের কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) হয়তো ইচ্ছা করেই বলেননি অথবা “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) বলেছেন 
যে, আমি তা ভুলে গেছি।৮5 

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবা কিরাম (রা.)-এর 
মতানৈক্যের কারণেই সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষে 
কিছু লিখিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা কী ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন? কারো কারো ধারণা, শাসনসংক্রান্ত 
কোনো বিষয় হবে । আর কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে 
দিন খিলাফাত সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের যতটুকু মনে 
হয়, দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য । সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত সম্পর্কে কিছু অসিয়্যাত করতে 
চেয়েছিলেন। ইতঃপূর্বে বণিত “আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকেও এ মতের 
জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। 

মোট কথা, সাহীহুল বুখারী ও সাহীহু মুসলিমে “আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত 
রিওয়ায়াতের আলোকে এ কথা ধারণা করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মৃত্যুশয্যায় আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের অসিয়্যাত লিখে দেয়ার ইচ্ছা 
করেছিলেন। কিন্তু এ সময় যে সকল সাহাবা কিরাম রো.) উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে 
এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু 
এতো প্রচণ্ড ব্যথায় ভুগছেন, তাই তাকে কিছু লিখা বা লিখিয়ে দেয়ার জন্য কষ্ট দেয়া 
উচিত হবে কি না। “আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, $4) (51 46 of ০29 ও 
4159 446 ৷ ৬০ &। “ব্যথার এতো তীব্র কষ্ট আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে 
দেখিনি ।”৮৪ | 

যা হোক, যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরবর্তী 
খালীফার নাম সুনির্দিষ্টভাবে লিখে দিয়ে যাননি; তবে তীর মনের ঝৌক যে আবূ বাকর 


৮৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৭৮; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
অসিয়্যাত), হা.নং:৩০৮৯ 
৮৪. ' বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মারদা), হা.নং: ৫২১৪ 
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(রা.)-এর দিকে ছিল, তা বলাই বাহুল্য । সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মধ্যে অনেকেই তার 
এ ইচ্ছার কথা জানতেন । এ কারণেই “উমার (রা.) সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার,সমাবেশে 
মুহাজির ও আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 45 GE abi ০০6১ ০3 

Aw ‘তোমাদের মধ্যে আবু বাকর (রা,)-এর মতো সমাদৃত কেউ নেই।”৮ আবু 
বাকর (রা.) নিজেও এ রহস্য সম্পর্কে পুরো অবগত ছিলেন। তাই তিনি এ মর্যাদাপূর্ণ 
পদের দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মত হন। নতুবা তিনি যে মেজাযের লোক ছিলেন, তাতে 
এ পদের জন্য তাকে রাষী করানোই সম্ভব হতো না। একবার ‘উমার ইবনু ‘আবদিল 
“আযীয রো.) মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর মাধ্যমে হাসান আল-বাসরী (রা.)কে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি খিলাফাতের 
জন্য আবূ বাকর (রা.)-এর নাম ঘোষণা করেছিলেন? হাসান. আল-বাসরী (রা.) প্রশ্রটি 
শুনে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, 


%) 44৯০০ এ % 0.4. ৫ খা doy তা এ ৫1৬5 ০৩৯০ 


8৮৮ ৮ % EE ০5৭ Of 2 BES এ 20 dS By db ৮৬ ০৫ 
-“ এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তাকে খালীফা নির্ধারণ করেছিলেন । নতুবা তিনি 
যে ধরনের আল্লাহভীরু ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাতে তিনি কখনো খিলাফাতের 
দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না।”৮৬ 


আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত সম্পর্কে সাহাবা কিরামের অভিমত 

বলাই বাহুল্য যে, সাহাবী মাত্রই আবু বাকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে 
অবহিত ছিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধাও করতেন। আমরা ১১শ অধ্যায়ে আবূ 
বাকর (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে সাহাবা কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরবো। তা ছাড়া 
৪র্থ ও বক্ষ্যমান অধ্যায়ের নানা জায়গায়ও আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবু বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাত প্রসঙ্গে সাহাবা কিরামের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা তার 
খিলাফাত বিষয়ে সাহাবীগণের আরো কতিপয় উক্তি তুলে ধরবো, যা থেকে এ কথা 
স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, সাহাবা কিরাম (রা.) সকলেই সর্বসম্মতভাবে তাকে খালীফা 
নিযুক্ত করেছিলেন এবং তারা সকলেই তার খিলাফাতের ওপর সন্তষ্ট ছিলেন। যেমন- 


৮৫, বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মারদা), হা.নং: ৬৩২৮ 
৮৬. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০, পৃ.২৯৭; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৫; 'ইসামী, 
7 খ.১,পৃ.৪২৬ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৩১৪ 


www.amarboi.org 


Contents 


খিলাফাত ও আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা 


ক. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ '(রা.) বলেন, 0 ৫: ৷ ঠা 5, 
০ এ৷ ৬১ ৫ ঘা 1১8৯ -“সাহাৰীগণ সৰ্বসম্মতভাবে আবূ বাকর (রা.)কে 
খালীফা নিযুক্ত করেন।”*' ‘আলী (রা.) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে।৮৮ 

খ. মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর রো.) 
রাসূলুল্লাহ (সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হবার ব্যাপারে সাহাবীগণের 
মধ্যে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্ ছিল না। খালীফা হবার পর তারা সকলেই তাকে “খালীফাতু 
রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)” বলেই ডাকতেন । বলাই বাহুল্য যে, তারা 
কোনো ভুল বা ভ্রান্তির ওপর একমত্য পোষণ করতে পারেন না। নাম লেখার ক্ষেত্রেও 
তারা “আবূ বাকর খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)”"ই লেখতেন। 
আবূ বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রেও “খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’ লিখা হতো ।”৮৯ 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আনসার ও মুহাজিরগণের 
মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন না, যিনি আবূ বাকর (রা.)-এর 
হাতে বাই“আত গ্রহণ করেননি কিংবা বাই'আতের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রকাশ্যে 
বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নগণ্য কিছু লোক এমন 
ছিল যারা প্রকাশ্যে বা গোপনে আবু বাকর (রা.)-এর নির্বাচনের সমালোচনা করতো এবং 
এর দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াসও চালাতো; কিন্তু তারা ছিল এ 
সমস্ত লোক, যারা কেবল ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিল প্রধানত এ সকল লোকেই পরবর্তীকালে ধর্মত্যাগ করেছিল। আবূ বাকর (রা.) 
এ সব লোকের সমালোচনার জবাবে বলতেন, 


Af ts IH EL e Al ig wt Gr ০419 ও এ পা 
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- “হে লোকেরা, তোমাদের (বাই“আত গ্রহণ করতে) বাধা কিসের? আমি কী এ 
খিলাফাতের ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশি হকদার নই? আমি কী সর্বপ্রথম 


৮৭. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা“আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৯; ইবনু হাজার 
আল-হাইতামী, আস-সাওয়া 'য়িকৃল মুহরিকাতু.., খ.১,পৃ.৩৯ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (রা.) তাদের সাহীহগ্রস্থশগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ 
সানাদের হাদীস। তা ছাড়া এর সমর্থনে এর চেয়েও বিশুদ্ধ একটি হাদীস রয়েছে । তবে সেটি 


মুরসাল। 
৮৮, ইবনু হাজার আল-হাইতামী, আস-সাওয়া য়িকুল মুহরিকাতু... খ.১,পৃ.৩৯ 
৮৯. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩০,পৃ.৩৭) সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৫ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) %* ৩১৫ 


www.amarboi.org 


Contents 
খিলাফাত ও আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা 


ইসলাম গ্রহণ করিনি? আমি কী অমুক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই? আমি কী অমুক 

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই?”৯০ 
এ বলে তিনি নিজের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের. কথা তুলে ধরতেন। 

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যে ব্যক্তি নির্বাচনের সময় তীর প্রথম ভাষণে 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, 5,4 5 ৬! (অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে 
সর্বোত্তম ব্যক্তি নই), সে তিনিই পরবর্তী সময়ে নিজেকে কী করে খিলাফাতের সর্বাপেক্ষা 
হকদার বলে দাবি করলেন? এর উত্তর হলো- তার ভাষণে আবূ বাকর (রা.) যা 
বলেছিলেন তা ছিল নিতান্তই তার বিনয়, নতুবা তার চাইতে উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
আর কে? তা ছাড়া খিলাফাতের আসনে বসে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতের 
আলোকে নিজেকে যোগ্যতম ঘোষণা করা সুষ্ঠুভাবে খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে 
এবং দু্কৃতিকারীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একান্তই প্রয়োজন ছিল । নতুবা 
যে ব্যক্তির নিজের ওপর ভরসা নেই, সে কী করে অন্যের আস্থা অর্জনের আশা করতে 
পারে?৯১ 


আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর উম্মাতের ইজমা" 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর বিশিষ্ট মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবার 
কারণে আবূ বাকর (রা.) হলেন খিলাফাতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। সাহাবীগণ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিভিন্ন কথা, দায়িতৃপ্রদান ও ইশারা- 
ইঙ্গিত থেকে এ কথা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছিলেন যে, তার পরে আবু বাকর ('রা.)ই হবেন 
তার স্থলাভিষিক্ত । তাই তারা বিনা দ্বিধায় সর্বসম্মতভাবে তাকে খালীফা নিযুক্ত করেন। 
আমাদের পূর্বসূরি নির্ভরযোগ্য ইমাম ও “আলিমগণের মধ্যে অনেকেই এ মর্মে সাহাবা 
কিরাম (রা.) ও তাদের পরবর্তী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রজন্মসমূহের ইজমা" 
(একমত্য) উল্লেখ করেছেন যে, আবু বাকর (রা.) ছিলেন উম্মাতের যে কারো চাইতে 
খিলাফাতের জন্য অধিকতর উপযুক্ত এবং তার খিলাফাত সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ বিশিষ্ট কয়েকজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি। 

ক. ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন, 


৯০. ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, (কিতাবুত তারীখ), হা.নং: ৬৯৮৯; ইবনু “আসাকির, তারীখু 
দিমাশক, খ.৩০,পৃ.২৯৭, সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৭ 
ইমাম তিরমিযী (রা.)ও তীর সুনানের মধ্যে হাদীসটির অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন। 
(তিরমিযী, আস-সুনান, [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং: ৩৬০০) 

৯১.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৮৬-৭ 
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8৬) 65 24 
-“আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর সকলের ইজমা" (একমত্য) প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এর কারণ হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে 
সাহাবীগণ নেতা নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময় তারা আসমানের নিচে 


আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাননি। তাই তারা 
নিজেদের দায়িত্ব তার কাধে তুলে দেন।”৯২ 


খ. বিশিষ্ট এতিহাসিক আবূ বাকর আল-খাতীব আল-বাগদাদী [৩৯২-৪৬৩ হি.] 


(রাহ.) বলেন, 


৯২. 
৯৩. 


dl ১৯১৪ 5 4199 59 এ ১৩ ৩৬ ১০০৭১ ০১৩ ly 
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-“মুহাজির ও আনসারগণ সকলেই আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর 
একমত্য পোষণ করেছিলেন । তারা সকলেই তাকে “খালীফাতু রাসূলিল্লাহ' বলে 
ডাকতেন। তার পরে কাউকে “থালীফা' নামে অভিহিত করা হতো না। কারো 
কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় 
তেত্রিশ হাজার মুসলিম ছিলেন। তারা সকলেই আবূ বাকর (রা.)কে “ইয়া 
খালীফাতা রাসূলিল্লাহ' বলে সম্বোধন করতেন। তারা সকলেই তার ওপর সন্তুষ্ট 
ছিলেন। আল্লাহ তা“আলাও তাদের ওপর সন্তুষ্ট হোন। আমাদের সময় প্রধান 
মুসলিম শাসককে “আমীরুল মু'মিনীন” বলা হতো ।”৯৩ 


গ. ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী [২৬০-৩২৪ হি.] (রাহ.) বলেন, 
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সুয়ৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৫ 
খাতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ.৪, পৃ.৩৭০ 
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-“...আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রশংসিত এই লোকগণ (অর্থাৎ মুহাজির ও 
আনসারগণ) আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্বের ওপর এঁকমত্য পোষণ করেছিলেন । 
তারা সকলেই তার হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন, তীর নির্দেশ মেনে চলতেন এবং 
তার মর্যাদার কথা নিদ্ধির্ধায় স্বীকার করতেন। তিনি ছিলেন তাদের সকলের মধ্যে 
সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের (যেমন- জ্ঞান, যুহদ, বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রভৃতি) 
দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ।”৯৪ 
ঘ. ইমামুল হারামাইন “আবদুল মালিক আল-জুওয়ায়নী [৪১৯-৪৭৮ হি.] (রাহ.) 
বলেন, 
৪৪ bl mAb ০০৮৪ (2৮ Cad ২৪ ০৬ dil ৬৮) ০৪ 2 ৪এ এ 
ভা 9৮৮ ০৮ ably pl 4 ০০98 by ০০৫৯০০১5৪৭১ ৪৬) Jk 
25701 এ ৮০১ ৮৬ ঞ এত ৩৩ 4 ৮০ ০৩7৮ PS এ জল 4 ও 
ale ঞ ৬৮০ dl 45৮) ৬৪ OF ৪১০ ৪ 44 ৬৯৮ ON) 
১৬৭) ০৫ 5৩ ৬৬ একি ঘা 5) এ লাএ। ০৮১ ৯ ০৯ তে ০০ 
-“আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্ব সাহাবা কিরামের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা সকলেই তার আনুগত্য করতেন এবং তার নির্দেশ 
মেনে চলতেন।...রাফিদী (শী“আ)রা আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে “আলী (রা.)- 
এর বাই“আত গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল কথাবার্তা বলে থাকে, তা সবই উদ্ভট ও 
সুস্পষ্ট মিথ্যাচার । তবে এটা সত্য যে, তিনি সাকীফার সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 
না। এ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়োগ 
ব্যথায় এতোই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি একান্তে অবস্থান করছিলেন। 
পরে অবশ্যই অন্যান্য লোকের মতো তিনিও একদল বিশিষ্ট লোকের সামনেই 
আবু বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন।”৯৫ 


খালীফা নির্বাচনের পদ্ধতি ও আবু বাকর (রা.)-এর নির্বাচন 

খালীফা নির্বাচন করার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো পদ্ধতি কুর'আন বা হাদীসে 
উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত এর কারণ এই হতে পারে যে, নির্বাচনের জন্য কোনো বিশেষ 
পদ্ধতিকে স্থায়ীভাবে স্বীকার করে নেয়া এবং যুগ-কাল-স্থান নির্বিশেষে সর্বত্র এর 
অনুসরণকেই গোটা উম্মাতের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া ইসলামের শাশ্বত 


৯৪.  আশ'আরী, আল-ইবানাতু “আন উসূলিদ দিয়ানাতি, পৃ.৬৬ 
৯৫.  জুয়ায়নী, আল-ইরশাদ, পৃ.৩৬১ 
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বিধানের মূল লক্ষ্য নয়। এ জন্য নির্বাচনের কোনো বিশেষ পদ্ধতির পরিবর্তে একটি 
শাশ্বত মূলনীতিই পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 8৫42 ১45 ৮5৮০৯ - 
“তাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।”** বলাই 
বাহুল্য যে, খালীফা নির্বাচন যে মুসলিম সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সামষ্টিক 
ব্যাপার এবং মুসলিম জনতার অবাধ রায় ও পরামর্শের ভিত্তিতেই যে এটা সুসম্পন্ন হওয়া 
প্রয়োজন, তাতে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। তদুপরি ইসলামে ব্যক্তি স্বার্থ, স্বৈরতন্ত্র ও 
রাজতন্ত্রের কোনো অবকাশ নেই। অতএব, জনমতের ভিত্তিতে খালীফা নির্বাচন করতে 
হবে- এটিই ইসলামে নির্বাচনের একটি প্রধান মূলনীতি । তবে এ নীতির ভিত্তিতে এবং 
ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধের আলোকে কিভাবে একজন সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু 
খালীফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে- কুর'আন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে 
কিছু বলা হয়নি। সম্ভবত এ কারণেই “উমার (রা.) বলতেন, 


2 পর! শপ এ ০৫ ৮১১০৪ dl ৪০ &। ০50 ০5৫ ১৭ ৬৯৫ 
U৮ 4940 Bedi : : € 53 YW 
-“ তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এ গুলোর মূলতত্ব প্রকাশ করে যেতেন, তা হলে তা আমার নিকট পৃথিবী ও এর 
যাবতীয় বস্তু থেতে অধিক প্রিয় হতো। আর এ তিনটির একটি হলো খিলাফাত। 
অপর দুটি হলো কালালাহ ও সূদ ।”*' 
একবার যখন লোকজন তার উত্তরাধিকারী সম্পর্কে তার নিকট জানতে চাইলো, তখন 
তিনি বললেন, 


ale di se dl 05 BF ALD URL 80 45 ০৪৯৪৭ 2! 
০8৯০৬ HO CARES MY 4৮০3 
-“যদি আমি কাউকে খালীফা নির্ধারণ করে যাই, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, 


আর যদি নাও করি, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এ দুটি পথই আমার জন্য 
খোলা, দুটিই সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


৯৬, আল-কুর'আন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা):৩৮ 

৯৭. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩১৪৫; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ.৬,পৃ.২২৫) ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছানাফ, খ.৫,পৃ-২৩৪; ‘আবদুর রাযযাক, আল- 
মুছারাফ, হা.নং:১৯১৮৪ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী 
এ রতি মন নি একটি বিশুদ্ধ 
সানাদের । 
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মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তিনি কাউকে খালীফা নির্ধারণ করে যাননি । আর আবু 

বাকর (রা.) আমাকে খালীফা হিসেবে নির্ধারণ করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।”৯৮ 
‘উমার (রা.)-এর এ কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত ছিল না। তিনি এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম এবং তাদের জ্ঞানীগুণী লোকদের 
ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে স্থান ও কাল ভেদে যে পদ্ধতি উত্তম ও পছন্দনীয় হয় তাঁরা 
তা-ই গ্রহণ করতে পারে । আমরা এখানে খুলাফা রাশিদূন ও সাহাবা কিরাম (রা.) বিভিন্ন 
সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত মূলনীতি কিভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং 
নির্বাচন-সমস্যার সমাধান করেছেন, তা তুলে ধরবো । 

ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিম 
উম্মাতের দায়িত্বশীল নাগরিকগণ “সাকীফায়ে বানী সায়িদায় একটি নির্বাচনী পরামর্শ 
সভায় মিলিত হন। এখানে আবু বাকর (রা.) যখন বক্তৃতার মাধ্যমে আনসারগণকে আশ্বস্ত 
করলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কুরাইশদের মধ্য থেকেই খালীফা নির্বাচিত করতে হবে, 
তখনই তিনি খালীফা পদের জন্য “উমার রো.) ও আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর নাম প্রস্তাব 
করেন। কিন্তু “উমার (রা.) তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 
“উমার (রা.)কে অনুরূপ করতে দেখে মুহাজির ও আনসারগণও দ্রুত এগিয়ে এসে আবু 
বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত করেন। 

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবু বাকর (রা.)-এর এ নির্বাচন সকলের 
(অথবা ন্যুনপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের) মতানুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটা সত্য যে, তা 
ছিল একটি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। এর দ্বারা কোনো কোনো লোকের মনে এ ধারণার সৃষ্টি 
হয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তি যখন ইচ্ছা করে “উমার (রা.)-এর মতো হঠাৎ কারো হাতে 
খিলাফাতের জন্য বাই“আত করে, তখন তা সঠিক ও বৈধ। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই 
‘উমার (রা.)-এর খিলাফাতের সময় জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, (৮4 / ০৬ 2৬ % 440 
(0 -“আল্লাহর কাসাম, “উমার (রা.)-এর মৃত্যু হয়ে গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে 
বাই“আত গ্রহণ করবো।” যেহেতু কোনো পরামর্শ ছাড়া ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে 
কাউকে খালীফা মেনে নেওয়া ইসলামী নীতির পরিপন্থী, তাই যখন উক্ত ব্যক্তির উক্তি 
সম্পর্কে উমার রো.)কে অবহিত করা হলো, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং 
সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সাকীফায়ে বানু সা'য়িদায় এক বিশেষ পরিস্থিতিতে 
হঠাৎ আবূ বাকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করে আমি তার হাতে বাই“আত করেছিলাম । এ 


৯৮. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৩৪২ 
এ হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.)গ্রযুখও বর্ণনা করেছেন। (দ্র. সাহীহুল 
বুখারী, [কিতাবুল আহকাম], হা.নং৬৬৭৮; সাহীহু মুসলিম, [কিতাবুল ইমারাতা], হা.নং: 


৩৩৯৯) 
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প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 

5 hs 055 EB KT জর্জ EIS এ! ০55 ১05 ১৮৭ & 

৬০5 ও) dS WS UG 

-“কোনো ব্যক্তি ধোকায় পড়ে এটা যেন না বলে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর 

বাই‘আত আকস্মিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল৷ সাবধান! তা অবশ্যই আকস্মিকভাবে 

সংঘটিত হয়েছিল; তবে আল্লাহ তা'আলা সে বাই“আতকে দ্রুততার অনিষ্ট থেকে 

রক্ষা করেছেন।”** 

অর্থাৎ এ পদক্ষেপ যদিও তখনকার অবস্থা ও সময়ের জন্য উপযোগী ছিল এবং 
তা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছিল; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য একে নবীর হিসেবে গ্রহণ করা যেতে 
পারে না। এরপর ‘উমার (রা.) বলেন, 5 af Po এ 001 8০৪ ০5 ৬ ৮৫ 
“তোমাদের মধ্যে আবু বাকর (রা.)-এর মতো সকলের নিকট সমাদৃত ও জনপ্রিয় কোনো 
উচ্চ মর্ষাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল না ।”১০০ অর্থাৎ এ বাই'আত যদিও আকস্মিকভাবে দ্রুতই 
সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু কার হাতে হয়েছিল? তা হয়েছিল আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.)- 
এর হাতে, যার চেয়ে খিলাফাতের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি সে সমাজে ছিল না। 

বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর বাই“আতের উক্ত তাৎক্ষণিক ঘটনা 
একটি বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। যদি এ ঘটনা না ঘটতো, তা হলে “উমার (রা.)-এর 
ভাষ্যমতে, 53 ১৫ অর্থাৎ খালীফা নির্বাচনে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো । 
তিনি এটাই মূলনীতি ধরে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন, মুসলিমদের সকলের পরামর্শ 
777 
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করে, তা হলে তা মেনে নেয়া যাবে না এবং যার নিকট বাই“আত করা হলো সেও 

খালীফা হয়ে যাবে না।”১০১ 

প্রথম দিন আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন একটি বিশেষ পরামর্শ সভায় অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল; যদিও তা হঠাৎ ও দ্রুত হয়েছিল। কিন্তু এ সময় সব দলের প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিল এবং বিনা প্রতিদ্বন্ৰিতায়ই এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় দিন 


৯৯. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে “উমার (রা.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যের সাথে তার এ কথাটিও বর্ণিত 
রয়েছে, ১১১ ০ খু! ১৬ ২-"পরামর্শ ছাড়া খিলাফাত হতে পারে না।” (ইবনু আবী 
শায়বাহ, আল-মুছাননাফ, খ.৮,পৃ.৫৭০; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং:৭১৫১, ৭১৫৪) 

১০০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদুদ), হা.নং: ৬২৩৮ 

১০১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল হুদৃাদ), হা.নং: ৬২৩৮ 
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খিলাফাত ও আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা 


মাসজিদে নাবাবীতে সাধারণ বাই“আত অনুষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখ করার মতো এমন 
কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি এ দিন বাই“আত করেননি অথবা কমপক্ষে এ নির্বাচনের 
বিরুদ্ধে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেছেন! এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খালীফা নির্বাচনের 
পর বাই“আতের দ্বারা সে নির্বাচনের প্রতি সমগ্র মুসলিমের সম্মতি প্রকাশ করা 
আবশ্যক 1১০২ 

খ. দ্বিতীয় খালীফা “উমার (রা.)-এর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্য একটি পৃথক পদ্ধতি 
অনুসৃত হয়েছে। প্রথম খালীফা আবূ বাকর (রা.) তার গোটা ইসলামী জিন্দেগী ও খালীফা 
জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারছিলেন যে, তার পর খালীফা হওয়ার 
উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে ‘উমার (রা.) অপেক্ষা দ্বিতীয় কেউ নেই। তবুও তিনি এ 
ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একা সিদ্ধান্ত দেয়াকে সমীচীন মনে করেননি । 
তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট বিজ্ঞ সাহাবীগণকে ডেকে এনে পরামর্শ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনার পর সবার মুখ থেকে পরবর্তী খালীফা হিসেবে “উমার (রা.)-এর নাম 
ওঠে আসে । এরপর আবূ বাকর (রা.) “উমার (রা.)-এর পক্ষে খিলাফাতের সুপারিশ করে 
যান। মুসলিম জনসাধারণ আবূ বাকর (রা.)-এর সুপারিশ এবং নিজেদের নিরেপক্ষ ও 
অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে উমার (রা.)কেই খালীফা নির্বাচিত করলেন এবং তার হাতে 
বাই“আত গ্রহণ করলেন। আমরা এ সম্পর্কে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, 
ইনশা'আন্লাহ ৷ 

গ. দ্বিতীয় খালীফা “উমার (রা.) যখন বুঝতে পারলেন যে, তার নিদানকাল 
ঘনিয়ে এসেছে, তিনি আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও 
পরবর্তী খালীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। এ জন্য তিনি সম্পূর্ণ নতুন 
একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে 
একটি নির্বাচনী কমিটি গ্রহণ করলেন। তাদের মধ্যে “উছমান ও “আলী (রা.)ও 
ছিলেন।১* তার দৃষ্টিতে এ ছয় জনই খিলাফাতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 
আদেশ করলেন যে, তার ওফাতের পর তিন দিনের মধ্যেই যেন এ কমিটি নিজেদের মধ্য 
থেকে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে খালীফা নির্বাচন করে। কমিটি সুষ্ঠুরূপে তার দায়িত্ব পালন 
করে এবং এ ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিমদের রায় সংগ্রহ করে । মাদীনার 
প্রতিটি ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে পুরুষদের সাথে স্ত্রী লোকদেরও মতামত জিজ্ঞেস করা 
হয়। দূরাগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিকটও রায় জিজ্ঞেস করতে ক্রটি করা হয়নি। 
১০২. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.১০৪-১০৫ 
১০৩. অপর চার জন হলেন- যুবাইর, তালহা, সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও “আবদুর রাহমান ইবনু 


“আওফ রো.) । (বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং:৩৪২৪; ইবনু সা'দ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৩৪৪) 
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এভাবে কমিটি মুসলিম নাগরিকদের সর্বাধিক রায় গ্রহণ ও নিজেদের পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনার পর সর্বসস্মতিক্রমে ‘উছমান (রা.)কে তৃতীয় খালীফা রূপে ঘোষণা করে। 
প্রথমে “আলী (রা.) তার হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেন, তারপর সর্বসাধারণ সর্বসম্মতিক্রমে 
তার হাতে বাই“আত নেন। 

ঘ. তৃতীয় খালীফা উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মাদীনায় ভয়াবহ 
অরাজকতা শুরু হয়। এখানে মিসর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরা প্রবল তাণ্ডব সৃষ্টি করে। 
তারা বুক ফুলিয়ে মাদীনার অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করছিল। তখন প্রধান প্রধান 
সাহাবীদের অধিকাংশই সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাদীনার বাইরে 
অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় “উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ক্রমাগত তিন দিন 
পর্যন্ত খালীফার পদ শুন্য থাকে। বিদ্রোহীরা “আলী (রা.)কে খালীফা হিসেবে দায়িত্ব 
গ্রহণের প্রস্তাব দেয়; কিন্তু তিনি প্রথমে এ দায়িত্ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু 
অধিকাংশ মহল থেকে যখন ক্রমাগতভাবে তার ওপর চাপ আসতে থাকে, তখন ইসলামী 
এঁক্যকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষার স্বার্থেই তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাষী 
হন এবং সাথে সাথেই সর্বসাধারণ তার হাতে বাই“আত গ্রহণ করেন। তবে কিছু সংখ্যক 
লোক তার হাতে বাই“আত গ্রহণ না করে মাদীনা থেকে শামে চলে যায়। 

যেহেতু এ নির্বাচন সুস্থ পরিবেশে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়নি এবং ‘আলী (রো.)ও 
কেবল জাতীয় এঁক্য রক্ষার খাতিরে খিলাফাতের দায়িত্ব গহণ করেছিলেন। এতে কোনো 
সন্দেহ নেই যে, সকলের না হলেও অধিকাংশ লোকের সমর্থনেই তিনি খালীফা নির্বাচিত 
হন এবং তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করা হয়। 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কর্থা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফা রাশিদূনের নিয়োগ ও 
নির্বাচনের ব্যাপারে একই ধরনের বাহ্যিক পদ্ধতি অনুসৃত না হলেও প্রতিটি পদ্ধতিতে 
জনমতকে নির্বাচনের ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই জনমতকে 
উপেক্ষা করা হয়নি। প্রথম নির্বাচন তো সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় নির্বাচন 
বিশিষ্ট বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার পর খালীফা তার স্থলাভিষিক্ত 
হিসেবে এক জনের নাম প্রস্তাব করেন এবং সঠিক ও সাধারণ মতামতের জন্য সর্বস্তরের 
মুসলিমদের সামনে তা পেশ করা হয়। তৃতীয় নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা 
হয়। অতঃপর কমিটির সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তা যাচাইয়ের জন্য সাধারণ মুসলিমদের 
মতামত গ্রহণ করা হয়। মোট কথা, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা 
স্থাপনের জন্য খিলাফাত ব্যবস্থায় নির্বাচনে জনমত কার্যকর হওয়া একান্তই অপরিহার্য। 
তবে ইসলাম এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও বাধাধরা কোনো পন্থা ঠিক করে দেয়নি। অবস্থা ও 
সময়ের উপযোগী যে কোনো নির্দোষ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে । কেননা ইসলামে 
রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যাপারে বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির বিশেষ গুরুত্ব নেই; 
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বরং এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতি ও স্পিরিট রক্ষা করাই হচ্ছে মূল কথা ।১% 

বলাই বাহুল্য যে, খালীফাগণের নির্বাচনে আত্মীয়তা কিংবা বংশমর্ধাদা কখনোই 
কোনো ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিতে পারেনি। এমন কি কোনো খালীফা তার স্থলাভিষিক্ত 
হিসেবে নিজের পুত্রের নাম উল্লেখ করা তো দূরের কথা; নিজের কোনো আত্মীয়ের নাম 
পর্যন্তও উল্লেখ করেননি ।১০৫ তা ছাড়া তাদের কেউ এ পদের জন্য প্রার্থী হননি এবং এবং 
এ পদে নিযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তাদের কেউ জনমত অনুকূলে আনার জন্য সামান্যতম 
চেষ্টাও করেননি; বরং প্রত্যেকেই নিজের পরিবর্তে অন্য কোনো যোগ্যতর ব্যক্তিকেই 
নির্বাচিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন। এক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনকালীন 
কথাবার্তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন অন্্লান হয়ে থাকবে। কোনো কোনো খালীফার 
নির্বাচনে প্রথম দিকে কিছুটা মতবিরোধ দেখা দিলেও উত্তরকালে সেই মতবিরোধ বা 
বিরোধিতার কোনো অস্তিত্ও দেখা যায়নি; বরং সকলেই অন্তর দিয়ে সে নির্বাচনকে মেনে 
নিয়েছে এবং নির্বাচিত খালীফাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে। ইসলামে খালীফা 
নির্বাচনের এ নীতি সত্যিই অতুলনীয় । 


১০৪.  মাওদুদী, ১১৯ পৃ.২২৭, ২৭২-৩, আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রো.), 
পৃ. ১০৭, আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, পৃ.৩৯ 

১০৫. ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি উমার (রা.)-এর নিকট জানতে চাইলেন 
যে, আপনি কি আপনার ছেলে “আবদুল্লাহ (রা.)কে খালীফা করে যাবেন না? এ কথা শুনে 
“উমার (রা.) ক্রুদ্ধ হন এবং বললেন, 
| Hl 0 Of bd ol dt) USE এ &। 5১015 3 181 UG 
-“আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! আল্লাহর কাসাম, তুমি এ কথা আল্লাহর ওয়াস্তে বলো 
নি। আমি কি এমন একজন লোককেই খালীফা বানিয়ে যাবো, যে নিজের স্ত্রীকেও ভালো 
মতে তালাক দিতে জানে না?” 
(ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৩৪৩১ সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৫৯) বাকরী, 
‘উমার ইবনুল থাভাব, পৃ.৩১০) 
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অধ্যায়-৬ 
আবু বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি 

ইসলামী রাষ্ট্র সার্বভৌম আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে 
পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শবাদী রাষ্ট্র । এখানে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার 
কোনো সুযোগ নেই । আল-কুর'আন ও আল-হাদীসই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আইন । 
অন্যান্য আইন এ মৌলিক আইনের অধীনে তৈরি হয়। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান এককভাবে 
রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী নন। 
তাকে দেশবাসীর প্রতিনিধিতৃশীল ব্যক্তিবর্গ বা মাজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বর্তমানের সাংবিধানিক পরিভাষা 
অনুযায়ী পাশ্চাত্য ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকও নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিকও নয়। আবার 
ধর্মতান্ত্রিক (01)900180০)ও নয়, অভিজাততান্ত্রিক (Aristocrati€)ও নয়। 
একনায়কতন্ত্রকেও এ শাসনব্যবস্থা স্বীকার করে না, গণতন্ত্রকেও অসম্মান করে না। 
অভিজাততন্ত্রের মধ্যেও গণতন্ত্র থাকে, আবার গণতন্ত্রকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে। মোট কথা, 
ইসলাম আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী কোনো বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ 
করে না। বস্তুত এটিই শ্রেষ্ঠব্যবস্থা। বর্তমান রাজনৈতিক দর্শনও এ নীতির সমর্থক। 
অবিমিশ্র রাজতন্ত্র, ডিক্টেটরশিপ বা গণতন্ত্র কোথাও নেই। কোনো তন্ত্রই যেহেতু 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং প্রত্যেক তন্ত্রেই ভালো-মন্দ দু দিকই আছে, তাই ইসলাম এমন 
একটি জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার কথা বলে, যা একদিকে এ সব তন্ত্রের সুষ্ঠু 
সমন্বয়সাধনও এবং অপরদিকে এ সব তন্ত্র থেকে পৃথকও ৷" 

এর ব্যাখ্যা এই যে, ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বাদশাহকে রব হিসেবে বা 
আল্লাহর ছায়ারপে মান্য করা হয়। যেমন প্রাচীন মিসরে ফির“আউনের যুগে 
বাদশাহদেরকে রব হিসেবে এবং মধ্যযুগে ইউরোপে বাদশাহদেরকে আল্লাহর ছায়া 
হিসেবে মেনে নেয়া হতো।২ দক্ষিণ আরবের সাবা সাম্রাজ্যেও ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 


১. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবার রা. পৃ.৩০৬ 

২. রোমানরা মনে করতো, “স্বর্গে যেমন এক ঈশ্বর, মর্তেও তেমনি এক রাজা এবং সে রাজা 
হলেন স্বয়ং রোমান সম্রাট 1” (07156517517), Iran sous les 52552777225, p. 263) 
খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 9. 4১018150172 ঘোষণা করেছিলেন, “সমস্ত শক্তির মালিক হলেন 
আল্লাহ তা'আলা । আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকার 
বাদশাহকে দান করা হয়।” 
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আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


গড়ে ওঠেছিল। সেখানের রাজাকে বলা হতো Prাies-Kin8-“যাজক রাজা’ 1০ এ দুটি 
অবস্থায় বাদশাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। তার প্রত্যেকটি আদেশ আল্লাহর 
আদেশের মতোই মান্য করা হয়। তীর অবাধ্য হওয়া দূরের কথা, কোনো ব্যক্তি তীর 
সমালোচনাও করতে পারে না। 

ইসলামে এ ধরনের ধর্মতান্ত্রিক শীসনব্যবস্থার কোনো অবকাশ নেই । বাদশাহ 
কিংবা বিচারক বা খালীফা তো দূরের কথা, স্বয়ং মা'সৃম নাবী-রাসূলও সে সকল বিধি- 
বিধানের অনুসরণ করে থাকেন, যা সাধারণ লোকদের জন্য প্রণীত। তদুপরি সাইয়িদুল 
মুরসালীন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় সকল প্রশাসনিক ও 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সার্বভৌম ক্ষমতার কল্পনা করা যায় না, তখন তার 
খালীফা সম্পর্কে তা মোটেই ধারণা করা যাবে না। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত যে 
শাসনব্যবস্থাকে ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা হয়, সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শাসন 
ব্যবস্থা কখনো ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নয়। তবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে দীনী 
শাসনব্যবস্থা । আর তা এ অর্থে যে, এ শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি- 
নিষেধ। এ শাসনব্যবস্থার অধীন যে কোনো ব্যক্তিই চাই সে বাদশাহ হোক, কিংবা 
শাসনকর্তা বা সাধারণ যে কোনো মুসলিম সকলেই আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের অঙ্গীকার করে এবং শারী“আতের বিধিনিষেধ 
মেনে চলতে বাধ্য থাকে। 

অনুরূপভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা অভিজাততান্ত্রিকও নয়, রাজতান্ত্রিকও নয়। 
কেননা এ ধরনের ব্যবস্থায় হয়তো সমাজের মর্যাদাবান লোকেরাই অথবা গোষ্ঠী বিশেষ 
সর্বসাধারণের ওপর শাসন চালায় । যেমন প্রাচীন কালে উত্তর আরবের নাবাতী, পালমীরা, 
হীরা, গাসসান, কিন্দা প্রভৃতি রাজ্য ছিল রাজতান্ত্রিক। তা ছাড়া আরবের পাশ্ববর্তী 
সাসানীয় সাম্রাজ্যেও শাসকের বংশানুক্রমিক দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নেয়া 
হতো। আর ইসলাম সমাজের লোকদের মধ্যে কোনো স্তর বিভাগ স্বীকার করে না। 
তদুপরি তার বিধান অনুযায়ী যে মুসলিম খিলাফাতের দায়িত্‌ ও কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে 
পালন করার যোগ্যতা রাখে, সে যে বংশেরই বা যে গোত্রেরই হোক না কেন তাকেই 
খিলাফাতের জন্য নির্বাচিত করা উচিত ৷ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেন, 

415০8 6 চাল 2 ৮৩৩ pf ১1) di 2741 WN 

SONS ০৫ Gf Liab 


৩. ‘আলী আসগার, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, পৃ.৩ 
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-“হে লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা নেতৃবৃন্দের কথা শুন ও তাদের 

নির্দেশ মেনে চল, যদি কোনো নাক কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের নেতা 

বানিয়ে দেয়া হয়, যে যাবত সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা 

করে।”ঃ 

ইসলামে স্বৈরতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্রের কোনো সুযোগ নেই ৷ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিবারবর্গের জন্য খিলাফাতের কোনো অসিয়্যাত করেন 
নি। খুলাফা রাশিদূনও তার এ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিলেন । ইসলামের বিধান 
অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে শারী“আতের সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ রয়েছে তা ছাড়া রাষ্ট্রের সকল 
কর্মকাণ্ড আলোচনা ও পরামর্শ করে সমাধা করতে হয় ৷ 

খুলাফা রাশিদূনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ড 
পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও শাসনকার্ 
পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তাদের একটি নিয়মিত পরিষদ ছিল। একে 
মাজলিসে শুরা (পরামর্শ পরিষদ) বলা হতো। মুহাজির ও আনসারদের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানী 
ব্যক্তিবর্গ, বেদুঈন নেতৃবৃন্দ এবং মাদীনার বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে এটি গঠিত হতো । 
মাজলিসের বৈঠক সাধারণত মাসজিদে নাবাবীতে বসতো । মাজলিসের বৈঠক ডাকার জন্য 
2০৬ 84০ বলে আহ্বান ঘোষণা করা হতো । খালীফাগণ এই পরামর্শ পরিষদের 
পরামর্শানুযায়ী শীসনকার্য পরিচালনা করতেন। সাধারণত তারা সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাদের আমলে এ ধরনের ঘটনা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, যাতে 
তারা সর্বসম্মত মত পাননি এবং এর ফলে সংখ্যাগুরু সদস্যদের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হয়েছে ।* 

এখন বাকি থাকলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মূল 
প্রেরণার দিক দিয়ে ইসলামের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক 1" কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে 

১. জনগণের মতামতের মাধ্যমে খালীফা নির্বাচিত করা হয়। বর্তমানের 


৪. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:১৬২৮; আহমাদ, আল-মুসলাদ, হা.নং: 
১৬০৫২ 

৫. বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ 
করা ওয়াজিব । তা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো সময় নিজেকে পরামর্শের উর্ধ্বে মনে 
করেন কিংবা এ ধরনের লোকদের সাথে পরামর্শ করতে প্রবৃত্ত হন, যারা পরামর্শ দানের 
উপযোগী নয়, তা হলে তাকে অপসারণ করা শারী'আতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য । “উমার (রা.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, .5)/:54 1 &! U5 ৬-"পরামর্শ ছাড়া খিলাফাত হতে পারে না।” 
(ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, খ.৮,পৃ.৫৭০; নাসাঈ, আসি-সুনানুল কুবরা, 
হা.নং:৭১৫১, ৭১৫৪) 

৬. বাজনূরী, শুরা কী শার 'ঈ হায়ছিয়্যাত, পৃ.২০৭-৮ 

৭. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৩১০ 
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ভোটের মতোই খালীফার বাই‘আত গ্রহণ করা হয়। কোনো ব্যক্তি বা 
কোনো গোত্রের একক ক্ষমতা বা শাসন অধিকার থাকে না। 

২. খালীফার যে কোনো কাজে প্রত্যেকেরই সমালোচনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। 

৩. খালীফা নিজেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন না; বরং নিজেকে 
জাতির খাদিম বলেই মনে করেন। তাই তার নিকট পৌছতে কারো 
অসুবিধা হয় না। 

৪. রাষ্ট্রের অর্থের মালিক'হয় রাষ্ট্রের জনগণ, খালীফা নয়। 

৫. রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়। 

৬. খালীফা যখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, তখন সকলের সম্মতি ও মতামত 
নিয়েই করেন।” 


খালীফা পরামর্শ গ্রহণের পর অধিকাংশের মতানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন। তবে কারো 
কারো মতে, তিনি ইচ্ছে করলে প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধেও আপন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে 
পারেন। 

কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের মতে, শূরার রায় ও সিদ্ধান্ত মেনে চলা. খালীফার ওপর 
ওয়াজিব এবং এ ধরনের কোনো ইখতিয়ার নেই যে, তাদের মতামত উপেক্ষা করে নিজের 
ব্যক্তিগত রায়কেই কার্যকর করবেন। তাদের বক্তব্য হলো- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
৮62 ৪১৮ ৮৯/১০৯-"এবং তীদের কার্যক্রম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।” 
€আল-কুর'আন, ৪২ [সূরা আশ-শৃরা]:৩৮) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ সুস্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তি বিশেষের রায়ের পরিবর্তে শূরার সিদ্ধান্ত মেনে চলা ওয়াজিব । 
রাজতন্ত্র ও খিলাফাতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, খালীফা শূরার সিদ্ধান্ত মেনে চলেন, 
অপর দিকে রাজা শুরার পাবন্দীকে জরুরী মনে করেন না। অথচ রাজাও শূরার পরামর্শ ও 
মতামত নিয়ে থাকেন; কিন্তু যখন যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করেন। আবার কখনো সকলের সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্তকেও নাকচ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে 
বিভিন্ন ভাষায় সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ব্যক্তিবিশেষের 
রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া খুলাফা 
রাশিদূন যাদের ওপর জনগণের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এমনকি তারা যদি শূরার কোনো 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতেন, জনগণ তাও স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে নিতেন। এতদসত্েও তারা শুরার 
কোনো সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেননি । আর বর্তমানে এমন শাসক খুঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি কেবল 
ব্যক্তিগত রায়ের ভিত্তিতে শূরার সিদ্ধান্তকে নাকচ করে জনগণের আস্থা টিকিয়ে রাখতে 
পারবেন। অধিকন্তু প্রবল স্বার্থপরতা ও একদেশদর্শিতার এ যুগে খালীফার হাতে শূরার সিদ্ধান্ত 
নাকচ করার ক্ষমতা প্রদান করার অর্থই হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতস্ত্রের পথ খুলে দেয়া। 
তাই খালীফার কর্তব্য হলো শুরার রায় ও সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ রূপে মেনে চলা শূরার কোনো 
সিদ্ধান্ত নাকচ করার অধিকার তার নেই। অধিকস্তু তিনি যদি শুরার সর্বসম্মত মতকে অগ্রাহ্য 
করেন, শারী'আতের দৃষ্টিতে তাকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব। (গওহর রাহমান, ইসলামী 
সিয়াসাত, পৃ.২৯২) 

আমি মনে করি, ক্ষেত্রবিশেষে যো শূরা কর্তৃক নির্ধারিতও হতে পারে, নাও হতে পারে) 
খালীফার এ ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি ইচ্ছে করলে শূরার মত ত্যাগ করে নিজের মত 
বাস্তবায়ন করবেন বা শূরার পরামর্শ ছাড়াই নিজে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে শূরার 
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উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূন 
(রা.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর মতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে তারা 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করার পরও নিজেদের রায় অনুযায়ী ‘আমাল 
করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর প্রতি অধিকাংশ সাহাবা কিরামের অসম্মতি থাকা 
সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন। তা 
ছাড়া আবূ বাকর (রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 
পরই “উসামাহ (রা.)কে আরব ও শাম সীমান্তে প্রেরণের ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবা 
কিরামের সাথে একমত হতে পারেননি । কিন্তু তিনি তাদের মতের কোনোরূপ পরওয়া 
করেননি। অনুরূপভাবে অধিকাংশ সাহাবা কিরাম রো.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারেও তাদের রায় গ্রহণ 
করেননি; বরং নিজের মতানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ।৯ 

আমি মনে করি, যে সকল ঘটনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের রায়কে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা বাহ্যত 
যদিও তার নিজের রায় বলে প্রতীয়মান হয়, মূলত তা ছিল ওহীর গোপন নির্দেশনা । 
হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ মেনে নেয়াও এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত ছিল। এগুলো যদিও 
সাহাবীগণের মনঃপূত ছিল না; তা সত্বেও তিনি ওহীর গোপন নির্দেশনায় বৃহত্তর কল্যাণ 
ও চুক্তির পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন।+” 

অনুরূপভাবে আবু বাকর রো.) উপর্যুক্ত ঘটনা দু'টিতে নিজের মতের ভিত্তিতে 
নয়; বরং কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কতিপয় সাহাবী 
প্রথম পর্যায়ে শারী“আত, অবস্থা ও সময়ের দাবি পুরো বুঝতে না পেরে দ্বিমত পোষণ 
করেছিলেন বটে; কিন্তু যখনই তিনি কুর'আন ও হাদীসের প্রমাণাদি দ্বারা তার মতের 
ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন, তখন সকল সাহাবীই তীর মতকে সমর্থন করেছিলেন ।১ “উমার 


নিকট তিনি তার অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন এবং তার মতের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ খাড়া 
করবেন, যাতে তাঁর ও শূরার সদস্যগণের মধ্যে কোনো ধরনের দূরত্ব ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি 
না হয়। যেমন আবূ বাকর (রা.) উপর্যুক্ত ঘটনা দুটিতে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে তার 
রায়ের যথার্থতা ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 

৯. সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ্‌ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর সরকার কাঠামো, পৃ.২৮০-১ 

১০. বাজনৃরী, শুরা কী শার'ঈ হায়হিয়্যাত, পৃ.১৭৬-৭ 

১১. শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত, খ.৪,পৃ.-১৯৫, সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৯ 
হে বেও ভাবো নি রিনি জে এ তর 
রাষ্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়া উচিত। বিশিষ্ট মুসলিম পণ্তিতগণ মনে করেন যে, 
রাষ্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়ার ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত দুটিকে যুক্তি 
হিসেবে দাড় করতে চেষ্টা করা মোটেই ঠিক নয়। কেননা যখনই আবূ বাকর (রা.) কুর'আন ও 
হাদীসের আলোকে তার যুক্তি ও বক্তব্য উপস্থাপন করলেন, তখন সকল সাহাবীই তার যুক্তি 
মেনে নিয়েছিলেন। এটা যদি ভেটো হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহর কিতাব ও .রাসূলের 


৪২__ আবূ বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) * ৩২৯ 
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আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


(রা.) বলেন, 
CA 4 ০৫ ৪9০ 005 5 dC ১৩ % Ld 
০ 
-“আল্লাহর কাসাম, আল্লাহ তাঁআলাই আবূ বাকর (রা.)-এর-অন্তরকে যুদ্ধের জন্য 
সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তার কথাই সঠিক ছিল ।”৯২ 
ইমাম বুখারী (রাহ.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্তকে কুর'আন ও 
সুন্নাহর নির্দেশাবলির অনুসরণের নযীর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন ।১৩ 


আধুনিক গণতন্ত্র ও শূরা ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে- 

প্রথমত : গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার আধার ও আইনের উৎস হচ্ছে জনগণ । এতে 
আল্লাহ, রাসূল, দীন, আসমানী কিতাব ও নৈতিকতাবোধের আনুগত্য জরুরী নয়; বরং 
জনগণের ইচ্ছা এবং তাদের পছন্দের আনুগত্য করাই অপরিহার্য । এ কারণে এ ব্যবস্থায় 
জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তারা সংখ্যার জোরে 
যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। অপরদিকে শুরা ব্যবস্থায় আইনের উৎস হচ্ছে কুর'আন ও 
সুন্নাহ। তাই এতে জনপ্রতিনিধিগণ সংখ্যার জোরে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কুর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী এবং ন্যায় ও 
সত্যের বাইরে তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাতকালে সাহাবীগণের তিনটি দল ছিল। একটি মুহাজিরদের, একটি আনসারদের 
এবং একটি বানু হাশিমের। কিন্তু তাদের কেউ কখনো দলের দিকে চেয়ে আপন মতামত 
পেশ করেননি; বরং কুর'আন ও সুন্নাহ এবং ন্যায় ও সত্যের দিকে চেয়েই মতামত পেশ 
করেছেন। 

দ্বিতীয়ত : গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়। গণতন্ত্রে যত 
কাজ হয়ে থাকে, তা দলকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করার জন্য হয়ে থাকে । দলের প্রতিটি 
সদস্য যে কোনো বিষয়ে দলের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকে । যদি কেউ তা না করে, তা হলে 
তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শূরাব্যবস্থায় দলের পক্ষপাতিত্বের 
কোনো ব্যাপার নেই। 


হাদীসেরই ভেটো, রাষ্ট্রপ্রধানের ভেটো নয়। আসলে এটাকে ভেটো বলাই ভ্ুুল। কেননা আবূ 
বাকর (রা.)-এর যুক্তি প্রদর্শনের পর ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবা কিরামও তার মতকেই সঠিক 
বলে স্বীকার করেছিলেন এবং নিজেদের পূর্বের মত প্রত্যাহার করেছিলেন । (মাওদৃদী, ইসলামী 
রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ.৩৬৫) 

১২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬৪, (কিতাবুল ই“তিসাম), হা.নং: ৬৭৪১; 
মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং২৯ 

১৩. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ই“তিসাম, বাব : ইকতিদা বি-সুনানি রাসূলিল্লাহ... 
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আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


তৃতীয়ত : গণতন্ত্রে সাধারণত সংখ্যাগুরুর মতের ওপরই অধিক গুরুত্বারোপ 
করা হয়। যেমন কোনো দিকে যদি একান্ন ভোট পড়ে এবং এই ভোটারদের সকলেই মূর্খ, 
স্বার্থপর ও মূল বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হয়; তবুও তাদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
পক্ষান্তরে অন্য দিকে যদি এক ভোট কম অর্থাৎ উনপঞ্চাশ ভোট পড়ে এবং ভোটারদের 
সকলেই মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয়ে থাকে; তবুও 
তাদের মতামতের কোনো মূল্য দেয়া হবে না। এ কারণে মহাকবি ইকবাল বলেছেন, 
“গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে লোকদের গণনা করা হয়; ওযন করা হয় 
না।”” অপরদিকে শূরাব্যবস্থায় এই সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব সকল ক্ষেত্রে নাও থাকতে 
পারে। তা ছাড়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘুকে দারুন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। 
এ প্রেক্ষিতে রাজনীতি বিজ্ঞানে “Tyranny of the 1781011” প্রত্যয়টি বিশেষভাবে 
প্রচলিত হয়ে আসছে। 

চতুর্থত : গণতন্ত্রের আদর্শ বা তত্ত্বীয় ধারণা এবং ব্যবহারের (practice) মধ্যে 
প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। গণতন্ত্র যে সকল আদর্শ, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, 
সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে অর্জন ও প্রয়োগের প্রয়াস চলে আসছে। অথচ আজো পূর্ণাঙ্গরূপে 
অর্জিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারণে প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানী 19016 বলেন, 
Democracy is a form of govemment that is never completely 
achieved. -“গণতন্ত্র এমন একটি সরকারব্যবস্থা, যা কখনো পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি ।”** অথচ ইসলামের আদর্শ এবং ব্যবহারের মধ্যে কোনো ধরনের গরমিল নেই। 
ইসলাম যে-সকল আদর্শ, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে 
যথাযথভাবে কার্যকর ছিল। 

এক কথায় পবিত্র কুর'আন, হাদীস ও খুলাফা রাশিদূনের কর্মকাণ্ড দ্বারা ইসলামে 
যে শাসনব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়, তা যেমন ব্যক্তিতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক নয়, তেমনি 
পুরো গণতান্ত্রিকও নয়। তবে এ কথা সত্য যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে 
মঙ্গলজনক দিকগুলো রয়েছে, ইসলামে তা আরো অধিক কার্যকর রূপে বিদ্যমান 
রয়েছে।১১ বর্তমানে ইউরোপে এবং অতঃপর সমগ্র বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সাম্যের 


১৪. নুরুদ্দীন, মহাকবি ইকবাল, পৃ. ২৩৬ 

১৫. Maciver, R.M., The web of government, p. 132. 

১৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রাহ.) ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে “ইসলামী গণশাসন' নামে 
অভিহিত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেননা এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন 
মুসলিমদেরকে একটা “সীমিত গণসার্বভৌমত্ব' (Limited popular sovereignty) দেয়া 
হয়েছে। এতে শাসন বিভাগ ও আইনসভা মুসলিম জনগণের মতানুসারে গঠিত হয়। 
প্রশাসনিক ও অন্যান্য যে সকল বিষয়ে শারী“আতে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, তা মুসলিম 
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যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, মূলত তা সপ্ত-শতকে সংঘটিত ইসলামী বিপ্রবেরই প্রলম্বিত 
ফসল। ১৯৪৮ সনে “ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস” নামের চার্টারটি 
জাতিসংঘে অনুমোদিত হয়। তাতে চিন্তা, সংবেদন আর ধর্মের ব্যাপারে প্রতিটি মানুষের 
স্বাধীনতার কথা লেখা আছে। জাতিসংঘের এ চার্টার মূলত জাতিসংঘের অবদান নয়; বরং 
এ ছিল ইসলামী বিপ্লবেরই এক অবদান, যা সংঘটিত হয়েছিল জাতিসংঘের জন্মেরও 
সহস্র বছর পূর্বে । আমরা নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকার্ষের বিস্তারিত বিবরণ পেশ 
করতে চেষ্টা করবো ইনশা’ আল্লাহ, যা থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি, সৌন্দর্যাবলি 
ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ফুটে ওঠবে। 


আবু বাকর (রা.)-এর রাষ্ট্রনীতি 

আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের সকল কর্মকাণ্ড কুর'আন ও সুন্নাহর পবিত্র 
নির্দেশনা মতো পরিচালনা করতেন। তার সামনে যখন কোনো সমস্যা দেখা দিতো, তখন 
তিনি সর্বপ্রথম এর সমাধান পবিত্র কুর"আনে অনুসন্ধান করতেন এবং সেখানে পাওয়া না 
গেলে পবিত্র হাদীসে অনুসন্ধান করতেন। যদি হাদীসেও এর সমাধান পাওয়া না যেতো, 
তা হলে তিনি মুসলিমদের সভা আহ্বান করতেন। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সং 
বিষয় সম্পর্কে কারো কোনো হাদীস স্মরণ থাকলে তিনি তা পাঠ করে শুনাতেন এবং আবূ 
বাকর রা.) শুনে খুবই সন্তুষ্ট হতেন এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন। 
যখন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারো কোনো হাদীস স্মরণ না থাকতো, তখন তিনি জ্ঞানী- 
গুণীদের পরামর্শ ডেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতেন।১, বলাই বাহুল্য যে, তিনি 
যদিও রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং সেনাপতি ও শাসনকর্তার মিলিত রূপ তাঁর মধ্যে 
ছিল, তবু কোনো সময় তিনি স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেননি। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত 
ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি পরামর্শ ছাড়া নিজে একাই কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। বর্ণিত রয়েছে 
যে, বুযাখা** নামক জায়গার লোকজন মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে 
আবু বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের অতীত 
কর্মের জন্য তাওবাহ করে। আবূ বাকর (রা.) তখন বলেন, “এখন তোমরা তোমাদের * 
অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে ময়দানে গিয়ে উট চরাতে পার। আমি লোকদের সাথে পরামর্শ 


জনগণের একমত্যের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়। (মাওদৃদী, ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ.৯৬) 

১৭. দারিমী, আস-সুনান, (আল-সুকাদ্দামাহ), হা.নং: ১৬৩ 

১৮, বুযাখাহ : বানু আসাদ গোত্রের একটি কূপের নাম । এখানে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত 
কালে ভণ্ড তুলাইহা আল-আসাদীর সাথে মুসলিমদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (হোমাভী, 
মু'জায়ুল বুলদান, খ.১,পৃ.৪০৮) 
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করার পর তোমাদের উত্তর দেবো।” অতঃপর তিনি একটি সভা ডাকলেন এবং সমগ্র 
ঘটনা সাধারণ মুসলিমদের সামনে পেশ করেন। এ সময় তাদের হাতে নিহত 
মুসলিমগণের দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ সাপেক্ষে তাদের সাথে সমঝোতার পক্ষে সকলেই 
মত প্রকাশ করেন ।১৯ | 

বস্তুত ইসলামে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতেই পরামর্শভিত্তিক জনকল্যাণমূলক 
রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার সকল কর্মতৎপরতার লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ । খালীফা হয়ে 
তিনি নিজে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেননি। জনমত ও গণরায়ের প্রতি 
তিনি সবসময় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। জনগণের শাসন- এ বৈপ্রবিক চিন্তা যা ইউরোপ 
খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুধাবন করলো, আবূ বাকর (রা.) তাদের প্রায় এগারো শ 
বছর পূর্বে তা তার খিলাফাতের উদ্বোধনী বক্তব্যেই পেশ করেছেন। এটি তার একটি 
মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তা, যে জন্য তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন। তিনি সকলের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে 
জনগণ স্বাধীনভাবে যে কোনো মত প্রকাশ করতে পারতেন এবং খালীফার যে কোনো 
কাজের সমালোচনা করতে পারতেন। উপরন্ত তিনি নিজেও বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.)- 
এর সাথে পরামর্শ করা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।২০ তিনি পরামর্শ 
সভায় বসতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের ঈমান ও চিন্তার 
আলোকে রায় পেশ করতেন। সিদ্ধান্ত কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হতো । কারো 
প্রভাব বা কারো স্বার্থ অথবা দলের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হতো না। তার দরজা সকলের জন্য উনুক্ত ছিল। তিনি কোনো প্রহরী ছাড়াই ও কোনো 
ধরনের প্রোটোকল ব্যতীত জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। যে কোনো জায়গায় যে 
কেউ তাকে নিজের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাদি জানাতে পারতেন এবং তার কাজের 
সমালোচনা করতে পারতেন। জনগণকে তাদের এ অধিকার প্রয়োগের জন্য কেবল তিনি 
অনুমতিই দেননি; বরং এর জন্য তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধও করেছেন। নিয়ে তার 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ পেশ করছি, যা থেকে তার. জনকল্যাণ সাধন 
ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 


১৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬৮১; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫১ 

২০. এ কারণে তিনি চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণকে সাধারণত মাদীনার বাইরে যেতে দিতেন 
না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং “উমার (রা.)কে “উসামাহ (রা.)-এর 
অভিযানে শামিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) জরুরী পরামর্শাদির জন্য “উমার 
€রা.)কে মাদীনায় ছেড়ে যেতে “উসামাহ (রা.)কে সম্মত করিয়েছিলেন। (খালিদ, খুলাফাউর 
রাসূল সা., পৃ.৯৪) 
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মাজলিসে শূরা 

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে যদিও “উমার (রা.)-এর খিলাফাত 
কালের মতো নিয়মতান্ত্রিক মাজলিসে শুরা গঠিত হয়নি; তথাপি তিনি সাহাবা কিরামের 
মধ্যে যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন তাদেরকে বিশেষ পরামর্শদাতা 
হিসেবে মনোনিত করেছিলেন। সাধারণত তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্যে 
তাদেরকে ডাকতেন।২ এঁতিহাসিক ইব্নু সা'দ (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর 
নিকট যখন কোনো জটিল বিষয় উপস্থিত হতো এবং সে জন্য জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শের 
প্রয়োজন হতো, তখন তিনি আনসার ও মুহাজিরদের থেকে “উমার, “উছমান, “আলী, 
“আবদুর রাহমান ইব্নু “আওফ, মুঁআয ইব্নু জাবাল, উবাঈ ইবৃনু কা'ব ও যায়িদ ইব্নু 
ছাবিত (রা.) প্রমুখকে পরামর্শের জন্যে ডাকতেন ।২২ তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাদের 
সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।২ এ মাজলিসে শূরাই ছিল আধুনিক 
“পার্লামেন্টের” পূর্বরূপ । 


জনকল্যাণমূলক প্রশাসনব্যবস্থা ও কাঠামো 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কাল ছিল 
মোট দু বছর তিন মাস দশ দিন। এ অল্পসময়টুকু ইসলামী সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়করণ এবং 
বিভিন্ন যুদ্ধ-বিখহের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদসত্বেও তিনি যথাযথভাবে 
প্রশাসনব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না; বরং 
সীমারেখা যতটুকু বেড়েছে তার রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিধিও ততো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান 
কালের সত্য ও উন্নত রাষ্ট্রের মতো আবূ বাকর (রা.) সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশ ও 
জিলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন ।১৪ 
নিম্নে তার প্রদেশসমূহ ও শাসকগণের নামের একটি বিবরণ পেশ করা হলো। 

১.  মাদীনা : এটি ছিল রাজ্যের রাজধানী । এখানে খালীফা আবূ বাকর (রা.) 

নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। 
২. মাক্কা : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন “আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.)। 


২১. তারা যদিও নির্বাচিত নন; কিন্তু তাদের সকলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। 
তদুপরি তীরা ছিলেন সে সময়ের জন্যে সর্বন্বীকৃত সৎ, উত্তম ও জ্ঞানী লোক। তারা যে-ই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন জনগণ তা স্থাচ্ছন্দ্ে মেনে নিতেন। এজন্যে তাদেরকে প্রকৃত অর্থে সে 
সময়ের জনগণের প্রতিনিধি বলা যায়। | 

২২. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২, পৃ. ৩৫০ 

২৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১৭, পৃ.১০৫ 

২৪. মা'ঈনুদ্দীন নাদাভী, সাহাবা চরিত-১, খুলাফায়ে রাশেদীন, খ.১,পৃ. ৫২; আকবরাবাদী, 
সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৩১৩ 
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১৬; 
১৭. 
১৮. 
১৯. 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই তাকে এখানে শাসক 
হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি 
এ পদে বহাল ছিলেন। 

তা'য়িফ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন “উছমান ইবনু আবিল “আস 
(রা.)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই তাকে এখানে 
শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং আবূ বাকর (রা.) তাকে বহাল রাখেন। 
সান'আ (ইয়ামান) : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মুহাজির ইবনু আবী 
উমাইয়্যাহ (রা.)। তিনি এ রাজ্য জয় করেন এবং রিদ্দা যুদ্ধ শেষে তাকে 
এ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। 

হাদরামাওত : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন যিয়াদ ইবনু লাবীদ (রা.)। 
যাবীদ ও রিমা (ইয়ামান) : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন আবু মূসা আল- 
আশ'“আরী (রা.)। 

খাওলান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ইয়ালা ইবনু আবী উমাইয়্যাহ 
(রা.)। 

আল-জুন্দ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)। 
নাজরান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন জারীর ইবনু “আবদিল্লাহ (রা.)। 


. জারাশ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন “আবদুল্লাহ ইবনু ছাওর (রো.)। 


বাহরাইন : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ‘আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)। 
ইরাক : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)। 
হিম্‌স (শাম) : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন আবূ “উবাইদাহ ইবনুল 
জাররাহ (রা.)। 

জর্ডান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)। 
দিমাশৃক : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান 
(রা.)। 

ফিলিস্তিন : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন “আমর ইবনুল “আস রো.)। 
‘উমান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন রো.)। 
ইয়ামামাহ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সালীত ইবনু কায়স (রা.)। 
দূমাতুল জান্দাল : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন “ইয়াদ ইবনু গান্ম আল- 
ফিহরী (রা.)।২৫ 


২৫.  হাররাবী, আদ-দুওয়ালুল 'আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ.৯৬-৭; সাল্লাবী, আবূ বাকর আস- 
সিদ্দীক, পৃ.১৭৯ 
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আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


প্রাদেশিক শাসকগণের দায়িতৃ-কর্তব্য 
আবু বাকর (রা.)-এর প্রাদেশিক শাসকগণ নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতেন। 


২৬. 


২৭. 


2. 


২. 


নামায প্রতিষ্ঠা ও ইমামাত, বিশেষ করে জুম'আর দিন নামাযের ইমামাত ও 
খুতবা প্রদান । 

শক্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা 
করা যেমন- সেনাবাহিনী গঠন, যোদ্ধাদের মধ্যে গানীমাত বন্টন এবং কেন্দ্রে 
এক পঞ্চমাংশ প্রেরণ, বন্দী বিনিময় ও সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি । 


৩. খালীফার পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করা । 


৭. 


৮. 


৯. 


প্রয়োজনে বহিঃরাজ্যের সাথে চুক্তি নবায়ন করা। 


. রাজ্যে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা চালানো । 


এটি শাসনকর্তাদের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। তারা বিজিত 
রাজ্যসমূহে ইসলাম প্রসার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা 
পালন করেন। উল্লেখ্য, অধিকাংশ শাসকই মাসজিদে বসে লোকদের 
কুর'আন ও দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। আবার কোথাও কোথাও 
শাসকগণ এ কাজের জন্য বিভিন্ন লোক নিয়োগ করতেন। হাদরামাওতের 
শাসনকর্তা যিয়াদ (রা.) সম্পর্কে এতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, ৮৮1 ৬৪ 
08১05 058 IS LS 1 ৮০০৬ 5%) -“যিয়াদ কর্মস্থলে সকালে 
পৌঁছেই লোকদের কুর'আন শিক্ষা দেন, যেমন তিনি ইতঃপূর্বে তা 
করতেন।”২৬ 


. অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার 


জন্য বিভিন্ন কর্মকতা ও কর্মচারী নিয়োগ করা। 

সাদাকাহ, যাকাত, “উশার, খারাজ ও জিযইয়া প্রভৃতি সংগ্রহ ও বন্টন এবং 
মালামাল আমদানী-রফতানীর ব্যবস্থাপনা ৷ 
জনসাধারণের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা। 

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রাদান। 


১০. প্রতি বছর হাজ্জে গমনকারী কাফিলার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। 
১১. অধিক বয়স্ক সৈন্যদের পেনশন এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য সাহায্যের 


ব্যবস্থা করা৷ 


১২. কৃষকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং যতটুকু সম্ভব এলাকার কৃষির উন্নতির 


চেষ্টা করা ।২৭ 


“উমরী, আল-ওয়ালায়াতু ‘আলাল বুলদান, খ.১,পৃ.৬০; সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, 
১৭৭ 
সা আবু বাকর আস-সিদ্দীক রা.) পৃ. ১৭৫-৬; আকবরাবাদী, সিচ্দীকে আকবর রা., পৃ. ৩১৯ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৩৩৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ 

যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার ওপর একটি রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা 
নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। তিনি এ 
বিষয়ে ছয়টি নীতি অবলম্বন করেন। 

এক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাসনকালে যে সব 
ব্যক্তি বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, আবূ বাকর (রা.) তাদেরকেই প্রাধান্য দেন এবং 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। কেননা তিনি বিশ্বাস 
করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাইতে সঠিক নির্বাচন 
অন্য কারো হতে পারে না। উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে আরব-শাম সীমান্তে বাহিনী 
রওয়ানা হবার সময় সকল সাহাবীই উসামার নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তিনি 
তাতে কর্ণপাত করেননি । উমার (রো.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর পদচ্যুতির 
জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, এ 40 40০ এ tf 
.১4৫। -“যে তরবারি আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে কোষ থেকে উন্মুক্ত করেছেন, 
আমি তা কোষবদ্ধ করতে পারি না।”২» রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
যুগে মান্ধায় ‘আত্তাব ইবন উসাইদ, তা'যিফে ‘উছমান ইব্‌ন আবিল “আস, সান“আয় 
মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া, হাদরামাওতে যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ এবং বাহরাইনে “আলা' 
ইব্‌ন আল-হাদরামী (রো.) গভর্ণর ছিলেন৷ আবু বাকর (রা.) তাদেরকেই স্ব স্ব পদে বহাল 
রাখেন।২৯ 

দুই. আবূ বাকর (রা.) কোনো কাজের জন্যে সেই ব্যক্তিকেই সর্বাথে নির্বাচন 
করতেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্যে থেকে 
অধিক জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষত যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে 
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন ।** 

তিন. আবূ বাকর রো.) রাষ্ট্রের যে কোনো পদে কাউকে নিয়োগ করার সময় 
কেবল তীর যোগ্যতা ও প্রতিভার দিকটিই বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। এ 
ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষের প্রতি মোটেই দৃকপাত করতেন না। 
তিনি শামের যুদ্ধে খালিদ ইবন সা“ঈদ (রা.)কে একটি দলের নেতৃত্‌ প্রদান করলে “উমার 
(রা.) এর বিরোধিতা করে বলেন, খালিদ (রা.) আপনার খিলাফাতে সন্তুষ্ট ছিল না, সে 
আপনার বিরুদ্ধে বানু হাশিমকে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) “উমার (রা.)- 


২৮. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.২০৩; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.২,পূ.৪৬৯,আল-কামিল, খ.১,পৃ. ৩৭২ 

২৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২, পৃ. ৬১৭ 

৩০.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর, পৃ. ৩১৫ 
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এর এ কথার প্রতি কোনো গুরুত্ব প্রদান করেননি; বরং খালিদ ইবন সা“ঈদ (রা.)-এর 
নিয়োগ বহাল রাখেন ।৩১ 

চার, আবূ বাকর (রা.) রাষ্ট্রের কোনো পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময় 
কোনোরূপ স্বজনপ্রীতি ও গোত্রীয় সংকীর্ণ চিন্তাকে স্থান দিতেন না। উল্লেখ্য, তিনি তার 
খিলাফাত কালে নিজের গোত্রের কোনো লোককে রাষ্ট্রীয় কোনো পদে অভিষিক্ত করেননি । 
তদুপরি তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর ও কর্মকর্তাদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার 
কঠোর নির্দেশ দিতেন। ইয়াধীদ ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা.)কে আমীর নিয়োগ করে শামে 
প্রেরণের সময় তিনি বলেন, | 

৩৬5 চা 00১9 ১০৮৮ ৮১৮৮ ০ ০৮৪ AVG NOLS ৫ 
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“হে ইয়ামীদ! তোমার আত্মীয়স্বজন রয়েছে। আমি তোমার দিক থেকে এটা 
সর্বাধিক আশঙ্কা করছি যে, তুমি তাদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে 
অগ্রাধিকার প্রদান করবে । অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ইরশাদ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে 
যদি আত্মীয়তার কারণে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে, তা হলে তার ওপর আল্লাহর 
লানাত পতিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের 
ফিদ্ইয়া ও বদলা গ্রহণ করবেন না। এমন কি তাকে জাহান্নামে দাখিল 
করবেন ।”৩২ 
পাঁচ. আবূ বাকর (রা.) রাষ্ট্রের যে কোনো পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময়, 
এমন কি কোনো ব্যক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করার ক্ষেত্রেও একাই 
কোনো সিদ্ধান্ত খহণ করতেন না; বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সাথে বিশেষ করে 
“উমার ও আলী (রা.) প্রমুখের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। যেমন- “আমর ইবনুল 
‘আস (রো.)কে যখন আবূ বাকর (রা.) বদলি করে ফিলিস্তিনের জুন্দ প্রদেশের শাসনকর্তা 
নিয়োগ করতে চাইলেন, তখন তিনি প্রথমে বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে পরামর্শ 
চাইলেন। তাদের সকলের সম্মতি পাবার পরই তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ 


৩১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৮৬ 


৩২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:২১; ইবনু “আসাকির, তারীবু দিমাশক, খ.৬৫,পৃ.২৪৬; মাঈন 
উদ্দীন নাদাতী, সাহাবা চরিত-১, খ.১, পৃ.৫৩ 
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করলেন।** তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) শাসনকর্তা নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
পছন্দকেও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করতেন। যেমন- মুহাজির ইবনু আবী 
উমাইয়্যাহ (রা.)কে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেবার সময় আবূ বাকর (রা.) তাকে 
ইখতিয়ার দান করেন যে, তিনি ইয়ামান কিংবা হাদরামাওত থেকে যে কোনো এলাকা 
বেছে নিতে পারেন। মুহাজির (রা.) ইয়ামানকে বেছে নিলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) 
তাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণ করেন ।৩ঃ 

ছয়, যে সকল লোক কোনো কারণে একবার আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে 
ফেলেছে, আবূ বাকর (রা.) তাদেরকে ক্ষমা করার পরও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বশীল পদে 
নিয়োগ করতেন না, যে যাবত না পুনরায় তাদের সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তীর পূর্ণ 
আস্থা সৃষ্টি হতো। এ কারণে তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে ইরাকের যুদ্ধে 
প্রেরণের সময় নির্দেশ দেন, একবার যারা ধর্মত্যাগ করেছে তাদেরকে যেন তিনি 
কোনোভাবেই সেনাবাহিনীতে প্রবেশের অনুমতি না দেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন আরব 
গোল্রসমূহের সংকীর্ণ গোত্রীয় অনুভূতি চাঙ্গা হতে যাচ্ছিল, তখন বিভিন্ন পদে লোক 
নিয়োগের ক্ষেত্রে তার এ স্বচ্ছ ও সঠিক পদক্ষেপের কারণে সকল সংকীর্ণ চিন্তার অবসান 
ঘটে এবং দুত সকলের মাঝে জাতীয় একমত্যের চিন্তা প্রসার লাভ করে। 


পরীক্ষামূলক নিয়োগ 

বর্তমান সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উত্তম কার্যাবলি 
সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না জন্মে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ 
দান করা হয়। স্থায়ী পদোন্নতির জন্য শর্ত হলো উত্তম কার্যাবলি। আবূ বাকর (রা.) 
ইয়াধীদ ইবন আবু সুফ্ইয়ানকে শামের যুদ্ধে যখন একটি দলের আমীর নিয়োগ করেন, 
তখন তাকে যে সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তার প্রারম্ভিক কথা ছিল- 
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“আমি তোমাকে যাচাই ও প্রশিক্ষণ দানের জন্যে গভর্ণর নিযুক্ত করলাম ৷ যদি 
তুমি উত্তম কাজ কর, তা হলে আমি তোমাকে এই পদে স্থায়ী করবো এবং 


৩৩. “উমরী, আল-ওয়ালায়াতু “আলাল বুলদান, খ.১,পৃ.৫৫; সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, 


পৃ.১৭৭ 
৩৪. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ. ৩০৫ 
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পদোন্নতিও প্রদান করবো । আর যদি অন্যায় কাজ কর, তা হলে তোমাকে 
পদচ্যুত করবো |”, 


প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা 

একটি রাষ্ট্রের সুশাসনের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো, সেখানকার প্রশাসকদের 
সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে জবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচারমূলক 
ব্যবহার না করা। আবূ বাকর (রো.) এ দুটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। 
উসামাহ রো.) বাহিনীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার সময় তিনি কামনা করেছিলেন যে, 
“উমার রো.) এ বাহিনীতে না গিয়ে খালীফার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য মাদীনায় 
অবস্থান করবেন। কিন্তু উসামাহ (ো.) যেহেতু বাহিনীপ্রধান ছিলেন, তাই তিনি “উমার 
(রা.) সম্পর্কে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে উসামাহ (রা.)কে অনুরোধ করেন, সম্ভব 
হলে যেন “উমার (রা.)কে তিনি মাদীনায় তার কাছে রেখে যান। তিনি ইচ্ছে করলে 
মুসলিমদের খালীফা হিসেবে উসামাহ (রা.) থেকে কোনো ধরনের সম্মতি না নিয়েই 
নিজের একার সিদ্ধান্ত বলে “উমার (রা.)কে তার কাছে রেখে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি 
তা করেননি। এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, উসামাহ (রা.) যখন রওয়ানা হন, তখন আবু 
বাকর রো.) তীর সাথে হেঁটে চললেন এবং জরুরী উপদেশ দিতে থাকেন। উসামাহ (রো.) 
ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন বিধায় আবূ বাকর (রা.)কে বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ে চলতে 
হচ্ছিল। উসামাহ (রা.)-এর শত অনুরোধ সত্তেও তিনি ঘোড়ায় আরোহন করেননি এবং 
উসামাহ (রা.)কেও ঘোড়া থেকে অবতরণ করতে দেননি । উপরন্ত তিনি বললেন, 

৬১০১455০৮6৫ ৪) ১৬ 8০ &। 05০ ddA 
-“আমি কিছু দূর আল্লাহর পথে হেঁটে গেলে ক্ষতি কী! আমার দু পা আল্লাহর পথে 
কিছুক্ষণের জন্য হলেও ধুলায় ধূসরিত হবে। কেননা গাষীদের প্রতিটি কদমেই 
সাত শত নেকী লেখা হয়, সাত শত মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয় এবং সাত শত 
পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।”* 


৩৫. ইবনুল আছীর, আল-কাহিল, খ.১,পৃ.৩৯০; আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর, পৃ. ৩১৭ 
৩৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৬২; যা ঈনুদ্দীন নাদাভী, সাহাবা চরিত-১, 
পৃ-৩৭; আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর, পৃ. ৩১৭ 
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এমনিভাবে ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রা.) শামের যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় তিনি 
পায়ে হেটে বহুদূর পর্যন্ত তার সাথে যান ।*' 


প্রশাসকদের প্রতি জনকল্যাণমূলক নির্দেশাবলী 

আবূ বাকর (রা.) যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্ব দিতেন কিংবা কোনো 
পদে নিয়োগ করতেন তখন তাকে ডেকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
দিতেন এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য তার কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় 'করতেন। 
যেমন- উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে গঠিত বাহিনী যখন শামের দিকে রওয়ানা হয় এবং 
কিছুদূর অগ্রসর হয়, তখন তিনি তাদেরকে থামিয়ে দশটি হিদায়াত দান করেন। 
এমনিভাবে তিনি শামের দিকে সেনা অভিযান প্রেরণ করার সময় সেনাপতি ইয়াধীদ ইবনু 
আবী সুফ্ইয়ান (রা.)কেও বিস্তারিত হিদায়াত দান করেন। 


তাকওয়া ও পবিত্রতার নির্দেশ 

আবু বাকর (রা.) পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক হিদায়াত 
প্রদান করতেন। প্রতিটি খুতবায়, প্রতিটি ফরমান ও পত্রে এবং প্রতিটি সভা ও মাহফিলেও 
তিনি তাকওয়া, বিশ্বস্ততা ও আমানাতদারীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেমন- 
“আমার ইবনু “আস (রা.) ও ওয়ালীদ ইবনু “উকবাহ (রা.)কে যখন তিনি বানু কুদা'আহর 
কাছ থেকে সাদাকাহ আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন, তখন তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা 
জানাতে গিয়ে নিম্নলিখিত হিদায়াত প্রদান করেন- 

tn 5) ০৬০৯ এ এব di ও 9 YG এআ? পুত 8 খা ও 

SHO পা এ ৮49 04০ 46 AST dil 92 00 Cd ৫ ৬০৮ 

43 ৩০৫ ৫ 1 0৮ ক এল ও ৩4 ঞো ১৬ asf lsd 

Uy ৮ 6 45%1 2:25) ১ AG 20 ৩ ঠা) 920 ১৬১৪ 

-“গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, 

আল্লাহ তার জন্য সব কিছু সহজ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রিযক প্রদান 

করেন, যা সে কল্পনাও করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা 

তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন। নিঃসন্দেহে 


৩৭. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২,পৃ.৪০৪ 
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আল্লাহভীতির উপদেশ বান্দাহদের জন্য একটি উত্তম নাসীহাত। তোমরা আল্লাহর 
এমন পথে রয়েছো, যেখানে বেশ-কম বা বাড়াবাড়ির কোনো অবকাশ নেই; বরং 
এ পথে তোমাদের দীনের স্থায়িত্ব ও খিলাফাতের নিরাপত্তার রহস্য নিহিত 
রয়েছে। সুতরাং তোমরা দুর্বলতা ও আলস্য ইখতিয়ার করো না।”*” 


কর্মকর্তাদের প্রতি নজর 

সরকারের আইন-কানুন যতোই উত্তম ও সুরচিত হোক না কেন, কর্মকর্তাদের 
প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করার ব্যবস্থা করা না হলে 
গোটা শাসনব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। আবূ বাকর (রা.) স্বভাবতই নম্র হৃদয়, 
অত্যন্ত বন্ধু বৎসল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অপরের ছোট-খাট দোষ-ক্রটি তিনি সর্বদাই ক্ষমা 
করে দিতেন। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা ও দীনী কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কোনো 
প্রকারের গাফলতি ও সামান্য ক্রটিও তিনি সহ্য করতেন না । বিস্তারিত নির্দেশ প্রদানের 
পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যত দূরেই অবস্থান করুন না কেন, আবূ বাকর (রা.) তীর কাজের 
প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কারো কোনো ক্রটি দৃষ্টিগোচর হলেই সাথে সাথে তিনি 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতেন এবং কঠোর প্রতিকার করতেন। 

ইয়ামামার আমীর মুহাজির ইবন আবূ উমাইয়্যাহ রো.) সম্পর্কে যখন জানতে 
পারেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা চালানোর অভিযোগে তিনি জনৈক মহিলার 
হাত কর্তন করেছেন এবং দাত উপড়ে ফেলেছেন তখন সাথে সাথে তাকে ভর্সনা করে 
পত্র লিখেন- 


9০4০৭ ০৬ CAS OF OF BA UG CALS এ লে এড এ এ 
) dal 95১ Laks 9 ০১6 UL ভি os TG OU ES CG 

. পা BA 05 26 ০৯৪০ ৩ ৪০০৪ 23 CIN ০! 
-“ আমার কাছে খবর পৌছেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার কারণে 
তুমি এক মহিলার হাত কর্তন করেছ এবং দাত উপড়ে ফেলেছ। এটা ঠিক হয়নি । 
কারণ সে মুসলিমদের দলভুক্ত হলে তাকে সতকাঁকরণই যথেষ্ট ছিল। আর 
যিম্মীগণতো তো শিরকে লিপ্ত হয়ে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছে। তবু আমরা 


তাদের এ রাষ্ট্রে বাস করতে দিয়েছি। এমতাবস্থায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা 
ভয়ানক কোনো অপরাধ নয় ।” 


৩৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৮৮; ইবনু “আসাকির, তারীতু দিমাশক, 
খ.২,পৃ.৭৩ 
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সর্বশেষ এটাও লিখেন যে, 1525 CAS 3 fed Li CE Cy, - 
“তোমার এই অন্যায় যেহেতু প্রথম, তাই এবারের মতো ক্ষমা করা হল। নতুবা এর জন্যে 
তোমাকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হতো ।”৯ 

আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবন ওয়ালীদকে রো.) অত্যন্ত সম্মান করতেন। 
এতদসত্ত্বেও যখন ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কাষ্যাবের সেনাপতি মাজ্জা“আ ইবৃন 
মুরারাহ দুনফী তাকে ধোকা দিয়ে স্বজাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল, আর তিনি এ 
(রা.) তার আপোষমূলক পদক্ষেপে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে লিখেন : 

9 Uf 6 5 5) পিএ ST EU এ ০০৩ মি 0 £ Sp 

. এ ৮৫৭ ৪ ০৮02 J) (৮৬ 

-“হে উম্মু খালিদের পুত্র, নিঃসন্দেহে তোমার অন্তর অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তুমি এমন 

সময়ে বিয়ের আনন্দ উপভোগ করেছো, যখন তোমার ঘরের আঙ্গিনায় বারো শ' 

মুসলিমের রক্ত শুকায়নি।”*০ 

তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী এই পত্রটি এতোই ক্রোধপূর্ণ ছিল যে, মনে হচ্ছিলো 
যেন, এ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। 

এর পর ইরাকে ফারাযের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খালিদ (রা.) আবু বাকর (রা.)- 
এর অনুমতি ব্যতীত যখন গোপনে হাজ্জে আসেন এবং আবূ বাকর (রা.) তা জানতে 
পারেন তখন তিনি তাকে সাথে সাথে নিন্দাসূচক পত্র লিখেন। এঁতিহাসিক তাবারী ও 
ইবনুল আছীরের বর্ণনা অনুযায়ী খালিদ (রা.)-এর এ অন্যায়ের কারণেই আবূ বাকর (রা.) 
তাকে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না 
ঘটে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।১ 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ 

আবূ বাকর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত খিলাফাতকাল প্রধানত আরব উপদ্বীপের 
অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, বাইরের আক্রমণ থেকে এর নিরাপত্তা বিধান এবং জাতীয় এঁক্য রক্ষার 
কাজে দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তাই “উমার (রা.)-এর মতো তার পক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
কাজকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর স্থাপন এবং 
প্রত্যেক দপ্তরের জন্য পৃথক প্রশাসক নিয়োগ এবং এর জন্য বিধি-বিধান তৈরির সুযোগ 


৩৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৫০; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা', পৃ.৮৭ 
৪০. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৯ 
৪১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৮৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২, পৃ. ৪০০ 
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হয়ে ওঠেনি । আবূ বাকর (রা.)-এর আমলেও সাধারণত রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যবস্থাপনায় 
সেই কাৰ্যপদ্ধতি ও সরলতা পাওয়া যায়, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে ছিল। বস্ত্রতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, আবূ বাকর (রা.) তাকেই বহাল 
রাখেন ও এগিয়ে নিয়ে যান। 


বিচার বিভাগ 

আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে বিচার-ফায়সালা ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের বিচার-ফায়সালার একটি প্রলম্বিত চিন্র। এ 
সময় প্রধানত কুর'আন ও হাদীসের বর্ণিত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালিত 
হতো । তবে কখনো প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞগণের নিকট পরামর্শ চাওয়া হতো । বিবদমান দু 
পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আবু বাকর (রো.) তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে 
করতেন। তিনি প্রায় বিচারকার্য নিজেই সম্পন্ন করতেন। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) 
বিশেষভাবে “উমার, “আলী, মু'আয ইবন জাবাল (রা.) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী 
থেকে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতেন।”২ কোনো কোনো রিওয়ায়াত 
থেকে জানা যায় যে, আবু বাকর (রা.)-এর শাসনামলে “উমার (রা.) প্রধান বিচারপতির 
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। 
যখন আবু বাকর (রা.) খালীফা নির্বাচিত হন, তখন “উমার (রা.) বলেন, ৫41 ঢা 
525 “আমি আপনার বিচারকের দায়িত্ব পালন করবো ।” কিন্তু এটা যেহেতু সবোর্তম 
যুগ (১, /৮) ছিল, তাই সারা বছর বিবাদ-বিসম্বাদের কোনো ঘটনাই “উমার রো.)- 
এর সামনে উপস্থাপিত হয়নি ।৪৩ 
এরতিহাসিক তাবারী ও ইবনুল আহীর রোহ.) বলেন, 

CS UG sili এ OGG ৬০] ০7 এ HD ৪০৮০) 
-“ এ বছরই (অর্থাৎ হিজরী একাদশ সনে) আবূ বাকর (রা.) “উমার (রো.)কে 


বিচারক নিয়োগ করেন এবং তার পুরো খিলাফাত পর্যন্ত তিনি (উমার) বিচারকের 
দায়িত্ব পালন করেন ।”৪৪ 


৪২. ইতিহাস গ্রন্থে এদেরকে আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে মুফতী বলা হতো। যেমন “আল্লামা 
সারাখসী (রাহ.) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম যুগে কাযীকে মুফতী বলা হতো 
এবং এরা বিচারকের কাজ করতেন। 

৪৩. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ-২,পৃ-৬১৭ 

88. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৫০; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২, পৃ. ৪২০ 
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‘উমার (রা.) স্বাধীনভাবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি 
আবু বাকর (রা.)-এর মতেরও কোনো গুরুত্ব দিতেন না। বর্ণিত আছে যে, একদিন 
আকরা' ইবন হাবিস ও 'উয়াইনা ইবন হিছন আল-ফাযারী আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিদমাতে হাযির হয়ে একটি পতিত জমি তাদেরকে প্রদান করার জন্যে আবেদন করেন। 
যেহেতু তারা উভয়ে দোদুল্যমান অন্তরের লোক ছিলেন, তাই আবূ বাকর (রা.) তাদের 
আবেদন মঞ্জুর করেন এবং এই জমির দলীল তাদের নামে লিখে দেন। তখন তারা 
খালীফার নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্যে উমার (রা.)-এর নিকট আসেন । কিন্তু “উমার 
(রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্ঘিত হয়ে নির্দেশটি তাদের হাত থেকে নিয়ে ছিড়ে ফেলেন এবং 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই যুগে তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য 
এরূপ করতেন যখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল। এখন ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে, অতএব 
তোমাদের যা খুশি করতে পারো। তখন উভয়ে সেখান থেকে সোজা আবু বাকর (রা.)- 
এর কাছে আসেন এবং বলেন, “খালীফা কি আপনি, না “উমার £ আবু বাকর (রা.) 
বলেন, “খালীফা “উমার (রা.) হতেন যদি তিনি ইচ্ছে করতেন।' ইতোমধ্যে “উমার (রা.) 
ক্রোধান্িত হয়ে সেখানে পৌছেন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 
“আপনি কিভাবে এদেরকে এ জমি দান করলেন ? এটার মালিক আপনি, না সমগ্র 
মুসলিম?' তিনি বললেন, সমগ্র মুসলিম । তখন “উমার (রা.) বললেন, “তা হলে কিভাবে 
আপনি এ দু'জনকে তা দান করলেন ? আবু বাকর (রো.) বললেন, ‘এই সময় যারা 
আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে পরামর্শ করেছি।' অবশেষে আবূ বাকর (রা.) 
স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন এবং “উমার (রা.)-এর সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন ।%৫ 
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, “উমার (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর লিখিত দলীলটি ছিড়ে 
ফেলেন। অতঃপর “উয়াইনাহ আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে অন্য একটি দলীল 
লিখে দেয়ার আবেদন করেন। তখন আবু বাকর (রা.) বলেন : . 4% 4) ১৬ ১ & 
-“আমি এমন কিছু নবায়ন করতে পারবো না, যা “উমার (রা.) রদ করে দিয়েছেন ।”৬ 

কারো কারো ধারণা হলো, “উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
করেন।” এ ধারণা স্বার্থে সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) নিজেই বিচারকের দায়িত্ ও কর্তব্য, শর্তাবলি ও নিয়ম-কানুন এবং সাক্ষীদের 
বিধি-বিধান প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। যদিও ঝগড়া-ফ্যাসাদের ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর ফায়সালাই বাস্তবায়িত হতো; কিন্তু রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার পর 
৪৫. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), খ.৩/৫, পৃ. ৫৬ 


৪৬. আৰু 'উবাইদা, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২২৭ 
৪৭. Hitti, History of the Arabs, p. ... 
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প্রতিটি এলাকায় প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি 
বিভিন্ন এলাকায় তার পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ করে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ 
প্রদান করতেন। আবূ বাকর (রা.)ও তার খিলাফাতকালে এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। 
তবে এ কথা সত্য যে, “উমার (রা.)-এর শাসনামলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ 
থেকে যেভাবে পৃথক করা হয়েছিল, আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে সেরূপ ছিল না। তখন 
বিচারক নিয়োগের পরও জনগণের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার ব্যাপারে খালীফার 
প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিজেই অনেক 
ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। “উমার (রা.)-এর আমলেই প্রত্যেক শহরেই সর্বপ্রথম 
স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন কাধী বা বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। বিচার বিভাগ প্রশাসন 
বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। আবূ বাকর (রা.)-এর 
আমলে বিভিন্ন শহরে তার নিযুক্ত শাসনকর্তাই প্রধানত বিচারকার্য আঞ্জাম দিতেন। তবে 
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকেই 
বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নিম্নে আমরা প্রথমে বিচারের ক্ষেত্রে আবু বাকর (রা.)- 
এর দৃষ্টিভঙ্গি, অতঃপর উদাহরণস্বরূপ তার কয়েকটি বিচারের বিবরণ তুলে ধরবো । 


ক.১. বিচারকের দেখা ও জানা বিচারকার্ষের জন্য যথেষ্ট নয় 

আবূ বাকর (রা.) মনে করতেন যে, বিচারকের পক্ষে তার নিজের দেখা ও জানা 
মুতাবিক ফায়সালা দেয়া সমীচীন নয়। তবে যদি তার পক্ষে সাক্ষী থাকে, তবেই তিনি 
তার নিজের দেখা ও জানা মুতাবিক ফায়সালা দিতে পারেন। তিনি বলেন, 


, 0025 Ais WL এছ ও পা ৮৮ sb ০০ 
“আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে হদ্দের উপযোগী কোনো অপরাধ করতে দেখি, তবে 


আমি তাকে শাস্তি দেবো না, যে যাবত না তার বিরুদ্ধে দু'জন সাক্ষী আমার নিকট 
সাক্ষ্য পেশ করে।”৪৮ 


ক.২. যথাসম্ভব অপরাধ উপেক্ষা করা 

যে যাবত কোনো অপরাধীর অপরাধ প্রকাশ পেতো না, ততক্ষণ আবু বাকর 
(রা.) তাকে শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতেন।. এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 


৪৮. ইবনু বাত্তাল, শারহু সাহীহিল বুখারী, (কিতাবুল আহকাম), খ.৮,পৃ.২২৯ 
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৪92 ৮৮০ A BEE ৪ 919৩ 

“তোমরা শাস্তির ব্যাপারটি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলো । কেননা যখনই আমার 

সামনে ব্যাপারটি এসে পৌছবে, তখন শাস্তি অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে ।”৪৯ 
এ কারণে মা‘ইয ইবনু মালিক (রা.) যখন তৃতীয় বারের মতো অপরাধ স্বীকার করেন 
এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তা রদ করে দেন, তখন আবূ বাকর 
(রা.) মা'ইয (রো.)কে বললেন, ৬%) ৷ 71 ৬! ১44-“যদি তুমি চতুর্থ বারের 
মতো অপরাধ স্বীকার কর, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তোমাকে শাস্তি প্রদান করবেন।”৭* তার এ কথা বলার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মা“ইয 
(রা.) চতুর্থবার অপরাধ স্বীকার না করে এবং শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু অত্যধিক 
আল্লাহভীতির কারণে মা“ইয (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর কথার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেন 
নি। ফলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। 

আশ'আস ইবনু কায়স যখন মুরতাদ্দ হিসেবে বন্দী হয়ে আসে এবং 
আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তখন আবূ বাকর (রা.) কেবল তার প্রাণই রক্ষা করেননি; 
বরং তার আবেদন অনুযায়ী তার বৈমাত্রিক বোন উম্মু ফারওয়াহ রো.)কে তার সাথে বিয়ে 
দেন। কায়স ইবনু আবী হাযিম (রা.) বলেন, যখন আশ'আসকে বন্দী করে আবু বাকর 
(রা.)-এর খিদমাতে আনা হয়, তখন তিনি তার রশি খুলে দিলেন এবং তার বোন উম্মু 
ফারওয়াহ (রো.)কে তার সাথে বিয়ে দিলেন। এরপর আশ'আস (রো.) তরবারি কোষমুক্ত 
করে উটের বাজারে গেলেন এবং সামনে কোনো উট বা উন্ত্রী দেখতেই তিনি তার পায়ের 
গোছ কেটে দিতে লাগেন। এমন সময় লোকেরা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, আশ'আস 
কুফরী করেছে। অতঃপর তিনি এক এক করে উটগুলোর গোছ কর্তনের কাজ শেষ করে 
না যাবত রত 


HEH ৮ % ৫ 5% 112 ৩৪9) ৩ COW 5 dr ৬! 
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. 09751539140 bt 
-"আল্লাহর কাসাম, আমি কুফরী করিনি। প্রকৃত ঘটনা হলো, এ ব্যক্তিটি আমার 


সাথে তার বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। যদি আমরা আমাদের দেশে অবস্থান 
করতাম, তা হলে আমাদের ওয়ালীমা এ ছাড়া ভিন্ন কিছু হতো। হে 


৪৯. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল হুদৃদ), হা.নং:৩৮০৪; নাসা'ঈ, আস-সুনান, (কিতাবু 
কাত'য়িস সারিক), হা.নং:৪৮০৩ 
৫০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদ আবী বাকর রা.), হা.নং: ৪১ 
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মাদীনাবাসীরা, এসো, উটগুলো যাবহ কর এবং খাও! হে উটের মালিকরা, এসো, 
তোমরা মূল্য নিয়ে যাও।”৭৯ 


ক.৩. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান 

কোনো ব্যক্তি যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো অপরাধ করতো এবং তা 
যদি কঠোর হতো, তা হলে আবূ বাকর (রা.) সে অপরাধ ক্ষমা করতেন না; বরং 
অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন, যাতে অন্যরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াস আল-ফুজা'আহ ইবনু “আবদিল্লাহ আস- 
সুলামী যখন দীন ইসলাম ত্যাগ করে হত্যা ও লুঠতরাজ শুরু করে দেয়, তখন আবু বাকর 
(রা.) তার সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দেন যে, তাকে যেন গ্রেফতার করে এনে আগুনে জীবন্ত 
পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।?২ 


ক.৪. ব্যক্তিগত পর্যায়ের অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন 
আবূ বাকর (রা.)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোনো 
অপরাধ সংঘটিত হতো, তা হলে তিনি তা উপেক্ষা করে যেতেন। আবূ বারযাহ (রা.) 
বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে এক ব্যক্তি মুখের ওপর তাকে খুবই 
শক্ত কথা বললো । তখন আবূ বাকর (রা.) তার ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। এক ব্যক্তি 
তখন বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনি 
আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। এটা শুনে আবু বাকর 
(রা.)-এর ক্রোধ ত্রাস পায় এবং তিনি আশ্চর্যান্থিত হয়ে বললেন, যদি আমি তোমাকে 
নির্দেশ দিতাম, তা হলে কি সত্যিই তুমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে ? অতঃপর বললেন, 
Mos ls dn ৬৩ ০ এ ৮ ক 5 dry ls 91109 2০৫ -“ধিক 
৫১. তাবারানী, আল-সব'জাস্ুল কাবীর, হা.নং:৬৪৮; আবু নু'আয়ম, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং: 
৮৮০; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৫১ 
৫২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৯১; নাদাভী, সাহাবী চরিত-১, পৃ.৫৫ 
এক্ষেত্রে এটা স্মরণ ব্যুখা উচিত যে, আবু বাকর (রা.) পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ সময় . 
ইয়াসকে এই শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু যত বড় অপরাধী হোক না কেন, তাকে জীবন্ত 
পুড়িয়ে ফেলা ইসলাম পছন্দ করে না, তাই আবূ বাকর (রা.) খই ঘটনার জন্যে সর্বদা দুঃখ 
করতেন এবং ওফাতের সময় অনুতপ্ত হয়ে বলেন, ৬9 debit ০৬০৮ 3611 si ০১৯) 
1445 CS - “যদি আমি ফুজা"আহকে আগুনে পুড়িয়ে না মারতাম; বরং করতাম! ” 


(তাবারী, ভারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৬১৯; ইবনু “আসাকির, তারীথু দিযাশক, 
খ.৩০,পৃ.৪১৮) 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৩৪৮ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


তোমাকে! আল্লাহর কাসাম, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে অভদ্র আচরণকারী ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে এরূপ আচরণ করা যাবে না অর্থাৎ হত্যা 
করা যাবে না।”৫৩ 


খ.১. ব্যভিচারের শাস্তি 

নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ব্যক্তি এক কুমারী মেয়েকে 
জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এর ফলে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। লোকজন 
ধর্ষণকারীকে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত করলে সে ব্যভিচারের কথা 
অকপটে স্বীকার করে। লোকটি বিবাহিত ছিল না। তাই আবু বাকর (রা.)-এর নির্দেশ 
মতো লোকটিকে বেত্রাঘাত করা.হলো। এরপর তাকে মাদীনা থেকে ফাদাকে নির্বাসনে 
পাঠানো হয়।৫? অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, মেয়েটিকে যেহেতু জোর করেই ব্যভিচার করা 
হয়েছিল, তাই আবু বাকর (রা.) তাকে বেত্রাঘাতও করেননি এবং নির্বাসনেও পাঠাননি। 
উপরন্ত, লোকটিকে তার সাথে বিয়ে দেন এবং তার ঘরে ওঠিয়ে দেন।৭ একবার আবু 
বাকর (রো.)কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলার সাথে যিনা করার 
পরে তার সাথে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, তা হলে হুকম কী? আবূ বাকর (রা.) উত্তর 
দিলেন, 

IE এত ৬ MIA ১ ৩ Fadl Hf ৮ 
-“তার এ কাজের জন্য বিয়ে করার চেয়ে ভালো কোনো তাওবা নেই । দু'জনেই 
অপকর্ম থেকে বের হয়ে বিয়েতে যোগ দিল ।”৫৬ 


খ.২. কিসাস গ্রহণ 

মাজিদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মাক্কা শারীফে এক ব্যক্তির 
সাথে আমার ঝগড়া বাধে । এ সময় সে কামড় দিয়ে আমার কানের কিয়দংশ কেটে নেয় 
অথবা আমি কামড় দিয়ে তার কানের কিয়দংশ কেটে নিই (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, 
মাজেদা এ দু'টি কথার কোনো একটি কথা বলেছে)। এরপর যখন আবু বাকর (রা.) 
হাজ্জ করতে মাক্কায় আসলেন, তখন আমাদের ব্যাপারটি তার নিকট উত্থাপিত হলো । এ 
সময় আবূ বাকর রো.) ‘উমার রো.)কে বললেন, “দেখ, আঘাতটি কিসাস গ্রহণের 


৫৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৫৮ 
৫৪. মালিক, আল-মুওয়াতা, (কিতাবুল হুদুদ), হা.নং:১৩০০ 

৫৫. “আবদুর রাষযাক, আল-মুছারাফ, হা.নং:১২৭৯৬ 

৫৬. আবদুর রাযযাক, আল-মুহানাফ, হা.নং:১২৭৯৫ 
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পর্যায়ের পৌছেছে কি না? যদি কিসাস গ্রহণের পর্যায়ে পৌছে থাকে, তা হলে অবশ্যই 
আক্রমণকারী থেকে কিসাস গ্রহণের ব্যবস্থা কর।” “উমার (রো.) ক্ষতস্থানটি ভালোভাবে 
নিরীক্ষণ করে বললেন, “হ্যা, অবস্থা কিসাস গ্রহণের মাত্রায় পৌছেছে (অর্থাৎ অভিযুক্ত 
ব্যক্তির কান কেটে দিতে হবে)। তোমরা একজন নাপিত ডেকে আনো ।” “উমার (রা.) 
নাপিতের কথা বলতেই মাজেদা বললেন : শুনে রাখুন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, 
Ee 25) 42 ৩ &। 5১৩ ১57 694৬ se ০৫০৮5 
We 90 9০৬০ এ 
-“আমি আমার খালাকে একজন গোলাম দান করেছিলাম । আমি আশা করি যে, 
আল্লাহ তা'আলা এ গোলামের মধ্যে তাকে বারকাত দেবেন। আমি তাকে নিষেধ 
করেছিলাম, তিনি যেন তাকে (গোলামটিকে) নাপিত কিংবা কসাই বা 
স্বর্ণকাররূপে গড়ে না তোলেন ।”৫+ 


খ.৩. বিধিবদ্ধ উপায়ে আক্রমণ প্রতিহত করণ 

কোনো ব্যক্তি যদি কারো ওপর আক্রমণ করে, তা হলে যতটুকু সম্ভব বিধিবদ্ধ 
উপায়ে তা প্রতিহত করতে কোনো দোষ নেই। এ অবস্থায় আক্রমণকারী নিজে আক্রান্ত 
হলে প্রতিহতকারীর ওপর কোনোরূপ শাস্তি বর্তাবে না। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে 
এক ব্যক্তি অপর এক জনের হাতে কামড় দেয়। এ সময় আক্রান্ত লোকটি আক্রমণকারীর 
দাত ফেলে দেয়। আবু বাকর (রা.) এর জন্য প্রতিহতকারীকে কোনোরূপ শাস্তি দিলেন 
না।*” 


মন্ত্রণালয় 

এ যুগে প্রশাসনের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী যদিও মন্ত্রীত্বের পদ ছিল না; কিন্তু 
মন্ত্রীত্বের যে দায়িত্ব রয়েছে তা কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর ন্যস্ত ছিল। “উমার (রা.) 
ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর বিশেষ উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে প্রধান সহায়ক। 
বিচারের দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। আবু বাকর (রা.) তাকে মাদীনায় নিজের সাথে 
রাখতেন বাইরে খুব একটা যেতে দিতেন না.। আমীনুল উম্মাত আবূ “উবাইদাহ ইবনুল 
জাররাহ (রা.)-এর ওপর অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যায়িদ ইবনু ছাবিত রো.) 


৫৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু “উমার রা.), হা.নং:৯৮ 


৫৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ইজারাহ), হা.নং ২১০৫; ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছানাক, 
খ.৬,পৃ.৩৮৭ 
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ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর একান্ত সচিব । তিনি রাষ্ট্রের যাবতীয় চিঠিপত্র লিখতেন ও 
প্রেরণ করতেন। তা ছাড়া কখনো ‘উছমান (রা.) ও “আলী (রা.)ও এ দায়িত্ব পালন 
করতেন ।** 


স্বাধীন ফাতওয়া বিভাগ 

ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্রেষণের গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য সম্পাদনের জন্য আবূ বাকর (রা.) একটি ফাতওয়ার দফতর স্থাপন করেন। দীনী 
“ইলম ও ইজতিহাদের জন্য সুখ্যাত “উমার (রা.), “উসমান (রা.), “আবদুর রহমান ইবন 
“আওফ (রা.), “আলী রো.), মু'আয ইবন জাবাল রো.), উবাই ইবন কাব, যায়িদ ইবন 
ছাবিত (রা.) এবং “আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবা কিরামকে এ দফতরের 
দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কয়জন ব্যতীত অন্য কারো ফাতওয়া দানের অনুমতি ছিল না ।৬ 


নিরাপত্তা বিভাগ 

খালীফার প্রধান দায়িত হচ্ছে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা এবং 
তাদের “ইয্যাত-আৰু রক্ষা করা। তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা ও 
নিরাপত্তা বিধানের জন্যে পুলিশ বিভাগের মতো পৃথক কোনো.বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃত 
পক্ষে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজনও ছিল না। তাই তিনি কোনো পুলিশ বাহিনী অথবা 
কোনো প্রহরী দল গঠন করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 
যেরূপ ছিল, তিনি ঠিক সে ব্যবস্থাই বহাল রাখেন। অবশ্য তিনি “আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
(রা.)কে প্রহরার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর যখনই কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, 
তখন সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা পাঠিয়ে পরিস্থিতি মুকাবিলা করা হতো। 

দেশে শাত্তি-শৃঙ্লা রক্ষা এবং রাজপথগুলোকে চলাচলের জন্যে নিরাপদ রাখার 
প্রতি তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। শান্তি-শৃঙ্খলার পথে বাধাসৃষ্টিকারীকে তিনি 
কঠোর হস্তে দমন করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াস আল-ফুজা"আহ 
ইবনু “আবদিল্লাহ আস-সালামী একজন বিখ্যাত ডাকাত ছিল। সমগ্র দেশে সে এক সন্ত্রাস 
কায়েম করে রেখেছিল। আবূ বাকর (রা.) তারিফা বিন আজরফকে পাঠিয়ে তাকে 
সুকৌশলে গ্রেপ্তার করেন এবং অপরাধীকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।৬১ 


৫৯. আবু মাজলীল, ফিত-তারীখিল ইসলামী, পৃ.২১৮; সাল্লাবী, আবু বাকর আস-সিদ্দীক রা., 
পৃ.১৬১ 
৬০.  ইয়া'কুবী, আত-তারীখ, খ.২,পৃ.১৫৭) মা'ঈনুদ্দীন নাদাভী, সাহাবা চরিত-১, খ.১,পৃ. ৬১ 
৬১. তাবারী, কিতাবুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৯১; নাদাতী, সাহাবী চারিত-১, পৃ.৫৫ 
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যিম্দী নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 

অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আনুগত্য মেনে নেয়ার পর তাদের 
মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য । তারা 
জান-মাল-‘ইযযাত-আক্রুর নিরাপত্তা লাভ করবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ও ধর্ম-কর্ম 
পালন করবে । সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকরা যে সকল নাগরিক অধিকার 
ভোগ করে, অমুসলিমরাও একইরূপ নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে 
সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্রে তাদের সকল অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আবূ বাকর 
(রা.) এ সব অধিকার শুধু বহালই রাখেননি; বরং তার খিলাফাতের মোহর ও স্বাক্ষর ছারা 
এ চুক্তিপত্রটি সত্যায়িত করেন। তার শাসনামলে যে সব রাজ্য ইসলামী রাষ্ট্রের 
শাসনাধীনে এসেছিল, তিনি এ সব রাজ্যের অমুসলিমদের জন্যে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল 
অধিকারই বলবৎ রাখেন। হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ভাষা নিয়রূপ- 

“তাদের খানকাহ ও গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর 

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে 

সেগুলোও নষ্ট করা হবে না। নাকুস ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর 

উৎসবের সময় ক্রুশ মিছিল বের করার ওপরও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা 

হবে না।”১২ 

“উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম অভিমুখে অভিযান প্রেরণের সময় তার প্রতি 
আবূ বাকর (রা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত এই ছিল যে, 
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-“যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকের সাক্ষাতও হবে, যারা তাদের 

জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তোমরা তাদের 

অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে ।”৬৩ 

দুনিয়ার কোনো ব্যবস্থায় এ জাতীয় সমানাধিকার ও ন্যায় ব্যবহারের নজীর নেই। 
সিরিয়া বিজয়ের পনের বছর পর একজন নাস্তুরী পাদ্রী মন্তব্য করেছেন, “এই আরব 
জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তা“আলা রাজ্য প্রদান করেছেন, আমাদের মালিক হয়ে গেছেন, 
তারা কখনো খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিরূপ আচরণ করেননি; বরং আমাদের ধর্মের হিফাযাত 


৬২. আবু ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, ... 
৬৩. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৬২ 
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করেন, আমাদের পাদ্রী ও মহাপুরুষদের সম্মান করেন এবং আমাদের গির্জা ও 
উপাসনালয়ের জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।”৯৪ 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.) ছিলেন 
ইসলামী খিলাফাতের একজন সফল রূপকার। তার আমলে শাসনব্যবস্থা কোনো 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেনি সত্যি ; কিন্তু তার কঠোর শাসননীতি ও কল্যাণমূলক 
কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে একদিকে যেমন দীন ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তা 
ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষা পেয়েছিল, তেমনি মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল 
লোকই যথার্থভাবে তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার ভোগ করেছিল। পৃথিবীতে এমন 
কোনো শাসক বা দিশ্বিজয়ী আছেন কি, যিনি পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিয়েছেন, অথচ না 
তার মাথার ওপর ছিল স্বর্ণ মুকুট, না ছিল তার কোনো বিরাট সাম্রাজ্য! তিনি একেবারে 
সাধারণ লোকের মতো থাকতেন। একজন সাধারণ লোক প্রকাশ্যে তার নিকট গমন 
করতে পারতো, প্রকাশ্যে ও জনসমাবেশে তাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারতো । এরূপ 
গণতন্ত্র ও সাম্য, বিনয় ও ভদ্রতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও কি দৃষ্টিগোচর হয়? 
“উমার (রা.) তার খিলাফাতকালে যে গণতন্ত্র ও সাম্যের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা এ 
যুগের জন্যে ছিল অদ্বিতীয়; কিন্তু আবু বাকর (রা.)-এর নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা ও ওঁদার্য 
দেখে স্বয়ং “উমার রো.) বলেন, 5454 :৬ + ০2 ১ -আপনি আপনার পরবর্তীদের 
জন্যে বড় বিপদ সৃষ্টি করেছেন।” অর্থাৎ আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা কারো পক্ষেই 
সম্ভব নয়। 


অর্থ ও ভূমিব্যবস্তা 
বাইতুলমাল প্রতিষ্ঠা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে পৃথক অর্থ বিভাগ 
কায়েম করা হয়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে যা যা আয় হতো, তা সাথে সাথেই উপযুক্ত 
প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো। আবার প্রয়োজন হলে মুসলিমদের নিকট 
থেকে চেয়ে নেয়া হতো। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকালেও এঁ ব্যবস্থাই বলবৎ 
থাকে।* অবশ্য তার খিলাফাতের শেষাংশে তিনি একটি সাধারণ বাইতুল মাল 


৬৪. হাবীবুল্লাহ, হ্য়ুরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী, পৃ. ২৮১ 

৬৫. সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩১ 
এঁতিহাসকি ইবনু সাদ (রাহ.) সাহল ইবন আবূ খাইছামাহ (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথমে 
সুন্হে আবু বাকর (রা.)-এর কোষাগার ছিল। তবে তার কোনো পাহারাদার ছিল না। একবার 
জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোষাগার সংরক্ষণ করার জন্যে কোনো 
পাহারাদার নিযুক্ত করলেন না কেন ? তিনি জবাবে বললেন, এ জন্য একটি মাত্র তালাই 
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(কোষাগার) প্রতিষ্ঠা করেন।** তিনি এর সকল ব্যবস্থাপনা আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর 
ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি বাইতুল মালের আমদানী ও ব্যয়ের হিসেব রাখতেন এবং এর 
রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তবে এ তহবিলে কখনো মোটা অংকের কোনো অর্থ জমা হয়নি। 

আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর “উমার (রা.), ‘আবদুর রহমান ইবন 
“আওফ (রা.), “উসমান (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীকে সাথে নিয়ে বাইতুলমালের হিসাব 
পরীক্ষা করে মাত্র এক দীনার পেয়েছিলেন, তাও আবার থলে থেকে পড়ে যাওয়ার 
কারণে। উপস্থিত জনতা খুশি হয়ে বললেন, 144 ঘাঁ & ৮৮) -“ আল্লাহ তা'আলা আবূ 
বাকর (রা.)-এর প্রতি দয়া করুন ।"*' বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ আবূ “উবাইদাহ (রা.)- 
এর নিকট জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আবূ বাকর 
(রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত সময়ে বাইতুল মালে দু'লাখ দীনার জমা হয়েছিল।৬” আবূ বাকর 
(রা.) সকল অর্থই জনগণের কল্যাণার্থে খরচ করে দেন। সরকারী কোষাগারে তা সঞ্চিত 
করে রেখে জনগণকে কষ্ট দেননি । 


বাইতুল মালের আয়ের উৎস 

ক. দান 

মুসলিমগণের, বিশেষ করে আনসারগণের নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী দানই 
ছিল মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান আর্থিক উৎস। যুদ্ধাভিানের আগে অথবা অভিযান 


যথেষ্ট । তাতে যে সকল অর্থকড়ি থাকত তা তিনি বিতরণ করতে করতে খালি করে ফেলতেন। 
এরপর যখন তিনি মাদীনায় চলে আসেন, তখন তিনি কোষাগারটি নিজের ঘরেই নিয়ে 
আসেন। যখনই তার কাছে কোনো মাল আসতো, তখন তিনি সকলের মাঝে তা সমানহারে 
বন্টন করে দিতেন। কখনো কোনো কোনো মাল দিয়ে উ্ট্, ঘোড়া ও অন্ত্র-শস্ত্র কিনে আল্লাহর 
রাস্তায় ওয়াকফ করে দিতেন। আবার কখনো কিছু চাদর কিনে বিধবাদের মাঝে বন্টন করে 
দিতেন। ইবনুল আহীরও রিওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন । (ইবনুল আছীর, আল- 
কামিল, খ. ২, পৃ. ৪২২) 

৬৬. অনেকের মতানুযায়ী ‘উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম মাদীনায় নিয়মতান্ত্রিক বাইতুলমাল প্রতিষ্ঠা 
করে৷ ডিন ভারা হন জারা রোটতে নার কোর বা রাস ইন 
“উবাইদ আল-কারী ও মু'আইকীব ইবনু আবী ফাতিমা (রা.)কে তার সহকারী নিযুক্ত করেন। 
(সুযূতী, তারীবুল খুলাফা, পৃ.৩১; আল-বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, পৃ.২৭২-২৭৪; Siddiqi, 
Origin and Development of Muslim 17512111075 , p. 57) 

৬৭. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২, পৃ. ৪২২; মা'ঈনুদ্দীন নাদাভী, সাহাবা চরিত-১, পৃ.৬৫ 


নাদাতীর বর্ণনায় দীনারের পরিবর্তে কথা উল্লেখ রয়েছে। সুযৃতীর বর্ণনায় দেখা যায় 
যে, তাঁরা বাইতুলমালে কোনো কিছুই পাননি। না একুটি দীনার, না একটি দিরহাম । (সুযুতী, 
তারীখুল খুলাফা, ৩১) 


৬৮. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২, পৃ. ১৫১ 
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চলাকালে দানশীল মুসলিমগণ সব সময়েই রাষ্ট্রের কোষাগারে দান করতেন । বস্তুত যখনই 
প্রয়োজন হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খালীফাগণ সাহায্য 
চাইতেন এবং মুসলিমগণ স্বেচ্ছায় দান করতেন; তবে কারো কাছ: থেকে 
বাধ্যতামূলকভাবে কিছু আদায় করা হতো না । 

খ. যাকাত 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থ-সম্পদ ও জন্তুর জন্য পৃথক 
পৃথক যাকাতের হার নির্ধারণ করেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের নিকট 
পাঠানোর উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত ফরমানও এ জন্য তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তা 
প্রশাসকগণের নিকট পাঠানোর পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) এটা কার্যকর করেন এবং ফরমানের 
অনুলিপি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারীদের নিকট প্রেরণ করেন।৯ 
“আবদুল্লাহ ইবনু আনাস (ো.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) .আনাস 
(রা.)কে বাহরাইনে যাকাত আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করার সময় একটি লিপি দেন, 
যার ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মোহর অঙ্কিত ছিল। আনাস 
(রা.) সেটা খুলে দেখতে পান যে, তাতে জীবজস্তর যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান 
রয়েছে ।"* 

গ. “উশর 

ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে “উশর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের মালিকানাধীন জমিতে খাল-নদী ও বৃষ্টির পানিতে 
উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের একভাগ 
যাকাত হিসেবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।”* রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর এ নির্দেশ মতো আবূ বাকর (রা.) সরকারী ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের জমি 
থেকে “উশর আদায় করতেন। | 

ঘ. খারাজ (ভূমি-রাজস্ব) 

খারাজ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় উৎস। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে এটি চালু ছিল না। সর্বপ্রথম 
“উমার রো.) রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও সামষ্টিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এ খারাজ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন। ইরাক, শামসহ অধিকৃত দেশগুলোর যাবতীয় চাষাবাদযোগ্য জমি তিনি 


৬৯. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৫৭০ 

৭০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুষ যাকাত), হা.নং:১৩৬২; আবূ দাউদ, আস-সুলান, (কিতাবুয 
যাকাত), হা.নং:১৫৬৯ 

৭১. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুষ যাকাত), হা.নং:১৬৩০ 
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মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন না করে পূর্বতন মালিকদের ভোগ-দখলে রেখে দেন এবং 
তাদের নিকট থেকে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন- এক তৃতীয়াংশ বা এক 
চতুর্থাংশ) রাজস্ব বাবদ আদায় করে নেয়া হতো। আর রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তিনি 
সৈন্যদের ভাতার ব্যবস্থা করেন। | 

ঙ. জিয্ইয়া” (নিরাপত্তা কর) 

ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধ করতে সক্ষম অমুসলিম লোকদের নিকট থেকে দেশ রক্ষার 
দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্তি দানের বিনিময় হিসেবে প্রতি বছর যে অর্থ আদায় করা হয় 
তাকে জিয্ইয়া বলা হয়। অতএব যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় বা যুদ্ধে কোনোরূপ অংশ 
গ্রহণ করে না যেমন- শিশু-কিশোর, নারী, পাগল, দাস-দাসী, প্রতিবন্ধী, উপাসনালয়ের 
সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষু "* অতি বয়োবৃদ্ধ এবং বছরের বেশির ভাগ সময় রোগে কেটে যায় 
এমন রোগীকে জিয্ইয়া দিতে হয় না।** অধিকন্তু যদি ইসলামী সরকার তাদের জান- 
মাল-ইয্যাত-আক্রুর নিরাপত্তা দিতে না পারে, তা হলে তাদের থেকে কোনোরূপ 
জিয্ইয়া আদায় করা হয় না। বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়ারমূকের যুদ্ধে যখন রোমানরা 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলিমরা শামের সকল বিজিত 
এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন 
আবু “উবাইদাহ (রো.) নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যে সব 
জিয্ইয়া ও খারাজ অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও 
এবং বলো যে, “ এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের 
রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি।” এ নির্দেশ মুতাবিক সকল 
সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন।" এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া 
বর্ণনা. করে এতিহাসিক বালাযূরী (রাহ.) লিখেছেন, মুসলিম সেনাপতিগণ যখন শামের 
হিম্‌স নগরীতে জিয্ইয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা সমস্বরে বলে 
ওঠে, 


৭২. ‘জিয্ইয়া' (&7৯1) শব্দটি 17৯) থেকে গৃহীত। এর মূল অর্থ বিনিময়, প্রতিদান। যেহেতু 
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করে, তাই এর বিনিময় হিসেবে 
তাদের ওপর আরোপিত করকে 'জিয্ইয়া' বলা হয়। (মাওয়াদী, আল-আহকামুস 
এ আহকায়ু আহলিয যিম্মাহ, পৃ.৯) 

৭৩. হানাফীগণের মতে- উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী ও. ভিক্ষু কর্মক্ষম হলে তাদের ওপর 
জিয্ইয়া প্রদান বাধ্যতামূলক হবে । (আল-কাসানী, বাদা'ই, খ.৭,পৃ. ১১১) 

৭৪. আল-কাসানী, বাদা'ই, খ.৭,পৃ. ১১১; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৯ পৃ.২৭০-৩, ইবনু 
নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫.পৃ. ১২০-১ 

৭৫. আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১১ 
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ASS এ pls 2৫2 ( ভ ও তলা ১ জি 

-“ইতঃপূর্বে যে যুলম-অত্যাচারে আমরা নিম্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় 

তোমাদের শাসন ও ন্যায়-বিচারকে আমরা বেশি পছন্দ করি। এখন আমরা 

তোমাদের গভর্ণরের সাথে মিলে যুদ্ধ করে হিরাক্লিয়াসের বাহিনীকে দমন 

করবো।” 
সেখানকার ইয়াহুদীরা বলে ওঠে, .34859 ০4 ঠা 01 4295 089৯ 05৬ 4৯০৫ ৫৮ 
আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোন অবস্থাতেই হিরাক্রিয়াসের গভর্ণর 
আমাদের কোনো শহরেই ঢুকতে পারবে না।”৭৬ 

জিয্ইয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী নিধারণ করা হয়। যারা 
স্বচ্ছল তাদের কাছ থেকে বেশি, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু কম এবং যারা 
দরিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হয়। আর যার উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা নেই 
অথবা যে অন্যের দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিয্ইয়া ক্ষমা করে 
দেয়া হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, জিয্ইয়ার কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত নেই ৷ 
সরকার তাদের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে যে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। 
তবে তা অবশ্যই এভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা তা সহজে আদায় করতে 
পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে এর 
পরিমাণ পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত ছিল না; বরং যার কাছ থেকে যতটুকু সহজভাবে নেয়া 
সম্ভব ছিল, তা-ই গ্রহণ করা হতো। যতটুকু জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাত কালে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) হীরাবাসীদের নিকট থেকে বাৎসরিক দশ 
দিরহাম হিসেবে জিযইয়া আদায় করেন এবং তা মাদীনায় প্রেরণ করেন।৭* 

বলাই বাহুল্য, যে সব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্রের শিকার ও পরের ওপর নির্ভর 
করে চলে, তাদের জিয্ইয়া তো মা'ফ করে দেয়া হয়, উপরস্ত বাইতুল মাল থেকে জ্জদের 
জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ দেয়া হয়।৮ আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে জিযইয়ার হার 
ছিল নিতান্তই কম। আবার তাও শুধু সামর্থ্যবান লোকদের ওপর ধার্য হতো। তাই তার 
শাসনামলে হীরার সাত হাজার অমুসলিম বাসিন্দার মধ্যে এক হাজার অধিবাসীকেই 
জিযইয়া থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছিল। হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে আবূ 
বাকর (রা.) এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, 


৭৬. আল-বালাযূরী, ফুতুহুল বুলদান, খ.১,পৃ.১৬২ 
৭৭. আবূ “উবাইদাহ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ.২৭ 
৭৮. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৯ পৃ.২৭২ 
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৩৬ ON 9 od 2 BT Riot yf aah ১ ০৬০ ৮০ পা 
০৮35 i ৮৮ 4৩ jad 5১ hl 3০25 084 
. 2851 FEY 27240 0258 ৫ ০4৫ 9 ১1:41 Ju 
“যদি কোন অমুসলিম বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, অথবা কোন বিপদে পতিত হয় 
অথবা কোন সম্পদশালী এমনভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার গোত্রের লোকেরা 
তাকে সাহায্য করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাকে জিযইয়া থেকে অব্যাহতি দিতে 
হবে। উপরন্ত্র মুসলিমদের বাইতুলমাল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে 
হবে, যতদিন সে মাদীনায় বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করবে ।””* 
পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ পক্ষপাতহীন প্রজাপালন ও উদার আচরণের কোনো দৃষ্টান্ত 
খুঁজে পাওয়া যায় কি? 
চুক্তিপত্রে এ কথাও লিপিবদ্ধ ছিল যে, 
0০ ot 0 ০০৭) SY “ 19 02452010516 OW 
সি] 
-“এ সকল লোক যদি মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তা হলে তাদেরকে 
সাহায্য দেওয়া হবে। এ সাহায্যের ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়োজন তা বাইতুল মাল 
থেকে বহন করা হবে।” 
বর্ণিত রয়েছে যে, “উমার (রা.) জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার 
কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, “ কী আর করবো, জিযৃইয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে 
করছি।” এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তার জিযৃইয়া মাফ করে দিলেন এবং তার ভরণ 
পোষণের জন্য মাসিক, বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি বাইতুল মালের কর্মকর্তাকে 
লিখলেন, . (1 ৬ 4০০ ৪ এ UT 0 58 -” আল্লাহর কসম, এটা 
কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে 
অপর়ীন করবো ।”৮০ ূ 
উল্লেখ্য, স্থানীয় সর্দার বা শাসকরা যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, তারা নিজ 
নিজ এলাকায় অমুসলিম নাগরিকদের থেকে জিযইয়া আদায়ের দায়িত্বে থাকতো এবং 
তারা জিযইয়া সংগ্রহ করে এ এলাকার নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসক কিংবা জাবি (রাজস্ব 
সংগ্রাহক)কে দিতো, তারা সকল সংগৃহীত কর নিয়ে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌছে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর পর আবু বাকর (রা.)ও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন। 


৭৯, আবৃ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৪৪ 
৮০. আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৩৬; আবূ “উবাইদাহ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ.১৬২ 
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চ. শুধ 

মুসলিমদের ওপর যেমন বৎসরে একবার তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা 
বাধ্যতামূলক, তেমনি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ওপরও বৎসরে একবার তাদের 
বাণিজ্য পণ্যের শুল্ক প্রদান করা বাধ্যতামূলক । তবে এ শুল্ক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) আদায় করেছিলেন তেমন কোনো তথ্য 
পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় যে, সর্বপ্রথম “উমার (রা.) এ শুন্ধ আরোপ করেন। 
তিনি দেখতে পেলেন যে, মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন বিদেশে নিজেদের পণ্য রফতানি 
করেন, তখন তাদের নিকট থেকে সে দেশে নির্দিষ্ট হারে শুন্ধ আদায় করা হয়। তাই তিনি 
ইসলামী রাজ্যে অমুসলিমদের আমদানিকৃত পণ্যের ওপরও একই হারে শুল্ক আদায় করার 
নির্দেশ দান করেন।”১ 


ছ. জমি ইজারা 

বাইতুল মালের আয়ের অপর একটি মাধ্যম হলো জমি-ইজারা। আবূ বাকর 
(রা.) তার খিলাফাতকালে রাষ্ট্রের মালিনাধীন কোনো কোনো জমি উৎপন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট 
অংশ বাইতুল মালে জমাদানের শর্তে ইজারা দিতেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় জমি ইজারা 
দানের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যথা- ১. ভূমির কোনো একটি অংশ কোনোরূপ 
কারবারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে এ শর্তে প্রদান করা যে, এ কারবারের লভ্যাংশের একটি 
নির্ধারিত অংশ সে বাইতুল মালে জমাদান করবে । যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বানু মুত'আন গোত্রের হিলাল নামের এক ব্যক্তিকে মৌমাছির চাষের জন্য 
সালাবাহ নামক এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা উৎপন্ন মধুর এক দশমাংশ বাইতুল যালে প্রদান 
করার শর্তে ইজারা দেন।”ং ২. বিজিত রাজ্যের চাষাবাদযোগ্য জমি এ শর্তে মালিকদের 
নিকট রেখে দেয়া যে, তারা জমির ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাইতুল মালে জমা 
দেবে। যেমন- খাইবার বিজয়ের পর সেখানকার অধিবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে 
৮০০১ ৮88 

ধকাংশ বাইতুল মালে জমা দেয়ার শর্তে তাদের নিকট ইজারা দেন।”* রাসূলুল্লাহ 
el ES UTR 
রাখেন। 

জ. গানীমাতের (যুদ্ধল্ধ মালের) এক পঞ্চমাংশ 

যুদ্ধবিখহের পর শত্রুপক্ষের নিকট থেকে যে সম্পদ হস্তগত হয় তাকে গানীমাত 
৮১. কাসানী, বাদা ই, খ.২,পৃ.৩৯ 


৮২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬৫ 
৮৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাষী), হা.নং:৩৯১৭ 
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বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে 
বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান থেকে মুসলিমগণের অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হস্তগত হয়েছিল। 
তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ও মালামালের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য । তথাপি-যা-ই 
পাওয়া গিয়েছিল, তা দ্বারা দরিদ্র মুসলিমগণের আর্থিক অনটনের অনেকখানি উপশম 
হয়েছিল. কিন্তু অধিকতর লাভজনক ও স্থায়ী মূল্যমান হয়ে দীড়িয়েছিল গানীমাত রূপে 
প্রাপ্ত ভূসম্পদ ৷ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে গানীমাতকে পীচ ভাগে 
বিভক্ত করা হতো। তন্মধ্যে চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হতো এবং অবশিষ্ট 
এক ভাগ পুনরায় পাচ ভাগে বিভক্ত করা হতো । এর মধ্যে প্রথম ভাগ ছিল আল্লাহ ও তার 
রাসূলের, দ্বিতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়দের, 
তৃতীয় ভাগ ইয়াতীমদের, চতুর্থ ভাগ মিসকীনদের এবং পঞ্চম ভাগ মুসাফিরদের। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) গানীমাতের এক- 
পঞ্চমাংশ থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের অংশটি বাইতুল মালে জমা করতেন এবং তা 
যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতেন। “উমার (রা.)ও এরূপ করেছেন" 


ঝ. ফাই 

শক্রপক্ষ থেকে যে সম্পদ স্থাবর হোক কিংবা অস্থাবর কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ 
ছাড়াই, অর্জিত হয় তাকে ‘ফাই’ বলা হয়। চাই তা সমঝোতার ভিত্তিতে অর্জিত হোক 
কিংবা তা মুসলিমদের ভয়ে ছেড়ে যাক। এরূপ সম্পদের পুরোটাই বাইতুল মালের প্রাপ্য। 


এ. খনিজ দ্রব্য 

স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য রাষ্ট্রের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। 
আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতরালে যখন বানু সালিমের খনি বিজিত হয়, তখন এর 
আমদানি বাইতুল মালে জমা করা হতো। অনুরূপভাবে কাবলিয়া. ও জুহাইনার খনিসমূহ 
থেকেও আবু বাকর (রা.)-এর নিকট প্রচুর সম্পদ আসতো ।৮€ 


ট. গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ 
গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু এ কর 


৮৪.  তাবারী, জামি‘উল বায়ান.., খ.১৩,পৃ.৫৫৭ 
৮৫. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২১৩ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তার খালীফা আবূ বাকর (রা.) 
আদায় করেছেন তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। 


ঠ. আয়ের অন্যান্য উৎস 

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উপর্যুক্ত উৎসগুলো ছাড়াও আরো কিছু উৎস রয়েছে। 
যেমন- জিহাদ কিংবা জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুদান ও 
সাদাকাহ, খালীফা কিংবা রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নিকট প্রদত্ত উপঢৌকন এবং জরিমানার 
অর্থও ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস । তা ছাড়া কোনো ব্যক্তির যদি কোনো উত্তরাধিকারী 
না থাকে কিংবা উত্তরাধিকারী থাকে কিন্তু হত্যার অপরাধে শাস্তিযোগ্য হবার কারণে সে 
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ বাইতুল মালে 
চলে যায়। অনুরূপভাবে মুরতাদ্দ কিংবা যিন্দীক যদি নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদের 
পরিত্যক্ত সম্পদও বাইতুল মালে চলে যায়। তা ছাড়া জিহাদ কিংবা কোনো জনস্বার্থে 
একান্ত প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর যে কোনো করও আরোপ করতে পারে। 


রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ 

যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতদিন জীবিত ছিলেন, যাকাত ও অন্যান্য 
কর তিনি আদায় করতেন। এ কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন গোত্রের নিকট “আমিল”ত 
(যাকাত ও অন্যান্য কর সংগ্রাহক) প্রেরণ করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে এ 
পদে বহাল থাকতেন। আবার তাদের কাউকে কাউকে অস্থায়ীভাবে এ কাজে নিয়োগ করা 
হতো । যারা এ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে “আম্র ইবনুল “আস রো.) 
অন্যতম। মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কেন্দ্রীয় 
“আমিল হিসেবে ‘উমানে প্রেরণ করেন। হিজরী ৯ম সনের প্রথম দিকে দেখা যায় যে, 
তিনি হাওয়াধিন অঞ্চলে কর সংগ্রহ করেছেন। সে একই সময় তিনি ফাযারাহ অঞ্চলেও 
যাকাত সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। অতঃপর তাকে কাদা“আর কর আদায়কারী 
নিযুক্ত করা হয়। তিনি সে অঞ্চলেই থাকেন। পরে হিজরী ১০ম সনে বিদায় হাজ্জ পালন 
করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় তাকে ‘উমানে প্রেরণ 
করেন। তখন এ নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, পূর্বাঞ্চলে দায়িত্ব পালন শেষ করলে পুনরায় 


৮৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খালীফাগণের যুগে যাকাত ও অন্যান্য কর 


সংগ্রহকারীগণ সাধারণত' “আমিল' নামে পরিচিত হতেন। তবে কখনো তাদেরকে মুসান্দিক, 
সা'ঈ, জাবী ও “আশির নামেও অভিহিত করা হতো । 
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তাকে পূর্বের কর্মস্থলে পাঠানো হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের আগে অবশ্যই তিনি আর মাদীনাতে ফিরে আসতে পারেননি । তবে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবু বাকর (রা.) তাকে পূর্বের কর্মস্থলে 
ফিরিয়ে এনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ 
করেছিলেন ।”* অনুরূপভাবে “আনবাসাহ, “আব্বাস ইবনু বিশর, বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব, 
ইবনুল ইয়ামান ও কুসাই ইবনু “আম্র (রা.) প্রমুখ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর আদায়কারী 
ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত তারা নিজ নিজ 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। আবূ বাকর রো.)ও তাদের অধিকাংশকেই তাদের পদে বহাল 
রাখেন। 

মোটকথা, যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা হলে এ করগুলো আদায় করার 
একমাত্র অধিকারী হলো রাষ্ট্র । উপরন্তু নাগরিকরাও তা রাষ্ট্রের নিকট আদায় করতে বাধ্য 
থাকবে । কারো এ অধিকার নেই যে, সে ইচ্ছে করলে সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে 
ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী তা আদায় করবে।”” ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর 
(রা.)-এর খিলাফাত কালে কয়েকটি গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল । আবার কিছু 
গোত্র এমন ছিল যে, যারা যাকাতকে ফার্য হিসেবে স্বীকার করতো; কিন্তু তা মাদীনায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করতে সম্মত ছিল না। তাদের যুক্তি ছিল, কোনো 
গোত্রের ধনীদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে, তা এ গোত্রের দরিদ্রদের মধ্যে 
বন্টন করে দিতে হবে। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাই বিভিন্ন গোত্র থেকে তার যাকাত আদায় করার 
অধিকার ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর এ অধিকার 
আর কারো নেই । তাই যাকাত যাদীনায় প্রেরণ করারও প্রয়োজন নেই। বরং এমতাবস্থায় 
মাদীনায় যাকাত প্রেরণ করা তাদের কাছে এক ধরনের জরিমানা বলেই মনে হতো । 
কুররাহ ইবনু হুবাইরাহ আল-‘আমিরী ও “আমূর ইবনুল আস (রা.)-এর আলাপ থেকে 
তা-ই স্পষ্ট বুঝা যায়। কুররাহ (রা.) যাকাতের জন্য ৪)%। (অর্থদণ্ড) শব্দ ব্যবহার 
করেছেন।৮* 


৮৭.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৩৬২, ৪৮৭-৮; ইবনু *আসাকির, তারীখু 
দিমাশক, খ.৪৬, পৃ.১৫১-২ 

৮৮. তবে রাষ্ট্র ইসলামী না হলে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পদশালী হলে যাকাত, “উশর ও সাদাকাহ 
প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে যে, “উসমান (রা.)-এর 
খিলাফাত কালে যখন রাষ্ট্র সম্পদশালী হয়, তখন ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ের অনুমতি 
দেয়া হয়। 

৮৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ. ৪৮৮ 
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আবূ বাকর . (রা.) যেমন যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছিলেন, তেমনি যারা যাকাত মাদীনায় প্রেরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যেভাবে যাকাত আদায় করতেন, তিনিও ঠিক সেভাবে যাকাত আদায় 
করবেন। তাই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 

% 81) dul > 26 ১৬ ৪699 Malt 25 GH 5 2586 dry 
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-“আল্লাহর কাসাম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের 

বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো । কেননা যাকাত হলো সম্পদের (ওপর গরীবদের) 

অধিকার । আল্লাহর কাসাম, যদি তারা যাকাত বাবদ একটি উটের রশি প্রদান 

করতেও অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 

এর যুগে আদায় করতো, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।”৯০ 

আবূ বাকর (রা.)-এর এ ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এ ঘোষণা দ্বারা একদিকে 
তিনি প্রথম দলের কল্পনা-প্রসূৃত ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে এ সত্যকে স্পষ্ট করে দেন 
যে, যাকাত নামাযের মতোই একটি ফার্য 'ইবাদাত। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার 
কোনোই সুযোগ নেই । অপরদিকে দ্বিতীয় দলের ধারণাকে খণ্ডন করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করেন যে, যাকাত প্রকৃতপক্ষে স্টেট ডিউটি বা রাষ্ট্রীয় কর। অর্থাৎ এ কর রাষ্ট্রের কাছেই 
আদায় করতে হবে। সুতরাং যাকাত আদায়ের এটিই হলো শারী“আত সম্মত পদ্ধতি। 
আবূ বাকর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্ত যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই “উমার (রা.)-এর 
মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন যে, ৷ 4 ০$74-“অতএব আমি 
বুঝতে পারলাম যে, আবু বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক।”৯ 


বাইতুল মালের ব্যয়ের খাত 
আবু বাকর (রা.) বাইতুল মালের সকল আয় কুর'আন ও হাদীসের আলোকে 
এবং পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খরচ করতেন। রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বেতন, 


৯০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ই“তিসাম), হা.নং:৬৭৪১; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
ঈমান), হা.নং: ২৯ 


৯১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ই€তিসাম), হা.নং:৬৭৪১; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
ঈমান), হা.নং: ২৯ 
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খালীফার বেতন, সৈন্যদের রসদপত্র সংগ্রহ, যুদ্ধান্ত্র ক্রয় ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের 
ব্যয় বাইতুল মাল থেকে নির্বাহ করা হতো। যাকাত আদায়কারীদের ভাতা তাদের 
আদায়কৃত যাকাত থেকেই দেয়া হতো। 


ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খণ ও প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ 

আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে যে সকল দেশ বিজিত হয়, তন্ধ্যে 
কোনো কোনো এলাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন। এ সব এলাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে কিংবা তার কোনো খণ থাকলে তা যাতে অপূর্ণ 
না থাকে, তার জন্য আবু বাকর (রা.) সাধারণ ঘোষণা দান করেন যে, 

৬৪৬ 85 9059 059 Slo di এত dl ক YON tp 

-*্যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কারো কোনো 

পাওনা থাকে কিংবা কারো সাথে তিনি কোনো ওয়াদা করে থাকেন, তা হলে সে 

যেন আমার কাছে আসে ।” 
একবার বাহরাইন থেকে কিছু মাল আসলে জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) আবূ বাকর 
(রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আমাকে বলেছিলেন যে, 1531 CELE oii ০০ ০ ও % 
.145%7-“যদি বাহরাইনের মাল আসে, আমি তোমাকে এতো, এতো, এতো পরিমাণ মাল 
দেবো ।” এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) তাকে এক অঞ্জলি দিরহাম দান করে বললেন, 
গণনা কর। জাবির (রা.) গণনা করে দেখলেন যে, সেখানে পাঁচশত দিরহাম রয়েছে। 
এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, ১৮৮ ৮ ১৯-"এ পরিমাণ আরো দুবার তুমি গ্রহণ 
কর।”৯ অর্থাৎ আবূ বাকর (রো.) তাকে এক হাজার পাচশত দিরহাম দিলেন। 


খ. সরকারী অর্থের সমবন্টন 


আবু বাকর (রা.)-এর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল 
যে, বাইতুল মালকে জনগণের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো । তাই তিনি নিয়ম- 
কানুন বহির্ভূত ভাবে তাতে কোনো কিছু জমা করে রাখা বা এর কোনো কিছু খরচ করা 
জায়িয মনে করতেন না। তদুপরি তার দৃষ্টিতে নিজস্ব স্বার্থে শাসকদের জন্যে তা ব্যবহার 


৯২. মালিক, আল-মুওয়াতা, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৮৯৪; বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
হাওয়ালাত), হা.নং: ২১৩২, (কিতাবুল মাগাধী), হা.নং:৪ ০৩২ 
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করা ছিল হারাম। বাদশাহ এবং খালীফার মধ্যে তার দৃষ্টিতে একটি মৌলিক পার্থক্য 
এটিই ছিল যে, বাদশাহ রাষ্ট্রের কোষাগারকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে 
নিজের ইচ্ছেমতো তা খরচ করে আর খালীফা তাকে জনগণের আমানাত মনে করে 
প্রতিটি কানা-কড়ি ন্যায়ানুগভাবে উসুল করেন এবং ন্যায়ানুগভাবেই খরচ করেন। 
আবূ বাকর (রা.)-এর মন যে কতো প্রগতিশীল ছিল এবং তিনি যে তার যুগের 
কতো অগ্রগামী ছিলেন, তা তাঁর প্রবর্তিত সরকারী অর্থের বন্টন ব্যবস্থা থেকে বুঝা যায় । 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটিয়ে যে অর্থ উদ্ৃত্ত থাকত, তা তিনি সঞ্চয় করে রাখতেন না। 
তিনি সে অর্থ রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভাতারূপে বন্টন করে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নর- 
নারী, ছোট-বড়, গোলাম-আযাদ ও আমীর-ফকীর নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কোনো 
তারতম্য করতেন না; বরং সকলকেই সমান অংশ দান করতেন । খিলাফাতের প্রথম বছর 
বাহরাইন থেকে কিছু মাল আসে । তখন তিনি স্বাধীন-দাস, পুরুষ-স্ত্রীলোক, উচু-নীচ 
নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমভাবে দশ দিরহাম করে বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বছর আরো 
অধিক মাল আসলে তিনি জনপ্রতি বিশ দিরহাম বিতরণ করেন। এ জাতীয় ভেদাভেদহীন 
সমান হার সম্পর্কে উমার (রা.)সহ অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, 
416 4915 পানা? 2055 &। 2154 0০ এ 
€ ৬০ 24০৮1 ৯১ ০৯১ 
-“খীারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে লড়াই করেছেন এবং দেশ ত্যাগ 
করেছেন, তাদের সাথে কী এ লোকদের সমান করে দেবেন যারা অনিচ্ছাসত্তে 
ইসলামে প্রবেশ করেছে?" 
আবু বাকর (রা.) উত্তর দেন, 
তল ৮) কত ৪৪40 এ এ ৮৮ এ এ lof এ] 
4০11 
-“তোমরা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছো তা হলো পুণ্যের কাজ, যা তারা 
আল্লাহর জন্যই করেছেন। তারা এর বিনিময় আল্লাহ তাআলার কাছেই পাবেন। 
আর এ পৃথিবী হল প্রয়োজনানুপাতে জীবনধারণ মাত্র। আর এ ক্ষেত্রে সকলের 
বেলায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছলতা রক্ষা করাই হলো উত্তম। অর্থাৎ এতে একের ওপর 
অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার চাইতে সমতা রক্ষা করাই ভালো ।৯ 


৯৩.  বাইহাকী, মা'আরিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা.নং:৪১৯১; আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, 
পৃ.৪২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২, পৃ.৪২২; মাওয়াদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.৩৯৮ 
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‘উমার (রা.)-এর আমলে যদিও দিওয়ান গঠিত হয়, যা থেকে লোকেরা তাদের পদমর্যাদা 
অনুযায়ী বেতন- ভাতা পেতো৯; কিন্তু সম্পদের এ অসম বন্টন থেকে যে ফলাফল তার 
সামনে আসতে থাকে, তা দেখেই তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন 
&1 ০৯১ 2৭ লা 225 এ ০৮ CAE 5 ৪9 ie ঠ 
৮৫ 02 ৮ ০৪ 
-“যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তা যদি আগেই জানতে পারতাম, তবে অবশ্যই 
আমি আবূ বাকর (রা.)-এর নীতির দিকেই ফিরে যেতাম এবং বাইতুল মালের 
সমুদয় অর্থ সকলের মাঝে সমভাবে বন্টন করতাম ।”৯ 
কিন্তু মৃত্যুর ওপর কি বিশ্বাস রাখা যায়! নিজের মনোবাসনাকে কার্যকর করার আগেই 
তাকে শাহীদ করে দেয়া হয়। 
বর্তমান যুগে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রবাদীরা ধন-সম্পদের সমবন্টন ব্যবস্থা 
নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। অথচ এ চিন্তা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলামী রাষ্ট্রনীতিকে যে 
কিভাবে প্রভাবান্িত করেছিল, পাঠক তা এখানে লক্ষ্য করুন। Von 06091 বলেন, 


"The 01501515515 democratic and socialistic conception of 
original Islam lay at the basis of the distribution of 
annuties. By its novelty and important consequences the 
political institution stands one of the most conspicuous 
landmark not merely in Islamic history but in history as a 
whole." 

অর্থাৎ ইসলামের গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এ ভাতা বিতরণের মূল ভিত্তি। মৌলিকত্ব ও 

প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, এ ব্যবস্থা শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, 

গোটা মানব জাতির ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা ।* 


৯৪. আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৪৩; মাওয়াদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, 
খ.১,পৃ.৩৯৮ 

৯৫. আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৪৬; সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, পৃ.১৫৬ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে “উমার (রা.)-এর বক্তব্যটি এভাবে এসেছে- 
sph ৬৬ ৩০৮৮৪ ৮৬৪৭। Jnl ০১০৪ ৬০০০৭ pil ৬ Srl ০১ এড ঞ 

| ঠা 

-“যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তা যদি আগেই জানতে পারতাম, তবে অবশ্যই আমি 
ধনীদের থেকে তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদগুলো নিয়ে দরিদ্র মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে 
দিতাম ।” (তোবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৭৯) 

৯৬. গোলাম মোস্তাফা, আবৃ বকর রা., পৃ.১০৭ 
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গ. প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনমাফিক বেতন-ভাতা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ থেকেই প্রশাসক ও 
কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজন মাফিক ভাতা প্রদানের রীতি চালু হয়েছিল! পদ মর্যাদা অনুযায়ী 
তাদেরকে বেতন-ভাতা, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, দাস-দাসী সরবরাহ করা হতো । “আলী (রা.) 
বর্ণনা করেন, 

“আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গভর্নর হবে, তার স্ত্রী না থাকলে স্ত্রী গ্রহণ করতে 

পারে, চাকর না থাকলে চাকর নিয়োগ করতে পারে, ঘর না থাকলে ঘর তৈরি 

করতে বা ভাড়া করতে পারবে, আরোহনের কোনো জন্ত্র না থাকলে তাও গ্রহণ 

করতে পারে। যে এর চেয়ে অধিক গ্রহণ করবে, সে হয় খিয়ানতকারী অথবা 

চোর ।”৯৭ 

গভর্ণর বা অন্য কোনো পদাধিকারী তো দূরের কথা, স্বয়ং খালীফা সম্পর্কেও 
“আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 

“আল্লাহর সম্পদ থেকে খালীফার জন্যে মাত্র দু পেয়ালা গ্রহণ করা জায়িয। এক 

পেয়ালা পরিবারবর্ণের জন্যে এবং দ্বিতীয় পেয়ালা লোকদের মেহমানদারীর 

জন্যে ।”৯৮ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ‘আত্তাব ইবন উসাইদ 
(রা.) মাক্কার প্রশাসক ছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-যুগেও তিনি এ পদে বহাল থাকেন। 
প্রতি মাসে তিনি ত্রিশ দিরহাম ভাতা পেতেন ।৯* প্রকাশ থাকে যে, এই সামান্য ভাতা দ্বারা 
কোনো মতে মৌলিক প্রয়োজন মেটানো যেত, এ থেকে অর্থ জমা করার কোনো সুযোগ 
ছিল না। সুতরাং এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তার অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 
মাত্র দুটি কাপড়, যা তিনি তার গোলাম কায়শানকে পরিয়ে দেন।১০০ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের চাইতে আবূ বাকর 
(রা.)-এর যুগে রাষ্ট্রীয় আমদানি অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে বেতন-ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি 
পায়। আবূ বাকর (রা.) মৌলিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে সবার বেতন ভাতা 
সমান রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এঁতিহাসিক ইয়া'কুবী বলেন: ৬৮১ AHS) 
. 2 এডি এপ Pall HG পাতা 0 2৬ di -“ আবূ বাকর (রা.) লোকদের 
মধ্যে সমপরিমাণে বন্টন করতেন। একের ওপর অন্যকে অধিকার দিতেন না রি 


৯৭. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ. ৩৩১ 
৯৮.  তদেক 
৯৯. তদেক 

১০০. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২, পৃ. 888 
১০১. ইবনু হাজর, আল-ইসাবাহ, খ.২, পৃ. ১৫৪ 
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একদিন কিছু মাল আসল । তিনি তা নিয়মানুযায়ী সমপরিমাণে বন্টন করে দিয়ে 
বললেন, প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করা আমি পছন্দ করি। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যে সমস্ত জিহাদ করেছি তা শুধু আল্লাহর সন্তষ্টির জন্যই 
ছিল। 


ঘ. আবু বাকর (রা.)-এর ভাতা 

আবূ বাকর (রা.) প্রথমত কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। বাজারে কাপড়ের 
ব্যবসা করে তিনি জীবিকা উপার্জন করতেন। কিন্তু যখন খিলাফাতের কাজকর্ম বৃদ্ধি পায় 
তখন আর ব্যবসা করার সুযোগ ছিল না। কেননা এতে খিলাফাতের দায়িত্ব পালনে 
বিঘ্ৃতার সৃষ্টি হতো । তাই ‘উমার (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীর একান্ত অনুরোধে আবূ বাকর 
(রা.) নিজের জন্যে মৌলিক প্রয়োজনানুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করেন।১২ আবু বাকর 
(রা.)ও উম্মাতের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে এ ভাতা গ্রহণ করতে সদয় সম্মতি 
জ্ঞাপন করেন। এ সময় তিনি বললেন, 


4 ০৯৮ ০০০০০ 2 A ০০ ০০ 
-আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্যই এ কথা জানে যে, আমার আয়- 
উপার্জনের যা ব্যবস্থা রয়েছে, তা আমার পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ 
করতে সক্ষম ৷ কিন্তু আমি তো এখন মুসলিমদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। 
তাই আবূ বাকরের পরিবারের সদস্যরা এ মাল (অর্থাৎ বাইতুল মাল) থেকেই 
তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় খরচ গ্রহণ করবে, আর আবূ বাকর এ মাল বৃদ্ধির 
জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।”১০৩ 

কিন্ত এই ভাতার পরিমাণ ছিল কত? এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে- 

সুযৃতী (রাহ.)-এর বর্ণনা মতে, “উমার রো.) ও আবূ “উবাইদাহ (রা.) তার 


১০২.  এঁতিহাসিক ইবনু সা'দ (রাহ.) বর্ণনা করেন, আবু বাকর (রা.) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। 
খালীফা নির্বাচিত হবার পরও তিনি তার অভ্যাস মাফিক একদিন কাপড়ের গাইট কাধে নিয়ে 
বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে “উমার ও আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। 
“উমার (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, বাজারে যাচ্ছি। 
‘উমার (রা.) বললেন, আপনি এখন মুসলিমদের শাসনকর্তা! তিনি বললেন, nb সো. ০ 
১) -“তা হলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের খাবারের সংস্থান কিভাবে করবো ?” 
(রা.) বললেন, চলুন, আমরা আপনার জন্যে ভাতা নির্ধারণ করবো । (ইবনু সাঁদ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮২, সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ-৩১) 
বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল বুযূ'), হা.নং: ১৯২৮ 


১০৩. 
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খাবারের জন্যে দৈনিক অর্ধেক ছাগল এবং পরনের জন্যে শীত ও গ্রীষ্ম কালের উপযোগী 
মধ্যম মানের প্রয়োজনীয় কাপড় নির্ধারণ করেন।১% তারীখে ইয়াঁকৃবীর বর্ণনা অনুযায়ী 
তিনি দৈনিক তিন দিরহাম গ্রহণ করতেন।১৫ কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তিনি বৎসরে 
দুই হাজার পীচশত দিরহাম গ্রহণ করেন।১০৬ এক বর্ণনা জানা যায় যে, তিনি সমগ্র 
খিলাফাত কালে স্বীয় ঘরের খরচের জন্যে ছয় হাজার দিরহাম গ্রহণ করেছিলেন১" এবং 
ওফাতের সময় তার কন্যা “আয়িশা (রা.)কে বাইতুলমাল থেকে গৃহীত সমুদয় ভাতা 
পরিমাণ অর্থ তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বাইতুলমালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে 
যান।১০৮ 


উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমত আবূ বাকর (রা.) সাহাবীদের 
অনুরোধে স্বীয় ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। তবে এটা নিয়মিত গ্রহণ করতেন. না। তার 
জীবনযাপন খুবই সহজ ছিল, ঘরের প্রয়োজনও ছিল খুবই সীমিত এবং শুধু 
প্রয়োজনানুযায়ী ভাতা গ্রহণ করতেন যদি নিয়মের বাইরে হঠাৎ কোনো প্রয়োজন হয়ে 
পড়তো, তখন নির্ধারিত ভাতার চেয়ে অধিক গ্রহণ করতেন। কিন্তু যা কিছু করতেন তা 
মাজলিসে শূরার পরামর্শ ও তাদের অনুমতি নিয়েই করতেন।১০৯ 

পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে কল্যাণমূলক সরকারের উল্লেখ কি কোথাও আছে ? 


ঙ. গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বিতরণ 


ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
যুগে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হতো । এর মধ্যে প্রথম 


১০৪. সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩১ 

১০৫.  ইয়াকৃবী, আত-তারীখ, খ.২, পৃ.১৫৪ 

১০৬.  সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩১ 

১০৭. আবু “উবাইদা, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৬৭ 

১০৮.  সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩১ 

১০৯. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম দিকে আবূ বাকর (রা.)-এর 
ভাতার পরিমাণ ছিল বৎসরে ২৫০ দীনার এবং দৈনিক অর্ধেক ছাগল । কিন্তু এ পরিমাণ ভাতা 
দিয়ে তার পক্ষে তার ও তার পরিবারের সদস্যদের জীবন পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 
তাই তিনি দায়িত্‌ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় মনোযোগ দেবার কথা চিন্তা করতে লাগেন। এ অবস্থা 
জানতে পেরে “উমার ও “আলী (রা.) মিলে তার ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে বৎসরে ২৫০ থেকে 
৩০০ দীনার এবং দৈনিক একটি ছাগল নির্ধারণ করেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাদের নিজস্ব 
এ উদ্যোগ মেনে নিতে পারলেন না। তাই তিনি মাসজিদে নাবাবীতে সাধারণ সভা আহ্বান 
করে সকলকে তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন এক বাক্যে সকলেই সম্মতি 
দিলেন, তখনই তিনি এ বর্ধিত ভাতা গ্রহণ করেন। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাতু... পৃ.১২৪) 


৪৭__ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 4 ৩৬৯ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


অংশটি ছিল আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং দ্বিতীয় অংশটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়দের । আবূ বাকর (রা.) এ বন্টননীতি বহাল রাখেন। 
তবে তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের অংশটি যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতেন এবং 
অনেকের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের 
অংশটিও যথারীতি চালু রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
আমলে “আলী (রা.) সম্পূর্ণ এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিধি 
অনুযায়ী বন্টন করতেন। আবূ বাকর রো.) এ ক্ষেত্রেও কোনো রূপ পরিবর্তন আনয়ন 
করেননি । “আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০ ৪32 পি) ৮9 she & এত থা 950 

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে গানীমাতের এক- 

পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ মাল বন্টন করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। 

আমি তার জীবদ্দশায় তা যথাস্থানে বন্টন করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) ও “উমার (রা.)-এর আমলেও 

আমি এ দায়িত্ব নিয়োজিত থেকে তা যথা নিয়মে বন্টন করেছি।”১৯ 

তবে অনেকের মতে, আবূ বাকর (রা.) গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়দের অংশটি বাতিল করে 
দিয়েছিলেন এবং এ অংশ বাইতুল মালে সাধারণ মালের সাথে জমা করা হূতো ।১ 
কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, 4৮ ০ ০১% ১ 
28০ আমাদের সম্পদের মধ্যে কোনো রূপ উত্তরাধিকার স্বত্ব জারি হবে না। 
আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকাহ রূপে গণ্য হবে ।”১১২ যুবাইর ইবনু মুত'য়িম (রা.) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


20 প কাছ এ পপ ৯ ০৮225৫65550 51126. পাত Hrs 
০৮০3 পতি ঞ। তি dl ০5 লতি এন AIT md SY Hf ON 
PERN US US 80 Sl ঞ এত di ০50 SB রে ১৮ প 
50 4 &। ৬০ &। ০5০) 
১১০. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:২৫৯০; হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, 
(কিতাবুল জিহাদ), হা.নং ২৫৩৮ 
১১১, কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকেও “উমার (রা.)ও এ রূপ করতেন বলে জানা যায়। (ইবনু 
কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.১৪, পৃ.২৭৬) 
১১২.  তাবারী, জামি“উল বায়ান... খ.১৩,পৃ.৫৫৮ 
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-“আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতোই 

গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করতেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্ীয়-স্বজনদেরকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিতেন 

না, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দিতেন।”১১৩ 
এর কারণ হলো, হয়তো আবূ বাকর (রা.) মনে করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের জন্য যেহেতু সাদাকাহ গ্রহণ করা 
বৈধ ছিল না, এ কারণেই এর পরিবর্তে গানীমাতের মাল থেকে তাদেরকে এক-পঞ্চমাংশ 
দেয়ার বিধান চালু করা হয়। এখন যেহেতু তারা স্বচ্ছল ও ধনী এবং অন্যান্যরা তাদের 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি অভাবগ্রস্ত, তাই তিনি তাদের অংশটি অধিক প্রয়োজনীয় ও 
উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে দেন ।১১৪ 

আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা প্রথমত, “আলী (রা.) 
থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীসটি সাহীহ নয়, যুবাইর (রা.)-এর হাদীসটিই সাহীহ।১ 
হাদীসের বিশিষ্ট গবেষক আলবানী (রাহ.) বলেন, “আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি 
দুর্বল ।*** দ্বিতীয়ত, ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতের শেষাংশে এ কথা 
উল্লেখ রয়েছে যে, পরবর্তী কালে কেউ ‘আলী (রা.)কে এ অংশটি দিতে চাইলে, তিনি 
নিজেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন এবং বলতেন, 2: 1342 :$ -“এখন 
আমাদের এর প্রয়োজন নেই।”"এরপর এ অংশটি বাইতুল মালে জমা করা হতো ।১১" 
তৃতীয়ত, কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রো.) ও “উমার 
(রা.) দু'জনেই খুমুস ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির- এ তিন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে 
বন্টন করে দিতেন, আর কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ 


১১৩. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:২৫৮৫, ২৫৮৬; আহমাদ, আল- 
মুসনাদ, হা.নং ১৬১৬৭ 

১১৪.  “আধীমাবাদী, “আওনুল যা'বৃদ, খ.৮,পৃ.১৪১ 

১১৫.  মুল্লা আল-কারী, আল-মিরকাত, খ.১২, পৃ.১৮৪; আলবানী, সাহীহ ও দা'ঈফু সুনানী আবী 
দাউদ, হা.নং জীপ ২৯৭৯ 

১১৬. আলবানী, সাহীহ ও দা'ঈফু সুনানী আবী দাউদ, হা.নং:২৯৮৩ 

১১৭. আবূ দাউদ, আস্‌-সুনান, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:২৫৯০; হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, 
(কিতাবুল জিহাদ), হা.নং ২৫৩৮ 

১১৮, “আবদুল্লাহ ইবনু “আব্বাস (রা.) থেকে এ রূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, 
আল-মুগনী, খ.১৪, পৃ.২৭৫) 
উল্লেখ্য যে, হানাফী ইমামগণ এরূপ মত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাদের মতে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর খুমুস কেবল ইয়াতীম, মিসকীন ও 
মুসাফির- এ তিন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। (ইবনুল হুমাম, ফাতহুল 
কাদীর, খ.১৩,পৃ.৪৩-৪৪) 
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(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের অংশটি বাইতুল মালে জমা 
করতেন।"* 


সর্বজনীন করনীতি 

অনেক বস্তু আছে যেগুলোকে প্রকৃতির অবদান মনে করা হয়। অর্থাৎ এ সব বস্তু 
প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয় এবং এতে মানুষের পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। 
ইবনু খালদুন (রোহ.) এগুলোকে ' 2-১এ। ' শব্দ ছারা ব্যাখ্যা করেছেন।১২০ যেমন- ঘাস, 
বাঁশ, কাঠ, লবণ, পানি, জঙ্গলের জীব-জন্ত ও বন-বাদাড় প্রভৃতি । যদিও বর্তমান যুগের 
সভ্য রাষ্ট্রসমূহ এগুলোর ওপর কর ধার্য করে থাকে। কিন্তু ইসলাম এগুলোকে কর থেকে 
মুক্ত রেখেছে। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই এগুলো থেকে লাভবান 
হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ 
বাকর (রা.)-এর আমলে এসব জিনিস করমুক্ত ছিল।৯২১ 


জায়গীর প্রদান 

চাকরির মাইনের পরিবর্তে কিংবা কোনো কাজের পুরস্কার স্বরূপ রাষ্ট্র কর্তৃক 
প্রদত্ত ভূসম্পত্তির উপন্থত্ব ভোগের অধিকারকে জায়গীর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে জায়গীর প্রদানের প্রচলন ছিল। 

আবু বাকর (রা.)ও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামামার মুজ্জাঁআহ ইবনু মারারাহ (রা.)-এর আবেদনের 
প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ ফরমানের মাধ্যমে তাকে ইয়ামামার গাওরাহ, “আওয়ানাহ ও 
খাবাল প্রভৃতি ভূমি দান করেন। ফরমানে তিনি এটাও লিখে দেন যে, . 9১ ৬৬৬ 2১ 
-“কেউ তোমার সাথে বিবাদ করলে আমার কাছে আসবে ।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুজ্জা'আহ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরো একটি ভূমির জন্য আবেদন করেন। তখন আবূ বাকর 
(রা.) তাকে খাদরামাহ নামক একটি ভূমি প্রদান করেন।১২২ 


১১৯. হাসান আল-বাসরী ও কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ থেকেও এ রূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু 
কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.১৪, পৃ.২৭৫) 

১২০. ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৩২৯-৩৩২ 

১২১.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ. ৩৪৮ 

১২২. ইবনু আবী “আসিম, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, হা.নং:১৪৯৬; আবু নু'আয়ম, যা'আরিফাতুস 
সাহাবাহ, হা.নং: ৫৭১৬; তাবারানী, আল-মু জামুল আওসাত, হা.নং: ৭৩০১ 
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ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু বাকর (রা.) আকরা' ইবন হাবিস ও 
উয়াইনা ইবন হিস্ন আল-ফাযারী (রা.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে একটি 
জায়গীর প্রদান করেন এবং এর জন্য তাদের নামে একটি দলীল লিখে দেন। তারা এ 
দলীল নিয়ে “উমার (রা.)-এর নিকট যান এবং তাতে মোহর লাগিয়ে দেয়ার জন্য তাকে 
অনুরোধ করেন। কিন্তু “উমার (রা.) তা করতে অস্বীকার করে বলেন, “অন্যান্য 
লোকদেরকে বাদ দিয়ে কি শুধু তোমাদেরকে এ সব ভূমি প্রদান করা হবে?” এটা শুনে 
তারা সেখান থেকে সোজা আবূ বাকর (রা.)-কাছে আসেন এবং বলেন, 'খালীফা কি 
আপনি, না “উমার ?' আবু বাকর (রা.) বলেন, “খালীফা “উমার রো.) হতেন যদি তিনি 
ইচ্ছে করতেন ।”১২ অনুরূপ একটি ঘটনা তালহা ইবনু “আবদুল্লাহ (রা.)-এর সাথেও 
সংঘটিত হয়।১২৪ 

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং তার 
ওফাতের পর খালীফাদের যুগেও যে ভূমি কাউকে জায়গীর প্রদান করা হতো, তা তার 
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে যেত না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল, এ জমি যে চাষাবাদ করবে, 
তা দ্বারা সে নিজে এবং তার পরিবার-পরিজন উপকৃত হবে, পাশাপাশি সর্বসাধারণ 
জনগণও উপকার পাবে । সুতরাং কোনো ব্যক্তি এ জমি অনাবাদ অবস্থায় ফেলে রাখলে 
তা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে দেয়া হতো। বর্ণিত রয়েছে, একবার 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযাইনাহ গোত্রের কয়েকজন লোককে 
একটি ভূমি দান করেন। কিন্তু তারা সেটা চাষাবাদের কষ্ট স্বীকার করেনি। ফলে অন্য 
লোকেরা তা চাষাবাদ করতে লাগে । এরপর মুযাইনাহ গোত্রের লোকেরা পুনরায় এ ভূমি 
তাদের অধিকারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঘটনাটি “উমার (রা.)-এর সামনে পেশ করা 
হয়। তিনি রায় দেন যে, যে ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত কোনো জমি অনাবাদ রাখে, অতঃপর 
অন্য ব্যক্তি তা চাষাবাদ করে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিই এ জমির হকদার ।১২৫ 

জায়গীর দানের ভিত্তিতে প্রদত্ত ভূমি যেহেতু কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
সম্পদ নয়, তাই প্রত্যেক খালীফার আমলেই এর অধিকার নবায়ন করার প্রয়োজন ছিল। 
ধবাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তামীম ইবনু আউস আদ-দারী (রো.)কে 
শামের বাইতু আইনূন ও হাবরী নামক দুটি এলাকার জায়গীর প্রদান করেছিলেন এবং 
একটি দলীলের মাধ্যমে তা লিখে দিয়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন, তখন আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে তা নবায়ন করা 
হয় এবং তিনিও প্রায় একই রূপ একটি দলীল লিখে দেন।১২৬ 


১২৩. ১৩৭ আল-ইসাবাহ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ), খ.৩/৫, পৃ. ৫৬ 
১২৪. “উবাইদাহ, কিতাবুল আওয়াল, পৃ.১৭৬ 
১২৫. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ. ৩৪০ 


১২৬. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.১,পৃ.৩৪৪, খ.৭,পৃ.৪০৮; ইবনু “আসাকির, তারীখু 
দিমাশক, খ.১১,পৃ.৬৩-৪; আবৃ ‘উবাইদাহ, আমওয়াল, পৃ.২৭৫ 
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মুদ্ৰা 

আরবদেশে ইসলামের পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইরানী ও রোমীয় মুদ্রা "দীনার' ও 
‘দিরহাম’ প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবু বাকর 
(রা.)-এর খিলাফাত কালেও এ মুদ্রাগুলোই চালু ছিল। “দীনার' ২০ কীরাত ওযনের স্বর্ণের 
তৈরি মুদ্রা বিশেষ । বর্তমানে তা 8.২৫ গ্রামের সমান। আর দিরহাম রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা 
বিশেষ । বর্তমানে তা প্রায় ৩ গ্রামের সমান। 


খাইবার ও ফাদাকের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর ভূমিকা : পর্যালোচনা 

খাইবার ও ফাদাকের প্রসঙ্গটি ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মুসলিমদের আলোচনার বিষয়ে পরিণত 
হয়েছিল। তদুপরি এ ব্যাপারে ফাতিমা 'ও “আলী (রা.)-এর অসন্তুষ্টি এবং “আলী ও 
‘আব্বাস (রা.)-এর মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য ঘটনার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে 
দিয়েছে। নিম্নে আমরা এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ও তার যথার্থতা 
"তুলে ধরতে প্রয়াস পাবো । 


প্রকৃত ঘটনা 

খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানকার 
জমিগুলোকে মোট ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে আঠারো ভাগ ছিল হুদাইবিয়ায় 
অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের । তা থেকে সাধারণ মুসলিমদের মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও একটি অংশ পান। অবশিষ্ট আঠারো ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের জাতীয় প্রয়োজন এবং আকস্মিক কোনো সমস্যা 
মুকাবিলার জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন।১২+ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) খাইবারবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ জমিগুলোকে তাদের নিকট এ 
শর্তে বর্গা দিয়েছিলেন যে, এ জমিগুলোতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুসলিমগণ পাবেন। 
তবে যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাইবেন, ততদিন তিনি 
খাইবারবাসীদের এ সুযোগ দেবেন, আর যখন চাইবেন এই সুযোগ প্রত্যাহার 
করবেন 1১২৮ 

খাইবার মুসলিমদের অধিকারে আসার পর ফাদাকের অধিবাসীদের মধ্যে ভীতির 
সঞ্চার হয়। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খাইবারের 
মতো উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে সন্ধির প্রস্তাব করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


১২৭. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ, খ.৩,পৃ.২৯১ 
১২৮.  মুবারাকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতৃম, পৃ.৩৭৪ 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতএব, ফাদাকের জমি যেহেতু 
কোনো রূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই লব্ধ হয়েছে, তাই তা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত থাকে ।১২৯ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি: ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর ফাতিমাতুয 
যাহরা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে খাইবার ও ফাদাকের ভূমির 
যে অংশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল, তা ওয়ারিস সুত্রে 
পাওয়ার জন্য আরয করেন। এ সময় আবু বাকর (রা.) তাদের বলেন, 
৪০ ৫৮ 5 ০১৬ UIA oo) sl di পুত & ০৯০ ০৮৮ 
০1549 OF তে dt JU তথ dU 4৬১০৮ UT ০4৮ এ 
লা 2০) 446 &। do জে Dis te C5 Hl ৫ dy ৩1) 501 
ok এ ৫ 009 4০০ এ di এ প্র এ 6 ৫ 
০9 26 dh ৩০ & 45০0 ৭৪ 
-“আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি 
যে, ‘আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব জারি হবে না । আমরা 
যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদাকাহরূপে পরিগণিত হবে ।” তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গ তা থেকে অবশ্যই জীবিকা অর্জন 
করবেন। কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে তারা কিছু পাবেন না। আল্লাহর কাসাম! 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাদাকাতের বেলায় তার 
অনুসৃত রীতির বাইরে আমি কিছুমাত্রও পরিবর্তন সাধন করতে পারি না। বরং এ 
ক্ষেত্রে তিনি যা করতেন, তা-ই আমি কার্যকর করবোই।” 
এ কথা শুনে ফাতিমা (রা.) ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে চলে যান।+৩০ 
প্রকৃত ঘটনা এতোটুকুই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে আরো যে কয়েকটি 
রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে তা থেকে যে কোনো সুবিবেচক লোক এ কথা উপলব্ধি করতে 
পারবেন যে, উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেকের আবেগ-অনুভূতি এর সাথে জড়িত 
হয়েছে। আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে “আলী (রা.)-এর বাই“আত প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে বিশদ 
আলোচনা করেছি। এখানে আমরা এতোটুকুই আলোচনা করতে চাই যে, এ ব্যাপারে আবূ 
বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত যথার্থ ও সঠিক ছিল। 


১২৯. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৩৫৩ 
১৩০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৪৩৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: 
৩৯১৩, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৬২৩০ 
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আবু বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ: কারণ ও যথার্থতা 

এটা অনস্বীকার্য যে, খাইবার ও ফাদাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর যে অংশ ছিল, তা তার জন্য সুনির্ধারিত ছিল। আবূ বাকর (রা.) নিজেও এ 
কথা স্বীকার করেছেন যে, (9 Se ঞ এত & 055 মুত 95 ০৫৬ ‘এগুলো 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সুনির্ধারিত ছিল।”১০ বলাই 
বাহুল্য যে, একজন নাবী, একজন বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য দুটি উপায়ে কোনো 
সম্পদ নির্ধারিত হতে পারে। প্রথমত, এ সম্পদটি তার মালিকানাধীন হবে । দ্বিতীয়ত, তা 
তার খরচাদি নির্বাহ করার জন্য নির্ধারিত হবে । প্রথম অবস্থায় তা তীর ওফাতের পর তার 
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় যেহেতু এটা তার ব্যক্তিগত 
সম্পদ নয়, তাই তা তীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে না; বরং তার পর 
যিনিই রাষ্ট্র প্রধান হবেন তিনিই এর উত্তরাধিকারী হবেন। আবূ বাকর (রা) ও ‘উমার 
(রা.) দু'জনেই খাইবার ও ফাদাক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য 
নির্ধারিত মনে করতেন; তবে এমনভাবে নয় যে, তাতে উত্তরাধিকারী নীতি চলবে; বরং 
এমনভাবে যে, তা বাধ্যতামূলকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খালীফার নিকট হস্তান্তরিত হবে ।১২ আবৃত তুফাইল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা.) আবু 
বাকর (রা.)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, ৬০ &1 05০) Sy) ০ 
41৮53 45% &। “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তরাধিকারী 
আপনি, না তার পরিবার-পরিজন? আবূ বাকর (রা.) উত্তর দিলেন, 800, “না, 
আমি নই; বরং তার,পরিবার-পরিজন।” তখন ফাতিমা (রা.) বললেন, 0১০) ০০ oil 
(4) 46 ঞ| ০ &/-তা হলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
অংশ কোথায়?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, 


৪৮. ০৫ 5: 


OA 05 655 sl এ আল ৪ ভ পি সি এ) dd) 


0৮141 ৬ Bf of Cf 
-“যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো নাবীকে কোনো আহার্য বস্তু দান করেন, এরপর 
যখন তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেন, তখন নাবীর এ অংশ তিনি তার স্থলাভিষিক্তি 
ব্যক্তিকে দান করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
অংশ সর্বসাধারণ মুসলিমদের নিকট ফিরিয়ে দেয়াকে আমি যথার্থ মনে করি।” 


১৩১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং: ৩৭২৯, (কিতাবুল ফারা"য়িদ), হা.নং: ৬২৩১ 
১৩২. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৩৮৫ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৩৭৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা 


এরপর ফাতিমা (রা.) বললেন, oo 455 dn ০০ &1 5০0 2 ০৮০ Uy ৪ 
“তা হলে আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে 
যা শুনেছেন সে ব্যাপারে আপনিই সম্যক অবগত ।”১৩৩ 
তা ছাড়া “উরওয়া ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত-রয়েছে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর “উম্মুল মুমিনীনগণ 
‘আয়িশা (রা.)-এর নিকট এসে খাইবার ও ফাদাকের অংশ দাবি করেন। “আয়িশা (রা.) 
তখন বলেন, 
এ: 0১6 ply এত dt এপ dt 055 উন লা ও ও থা 
6৪০ PEGS ৮০ এ৭ JU 2৬ Ul das HEH LG Sg 
A 2০০ এ) ৩:১৬ ০59 
-“তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহর ভয় নেই? তোমরা কী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুননি যে, তিনি বলেছেন, আমাদের কোনো 
উত্তরাধিকারী নেই। আমরা (নোবীরা) যা কিছু ছেড়ে যাবো, তা সাদাকাহরূপে 
বিবেচিত হবে । এ সম্পদ অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন ও অতিথিদের জন্য । তবে যখন আমি মৃত্যু 
বরণ করবো, তখন আমার এ অংশ আমার পরবর্তী খালীফাই পাবে ।” 
“আয়িশা (রা.)-এর এ কথা শুনার পর উম্মুল মু'মিনীনগণ তাদের দাবি প্রত্যাহার 
করেন ।১০৪ 
আবূ বাকর (রা.)-এর পর বিষয়টি যখন “উমার (রা.)-এর নিকট উত্থাপিত হয়, 
তখন তিনি বলেন, 


55 sh 5১৮ SE elo) এডি di এত &। ০০) Bus ৬৬ 

ক ৪১ এ এ : ০৩ pl 80 ০ এ! ৬১৮9 49 
-“খাইবার ও ফাদাকের অংশগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পক্ষ থেকে সাদাকাহ স্বরূপ । বস্তুত এগুলো ছিল তার বিভিন্ন হক ও প্রয়োজন 


পূরণের জন্য । এখন এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার খালীফার প্রতি সমর্পিত 
হবে। এ দুটি বিষয় এখনো এ অবস্থায় থাকবে ।”১৩৫ 


১৩৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ১৪ 

১৩৪.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৬,পৃ.৩০২; বালাুরী, ৯০১৯ 

১৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফারদিল খুমুস), হা.নং:২৮৬২; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
জিহাদ..), হা.নং:৩৩০৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ২৫ 
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অতএব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অংশগুলোর 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও খালীফা হিসেবে আবু বাকর (রা.)-এর এ অধিকার ছিল যে, তিনি 
এগুলোর আমদানী নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবেন। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনের সাথে তার যে 
মাহাব্বাত ও সুসম্পর্ক ছিল সে প্রেক্ষিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সময়ে অনুসৃত খাইবার ও ফাদাকের ব্যয়খাত অব্যাহত রাখেন। এর কোনো 
অংশই নিজের বা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করেননি । 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে খাইবার ও ফাদাকের আমদানী 
থেকে তীর পরিবারবর্গের সারা বছরের ব্যয় মেটানো হতো। তা ছাড়া সর্বসাধারণ 
মুসলিমদের প্রয়োজনেও তা ব্যয় করা হতো ।১ মালিক ইবনু আওস (রা.) বলেন, 
আমদানীগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দু ভাগ সর্বসাধারাণ মুসলিমদের প্রয়োজনে খরচ 
করতেন। অবশিষ্ট এক ভাগ দ্বারা নিজের পরিবার-পরিজনের খরচ মেটাতেন এবং যা 
উদ্বৃত্ত থাকতো তা তিনি দরিদ্র মুহাজিরগণকে দিয়ে দিতেন ।১৭ আবূ বাকর (রো.) এ নীতি 
অব্যাহত রাখেন। তিনি আরো বলেন, 

৪০) 46 &। ৩০ dn ০5 OF ip UH অর্থ) ০১৪ ৫ ht 

6 GA লে dle dn এত 485০৩ ৮ ০৪ Hy di 

-“আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সোল্লাল্লাহ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 

নাবীগণের সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকারী স্বত্ব চলে না। এতদসত্বেও আমি 

তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবো, যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ 

(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন এবং তাদের জন্য ব্যয় করবো, 

' যাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যয় করতেন ।”১৩৮ 
দায়িত্ব ও মাহাব্বাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এর চাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি 
হতে পারে? 
উল্লেখ্য যে, খাইবার ও ফাদাকের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি এমন একটি ব্যাপার 
ছিল যে, এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহান মর্যাদা ও 
১৩৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ফারা'ষিদ), হা.নং: ৬২৩১ 
১৩৭. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল খারাজ..), হা.নং: ২৫৭৭ 
১৩৮. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুস সিয়ার), হা.নং: ১৫৩৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু 
| আবী বাকর রা.), হা.নং: ২৫ 
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তীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দিকটিও জড়িত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নীতি এই ছিল যে, যা কিছু তার নিকট ছিল তা তিনি কখনো নিজের এবং 
নিজের ওরসজাত সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট করে যাননি; বরং এর ওপর সকল মুসলিমের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন, 
9 599 BA ৮9 ৩৪ ৪5) ০০ ১৩ দা ও ০১5 এ) এ 
49996 UG BH 23 4০ 
“আমি মু'মিনদের অভিভাবক । আমার ওপর তাদের এতটুকু অধিকার রয়েছে 
যে, যা তাদের নিজেদের ওপরও নেই । অতএব যদি কেউ খণ রেখে মারা যায় 
এবং তা পরিশোধ করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ না রেখে যায়, তা হলে এ ঝণ 
পরিশোধ করে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে। আর যদি কেউ কোনো 
সম্পদ রেখে মারা যায়, তবে তা তার উত্তরাধিকারীরাই পাবে ।”৯৩৯ 
এ কারণেই “উমার ইবনু ‘আবদিল “আযীয (রা.) খালীফা হবার পর একবার 
ফাদাক সম্পর্কে কিছু লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ফাদাক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্তই অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি তা থেকে ব্যয় করতেন, 
বানু হাশিমের ছোটদের পরিচর্যা করতেন এবং তাদের অবিবাহিত মেয়েদেরকে বিয়ে 
দিতেন ।৯৪০ ফাতিমা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট আরয করলেন, আপনি ফাদাক ওদের নামে হিবাহ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা অস্বীকার করেন 
অতএব লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর কর্মনীতি ছিল এই যে, তিনি যাকাত ও সাদাকাহ-খায়রাতকে নিজের 
বংশধরদের জন্য অবৈধ মনে করতেন। তা হলে তার ব্যাপারে এটা কি করে সম্ভব যে, এ 
পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বংশের কতিপয় লোকদের 
মধ্যে বন্টন করে সাধারণ মুসলিমদেরকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে । তদুপরি এ অবস্থায় 
কারো কারো মনে এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র কিছু ছিল না যে, তিনি তার 
সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনকেই অর্থসম্পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। না“উযু 
বিল্লাহ! অতএব, “আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকাহ স্বরূপ অর্থাৎ সর্বসাধারণের 
কল্যাণে ব্যয়িত হবে” -রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সুমহান 
নীতিকে আবু বাকর (রা.) যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেছেন এবং তা-ই যথার্থ ও সঠিক 


১৩৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:৬২৩৪; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
| ফারা'য়িদ), হা.নং:৩০৪০ 

১৪০. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল খারাজ), হা.নং: ২৫৮০ 

১৪১.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৩৯০ 
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ছিল। আহলে বাইতের মধ্যেও অনেকেই আবূ বাকর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলে 
মেনে নিয়েছেন। যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যায়িদ ইবনু ‘আলী (রা.) বলেন, 


এ KG Ha pe এ ০০ HG জা OG CE এ এ 
-“আমি যদি আবু বাকর (রা.)-এর জায়গায় হতাম, EN FRU 
ক্ষেত্রে তা-ই ফায়সালা করতাম, যা আবূ বাকর (রা.) করেছিলেন।”* 


১৪২. বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, (আবওয়াবু মারদি রাসূলিল্লাহ সা.), হা.নং: ৩২৭৮; ইবনু 
কাছীর, আল-বিদায়াতুন ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ-৩১০ 
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অধ্যায়-৭ 
আবু বাকর (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ও অবদান 


পবিত্র কুর'আন সংকলন 

আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পবিত্র 
কুর'আন গ্রস্থাবদ্ধ করা । বলাই বাহুল্য যে, পবিত্র কুর'আন নাযিলের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে তা নিজে বক্ষে ধারণ করতেন এবং 
সাহাবীগণকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। অতঃপর তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতেন। 
আরবে তখনও কাগজ তৈরির ব্যবস্থা ছিল না। তাই তখন খেজুরের ডালের গোড়ার 
দিকের অংশ, পাতলা ধরনের পাথর, হাড় ও চামড়ার টুকরো প্রভৃতি বস্তুতে তা লিখে রাখা 
হতো । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাজের জন্য বিশিষ্ট সাহাবীগণের 
একটি দল মনোনীত করেন। তাদেরকে 'কাতিবীনে ওহী’ (ওহী লেখকবৃন্দ) বলা হতো। 
এঁরা সংখ্যায় প্রায় চল্পিশজন ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন যায়িদ ইবনু ছাবিত 
(মৃ.৪৫হি.), উবাই ইবনু কা'ব (মৃ.১৯হি.), মু‘আয ইবনু জাবাল (মৃ.১৮হি.), মু'আবিয়াহ 
ইরনু আবী সুফইয়ান ও খুলাফা রাশিদূন (রা.)। তা ছাড়া অনেক সাহাবী ব্যক্তিগত 
উদ্যোগেও পূর্ণ কুর'আন, আবার কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ অংশ লিখে রাখতেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাছ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর 
(রা.) কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল মুরতাদদের 
সমস্যা । এ সময় আরব দেশে বেশ কিছু লোক মুরতাদ্দ হয়ে যায়। তাদের দমন করার 
জন্য সাহাবা কিরাম (রা.)কে কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 
ইয়ামামার যুদ্ধ । হিজরী দ্বাদশ সনে ইয়ামামার প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে বহু 
সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আবু তাদের মধ্যে সত্ুর জনের অধিক ছিলেন কুর'আনের 
হাফিয । কারো কারো মতে, এ যুদ্ধে শাহীদ হাফিযগণের সংখ্যা ছিল পাচশত। 

এ ঘটনায় “উমার (রা.) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন, কুর'আন 
সংরক্ষণের একটি মাত্র মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা মোটেই সমীচীন হবে না। 
কেবল বক্ষের মধ্যে কুর'আন মুদ্রিত থাকবে, তা যথেষ্ট হবে না; বরং কাগজের পাতায়ও 
কুর'আন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। তিনি খালীফা আবু বাকর (রা.)-এর নিকট 
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বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। কিছুটা চিন্তাভাবনা করার পর তিনিও তার সাথে 
একমত হন। এ প্রসঙ্গে যায়িদ ইবনু ছাবিত রো.) বলেন, 


যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলেন, সে সময় আবূ বাকর (রা.) 
আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন “উমার (রা.) তার নিকট ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) 
বললেন, “উমার (রা.) আমার কাছে এসে বললেন যে, 


এএ। cd 0৬৯৮ ৮9 OT) oh DUG BS সন & এষ ৪ 
০ BE এ dy OT ৩ 8 CAG 9৮১ এত 

OT) 
“ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে কারীগণের সংখ্যা অনেক । আমি 
আশঙ্কা করছি যে,ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহে আরও হাফিযে কুর'আন শাহাদাত বরণ 
করতে পারেন। আর তা হলে এভাবে কুর'আনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। 


অতএব আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি কুর'আন গ্রস্থাবদ্ধ করার নির্দেশ 
দিন।” 


এর উত্তরে আমি ‘উমার (রা.)কে বললাম, &1 4০ 91 ০5০0 ods ৪৩০ ০৭৪ UF 
৮34 - “যে কাজ রাস্লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করে যাননি, সে 
কাজ আমি কিভাবে করবো?” “উমার (রা.) উত্তর দিলেন, . 41712 -“আল্লাহর 
কাসাম, এটা হচ্ছে উত্তম কাজ।” “উমার রো.) এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে 
থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন। আর 
“উমার (রা.)-এর মতো আমিও এর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম । 
এরপর আবূ বাকর (রা.) আমাকে বললেন, 


So &। 4557 EH তর CS 39445 ৫ ০৩ হও 95) ৫ 
OT ar 0 % ভর Gb JON ও 
-“তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক । তোমার সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। তা 
ছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওহী লেখক ছিলে। 
সুতরাং তুমি কুর'আন তালাশ কর এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ 
কর। আল্লাহর কাসাম, যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাও আমার কাছে কুর'আন 
গ্রস্থাবদ্ধকরণের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হতো না।” 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) % ৩৮ 
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এরপর আমি আবূ বাকর (রা.)কে বললাম, ৬০০ dl 05০) 0০ শর এড ৩৬০৮ US 
50 এডি ঞ - “যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করে যাননি, সে 
কাজ আপনারা কিভাবে করবেন?” আবূ বাকর (রা.) উত্তর দিলেন, - ৮ 41914 - 
“আল্লাহর কাসাম, এটা হচ্ছে উত্তম কাজ।” আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে 
পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য আবূ বাকর (রা.) 
ও “উমার (রা.)-এর অন্তরের মতো আমার অন্তরও খুলে দিলেন। অতঃপর আমি 
কুর'আনের লিখিত অংশসমূহ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুর ডাল, 
পাতলা প্রস্তর খণ্ড, পশুচর্ম ও হাড় প্রভৃতিতে লিখিত ছিল অথবা বিভিন্ন লোকের মুখস্থ 
ছিল। এমনকি আমি সূরা আত্‌ তাওবার শেষাংশ hf dl 9০5০ তন ৯ 
ক... ৮৮6 ৬ 426 আবূ খুযাইমাহ আল-আনসারী (রা.)-এর নিকট থেকে সংগ্রহ 
করলাম। আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে পাইনি । গ্রন্থাবদ্ধ এ কুর'আন 
আবু বাকর (রা.)-এর নিকট সুরক্ষিত ছিল।৯ 

এখানে কেউ এ প্রশ্ব উত্থাপন করতে পারে যে, কুর'আন গ্রস্থাবন্ধকরণ একটি 
অতীব উপকারী ও সময়োপযোগী কাজ ছিল, এতদসত্বেও আবূ বাকর (রা.) শুরুতে তা 
করতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন- এর কারণ কি? এর জবাব হলো- 

ক. আবু বাকর (রো.) আশঙ্কা করেছিলেন যে, কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করা 

হলে মুসলিমগণ তা মুখস্থ করার ক্ষেত্রে অলসতা করবে এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকই 
তা হিফয করবে। তারা কুর'আন লিখিত আকারে পাবে এবং দেখে দেখেই তিলাওয়াত 
করবে । আর এভাবে হিফযের গুরুত্ব কমে যাবে। 

খ. আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পূর্ণ অনুসারী । তীর ধারণা ছিল, এটি দীনের মধ্যে একটি নতুন উত্তাবন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাজ পছন্দ করবেন না। এ কারণেই তিনি ‘উমার 
(রা.)কে বলেছিলেন, oo) Se di এত &1 00 এ তি এড এ US - -“আমরা 
এমন একটি কাজ কিভাবে করবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
করেননি ।” 

অবশেষে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করার পর এটাকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
মহৎ কাজ রূপে দেখতে পান। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, এটি পবিত্র কুর'আনকে 
পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। তাই তিনি 
পরবর্তী পর্যায়ে এ কাজে ব্রতী হন।২ 


১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং:৪৬০৩ 
২. সাবৃনী, আত-তিবয়ান ফী ‘উলৃমিল কুর'আন, পৃ.৫৫ 
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কুর'আন গ্রস্থাবন্ধকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা 

সর্বপ্রথম কুর'আন কে গ্রন্থাবদ্ধ করেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া 
যায়। যেমন : 

ক. হাসান আল-বাসরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “উমার (রা.)ই 
সর্বপ্রথম কুর'আন গ্রস্থাবদ্ধ করেন।* তবে এ রিওয়ায়াতটি সঠিক নয়। এর সানাদের 
ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নেই, মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 
“উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম কুর'আন সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যাপারে মত প্রদান করেন। 
কিন্তু তা কার্যকর করেন আবূ বাকর (রা.) ৷ হয়তো বর্ণনাকারী “উমার (রা.)-এর কুর'আন 
একত্রিত করার প্রস্তাবকেই কুর'আন একত্রিত করা মনে করেছেন ।? 


খ. ইবনু বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযাইফা (রা.)-এর 
আযাদকৃত গোলাম কুর'আনের প্রসিদ্ধ হাফিয সালিম ইবনু মা'কিল(রা.)ই সর্বপ্রথম 
কুর'আন গ্রস্থাবদ্ধ করেন। তবে এ রিওয়ায়াতটিও নির্ভরযোগ্য নয়। এ রিওয়ায়াতের 
সানাদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নেই। সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, এটা হতে পারে যে, আবূ 
বাকর (রা.)-এর নির্দেশে কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকারীগণের মধ্যে সালিম (রো.)ও একজন 
ছিলেন তবে সুযুতী (রা.)-এর এ ব্যাখ্যা এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, আবু বাকর 
রো.) কর্তৃক কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকরণের নির্দেশ দেয়ার আগেই অন্যান্য হাফিযে কুর'আনের 
সাথে সালিম (রা.)ও ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।১ আমার মনে হয় যে, 
রিওয়ায়াতটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তা হলে হয়তো সালিম (রা.) ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবু বাকর 
(রা.)-এর পূর্বেই কুর'আনের একটি মুসহাফ তৈরি করেছিলেন। 

গ. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আলী (রা.)ই 
সর্বপ্রথম কুর'আন গ্রস্থাবদ্ধ করেন। তবে এ রিওয়ায়াতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। এ 
রিওয়ায়াতের সানাদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নেই। তা ছাড়া “আলী (রা.) নিজেই 
বলেছেন যে, 

৩৩ «১৫ asd 8৮১০ এ ৮৮৩৭ xf rd bil 

oF 05৮৪ ৮০১ 
৩. ইবনু আবী দাউদ, আল-মুসাহিফ, বাব : জাম‘উ “উমার রা. আল-কুর'আনা ফিল মুসহাফ, 


রিওয়ায়ত নং: ২৬-৩০ 
সুয়ৃতী, আল-ইতকান, খ.১,পৃ.১৬২ 
তদেক 


৬. ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.১৭০ 
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“মুসাহিফ (কুরআন) গ্রস্থাবদ্ধ করার কাজে সর্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার লাভের 
অধিকারী হলেন আবূ বাকর (রা.)। তার ওপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক! 
তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাব গ্রস্থাবদ্ধ করেছিলেন।”* 
উল্লেখ্য যে, আলী রো.) থেকে “আবদু খায়র (রা.) এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন এবং 
এটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ৷” 

ঘ. ইতঃপূর্বে বর্ণিত যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় 
যে, আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ‘উমার (রা.)-এর পরামর্শানুযায়ী কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করার 
নির্দেশ দেন এবং এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন যায়িদ ইবনু ছাবিত (ো.)। এটিই 
সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ অভিমত ৷ বিভিন্ন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত থেকে তা-ই 
সুপ্রমাণিত। তা ছাড়া সাহাবীগণের মধ্যেও অনেকেই কুর'আন মাজীদ গ্রস্থাবদ্ধ করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে আবূ বাকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন 
ইতঃপূর্বে “আলী (রা.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সা'সা'আহ ইবনু সূহান [মৃ.৫৬হি.] 
(রা.) বলেন, . A গাঁ... ১ 02 ৯ 4 আৰু বাকর. রো.)ই সর্বপ্রথম 
কুর'আন গ্রস্থাবদ্ধ করেন।”৯ “উরওয়াহ,১ শিহাব ও লায়ছ ইবনু সা'দ (রা.)১ প্রমুখ 
থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। 


কুর'আন সংকলন ও বিন্যন্তকরণ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা 


এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সম্পূর্ণ কুর'আন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর তত্বাবধানেই লিখিত হয় এবং তার প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াত যথাস্থানে 
সুবিন্যস্ত ছিল। 

অনেকেরই ধারণা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাত পর্যন্ত কুর'আনের অনেক আয়াত অবিন্যস্ত ছিল, এগুলোর পরস্পরের মধ্যে 
সংযোগ ছিল না। অনুরূপভাবে সূরাসমূহও সুবিন্যস্ত ছিল না এবং তখন পর্যন্ত এগুলোর 
কোনো নামই নির্ধারিত হয়নি। সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই এ 


৭. ইবনু আবী দাউদ, আল-মুসাহিফ, বাব : জাম'উ আবী বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক রা. আল-কুর'আনা 
ফিল মুসাহিফ, রি. নং: ৯-১৩; ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছারাফ, হা.নং ৩০৮৫৬, 
৩৬৯০১, ৩৬৯০২; সুযৃতী, আল-ইতকান, খ.১,পৃ.১৬১ 

৮. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.৯,পৃ.১৩ 

৯. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুহারাফ, হা.নং: ৩০৮৫৭ 

১০. দানী, আল-মুকনি' ফী রাসমি মুসাহিফিল আমছার, পৃ.৩ 

১১. সুযূতী, আল-ইতকান, খ.১,পৃ.১৬৩-৪ 


৪৯__ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৩৮৫ 
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সকল সূরা ও আয়াত বিন্যস্তকরণের কাজ সুসম্পন্ন হয়। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে 
কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ এ দাবি করেছে যে, বর্তমানে কুর'আনের যেরূপ রয়েছে, তা 
কুর'আনের এ রূপ নয় যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল। 
এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। কেননা অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস থেকে এটা 
সুপ্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলেই এবং তারই 
নির্দেশে পবিত্র কুর'আনের আয়াত ও সৃরাসমূহের বিন্যাস সুসম্পন্ন হয়েছিল। কুর'আনের 
শব্দ, আয়াত ও সূরাগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন আল্লাহ 
তা‘আলার নিকট থেকে ওহী দ্বারা লাভ করেছেন, তেমনি এগুলোর পর্যায় ক্রমিক বিন্যাস 
এবং সূরাগুলোর নামও তিনি ওহী মারফাত লাভ করেছেন, অতঃপর এভাবেই তা ওহী 
লেখকদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
“আমি পুরো কুর'আন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে 
তিলাওয়াত করেছি।” আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


ie lS AUN lo পুচ &। oe তি Lf ০ ৬ OT ৩৩ 0 
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-* রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে যারা কুর'আন জমা 

করতেন, তারা হলেন আনসারগণের মধ্য থেকে চার জন ব্যক্তি- উবাই ইবনু 

কা'ব, মু'আয ইবনু জাবাল, যায়িদ ইবনু ছাবিত ও আবৃ যায়িদ (রা.) প্রমুখ ।”*২ 
প্রকৃত ব্যাপার হলো, ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর কয়েকজন নির্ভরযোগ্য কাতিব ছিলেন। যখনই কোনো আয়াত নাযিল 
হতো, তখন তিনি এ কাতিবদের বলে দিতেন, 145 ৫: ৬৮৮ BS ধা 1৮ - “এ 
ভাতে ক ভর ভর সি পভ চারি দাহ রীনা বাজি পবিত্র 
কুর'আন লিখা ও সংরক্ষণ করা । হাদীসের মধ্যে এটাই €&-৯ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
তদুপরি আনাস (রো.) যে চার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ কখনো এই নয় যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে অন্য কোনো কুর'আন জমাকারী 
ছিলেন না। কেননা বহু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত থেকে এ কথা জানা যায় যে, “উছমান, “আলী ও 
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনিল ‘আস (ো.) প্রমুখও এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন। তা 
ছাড়া আরো. বহু রিওয়ায়াত ছারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) প্রতি বছর একবার জিবরীল (‘আলাইহিস সালাম)কে নাযিলকৃত সমগ্র কুর'আন 
পড়ে শুনাতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি সমগ্র কুর'আন দু'বার পড়ে 


১২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা*য়িলিল কুর'আন), হা.নং: ৪৬১৯ 
১৩. সুযৃতী, আল-ইতকান, খ.১,পৃ.৭২ 
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শুনিয়েছিলেন।১* এ রিওয়ায়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কুর'আন অবিন্যস্তভাবে ছিল না; বরং সমগ্র কুরআন 
সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল আকারে ছিল। 

সূরাসমূহের নামও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 
নির্ধারণ করা হয়েছিল। বহু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত থেকে এ কথা জানা যায় । যেমন 
“আবদুল্লাহ্‌ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, Se di এ di 152 dn ০ এ dry 
895 any এ পি - -“আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পবিত্র মুখ থেকে সন্ুরেরও অধিক সূরা গ্রহণ করেছি ।** “উমার (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের 
ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে গিয়ে তাদের হাতে যে 
সাহীফা দেখতে পান তাতে সূরা তোয়াহা লিপিবদ্ধ ছিল। কোনো কোনো সময় 
অনেকগুলো আয়াত এক সাথে নাযিল হতো এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তা তিলাওয়াত করার পর ওহী লেখকদেরকে বলতেন, ৫৮% ৬১145 ধরা ৯৯ 
1; “অমুক আয়াত অমুক সূরার অমুক জায়গায় লিপিবদ্ধ কর।৯১ তা ছাড়া অনেক 
হাদীসেই উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে এবং 
নামাযের বাইরেও পূর্ণাঙ্গ সূরা তিলাওয়াত করতেন। যেমন- আল-বাকারাহ, আলে 
“ইমরান ও আন-নিসা" ইত্যাদি। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বিশেষ বিশেষ সূরা যেমন- আল-বাকারাহ, আল-কাহ্‌ফ, আর-রাহমান, ইয়াসীন প্রভৃতি 
তিলাওয়াতের ফাষীলাত বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বিশেষ সূরা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ বিশেষ নামাযে তিলাওয়াত করতেন। যেমন- 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মাগরিবের নামাযে সূরা আল আ'রাফ ও সূরা আল-ইখলাস এবং অন্যান্য নামাযে আলে 
“ইমরান ও আন-নিসা তিলাওয়াত করতেন। আবার কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায়, তিনি 
মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তৃর এবং “ইশার নামাযে সূরা আত-তীন, ফাজরের নামাযে 
সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন। এ ধরনের রিওয়ায়াতের উল্লেখ হাদীসের প্রায় কিতাবেই 
রয়েছে। 


উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, 
ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবিতকালেই সমগ্র 
কুর'আন লিখিত হয়েছিল। 
খ. প্রতিটি সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর যুগে এবং তারই নির্দেশে হয়েছিল। 


১৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা"য়িলিল কুর'আন), হা.নং: ৪৬১৪ 
১৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং: ৪৬১৬ 
১৬. সুযূতী, আল-ইতকান, খ.১,পৃ.৭২ 
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গ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেই সূরার নামকরণ 
করা হয়েছিল।১* 


কুর'আন সংকলনের ক্ষেত্রে আবু বাকর (রা.)-এর কাজের প্রকৃতি 


যখন এ সকল কাজই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 
হয়েছে, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে কুর'আন সংকলিত হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ 
এই যে, যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে পূর্ণাঙ্গ কুর'আন 
সংকলিত হয়েছিল; কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং বিভিন্ন জনের নিকট 
ছিল। কারো নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা, আবার কারো নিকট একটি সূরার কিছু অংশ । এর 
কারণ হলো যখন ওহী নাযিল হতো, তখন সকল ওহী লেখক উপস্থিত থাকতো না, যিনি 
নিকটে থাকতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দ্বারাই ওহী লিখিয়ে 
নিতেন। এমন লোক অনেক ছিল, যারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) থেকে আয়াত শুনেননি। তাই তাদের নিকট সূরা বা আয়াত কোনো না কোনো 
মাধ্যমে পৌছেছে, তা আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ এবং কখনো আংশিক । মোট কথা, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত কুর'আন গ্রস্থাকারে বিদ্যমান ছিল 
না। সংকলিত ছিল বটে কিন্তু এক স্থানে ছিল না। বিভিন্ন হাফিযের নিকট বিভিন্ন অংশ 
ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফিয ও কারী শাহাদাত বরণ করেন। তখন “উমার (রা.) 
কুর'আন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সম্ভবত যারা শাহাদাত বরণ 
করেছেন কুর'আনের কোনো কোনো অংশ হয়তো শুধু তাদের নিকটই ছিল। অন্য কারো 
নিকট ছিল না। কাজেই তাদের শাহাদাতের পর এ অংশসমূহ যদি অন্য কোথাও পাওয়া 
না যায়, তা হলে দুনিয়া অনন্তকালের জন্য এ নি'মাত থেকে বঞ্চিত হবে। 


মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কুর'আন 
বিভিন্ন সাহীফায় লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ সাহীফাগুলো বিক্ষিপ্ত ছিল। আবূ বাকর (রা.) 
এগুলো একস্থানে জমা করে গ্রন্থের রূপ দেন।* ইমাম সুয়ূতী (রোহ.) বলেন, 
OT OF এ ৬ ৫১৮0 ৮৮৮ ৪ EE SON Heal ৬০ ঢা 
KO] ES TEE PAT 201 5) ০ ৫5 
কুর'আন সংকলনের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরাম (রা.)-এর প্রয়াস ছিল তা কেবল এক 
জায়গায় একত্রিত করা । কুর'আন বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা 


১৭.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.৩৭৪ 
১৮. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.১৪, পৃ.১৯৩ 
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ছিল না। কেননা কুর'আন লাওহে মাহফ্যের মধ্যেও বর্তমান তারতীবেই লিপিবদ্ধ 
রয়েছে ।৯* 


কুর'আন সংকলনের জন্য যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)কে মনোনীত করার কারণ 


আবূ বাকর (ো.) কুর'আন সংকলনের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য 
যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)কে বাছাই করেন। এর কারণ হলো, যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) 
এমন কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যে জন্য আবূ বাকর (রা.) তাকে এ 
গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সবার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত মনে করলেন। এ গুণগুলো 
হলো- 
ক. এ সময় তিনি ছিলেন ২১ বছর বয়সের একজন পূর্ণ উদ্যমী ও কর্মতৎপর 
যুবক। 
, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীমান: ও তীক্ষ স্মরণশক্তির অধিকারী । 
গ. তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ বিশ্বস্ত আমানাতদার ও পৃত-পবিত্র চরিত্রের লোক। 
ঘ. সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিপুণ ওহী লেখক। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে প্রধান চারজন ওহী 
লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । 


তার এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে আবূ বাকর (রা.) বলেন, 
৩০ 91459 PI পি ০৬ By এ ৫১৬ ৩৩ 49৬ 
-“তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। তা 


ছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওহী লেখক 
ছিলে ।”২০ 


কুর'আন মাজীদ গ্রস্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন 
যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কেবল নিজের 
কিংবা ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতির ওপর নির্ভর করেননি। তিনি এর জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের 


১৯... সুযুতী, আল-ইতকান, খ.১,পৃ.৭২ 
২০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং:৪৬০৩ 
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সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি এক্ষেত্রে নিয়ে উল্লেখিত চারটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন- 


ক. কোনো ব্যক্তি তার নিকট কুর'আন মাজীদের কোনো অংশ নিয়ে আসলে তিনি 
প্রথমে তা নিজের হিফযের সাথে মিলিয়ে দেখতেন। 

খ. “উমার (রা.)ও হাফিয ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাকেও যায়িদ ইবনু ছাবিত 
(রা.)-এর সাথে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন । যখন কোনো ব্যক্তি তাদের 
নিকট কুর'আন মাজীদের কোনো অংশ নিয়ে আসতেন, তখন “উমার (রা.)ও 
তা তার নিজের হিফযের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করতেন। 

গ. কোনো লিখিত আয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হতো, যখন দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি 
সাক্ষ্য দান করতেন যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম সুযৃতী (রাহ.) এ প্রসঙ্গে 
আরো বলেন, উল্লেখিত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো যে, 
এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের বছর 
তার সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা সাত হার্ফে লিপিবদ্ধ হয়েছে 
বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন ।১ 

ঘ. লিপিবদ্ধ এ সকল আয়াত অন্যান্য সাহাবীর নিকট লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত 
আয়াতের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করা হতো। 

ইমাম আবু শামাহ (রাহ.) এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন 
যে, এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কুর'আন মাজীদ গ্রস্থাবদ্ধ করণে সতর্কতা 
অবলম্বন করা। শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর না করে এ সকল আয়াত থেকে নকল করা, যা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।২২ 

এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর যখন যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) কোনো আয়াত 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতেন, তখনই তা মুসহাফে লিপিবদ্ধ করতেন। একবার 
“উমার (রা.) একটি আয়াত এভাবে পাঠ করলেন, 


HUEY ৮১৬০ 1010) ১৩০ wn FA 2 035610 ১৪০০৯ 
যায়িদ (রা.) এটা শুনে বললেন, ১:০1 শব্দের পরে এবং 544 শব্দের আগে একটি ? 
অক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ 25) পড়তে হবে। “উমার (রা.) সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলেন। 
অতঃপর তিনি উবাই ইবনু কা“ব (রা.)কে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই (রা.) 
বললেন, যায়িদ (রা.)-এর কিরা*আতই শুদ্ধ। এরপর “উমার (রা.)-এর সন্দেহ দূরীভূত 
হয়ে যায়।** 


২১... সুযুতী, আল-ইতকান, খ.১, পৃ.১৮৩ 

২২. সুয়ৃতী, আল-ইতকান, খ.১, পৃ.১৮৩ 

২৩. তাবারী, জাহি 'উল বায়ান... খ.১৪, পৃ.৪৩৮-৯; ইবনুল 'আরাবী, আহকায়ুল-কুর'আন, খ.৪, পৃ.৪০৪ 
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বস্তুত যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) কুর'আন সংকলন করার কাজে এভাবে সতর্কতা 
অবলম্বন করে কুর'আন সম্বন্ধে ভবিষ্যতের সর্বপ্রকারের মতবিরোধের পথ বন্ধ করে 
দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, 
চৌদ্দ শত বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যে কুর'আন 
তেইশ বছর ধরে নাযিল হয়েছিল, তা যেরূপ নাযিল হয়েছিল, আজও তা অবিকল তদ্রুপই 
বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই খ্রিস্টান এতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুরও এ কথা বলতে 
বাধ্য হয়েছেন যে, “আমরা জানি, দুনিয়ার এমন কোনো ধর্মপ্রন্থ নেই, যা পূর্ণ বারো 
শতাব্দী পর্যন্ত কুর'আনের মতো সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান 
রয়েছে।”২৪ 

যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) তার এ বিরাট সতর্কতার মাধ্যমে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ 
কাগজের বিভিন্ন সাহীফায় ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক সুরা পৃথক পৃথক 
কারো হয দহে রাত রিটা সহিত 
নেয়। এ নুসখাটির নামকরণ করা হয় “আল-ইমাম'। 


মুসহাফে ইমামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
ক. এ মুসহাফে প্রত্যেক আয়াত সেভাবেই বিন্যাস করা হয়, যেভাবে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবদ্দশায় তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে 
আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত করেছিলেন। তবে এ মুসহাফে সূরাগুলোকে 
ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। প্রত্যেক সূরা পৃথক পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ 
ছিল। 
খ. এ মুসহাফে সাত হার্ফ সন্নিবেশিত ছিল। 
এতে সে সকল আয়াতই লিপিবদ্ধ করা হয়, যার তিলাওয়াত মানসুখ হয়নি। 
ঘ. উম্মাতের সকলেই এ মুসহাফের ওপর একমত্য পোষণ করেন। এ মুসহাফের 
প্রত্যেক আয়াত মুতাওয়াতির সানাদে বর্ণিত ।** 
আবু বাকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় সংকলিত এ মুসহাফটি তার নিকট সংরক্ষিত 
ছিল। তার ওফাতের পর তা সংরক্ষিত ছিল “উমার (রা.)-এর নিকট । “উমার (রা.)-এর 
শাহাদাতের পর তীর অসিয়্যাত অনুসারে হাফসা (রা.)-এর নিকট তা গচ্ছিত রাখা হয়। 
এরপর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার খিলাফাতকালে হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে এ 


হি 


২৪. আবদুল হালিম, সিদ্দীকে আকবর, পৃ.১৫৬ 
২৫... সুযূতী, আল-ইতকান, খ.১, পৃ.১৮৩; যারকানী, যানাহিলুল “ইরফান, খ.১,পৃ.২৫৩ 
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মুসহাফটি চেয়ে পাঠান। তখন হাফসা (রা.) মুসহাফটি দিতে অস্বীকার করেন। হাফসা 
(রা.)-এর ওফাতের পর খালীফা মারওয়ান মুসহাফটি নিয়ে যান এবং তা আগুনে জ্বালিয়ে 
ফেলেন। তার যুক্তি ছিল, গোটা মুসলিম জাতি ‘উছমান (রা.)-এর রাসমুল খাত্ত এবং 
সূরাসমূহের ক্রম অনুসারে সজ্জিত মুসহাফ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। কাজেই 
‘উছমান (রা.)-এর মুসহাফ ছাড়া আর কোনো নুসখা পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় 
নয়।** 


“মুসলিম উম্মাহ’ গঠন 

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো একটি শক্তিশালী 
ও এঁক্যবদ্ধ “মুসলিম উম্মাহ’ গঠন। ইসলামে ‘উম্মাহ’ বলতে কেবল বর্ণ, ভাষা ও দেশ 
প্রভৃতি উপাদানের ভিত্তিতে গঠিত জনসমষ্টিকে বুঝায় না; বরং “আকীদা-বিশ্বাসের 
ভিত্তিতে গঠিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকেই ইসলামে ‘উম্মাহ’ বলা হয়। এখানে বর্ণ, ভাষা ও 
দেশের পার্থক্যের কোনোই মূল্য নেই৷ মুসলিমগণ মাত্রই সকলে ভাই-ভাই। সে সাদা 
হোক বা কালো, আরবী হোক কিংবা অনারবী এবং তার ভাষা আরবী হোক কিংবা 
অনারবী। পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই সর্বপ্রথম 
এরূপ ধারণার বীজ বপন করেন। তার ওফাতের পর খালীফা আবূ বাকর (রা.)ই উপর্যুক্ত 
ধারণার ভিত্তিতে স্বার্থে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী উম্মাহ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তেইশ বৎসরকালীন সাধনা ও 
সংগ্রামের ফলে যদিও একটি উম্মাহ গঠিত হয়েছিল; কিন্তু তার ওফাতের পর সে উম্মাহ 
এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় মুসলিমরা যদিও তাওহীদের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছিল; কিন্তু তাদের অনেকেই উম্মাহর ধারণা ও 
ইসলামের দীনী এক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। এ কারণেই তার ওফাতের 
পরমৃহূর্তেই আমরা লক্ষ্য করি যে, আরব দেশের বহু জায়গায় সে পুরাতন গোত্রবিদ্বেষ ও 
জাতিভেদ চাঙ্গা হয়ে ওঠেছিল। এ কঠিন পরিস্থিতিতে আবূ বাকর (রা.) তীর অপরিসীম 
যোগ্যতা ও দক্ষতার বদৌলতে পুনরায় সকল মুসলিমকে তাওহীদের ধারণায় উজ্জীবিত 
করে তোলেন এবং আরব-পারসিক-রোমান প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী 
মুসলিম উম্মাহ গঠন করেন। 


২৬. ইবনু কাছীর, ফাদা'য়িলুল কুর'আন, পৃ.৩৯; যারকানী, মানাহিলুল ‘ইরফান, খ.১,পৃ.৪০২ 
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পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা 

‘ইসলামী সমাজ' বলতে যা বুঝানো হয় সে অর্থে আবূ বাকর (রা.)-এর সমাজ 
ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ । বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম যে আদর্শিক নির্দেশনাসমূহ 
উপস্থাপন করেছে, তা নিছক একটি আদর্শবাদের ব্যাপার নয়; বরং তা হলো পূর্ণ মাত্রায় 
একটি বাস্তব জীবনব্যবস্থা ও সমাজ গঠনের সফল কার্যসূচি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষার আলোকে একটি আদর্শ সমাজ গঠন এবং এর মাধ্যমে 
জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। তীর খিলাফাতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি 
ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী এমন একটি ভ্রাতুপ্রতীম সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হন, 
যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন ভাই মাত্র। “মুসলিম'ই এদের 
একমাত্র পরিচয় ছিল। খালীফা, গভর্ণর ও সাধারণ মুসলিমদের জীবনযাপনের মধ্যে 
কোনো পার্থক্য ছিল না। অমুসলিমদেরও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল এবং মুসলিম ও 
তাদের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার ছিল। গোলাম 
ও দাসীদের প্রতিও অত্যন্ত ভদ্র ও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো । তিনি লোকদের 
যাবতীয় পারস্পরিক বিরোধ ও বৈষম্য এবং সকল নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূরিভূত করে 
সমাজের সর্বত্র নিশ্ছিদ্র এঁক্য, অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলতে 
গেলে তখন অপরাধের মাত্রা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল । ইতঃপূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে “উমার (রা.) প্রধান বিচারপতির 
দায়িত্ব পালন করতেন; কিন্তু দু'বছর পর্যন্ত তার নিকট কোনো মামলাই দায়ির করা 
“হয়নি। উপরস্ত, জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো সে সমাজের লোকদের মধ্যে অধিকতর 
৪085 ভালোবাসা, স্নেহ, মায়ামমতা, ৮০৮ 

মহানুভবতা, সততা, 

না ন্যায়নিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ব, টি রনি রা 
ঘটেছিল। ফলে সে সমাজের প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে যেমন এক একজন সৎ, আদর্শ, 
মহানুভব ও পৃত-পবিত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের সমাজও পরিণত 
হয়েছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আদর্শ সোনালী সমাজে । 


জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ 


রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের প্রতি আবূ বাকর (রো.) 
বিশেষ মনোযোগ দেন। বস্তুত তিনি নিজে যেরূপ ইসলামী নৈতিকতার বাস্তব প্রতীক 
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ছিলেন, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলিমকে 
অনুরূপভাবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও 
বেলেল্লাগিরি যাতে সমাজের কোনো স্তরেই দানা বাধতে না পারে সে দিকে সদা সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতেন । তৎকালে বংশীয় আভিজাত্যের এঁতিহ্যিক গৌরব এবং ব্যক্তিগত অহঙ্কার 
আরবদের হাড়-মজ্জায় মিশ্রিত ছিল। কিন্তু তিনি ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক ভাবধারার 
গতিপ্রবাহে এ সবের কলঙ্ক ও আবর্জনারাশি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন । 


তা ছাড়া লোকদের মধ্যে হিংসাবিদ্ধেষাগ্রি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মুসলিম 
ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় প্রাসাদকে যাতে ভস্ম করে দিতে না পারে এবং জনসাধারণ যাতে জাতীয় 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আয়েশ-আরাম, জাকজমক, বিলাসিতা ও ভোগসম্ভোগে লিগ 
হয়ে না পড়ে, সেদিকে তার বিশেষ নজর ছিল। 

মোট কথা, মুসলিমদেরকে সকল প্রকার নৈতিক পতনের হাত থেকে রক্ষা করে 
তাদেরকে নৈতিক চরিত্রে ভূষিত করার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন গ্রহণ করেছিলেন । সমাজের 
লোকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও 
দায়িতৃজ্ঞান জাগ্রত করার জন্য তিনি কখনো চেষ্টার ক্রটি করেননি। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদেরকেও এ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করতেন। 


ইসলামের প্রচার ও প্রসার 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধিত্রে মর্যাদাসম্পন্ন 
খালীফার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসার। এদিকে 
প্রথম থেকেই আবু বাকর (রা.)-এর বিশেষ লক্ষ্য ও দৃষ্টি ছিল। বলতে গেলে ইসলামের, 
বিস্তার সাধন ছিল তার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য । প্রত্যেক কাজেই তার দৃষ্টি থাকতো 
ইসলামের সুনাম ও এঁতিহ্যের প্রতি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম 
পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিমগণের অনেকেই ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর আপ্রাণ প্রচেষ্টার 
ফসল। তাই স্বাভাবিকভাবেই খিলাফাতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার পর এ দিকেই তার 
অধিক প্রবণতা ও তৎপরতা দেখা দেয়। ফলে সমস্ত আরবদেশ তার সময়কালে ইসলাম 
প্রচারের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে তীর প্রেরিত যুদ্ধাভিযান সমূহের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসার । তিনি যখনই কোথাও কোনো 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, যেন তারা শুধু তাওহীদের 
ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখা এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। তাদেরকে এ 
বিষয়ে সর্বাপেক্ষা তাকিদ দেয়া হতো যে, শক্রসৈন্যরা সামনে এলেই সর্বপ্রথমে তাদেরকে 
ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং নিজেদের চরিত্র ও কার্যকলাপ দ্বারা তাদের অন্তরে 
প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে। 
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আবু বাকর (রা.)-এর এ সকল উপদেশের ফল এ হয়েছিল যে, তার শাসনামলে 
“আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর প্রচেষ্টায় বানু তা*ই ধর্মচ্যুত হবার পর তাওবাহ করে 
পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেনাপতি মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর দাওয়াতে 
বানু ওয়ায়িল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর 
প্রচেষ্টায় ইরাক ও শামের অধিকাংশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হীরার বহু খ্রিস্টান পাদ্রী 
নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নুবুওয়াতের দাবীদার তুলাইহা শামে আশ্রয় নিয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচের কবিতাটি লিখে পাঠান- 
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“আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.) কি এটা মঞ্জুর করবেন যে, আমি ইসলামে ফিরে 
এসেছি এবং যা কিছু অন্যায় করেছি তার ক্ষতিপূরণ দিচিছি। পথভ্রষ্ট হবার পর 
আমি সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি আর সত্য থেকে বিচ্যুত হবো না। মানুষ যাকে 
ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছে তিনিই হলেন আমার রাবব। আমি অত্যন্ত তুচ্ছ। 
সত্য দীন হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীনই ।”২৭ 
তা ছাড়া তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের দাও"য়াত 
পৌছাবার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তারা পূর্ণ একাগ্রতা ও একান্তিক 
নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ সম্পন্ন করতেন। এর ফলে দূর-নিকটের অসংখ্য মূর্তিপূজক ও 
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়। 


ইসলামী শিক্ষার প্রসার | 

আবু বাকর (রা.) তীর সংক্ষিপ্ত খিলাফাত কালে যদিও রাষ্ট্রের ধর্মদ্রোহীদের দমন 
ও বাইরের শক্রদের মুকাবিলা করার কাজে প্রধানত ব্যস্ত ছিলেন; তবু তিনি মুসলিম 
জনগণের মধ্যে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, তাহযীব ও তামাদ্দুন প্রসারের কাজের ব্যাপারেও 
পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় মাসজিদ 
কেন্দ্রিক শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, এর আদলে আবূ বাকর (রা.) অন্যান্য 
অঞ্চলেও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেন। তার শাসনামলে বিজিত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন 
মাসজিদ নির্মিত হয়। এখানে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ সালাতের সময় ইমামাতের দায়িত্ব 
পালন করতেন এবং অন্যান্য সময় মু'আল্লিম ও কারীগণ লোকদেরকে কুর'আন ও 


২৭. ইবনুল মুতাহহার, আল-বাদউ ওয়াত তারীখ, পৃ.৩০৫; ইয়া'কুবী, আত-তারীখ, পৃ.১৫৬ 
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অপরাপর জরুরী দীনী বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। এভাবে গোটা আরবদেশে ইসলামী শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির আবহ তৈরি হয়। 


তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) ইসলামকে তার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে এবং ভ্রান্ত চিন্তা ও বিদ“আতসমূহের মূলোৎপাটন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। 
বলাই বাহুল্য, নাবীগণের প্রচারিত “আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থার উত্তরকালে বিকৃত ও 
পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ হলো লোকদের মধ্যে ক্রমশ 
বিদ“আতের প্রচলন। এর ফলে বিদ“আতী ব্যবস্থাসমূহই মূল দীনের স্থান লাভ করে ও 
প্রকৃত দীন বিলুপ্ত হয়ে যায়। “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, 
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-“লোকদের কাছে এমন সময় আসবে, যখন তারা নতুন নতুন বিদ“আত সৃষ্টি 

করবে এবং এক এক করে সুন্নাতগুলো ধ্বংস করে ফেলবে । অবশেষে 

বিদ‘আতসমূহই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে এবং সুন্নাতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে ।”২৮ 

এটা ঠিক যে, আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে মুসলিম সমাজে বিদ“আতের 
কোনো বিশেষ সূচনা পরিলক্ষিত হয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও এদিকে আবূ বাকর (রা.)-এর 
প্রখর দৃষ্টি ছিল। কখনও এবং কোথাও তেমন কিছু দেখা গেলেই তা অনতিবিলম্বে দূর 
করতে চেষ্টা করতেন। একবার হাজ্জের সময় তিনি আহমাস গোত্রের যায়নাব নায়ী এক 
মহিলাকে দেখতে পান যে, সে কারো সাথে কথা বলছে না। তখন তিনি সাথে সাথে তার 
নিকট যান এবং বলেন, ৷ 0৮ ৫125 ৫০ ৫12 ৩৬ ০9 -“কথা বল। 
কেননা কথা না বলা বৈধ নয়। এটি জাহিলিয়্যাতের একটি রীতি ।”২৯ তার খিলাফাত 
কালে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের দাবি ছিল, যাকাতের বিধান 
কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলের জন্য প্রযোজ্য ছিল। 
আবূ বাকর (রা.) এ ফিতনাকে বাড়তে দেননি। তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন 
করেছিলেন। যদি তিনি এ সময় তাদেরকে ছেড়ে দিতেন, তা হলে তাদের উক্ত দাবিই 
আজকে দীনের রূপ পরিথহ করতো । 


বলাই বাহুল্য যে, দীনের মধ্যে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্ঘন মোটেই 
কাম্য নয়। দীনের মধ্যে যে বিষয়কে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাকে তার চেয়ে বেশি 


২৮.  তাবারানী, আল-সু'জামুল কাবীর, হা.নংং ১০৬১০ 
২৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৪৭ 
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বা কম গুরুত্ব দেয়া (যেমন নাফল বা মুস্তাহাববকে ওয়াজিব বা ফারযে পরিণত করা, 
অনুরূপভাবে ফারয বা ওয়াজিবকে নাফল বা মুস্তাহাবের পরিণত করা) বাড়াবাড়ির 
নামান্তর । এতে দীনের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীর উম্মাতকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 


Sh এরও ০৫ 5০ এ এ$ i Gy FU nd WG 
পা মি রি পর 

ol 

-“হে মানবমনণ্ডলী, খবরদার! তোমরা দীনের কোনো কাজে বাড়াবাড়ি কর না। 
কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।”৩ 


দীনকে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতির কবল থেকে রক্ষা করা এবং তাকে তার প্রকৃত রূপের ওপর 
টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি কোনো কোনো 
সুন্নাতকে শুধু এ কারণেই ছেড়ে দিতেন, যাতে অজ্ঞ লোকেরা তাকে ফারয কিংবা 
ওয়াজিবে পরিণত করে না নেয়। হুযাইফাহ ইবনু আসীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 


৩৪ Fd 0 ভি ০৬০৭ ৪) 5 & ৮০) 2) ১৫ এ এগ এ 
-“আমি আবূ বাকর ও “উমার (রা.)কে দেখেছি যে, (একবার) তারা দু'জনেই 


কুরবানী করেননি, এ ভয়ে যে, লোকেরা একে বাধ্যতামূলক সুন্নাতে পরিণত করে 
নেবে ।”ত, 


একবার এক ব্যক্তি আবূ বাকর রো-)কে সালাম করতে গিয়ে বললেন; ০ 
.& ০055) 2425 05৪ । তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, ৭১৯১৯] Uh ০5 ৮৮ 
“এদের সকলের মধ্যে আপনি কাকে সালাম দিলেন?” অর্থাৎ আপনি যেভাবে সালাম 
দিলেন তা ঠিক হয়নি। 


৩০. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাসিক), হা.নংং ৩০২০; আহমাদ, আল-সমুসনাদ, 
(মুসনাদু “আবদিল্লাহ ইবনি “আব্বাস রা.), হা.নং: ৩০৭৮ 

৩১.  তাবারানী, আল-স্ব'জায়ুল কাবীর, হা.নং:৩০৫৮; “আবদুর রাযযাক, আল-মুছ্বার্নাফ, (বাব: 
আদ-দাহায়া), হা-নং৮১৩৯ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে ০} $)-এর পরিবর্তে ৫১1৮ ১০০ ৮7 রয়েছে। এর 
অর্থ হলো- তারা পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন না । (বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
হা.নং১৯৫০৮) 
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হায়ছামী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত । (হায়ছামী, 
মাজমা উদ যাওয়া যিদ, হা.নং: ৫৯৪২) 

৩২.  খাতীব বাগদাদী, আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী... খ.১,পৃ.২৯৩ হো.নং:১৯৩৪) 
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জীবনমান উন্নয়ন 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ও তার পরে আবু 
বাকর (রা.)-এর যুগেই আরবদের সামাজিক জীবনে উন্নয়ন ও আধুনিকতার পরশ 
লেগেছিল। পোশাকপরিচ্ছদে, আচারব্যবহারে এবং চালচলনেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের 
আমেজ লাগে। পড়ালেখায় এতোটুকু অগ্রগতি হয় যে, ব্যক্তিগত ও সরকারী পর্যায়ে প্রায় 
প্রতিটি লেনদেন, কাজ-কারবার ও চুক্তি লিখিত আকারে সমাধা হতো । 


জীবন জীবিকার উপায় 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে এবং তার পরে আবু 
বাকর (রা.)-এর যুগে মুহাজির ও আনসার এ দু দলের দ্বারাই মূল ইসলামী সমাজ গঠিত 
হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই জীবিকা উপার্জনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল। আবু 
হুরাইরা (রা.) বলেন, 
be ৮০৮ 93908 GLa MRS ON তেন ৬ ৩০ 4) 
& 605০) fl ০ fh CT, wp 4৪ ৮৫৮১ 485 ০৩ Ca 
whi the দি el) 26 di এ 
-“আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে এবং আনসার ভাইয়েরা 


ক্ষেতখামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত থাকতাম ।”০৩ 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুখ্যাত ছিলেন আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক, “উছমান, “আবদুর রাহমান 
ইবনু ‘আওফ এবং সা'দ ইবনি আবী ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ । মুহাজিরদের মূল পেশা যদিও 
ব্যবসা ছিল; কিন্তু মাদীনায় আনসারগণের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষেতখামারের কাজও করতেন। 


স্বাধীন ব্যবসা 
ইসলাম পূর্বকালে ‘আরবের প্রসিদ্ধ বাজার ছিল 'উকায, মাজান্নাহ ও যুলমাজায 
প্রভৃতি ।* এ সকল বাজারে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেতো । কিন্তু 


৩৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মুযারা'আহ), হা.নং: ২১৭৯ 
৩৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল বুয়ূ“), হা.নং:১৯০৯ 
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তাদের ব্যবসা স্বাধীন ছিল না। তাদের নিকট কর আদায় করা হতো । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় অপর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এর 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কোনোরূপ কর আদায় করা 
হতো না। তিনি যখন এ বাজার প্রতিষ্ঠা করেন তখন বলেন, ৮৫০৮ £172 (58815 
,4-“এটা তোমাদের বাজার, এখানে ব্যবসা করতে তোমাদের কোনো কর লাগবে 
না” 


হস্তশিল্প ও স্বাধীন পেশা 


মুসলিমগণ ব্যবসা ও কৃষিকাজ ছাড়া জীবিকার্জনের জন্য হস্তশিল্প এবং অন্যান্য 
শ্রমের কাজও করতেন। ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে হালাল উপার্জনের জন্য ক্ষুদ্রতম কাজ 
করতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন না। সালমান ফারিসী (রা.) মাদায়িনের গভর্ণর 
হিসেবে কর্মরত অবস্থায় চাটাই তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তার ভাতার 
যাবতীয় অর্থ গরীবদেরকে দান করে দিতেন। এ সময় একবার কয়েকজন লোক তার 
নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি চাটাই তৈরি করছেন। তারা জিজ্ঞেস 
করলেন, ৫9১ ৩1:06 ৬১ 721 539 9৬ ০৩৮ 4” আপনি এ কাজ করছেন কেন? 
আপনি তো হলেন একজন আমীর। আপনার ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।” তিনি জবাব 
দিলেন, .% 4% 2 47 0 ৮৯ ভি! -“ আমি আমার কষ্টার্জিত সম্পদ ভক্ষণ করতে 
পছন্দ করি।”* সাঁদ আল-আনসারী (রা.) পাথর খোদাইয়ের কাজ করতেন।* কোনো 
কোনো সাহাবী মৌমাছি পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন।৩৮ উম্মুল মু'মিনীন 
সাওদা (রা.) তা'য়িফে চামড়ার ব্যবসা করতেন। এ কারণে তিনি সকল উম্মুল মু'মিনীনের 
চেয়ে অধিক সচ্ছল ছিলেন। কোনো কোনো সাহাবী কামার এবং ছুতারের কাজ করতেন । 
কেউ কেউ খনির কাজে ঠিকাদারী করতেন | 

উল্লেখ্য “উমার (রা.) তার খিলাফাত কালে মর্যাদা অনুযায়ী সকলের জন্য 
বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। কিন্তু আবু বাকর রো.) এ আশঙ্কা করেছিলেন যে, বেতন- 
ভাতা প্রদানের কারণে লোকজন অলস হয়ে পড়বে এবং তাদের কর্মস্পৃহা ত্রাস পাবে। 
৩৫. বালাধুরী, ফুতুহুল বুলদান, খ.১,পৃ.১৫ 
৩৬. ইবনু ‘আবদিল বারর, আল-ইস্তি 'আব, খ.১,পৃ.১৯১ 
৩৭. ইবনু আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১, পৃ.৪২৪ 


৩৮. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬৫ 
৩৯. আকবরাবাদী, সিচ্দীকে আকবর, পৃ. ৩৮০-১ 
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তাই তিনি কোনো সুস্থ লোকের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেননি । যা কিছু আমদানী 
হতো, সাথে সাথেই তা সমানভাবে সকলের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। এ কারণেই যখন 
“উমার (রা.) সকল মুসলিমের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন 
আৰু সুফইয়ান ইবনু হারব (রা.) এর প্রতিবাদ করে বলেন, 156 ৮৫) ০:৮% ১16 
. 80186794188 ৬ -“সমাজের সকল লোকের জন্য যদি আপনি বেতন-ভাতা 
নির্ধারণ করে দেন, তা হলে এর ওপর ভরসা করে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেবে ।”*০ 


৪০. _ বালাযুরী, ফুতুহল বুলদান, খ.৩,পৃ.৫৬০ 


আবূ বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) % ৪০০. 
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আবু বাকর (রা.) এক কঠিন পরিস্থিতিতে খিলাফাতের দায়িতৃভার গ্রহণ করেন। 
মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবিদারদের ফিতনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জীবদ্দশায়ই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর তারা আরো অধিক উৎসাহে মেতে ওঠে ৷ তা ছাড়া আরবের জনগণ যদিও 
তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল; কিন্তু ইসলামের দীনী এঁক্য 
ও রাজনৈতিক শাসন-সংস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের অনেকেই অবহিত ছিল 
না। আরববাসীগণ এমনিতেই ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়; কোনো প্রকার সুসংগঠিত রাষ্ট্র- 
সরকারের অধীনতা স্বীকার করা ও মন-প্রাণ দিয়ে তার আনুগত্য করে যাওয়া তাদের 
ধাতসওয়া ছিল না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর মুহূর্তেই আরবের বিভিন্ন গোত্র মাদীনার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করতে শুরু করে। এ বিদ্রোহের আগুন মাক্কা, মাদীনা ও তা'য়িফ ছাড়া অবশিষ্ট সকল 
আরব গোত্রে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ে । মাদীনায়ও মুনাফিকরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা 
শুরু করে দেয়। তা ছাড়া মাদীনার নেতৃত্ব যে সকল ক্ষমতালিন্সু গোত্রের মনঃপূত হয়নি, 
তারাও এরার ওঠে পড়ে লাগলো । একই সাথে এ খবরও পৌছতে লাগলো যে, মাদীনার 
ওপর সর্বদিক থেকে হামলা করার প্রস্তুতি চল্ছে। মোট কথা, তখন সংকটের এক পাহাড় 
যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর 
সামনে মাথা উঁচু করে দীঁড়িয়েছিল। এতে তার মনমস্তিষ্কের ওপর এমনই চাপ সৃষ্টি 
হয়েছিল যে, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে ধৈর্য 
ও দৃঢ়তার শিক্ষা না পেতেন, তা হলে মুসলিমদের ধ্বংস প্রায় নিশ্চিতই ছিল । “আবদুল্লাহ 
ইবনু মাসউদ রো.) বলেন, 


01443 ৬4৬ US ০৬ ৮০০ ale di এ ঞ। 5550 এ এ আর 
ws ঞ ৯১ সবি ওত এ ০ &। 
-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমরা এমন 


৫১ আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 4 ৪০১ 
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এক কঠিন পরিস্থিতি সম্মুখীন হই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর 
মাধ্যমে আমাদের ওপর করুণা না করতেন, তা হলে আমরা প্রায় ধ্বংসই হয়ে 
যেতাম ৷” 
‘আয়িশা (রা.) বলেন, 
Hy এ ভে 550 ৮০3 ale dl এক BIS সে এ 
১০) কি 591 Jl ০ % ০৪০০ dy Gi) 
৪০৮ এ ৪৮০ এপি OE pls ale ঝা ৩০ 2০০ পচ 
শি ৮৮১০ 2৮০ 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন 
আরবরা ব্যাপকহারে ধর্মত্যাগ করতে লাগল এবং নিফাক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 
আল্লাহর কাসাম, এ সময় আমার পিতার ওপর এমন বিপদ আপতিত হয় যে, 
যদি তা কোনো সুদৃঢ় পর্বতশ্রেণীর ওপর নাযিল হতো, তা হলে সে পবর্তশ্রেণীও 
চূর্ণবিচ্র্ণ হয়ে যেতো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাহাবীগণও শ্বাপদ সমাকীর্ণ ভূখণ্ডে বর্ষণস্নাত রাতে ঝৌপের মধ্যে বৃষ্টিভেজা 
মেষের মতো আচরণ করেন।”২ 
এখানেই আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের মহাকৃতিতৃ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত 
সকল সংকটের আশু প্রতিবিধান করেন এবং প্রতিবিপ্রবী শক্তিসমূহের উত্তোলিত 
মন্তকগুলো চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। এ কারণেই অনেক এঁতিহাসিক 
তীকে “ইসলামের ত্রাণকর্তা', আবার অনেকেই “ইসলামের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা" বলে 
'আখ্যায়িত করেছেন । আবু বাকর (রা.)-এর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, 
তিনি কোনো বিপদেই সামান্যতমও ভীত হতেন না, চিন্তান্বিতও হতেন না; বরং অত্যন্ত 
দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে তার মুকাবিলা করতেন! একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে 
জিজ্ঞেস করলো, আপনার ওপর এমন সকল বিপদ আপতিত হয়েছে, যেগুলো পাহাড়ের 
ওপর আপতিত হলে তা নিশ্চিত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো, আর সমুদ্রের ওপর আপতিত হলে 
তা শুকিয়ে যেতো; কিন্তু আপনাকে কোনো বিপদেই দুর্বল হতে দেখলাম না। এর কারণ 
কী? আবূ বাকর রো.) জবাব দেন, 


টি বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, পৃ.১১৩; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১, পৃ ৩৬৫ 
২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৩৬; ইবনুল “আরাবী, আল- 'আওয়াসিম 
মিনাল কাওয়াসিম, পৃ.৫৯ 
আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৪০২ 
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AS এএ এলো এ! ২১৮০ ১2৫ ও) সি If ০৬৮ 02 0০1 ৬০৯১ ৬ 
৪) 426 ৬54০] ০ ০ ৮49 le di এত di 9550 5$ ১৪। 

LEV ৮০0৫০০0144০ 25 di OF 425 ০০5 ৬ 0৬ ০1 
-“ছাওরা গুহায় রাতযাপনের পর থেকে আমার অন্তরে দীনের ব্যাপারে কখনো 
কোনোরূপ ভয় বা আশঙ্কা অনুপ্রবেশ করেনি। কেননা এ রাতে যখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তার ও দীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করতে 


দেখেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, শান্ত হও, আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে সাহায্য 
করার এবং একে পরিপূর্ণ করার ফায়সালা করে রেখেছেন ।”* 


উসামা (রা.)-এর বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মৃত্যু-রোগের সময় শাম ও ফিলিস্তিনের রণোন্যত্ত লোকদের খবর জানতে পেরে উসামাহ 
ইবনু যায়িদ (রা.)-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শাম অভিমুখে একটি 
বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন । এ বাহিনী রওয়ানা হয়ে মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুর্ফ 
নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পেতে থাকায় তারা সামনে অগ্রসন হননি। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবু বাকর (রা.) খিলাফাতের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন শুরুতেই তার সামনে এ প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল রূপে দেখা 
দেয় যে, প্রথমে “আরবের মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে দমর্ন করা হবে, নাকি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তিম মুহূর্তে যে উদ্দেশ্যে উসামা রো.) 
বাহিনীকে শাম অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন, এখন সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রেরণ করা 
হবে? তখন চতুর্দিকে যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সাধারণভাবে সাহাবা কিরাম 
(রা.). ভীষণ চিন্তিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় আবু বাকর (রা.) 
সাহাবা কিরামকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। তারা সকলেই আপাতত এ বাহিনী প্রেরণ 
স্থগিত রাখার জন্য আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট অনুরোধ করেন। তারা তাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, 


৩. ইবনু ‘আসাকির, তারীৰু দিমাশক, খ.৩০, পৃ.২১৭; মুহাম্মাদ আল-“আছিমী, আবূ বাকর আস- 
সিদ্দীক, পৃ.৬৯ 
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০ ০৪ ০৪৪1 SH ০৬ ৮০০00 ০০1 0 4৮ ৮% ৩ 
440 ৪০ 5 GH ও ৫ ও 
-“মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে যারা আপনার সামনে রয়েছে তারাই মুসলিম । 
অপর দিকে ‘আরবরা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যা আপনি দেখতে 
পাচ্ছেন। অতএব এ সময় মুসলিমদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা ঠিক হবে না।” 
কিন্তু যিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, সংকটের এ 
পাহাড় কি তাকে বিরত রাখতে পারে? তার সামনে সর্বপ্রথম জরুরী যে দায়িত্ব ছিল তা 
হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবনের শেষ মুহূর্তে যে অভিযান 
প্রেরণ করেছিলেন তা পূর্ণ করা এবং কোনোভাবেই তা অসম্পূর্ণ না রাখা। তাই 
সাহাবীগণের কথার উত্তরে আবু বাকর (রা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, 


EN ০১৪৫ ৮৫৯৪ ECL ঠা ০৩ 2 %৩ HT জো ০ Sd 
SAL 0 ০ 97৮45 ৮৬ di এ &1 ০550 এ ALS Ll 


৯,০৪1 


HUT এ) 
-“এ পবিত্র সত্তার কাসাম যার হাতে আবূ বাকরের জীবন, যদিও আমার মনে হয় 
যে হিংস্র প্রাণীগুলো আমাকে ছিড়ে ফেলবে, তবুও আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মতো “উসামা (রা.)-এর অভিযান কার্যকর 
করবোই। মাদীনার গ্রামগুলোতে যদি আমি ছাড়া অন্য কোনো লোকও না থাকে, 
তবুও আমি তার সে অভিযান কার্যকর করবোই।”৪ 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ অবস্থায় আবূ বাকর রো.) বলেন, ৩ 5১59 ৮ 
৯৮3 ৪ এ৷ এ &1 ০১০) 29" যে বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) প্রেরণ করেছেন, তা আমি ফিরাতে পারবো না।” 
আবূ বাকর (রা.)-এর এ অনমনীয় মনোভাব জানতে পেরে সাহাবা কিরাম 
(রা.)-এর মধ্যে আর কেউ কোনো কথা বললেন না, সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে 
লাগলেন। কিন্তু কোনো কোনো সাহাবীর মনে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ 
দেখা দেয়। একদিকে তার পিতা যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম । অপরদিকে তখন তার বয়স ছিল মাত্র 


৪. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ-৪৬১ ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৩৫-৬ 
৫. সুযূতী, জামি 'উল আহাদীহ, হা.নং:২৭৯৪০ 
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আঠারো বা বিশ বছর । তা ছাড়া উসামা (রা.)ও দেখলেন, তার বাহিনীতে বড় বড় সকল 
সাহাবীই রয়েছেন। তাই তিনি ‘উমার (রা.)কে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এ পয়গাম 
দিয়ে প্রেরণ করেন যে, যাত্রা এখন মুলতবী করা হোক। কেননা বড় বড় সকল সাহাবীই 
আমার সাথে রয়েছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, মুশরিকরা হামলা করে খালীফাকে এবং 
মুসলিমদেরকে কষ্ট দেবে। ‘উমার (রা.) যখন এ পয়গাম নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর 
নিকট রওয়ানা হন, তখন আনসারগণও একটি পয়গাম তার মাধ্যমে খালীফার নিকট 
পাঠান। পয়গামটি ছিল এরূপ আপনি এ বাহিনীর অধিনায়ক এমন কোনো ব্যক্তিকে 
নির্ধারণ করুন, যিনি হবেন উসামা (রা.) থেকে বয়সে বড় এবং অভিজাত বংশের । 
‘উমার (রা.) সর্বপ্রথম উসামা (রা.)-এর পয়গামটি পৌঁছে দেন। আবূ বাকর (রা.) এ 
অনুরোধ শুনে বললেন, এ ০১) « ৬০ 5 5 ৮ ৮4 US ৮৫৬৮ % 
৮৮০১ 44 ঞ। ৬৩৫ -“যদি কুকুর ও নেকড়েগুলো আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তবুও আমি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিদ্ধান্তকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না।” 
এরপর “উমার (রা.) আনসারগণের পয়গাম পেশ করলেন, “যেহেতু এ বাহিনীতে অনেক 
প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবী রয়েছেন, অপরদিকে উসামা (রা.) একজন যুবক মাত্র, তাই 
কোনো একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি এ বাহিনীর নেতা নির্ধারণ করে দেয়া হোক।” আবু 
বাকর রো.) এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্থিত হলেন এবং বললেন, 


N ২ এ Fd ah BS 8 oD eR Leh sie রা 
ae di ৩০ di ০59 এল pbs) oh € ৬৮৪০ এ 45 


4800 01৮৮5) 7৮০3 
-“হে খাত্তাবের পুত্র, ধিক তোমাকে! স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) উসামা (রা.)কে বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে গেছেন, অথচ তুমি 
বলছো যে, এখন আমি তাকে সে পদ থেকে অপসারণ করি।” 
‘উমার (রা.) এ জবাব শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন, এবং আনসারদের নিকট 
এসে বললেন, dl ০১০০ LS tp তল ৬ CE GAIT SESS 19৮০ - 
“যাও, ধিক তোমাদেরকে! আজ তোমাদের কারণেই আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা (রা.)-এর নিকট থেকে এ অপ্রিয় কথা শুনতে 
হলো।”* 
অবশেষে আবূ বাকর রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের তৃতীয় দিনই এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, উসামা (রা.) বাহিনীতে যে সকল 
লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা যেন যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং মাদীনার বাইরে 


৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৬২; ইবনু “আসাকির, তারীখ্‌ দিমাশক, 
থ.২,পৃ.৫০ 
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জুর্ফে গিয়ে দ্রুত সমবেত হন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) সকলকে উদ্দেশ্য করে একটি 
দীর্ঘ প্রেরণাদায়ক ভাষণ দেন। এ ভাষণটি এঁতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) “আল- 
বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু -এর মধ্যে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।" অতএব, এ নির্দেশের 
ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ সকলেই শাম অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য জুর্ফ অভিমুখে রওয়ানা 
হন। আর আবূ বাকর (রা.) নিজেও উটের ওপর আরোহন করে তাদের বিদায় জানানোর 
উদ্দেশ্যে জুরুফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অবশেষে উসামা রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের ১৯দিন পর এক হাজার অশ্বারোহীসহ আনসার ও 
মুহাজিরগণের তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ 
সময় উসামা (রা.) ঘোড়ার ওপর আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর আবু বাকর (রা.) 
তার সাথে পায়ে হেটে চলতে থাকেন। এ সময় তীর সওয়ারীটি “আবদুর রাহমান ইবনু 
'আওফ (রা.) রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উসামা (রা.) তখন ঘোড়ার ওপর থেকে 
আবেদন করলেন, .7)0 4. 554 4194 85১) ৪৪৯ ৬ -" হে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আল্লাহর দোহাই! হয়তো. আপনিও 
ঘোড়ার ওপর আরোহন করুন, নয়তো আমি নেমে পড়ি।” আবু বাকর (রা.) বলেন, 


6০ dl 027 ও কেও HONE UG পয 8899 dF ৫ dg 
2১ ৮৬৮০3 এ শে বি ম্লান ৬১০৭ 2১৮ JS ০৫ ০৪ 


-“আল্লাহর কাসাম, তুমি অবতরণ করো না এবং আমিও কখনো আরোহন করবো 
না। আল্লাহর পথে কিছু সময়ের জন্য আমার পা না হয় ধুলায় ধুসরিত হচ্ছে, 
তাতে কি হয়েছে! যোদ্ধাদের প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে সাতশ’ ছাওয়াব 
লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, সাত শ' মর্যাদার স্তর উন্নীত করা হয় এবং সাত শ' 
পাপ মোচন করে দেয়া হয়।” 
অতঃপর তিনি উসামা (রা.)কে বললেন, তুমি যদি অসুবিধা মনে না কর, তা হলে 
শাসনকাৰ্য পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য “উমার (রা.)কে আমার কাছে ছেড়ে যাও। 
আমার তার পরামর্শের প্রয়োজন আছে। উসামা (রা.) সন্তষ্টচিত্তে সম্মত হলেন ।” এ সময় 
আবু বাকর (রা.) বাহিনীকে থামিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান দশটি অসিয়্যাত প্রদান করলেন। 
তিনি বলেন, 
৭. দেখুন, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৩৪-৫ 


৮. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৬২; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, 
খ.২,পৃ.৫০ 
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০45৬১ ০০৬ dt শা di ৮৮51৮০০1০৬৯ dll 
-“হে লোক সকল, তোমরা একটু থামো। আমি তোমাদেরকে দশটি অসিয়্যাত 
করবো। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে । ১. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং 
গানীমাতের মালে খিয়ানাত করবে না । ২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। ৩. শত্রুদের 
হাত পা কেটে বিকৃত করবে না। ৪. শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। 
৫. কোনো খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না। ৬. কোনো ফলের 
বৃক্ষ কর্তন করবে না। ৭. কোনো বকরী, গাভী ও উট খাবার প্রয়োজন ছাড়া যাবৃহ 
করবে না। ৮. যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ লোকের সাক্ষাত হবে, যারা 
তাদের জীবনকে “ইবাদাতখানার মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তাদের 
অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে। ৯. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাত হবে, 
যারা তোমাদের জন্য বিভিন্ন খাবার নিয়ে আসবে, যখন তোমরা এ খাবার খাবে, 
তখন অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে । ১০. এরূপ লোকের সাথেও 
তোমাদের সাক্ষাত হবে, যারা নিজেদের মাথার মধ্যাংশকে পাখির বাসার ন্যায় 
পরিণত করে এবং তার চতুষ্পার্থ্ে পাগড়ির মতো কাপড় ফেলে রাখে, তাদেরকে 
তোমরা তরবারি দিয়ে আঘাত করবে । যাও, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও । আল্লাহ 
তোমাদেরকে শক্রদের বর্শা ও মহামারী থেকে রক্ষা করুন!”৯ 


এরপর বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো। আর আবূ বাকর (রা.) “উমার (রা.)কে নিয়ে 
মাদীনায় ফিরে এলেন। 


৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, 
খ.২,পৃ-৫০ 
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উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.)-এর এ সংক্ষিপ্ত অসিয়্যাতের মধ্যে ইসলামের 
যুদ্ধনীতির একটি উজ্জ্বল বিবরণ ফুটে ওঠেছে। আমরা দশম অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)- 
এর যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো, ইনশা' 
আল্লাহ। 

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, সাহাবীগণ (রা.) প্রায় সকলেই যখন 
উসামাবাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তখন তিনি 
সকলের যুক্তি অগ্রাহ্য করে তাদের এ কথা বুঝালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে তোমাদের যে কোনো যুক্তি ও ব্যাখ্যা কোনোক্রমেই 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং সর্বক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য এবং তা যে 
কোনো পরিস্থিতিতেই যথাযথরূপে কার্যকর করতে হবে। অবশেষে সকলেই তার মত 
গ্রহণ করে নেন। এ থেকে জানা যায় যে, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর মত, ইজতিহাদ ও 
গবেষণা সঠিক হবে এরূপ কোনো কথা নেই; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর মত 
ও ইজতিহাদও সঠিক হতে পারে ।১০ তা ছাড়া যখনই সত্য উদ্ভাসিত হবে, তখন সাথে 
সাথেই তা অকপটে মেনে নেয়া ঈমানের একান্ত দাবি। এ সময় সত্যকে গ্রহণ করে নিতে 
গড়িমসি করা কিংবা নিজের অভিমতের পক্ষে অযথা যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করা মোটেই 
সমীচীন নয়। 

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল 
নয়; এটা নিত্য চলমান প্রক্রিয়া । আবূ বাকর (রা.) তার কথা ও কাজের মাধ্যমে এটা 
বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কারো মৃত্যু বা বিপদের কারণে 
অতীতে কখনো বন্ধ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো বন্ধ হবে না; এমনকি শ্রেষ্ঠতম 
মানব ও নাবীগণের সর্দার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুতেও এ 
ধারা এক মুহূর্তের জন্যও স্তিমিত হতে পারে না। এ কারণে তার মৃত্যুর অব্যবহিত পর 
আবু বাকর (ো.) সকলের বিরোধিতা সত্তেও সর্বাথে উসামাবাহিনীকে অতি দ্রুত 
শামসীমান্তে প্রেরণ করেন এবং উসামা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করতে নির্দেশ দেন। ইতঃপূর্বে আমরা 
লক্ষ্য করেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এবং তার 
খালীফা নির্বাচিত হবার পর প্রদত্ত ভাষণগুলোতে তিনি সকলকেই নিরবচ্ছিন্রভাবে দীন 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং এ ব্যাপারে নিজের অবস্থান 
সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন। 


১০. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.২,পৃ.১৬৫ 
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উসামা বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব 

হি. ৭ম সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারিছ ইবনু ‘উমাইর 
আল-আযদী (রা.)কে এক চিঠিসহ বুসরার গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। রোমের 
কাইসারের গভর্ণর শুরাহবীল ইবনু ‘আমর আল-গাসসানী সে সময় আরব-শাম সীমান্তের 
বালকা' এলাকায় নিযুক্ত ছিল। এ দুর্বৃত্ত দূত হারিছ (রা.)কে গ্রেফতার এবং শক্তভাবে 
বেঁধে হত্যা করে।* উল্লেখ্য, তখনকার সমাজ ব্যবস্থায়ও দূতদের হত্যা করা গুরুতর 
অপরাধ ছিল। এটা প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, এমনকি এর চেয়েও গুরুতর মনে 
করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দূত হত্যার খবর শুনে খুবই 
মর্মাহত হন। তিনি হিজরী ৮ম সনে এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায়িদ ইবনু 
হারিছাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী এ এলাকায় প্রেরণ 
করেন। কিন্তু এ বাহিনী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যায়িদ ইবনু হারিছাহ রা.) এবং 
তার স্থলাভিষিক্ত জা'ফার ইবনু আবী তালিব ও “আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.) একের 
পর এক এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পরে অবশ্য খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) 
হন। মুসলিম বাহিনীর এ পরাজয়ে আরব ও শামের সীমান্ত এলাকার নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টান 
গোত্রসমূহের দুঃসাহস এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, তারা মাদীনা পর্যন্ত আক্রমণের স্বপ্ন 
দেখতে থাকে । এমনকি মাদীনায় তাদের আক্রমণের আশঙ্কা এরূপ সাধারণ ব্যাপারে 
পরিণত হয়েছিল যে, একদিন “ইতবান ইবনু মালিক (রা.) “উমার (রা.)-এর নিকট হঠাৎ 
এসে বলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে! তখন “উমার (রা.) আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী 
বল! খ্রিস্টান বাহিনী কি এসে গেছে? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাবৃক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যে বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন তার পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল শাম 
এলাকার রোমান বাহিনীকে দমন করা, বিশেষ করে যায়িদ ইবনু হারিছাহ রো.) ও 
অন্যান্যদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু অবস্থা এতোই প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল 
যে, তিনি তাবৃক থেকেই ফিরে আসেন। মোট কথা, তখন এ সকল গোত্রের ক্ষমতা ও 
দন্ত খর্ব করার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা উপলব্ধি 
করেছিলেন যে, এতে যতই বিলম্ব হবে, ততই এ সমস্ত গোত্রের সাহস বেড়ে যাবে । তাই 
তিনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যায়িদ (রা.)-এর যুবক পুত্র উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে 
একটি. বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। 

উসামাবাহিনী প্রেরণের গুরুত্ব এবং এর পেছনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


১১. ইবনু সাইয়িদিন নাস, ‘উয়ুনুল আছার, খ.২,পৃ.১৬৫ 
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ওয়া সাল্লাম)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল আবূ বাকর (রা.) সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত 
ছিলেন। এ কারণে তিনি যখন এঁ বাহিনীকে বিদায় দেন, তখন অন্যান্য কথার সাথে 
বাহিনী প্রধানকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন হুবহু তা-ই পালন করবে। দেখো, এর মধ্যে যেন 
বিন্দুমাত্র ক্ৰটি না হয়।১২ 

স্মৰ্তব্য যে, এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ 
ছিল যে, ul ৮৮) ut ০))1-01) sul) 65৪ 00০৮1 ৪১95 5 ৩-“ফিলিত্তিন ভূখণ্ডে 
বালকা’ ও দারূম নামে যে অঞ্চল রয়েছে, মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী সেগুলোকে পর্যদুস্ত 
করবে ।”১ অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, ৪48) ৮১১৮১ ১০ 3 ঠা ০০ by 0 
০১১৭৬ ০৮১খ।-“জর্দানের অন্তর্গত ভূখণ্ড, যা শামের উচুভূমির আবিলুয যায়ত এলাকায় 
অবস্থিত তা পদদলিত করবে ।”১৪ 

এতিহাসিক ডব্লিউ. টি. মন্টেগোমারি বলেন, “ইসলামের নবী এ বিষয়টি 
অনুধাবন করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শামের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা না হবে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত আরব গোত্র পরিপূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে না। আবু বাকর (রা.) এ 
বিষয়টির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাই এর কঠোর বিরোধিতা 
সত্বেও তিনি উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম অভিমুখে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ 
করেন ।”১৫ 


যুদ্ধ ও তার ফলাফল 

উসামাবাহিনী জুর্ফ থেকে রওয়ানা হয়ে মাদীনার উত্তর দিকে যেখানে কাদা“আহ 
গোত্র বাস করতো সেখানে পৌছে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যখন তারা ওয়াদিউল 
কুরা নামক স্থানে পৌছে, তখন উসামা (রা.) আগেভাগে বানু “উযরাহ এর দু'জন ব্যক্তিকে 
গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করেন। তারা অবস্থা লক্ষ্য করতে করতে ওয়াদিউল কুরা থেকে দু 
দিনের দূরত্বে আবনা নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন। ইতোমধ্যে উসামা (রা.)ও বাহিনীসহ 
সেখানে পৌছে যান। গুপ্তচরগণ অবস্থা সন্তোষজনক বলে উসামাকে অবহিত করেন। এ 
সময় তিনি বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন- 


12৯1) 09৯1) 05১4 8) lb 3 19 3১ ৪১৬ bs as 


১২.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.১৩১ 

১৩. ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৫৫ 

১৪. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.১০৮ 
১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.১,পৃ.১১০ 
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০০১ ৪৮০) 25০15) Gd di pt FB oral) 
-“হে ইসলামের মুজাহিদগণ, আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে যাও । শত্রুরা যদি 
পলায়ন করে, তবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না। সকলেই এক্যবদ্ধ থাকবে। 
আস্তে কথা বলবে । আল্লাহকে অন্তরে স্মরণ রাখবে । যখন তরবারি খাপ থেকে 
বের করবে, তখন যে শক্ররা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তরবারি ওঠাবে, 
তাদেরকে পরাভূত না করা পর্যন্ত এ তরবারি খাপের মধ্যে পুনরায় ঢুকাবে 
না।”৯৩ 
এ ভাষণের পর আক্রমণ শুরু হয়। শক্ররা মুকাবিলা করতে সাহস করেনি । তাই 
সহজেই মুসলিমদের বিজয় ঘোষিত হয় এবং বিপুল পরিমাণে গানীমাতের মাল তাদের 
হস্তগত হয়। আক্রমণের সময় উসামা (রা.) “সাবহাহ' নামক একটি ঘোড়ার ওপর 
সওয়ার ছিলেন। এর ওপর তার পিতা যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) শাহাদাত বরণ 
করেছিলেন । স্থানীয় লোকদের বর্ণনার আলোকে যায়িদ (রা.)-এর হত্যাকারীকে পাকড়াও 
করে উসামা (রা.)-এর সামনে আনা হয় এবং তার নির্দেশেই তার শিরশ্ছেদ করা হয়। 
এভাবে মূতা যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছিল। আবনা নামক স্থানে একদিন অবস্থান 
করে উসামা (রো.) বাহিনীর লোকদের মধ্যে শারী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী গানীমাতের 
সম্পদ বন্টন করে দেন এবং পরদিন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ওয়াদিউল কুরা হয়ে 
নিরাপদে মাদীনায় উপনীত হন।১? এ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে একজন মুসলিমেরও প্রাণহানি ঘটেনি। 
উসামা (রো.) ওয়াদিউল কুরা পৌছে যুদ্ধের সাফল্য ও নিজের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ 
খালীফার দরবারে প্রেরণ করেন। এ সংবাদে মাদীনায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। যখন 
উসামার বাহিনী মাদীনার কাছে চলে আসে, তখন আবু বাকর রো.) তাঁদের অভ্যর্থনা 
জানানোর উদ্দেশ্যে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে প্রধান প্রধান সাহাবীকে নিয়ে 
শহরের বাইরে বহু দূরে অগ্রসর হয়ে যান এবং মহিলারাও তাদের স্র্ধনার জন্য শহরের 


১৬. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২, পৃ.৫৯ 

১৭. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২, পৃ.৫৯ | 
সাধারণভাবে অনেক এতিহাসিক লিখেছেন যে, চল্লিশ দিনের মধ্যেই এ বাহিনী মাদীনায় ফিরে 
আসে। আবার কেউ কেউ পঁয়ত্রিশ দিনের কথাও বলেছেন। তবে এ মতগুলো বাস্তব সম্মত 
নয়; বরং এ বাহিনীর গমন, অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন মিলে মোট সত্তর দিন সময় ব্যয় হয়। 
এতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। (ইবনু কাছীর, 
আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৩৫) এঁতিহাসিক তাবারী (রাহ.) বলেন, “উসামা 
(রা.) চল্লিশ দিনের মধ্যেই তার মিশন শেষ করেন। তবে তাদের অবস্থান ও প্রত্যাবর্তনের দিন 
ছিল এ চল্লিশ দিনের বাইরে ৷” (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২, পৃ.৪৬৩) 
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উপকণ্ঠে দাড়িয়ে থাকেন। উসামা রো.) তীর পিতার ঘোড়ায় আরোহন করে অতি মর্যাদার 
সাথে মাদীনায় প্রবেশ করেন এবং তার সামনে বুরাইদাহ (রা.) পতাকা,” উত্তোলন করে 
অগ্রসর হয়েছিলেন। এরপর উসামা (রা.) সর্বপ্রথম মাসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করে দু 
রাক'আত সালাতুশ শোকর আদায় করেন ।১* 

এ দৃশ্য সবাইকে আত্মহারা করে ফেলে । আর কে বলতে পারে, এ সময় নিজ 
হাতে প্রাণপ্রিয় নেতার সর্বশেষ বাসনা পরিপূর্ণ হতে দেখে স্বয়ং আবূ বাকর (রা.)-এর 
অন্তরে কী ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল? আনন্দের আতিশয্যে আবূ হুরাইরা (রা.)-এর এ অবস্থা 
হয়েছিল যে, তিনি তিনবার এ কথা বললেন, ০4৯৮ 5 এ 010 % এ এ! 6909 
.&1 29 ৮ -“সে যাতের কাসাম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যদি আবূ বাকর রো.) 
খালীফা না হতেন, তা হলে আল্লাহর “ইবাদাত হতো না।”২০ 

শুরুতে এ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা বাহ্যত অতি ভয়াবহ মনে হয়েছিল; কিন্তু তার 
ফলাফল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত 
হয়। কোনো কোনো এতিহাসিক এ অভিযানের সমালোচনাও করেছেন। খ্রিস্টান 
লেখকগণ একে একটি নিছক লুষ্ঠনমূলক আক্রমণ বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে, এ 
অভিযান দ্বারা কোনোই গুরুতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি; বরং ক্ষতিই হয়েছে। 'মাদীনাকে 
সংকটের মুখে ফেলে রেখে রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীকে বাইরে যেতে দেওয়া 
খালীফার সমীচীন হয়নি। বরং এ সেনাবাহিনীকে মাদীনায় প্রয়োজন অনুসারে এর এক 
অংশ উপদ্রত অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে কেউই আর মাদীনা আক্রমণের স্বপ্ন দেখতো না, 
ইয়াহুদী ও খরিস্টানরাও ষড়যন্ত্র পাকাতে পারতো না। সুসজ্জিত কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর 
অনুপস্থিতি বিভিন্ন গোত্রের মনে বিদ্রোহের প্রেরণা যুগিয়েছে। এভাবে তারা অনেক 
অভিযোগই করেছেন। কিন্তু এ হলো এক দিক বিবেচনা মাত্র । হয়তো এ সব অভিযোগের 
মূলে কিছুটা সত্য ছিল; কিন্তু অন্য দিক বিবেচনা করলে এ অভিযানের প্রয়োজন ও 
সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। এ অভিযান যদি প্রেরণ করা না হতো, তা হলে কী 
অবস্থা দাড়াতো সে কথাও বিবেচনায় আনা দরকার । শাম-সীমান্তের উপজাতির মধ্যে পূর্ব 


১৮. এটা ছিল এঁ পতাকা, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ওফাতের 
কয়েকদিন পূর্বে উসামা (রা.)কে প্রদান করেছিলেন, আর উসামা-বাহিনী প্রেরণের 
বিরোধিতাকারীদের উত্তর দিয়ে এই পতাকা সম্পর্কে আবৃ. বাকর (রা.) বলেছিলেন, 
545% +1) -“যে পতাকা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে 
বেঁধেছেন, তা আমি খুলতে পারবো না।”(সুমূতী, জাষি উল আহাদীছ, হা.নং: ২৭৯৪০) 

১৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২, পৃ.৬০ 

২০. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২, পৃ.৬০; সুযৃতী, জামি উল আহাদীছ, হা.নং: ২৭৯৪০; 
“আলাউদ্দীন, কানযুল 'উম্মাল, হা.নং: ১৪০৬৬ 
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থেকে বিদ্রোহভাব প্রকাশ পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের সাথে সাথে এ মনোভাব আরো পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে । ওদিকে রোমানরাও এ 
সুযোগে মাদীনা আক্রমণের জন্য আয়োজন করতে থাকে । ঠিক এ অবস্থায় উসামাবাহিনী 
সে অঞ্চলে অভিযান চালালো । এতো বড় সুসঙ্জিত আরব বাহিনী দেখে শামের সীমান্তের 
যে সকল আরব গোত্র বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা সম্পূর্ণ আশাহত হয়ে 
পড়ে। তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, যদি মাদীনায় এক্য অত্যন্ত দৃঢ় না হতো 
এবং মুসলিমগণ দুর্ধর্ষ না হতেন, তা হলে এ অবস্থায় মাদীনা থেকে এতো দূরে তারা 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন না। ফলে বিদ্রোহীদের অনেকেই মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণের সংকল্প পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় ।২ 
রোমানরাও মনে করলো যে, শক্তির প্রাচুর্য না থাকলে আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর 
পরই এতো বড় বাহিনী বাইরে পাঠাতে পারতেন না। এ সময় রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াসের 
ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়ে যে, তিনি রাজ্যের বড় বড় পাদ্রীকে একত্রিত করে বলেন, 


be ০ G0 ০০০৯) ০০০৮ SB ge 25৪৪ Of ৮9 পভ) 14৬ 
MS ly Feb ০৫ TE 6 পি ০৯০ ০০ 
“দেখুন, এরা এ সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সতর্ক 
করেছিলাম; কিন্তু আপনারা তা মানেননি। আপনারা এ আরবদের সাহসিকতা ও 
বীরত্ব দেখলেন তো, এক মাসের দূরত্ব থেকে এসে এরা আপনাদের ওপর 
আক্রমণ করে আবার নিরাপদে ফিরে যাচ্ছে ।”২২ 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াসের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ এবং তার ভূখণ্ডে উসামাবাহিনীর আক্রমণ করার 
খবর এক সাথেই পৌছেছিল। এ খবর পেয়ে তিনি বললেন, ৮৪৮০ ০১৯৫ *4% ০৫ ৬ 
12৮) এ 139৬ 51, -“এদের অবস্থা কী অদভূত! তাদের নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন, 
অথচ তারা আমাদের ভূখণ্ডে আক্রমণ করলেন ।”২* 


উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব ও নতুন ইতিহাসের সূচনা 
উসামা (রা.)-এর ওপর সেনাদলের নেতৃত্বভার দান করার মূলে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনে যে একটা আদর্শের স্বপ্ন জেগেছিল, তাতে 


২১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ-৩৬২ 


২২. ইবনু আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.২, পৃ.৫৯ 
২৩. যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা' খ.২,পৃ.৫০৩ 
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কোনো সন্দেহ নেই। তার ওফাতের পর তার সে স্বপ্রকে তার খালীফা ষোলকলায় পূর্ণ 
করেন। “উসামা (রা.) একে তো বয়সে তরুণ, এর ওপর একজন ক্রীতদাসের পুত্র । এ 
কারণে অনেক সাহাবীই তার নেতৃত্বে যুদ্ধে গমন করতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার খালীফা আপত্তিকারীদের কোনো 
যুক্তিই গ্রহণ করেননি । 

বস্তুত সে যুগে রোম ও পারস্যে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারের মানব অধিকার 
থেকে বঞ্চিত ছিল। শাসক সম্প্রদায় ও ধর্মযাজকগণের উৎপীড়নে প্রজাসাধারণ অতিষ্ঠ 
ছিল। অন্যান্য সামাজিক অবিচার ও অনাচারও খ্রিস্টান ও পারসিক জাতিকে দিশেহারা 
করে তুলেছিল। কোন্‌ পথে তাদের মুক্তি আসবে সাধারণ মানুষ তা-ই চিন্তা করতো । ঠিক 
এ অবস্থায় রোমানগণ যখন আরব সেনাদলের আচরণ ও রীতিনীতি লক্ষ্য করলো, তখন 
তাদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ সকলে 
প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়ে গেল। একজন ক্রীতদাস এদের সেনাপতি, সবাই এরা ভাই 
ভাই, এক সাথে ওঠে-বসে, এক সাথে খায়, এক সাথে নামায পড়ে, এমন সুন্দর ধর্ম 
ইসলাম, এ ধর্মেই তো রয়েছে বিশ্ব মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ । এ ধরনের মুসলিমদের 
সাথে যুদ্ধ করে লাভ কী? এরাই তো আমাদের মুক্তিদাতা। এদের হাতে আত্মসমর্পণ 
করাই তো উচিত এরূপ মনোভাবই শক্রসৈন্যদের অন্তরে জেগে ওঠলো। জনসাধারণের 
মন থেকেও প্রতিরোধের ভাব শিথিল হয়ে পড়লো । রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ধনবলে ও 
জনবলে এতো অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্তেও মুষ্টিমেয় আরবসৈন্যের নিকট যে পরাজয় 
বরণ করেছিল, তার মূল কারণ এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। 

সাধারণভাবে দেখতে গেলেও উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব নতুন ইতিহাসের সূচনা 
করলো । দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নিয়োগের মাধ্যমে 
লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও অবহেলিত মানুষের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার খুলে দিলেন। 
পরবর্তীকালে দেশে দেশে বহু ক্রীতদাস ও নিম্নবর্ণ ব্যক্তির গৌরবোজ্জ্বল পদমর্যাদা লাভে 
এবং দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের নব নব ভূমিকায় উসামা (রা.)-এর চিত্রই যেন 
আমাদের মানস চক্ষে ভেসে ওঠে ।২৪ 

এ ঘটনা থেকে ইসলামে যুবকদের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার যথার্থ মূল্যায়নের 
বিষয়টিও উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠেছে। এ সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর রোমানদের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রেরিত বিরাট বাহিনীর সেনাপতি পদে আঠারো কিংবা বিশ 
বৎসরের তরুণ উসামা (রা.)কে নিয়োগ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইসলামে 
কোনো পদে নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হলো ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা; ছোট- 
বড়, সাদা-কালো, সিনিয়রিটি-জুনিয়রিটি ও বংশীয় আভিজাত্য প্রভৃতির কোনোটিই 


২৪. গোলাম মোস্তফা, আবৃ বকর রা., পৃ.৪৭ 
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বিবেচনার যোগ্য নয়। ‘উমার (রা.) ওফাতের সময় বলেন, ও ৬:৮ ৮০ ০৬ % 
95 -হ্যাইফার গোলাম সালিম রো.) যদি জীবিত থাকতো, তবে আমি নেতৃত্ব : 
নির্বাচনের ভার শুরার কাছে ছেড়ে যেতাম না অর্থাৎ সালিমকেই আমার. পরবর্তী শাসক 
নিযুক্ত করে যেতাম অথবা নেতা নির্বাচনের ভার তার হাতেই সঁপে যেতাম ।”২৫ 

তা ছাড়া উসামা (রা.)-এর এ পদে নিয়োগের মধ্যে ইসলামের খিদমাত ও 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুবসমাজকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা দানের 
বিষয়টিও নিহিত রয়েছে ।২ 


ইরতিদাদ*৭ (ধর্মত্যাগ)-এর ফিতনা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মাক্কা ও মাদীনা 
ব্যতীত সমগ্র আরবদেশে বিদ্রোহের এমন প্রবল ঝড় উখিত হয় যে, তাতে ইসলামের 
ভিত প্রায় ধসে পড়েছিল। সাহাবা কিরাম অত্যন্ত বিমর্ষ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে 
পড়েছিলেন এবং দুর্বল ঈমানদারদের অন্তর থেকে ঈমানের আলো নিভে যাওয়ার উপক্রম 
হয়েছিল। অনেক সাধারণ লোকেই মনে করে যে, এ সময় মাক্কা ও মাদীনা ছাড়া 
আরবদেশের সকল গোত্র এভাবে মুরতাদ্দ হয়ে যায় যে, লোকেরা তাওহীদ ছেড়ে শিরকে 
নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর স্থলে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ 
সামগ্রিক বিচারে এরূপ ধারণা ভুল ও বাস্তবতা বিবর্জিত। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবদেশ থেকে মূর্তিপূজার বীজ সমূলে নষ্ট করে 


২৫. ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.৪০৯ ও জামি'উল উসূল..,খ.১২,পৃ.৪৩১ ইবনু 
“আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.১৬৯; নাবাবী, তাহযীরুল আসমা’ ওয়াল লুগাত, 
খ.১,পৃ.২৮৮; খালিদ, রিজালুন হাওলার রাসূলি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), পৃ.১৬৮ 

২৬.  সাল্লাবী, আবু বাকর আছ-ছিদ্দীক রা., পৃ.২০২ | 

২৭. “ইরতিদাদ' বা 'রিদ্দা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- যে কোনো অবস্থান থেকে ফিরে আসা। 
ইসলামী শারী“আতের পরিভাষায় বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিমের স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে 
কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ‘ইরতিদাদ’ বা “রিদ্দা' বলা হয়। উল্লেখ্য, এ প্রত্যাবর্তন 
সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েও হতে পারে, কোনো কুফরী বক্তব্য উচ্চারণ করেও হতে পারে এবং 
কোনো কুফরী কাজ সম্পাদন করেও হতে পারে। অতএব, যে কোনো মুসলিম দীনের সর্বজন 
জ্ঞাত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় (যেমন- নুবুওয়াত, সালাত, যাকাত ও সাওম 
প্রভৃতি) অস্বীকার করলে অথবা কুফ্র ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না এরূপ কোনো 
বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কাজ করলে, তাকে “মুরতাদ্দ' বলা হয়। 
উল্লেখ্য, ভয়ে বা একান্ত চাপে পড়ে কিংবা আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ মুসলিম হয়ে পরবর্তীতে 
ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীতে চলে গেলে তাকে ধর্মত্যাগ করেছে বলে আখ্যা দেয়া যাবে না 
এবং এ জন্য শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যাও করা যাবে না, যদি তার কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
(বাজী, আল-সুস্তাকা, খ.৫,পৃ.২৮৩) 
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ফেলেছিলেন। তার ওফাতের পরেও সাধারণত লোকেরা মূর্তিপূজাকে ঘৃণার চোখেই 
দেখতো ।* এ কারণেই আসওয়াদ, মুসাইলামা ও তুলাইহা প্রমুখ ভণ্ড নাবীরা যদিও মিথ্যা 
নুবুওয়াতের দাবি করেছিল; কিন্তু তারাও তাদের ভক্ত ও অনুসারীদেরকে কখনো মূর্তিপূজা 
করতে অনুমতি দেয়নি । কেননা তারা ভালো করেই এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল 
যে, আরবদেশে পুনরায় মূর্তিপূজার প্রচলন করা সহজ ব্যাপার নয় । 

কোনো কোনো ইউরোপীয় লেখক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ওফাতের অব্যবহিত পরে আরবে উদ্ভূত এ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দ্বারা এটাই 
প্রমাণ করতে চান যে, ইসলাম তরবারির জোরেই প্রচারিত হয়েছিল। এ কারণে তীর 
মৃত্যুর পর ইসলামী শক্তির মধ্যে বিরাট ভাঙন দেখা দেয় এবং আরবের লোকেরা 
বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করে। অতঃপর আবূ বাকর (রো.) তাদেরকে পুনরায় তরবারির 
জোরেই ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। প্রাচ্যবিদদের এ সমালোচনার দিকে না তাকালেও 
ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রের মনে এ প্রশ্ব জাগতে পারে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম 
ছিল, যার নেশা যেমন দ্রুত বিস্তার করলো, তেমনি দ্রুত সংকুচিত হয়ে গেলো। এ 
ধারণার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন আরব এঁতিহাসিকগণ সাধারণত এ ফিতনাকে 
“ফিতনায়ে ইরতিদাদ' ধের্মত্যাগের ফিতনা) নামে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তী কালের 
অনেক এঁতিহাসিকও তাদের অনুসরণ করে ‘ইরতিদাদ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন । কিন্তু বাস্ত 
বিকপক্ষে এটা স্বার্থে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) ছিল না। তখন যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল বেদুইন। আর তারা ছিল স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। 
কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার অধীনে কোনো দিন থাকতে তারা অভ্যস্ত হয়নি। কোনো 
সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের ধারণাও তাদের ছিল না। তদুপরি ইসলামের মহান আদর্শ ও 
জীবনদর্শনও তাদের মনে গতীর রেখাপাত করতে পারেনি। বলতে গেলে তাদের 
অধিকাংশই কোনো লোভ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবান্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সুহবাত কখনো 
এদের ভাগ্যে জোটেনি, কেবল ইসলামের শান-শওকত দেখেই তাদের মস্তক অবনত 
হয়েছিল; কিন্তু তাদের অন্তকরণে আল্লাহ তা'আলার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ ও 
বশ্যতার ভাব কখনো জন্মেনি। পবিত্র কুর'আনের ভাষায় ও EG ১৯5 এ 
€4/8 অর্থাৎ ঈমান আজো তাদের অন্তকরণে প্রবেশ করেনি।৯ এ দৃষ্টিকোণ থেকেই 


২৮. “আব্বাস ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব রো.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ) বলেন, BIS 2 Tl 5 do ঠি ২৫ 1 ১১ 
থেকে মুক্ত করেছেন।” (আল-বাধযার, আল-মুসনাদ, হা.নং ১৩০৩; আবু ই'য়ালা 
মুসনাদ, হা-নং: ৬৭০৯) অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, সা 2৩০১০১৬ ৪ 

SAY 135 /১/-“আল্লাহর কাসাম, তোমরা আমার পরে এ ব্যাপারে আমি 
আশঙ্কা বোধ করছি না... ” (তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা.নং:১৪১৮৬) 

২৯. আল-কুর'আন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১৪ 
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কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ লেখকও এ সমস্ত লোককে মুসলিম বলে স্বীকার করেননি এবং 
তাদের বিদ্রোহকে রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলে মনে করেন।** 

প্রফেসর ফিলিপ হিট্টি বলেন, “প্রকৃত বিষয় হলো, যাতায়াতের অসুবিধা, 
ধর্মপ্রচারকগণের নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্রটি এবং সময়ের স্বল্পতা“” প্রভৃতি কারণে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আরব উপদ্বীপের এক তৃতীয়াংশের 
বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। হিজায, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর দীন প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল তার অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের মাত্র এক বা দু বছর পূর্বেই সেখানকার 
লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। বাইর থেকে যে সকল প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে আগমন করতো, তাদেরকে সমগ্র আরবের মুখপাত্র 
বলা যেতো না এবং কোনো প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণের বাস্তবতা এর চেয়ে বেশি 
ছিল না যে, সে গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।”*২ 

প্রাচ্যবিদদের মধ্যে মি. জে ওয়েলহাসেন (Hitti J. ৬0111180567 ) ও প্রফেসর 
কিতানি (2. 08001) -এর মতে তখন যা কিছু ঘটেছিল, তা ছিল স্রেফ রাজনৈতিক 
বিদ্রোহ, ধর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।** 

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের 
অব্যবহিত পরে সৃষ্ট বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সর্বব্যাপীও ছিল না এবং বিদ্রোহের প্রকৃতিও 
একইরূপ ছিল না। কিন্ত অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থসমূহ পাঠ 
করলে যে কারো এ ধারণা জন্ম নেবে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে মাক্া, 
মাদীনা ও তা'য়িফ ছাড়া আরবদেশের সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলেই 
একযোগে ইসলাম ত্যাগ করে বিদ্রোহ শুরু করেছিল। ইউরোপীয় লেখকরাও এ ধারণা 
প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু এরূপ ধারণা মোটেই সঠিক নয়, সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। 
কোনো কোনো এঁতিহাসিক সে সময়কার বিদ্রোহীদেরকে চার প্রকারে ভাগ করেছেন। ১. 
যারা তাওহীদ ছেড়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর স্থলে মূর্তিপূজা শুরু 
করে দিয়েছিল। এ প্রকারের লোক ছিল সংখ্যায় অতি অল্প। ২. মিথ্যা নুবুওয়াতের 
দাবিদারদের অনুসারীরা. এ প্রকারের লোকেরা সত্যিকার অর্থে ইসলামও গ্রহণ করেনি । 
তাদের ধারণা জন্মেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এখন আর 


৩০. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.১৩৬ 

৩১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাছ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা কিরাম (রা.) হিজরী ৯ম সাল পর্যন্ত 
বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন । তাই মাদীনার বাইরে ধর্মপ্রচারক 
প্রেরণের সময় খুব কমই মিলেছে। 

৩২. Hitti, History of the Arabs, p.141 

৩৩. আকবরাবাদী, সিদ্দাকে আকবর রা., পৃ.১৩৬ (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.১,পৃ.১১০) 
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নাবী বলে স্বীকার করে কোনো লাভ নেই । কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের 
গোত্রের বা সমাজের নাবীরাই এখন বেশি শক্তিশালী । কাজেই তাদের অনুগামী হওয়াই 
উচিত। ৩. যারা ইসলামের সকল বিধান ঠিকভাবে মেনে চলতো; কিন্তু যাকাত দিতে 
অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা মনে করতো যে, যাকাতের বিধান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ৪. যারা যাকাতের ফারযিয়্যাতকে 
অস্বীকার করেনি; তবে তা মাদীনায় পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাদের নিকট থেকে 
মাদীনাবাসীরা যে যাকাত আদায় করবে- এ চিন্তা তাদের নিকট একেবারেই অসহনীয় 
ছিল।” এ চার প্রকারের লোক ছাড়াও প্রত্যেক দেশ ও এলাকায় এমন অনেক গোষ্ঠী, 
নেতা ও লোকেরা ছিল, যারা সর্বাস্তকরণে ইসলামকে বিশ্বাস করতো এবং তার বিধি- 
নিষেধ মেনে চলতো । তবে .কোথাও কোথাও তারা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় এবং পার্শ্ববর্তী 
গোত্রসমূহের প্রভাবে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল 
না। কোথাও তারা এলাকার বিদ্রোহীদেরকে উপদেশ দিয়ে বারণ করতেও চেষ্টা 
করেছেন। যেমন “আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর প্রেরণায় বানু তা'ঈ ও বানু জাদীলা 
প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহ ত্যাগ করে মাদীনার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। 
ইয়ামানে হামাদানের শাসক মুর্রান ইবনু যী ‘উমাইর* এবং “আবদুল্লাহ ইবনু মালিক 
আল-আরহাবী”” (রা.) প্রমুখের প্রেরণায় হামাদান গোত্রের লোকেরা এবং বাহরাইনে 


৩৪. ‘আবদুর রাহমান আল-মাহমূদ, আল-হুকম়ু বি-গায়রি মা আনযালাল্লাহু, পৃ.২৩৯ 
৩৫.  মুররান রো.) রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তার শানে 
একটি মারছিয়্যাহ রচনা করেন। এর কয়েকটি চরণ হলো- 
০৭৬ ০১১১ FI... bf ০১১ ৬৬ ০১৮ ০! 
hoe ০৩ ৬4) ১ ৬ 9৮13 ৮৮)৭। এ 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের কারণে যদিও আমি 
দীর্ঘকাল ধরে মর্মাঘাতে জর্জরিত; তবুও এটা তার শানের বিচারে অতি অল্প । আসমান ও 
যমীন তার বিয়োগ-ব্যথায় ক্রন্দন করছে। এমনকি তীর খাদিম জিবরীল (“আলাইহি 
সালাম)ও তার জন্য কীদছে।” (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৬,পৃ.২৮২, রিজাল ক্রম: 
৮৩৮৬) 
৩৬. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মালিক আল-আরহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর ওফাতের পর হামাদান গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণটি 
একটি সময়োচিত মূল্যবান ভাষণ ছিল। এর অংশবিশেষ হলো- 


MOEN EDA 5৯3 Af ৮১ ELF এ 1৮৮৮ 13৮ ৫ ৮1 OUP pial 
৮ 41 9513 5320 ০ ৮৮৭৬০ এ15৯৮13 cdl olay এ) জা গণি 

Als ৬৩ 4৮৮০ 
-“হে হামাদান গোত্রের লোকেরা, তোমরা তো মুহাম্মাদের “ইবাদাত কর না। তোমরা 
মুহাম্মাদের রাব্বের “ইবাদাতই করে থাকো । তিনি তো চিরনপ্তীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন 
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জারূদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.)-এর প্রচেষ্টায় বানু “আবদিল কায়স ইসলামে ফিরে আসে । 
আবার কোথাও কোথাও মুসলিমগণ একত্রিত হয়ে এলাকার বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইও 
করেছেন। যেমন- ইয়ামানে মুসলিমগণ একত্রিত হয়ে ভণ্ড আসওয়াদ আল-“আনসীকে 
হত্যা করেন এবং কায়স ইবনু মাকশুহের বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করেন। তা ছাড়া 
তিহামাহ, সারাত ও নাজরানের বিদ্রোহও স্থানীয় মুসলিমদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যায়। 
ইয়ামামায় বানু হানীফাহ গোত্রের একদল লোককে নিয়ে ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.) 
মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আমরা যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করবো, ইনশা’ আল্লাহ। সম্প্রতি ড. মাহদী রিষকুল্লাহ তার এক গবেষণায় এ কথা প্রমাণ 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অব্যবহিত পরে 
সৃষ্ট বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সর্বত্র ও সর্বজন ব্যাপী ছিল না; বরং তখনও প্রত্যেক গোত্র ও 
এলাকায় কিছু কিছু নিষ্ঠাবান লোক ঈমান ও ইসলামের ওপর অটল ছিলেন।** 

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পরেই 
সম আরবদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়- এতিহাসিকদের এমন কথাও সর্বার্থে সঠিক নয়; বরং 
রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় হিজরী ৯ম সন থেকেই 
বিদ্রোহ দানা বাধতে শুরু করে এবং তার ওফাতের পর দ্রন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে ও প্রকটরূপ 
ধারণ করে। হিজরী ৯ম/১০ম সনে মুসাইলামাহ নুবুওয়াতের দাবি করে এবং বানু 
হানীফাহসহ ইয়ামামার আরো কিছু লোক তার অনুসারী হয়ে যায়। তুলাইহাহও রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকালেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বানু 
আসাদ ও গাতফান গোত্রের অনেকেই তাকে সমর্থন করেছিল। বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে 
আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতি 
ঘটেছিল । আসওয়াদ আল-“আনসীর নিকট এ সংবাদ পৌছার পর সে নিজেই নুবুওয়াতের 
দাবি করে বসে এবং নাজরান ও ইয়ামান জুড়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। 
এঁতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, 


৮৯ 059০9) bes ও সন্ত এ শখ এ ৬ 2১ এ% 


৮0143 Se dl ৩৩০ 401 955 2৩ ও oil পো 
-“আরবদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় 


না। রাসূলুল্লাহর প্রতি তোমাদের যে আনুগত্য, তা তো আল্লাহর আনুগত্যের কারণে করা 
হয়ে থাকে। জেনে রেখো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন। আর আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সকল সাথীকে কখনোই গুমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না৷..." (ইবনু 
হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.২২৫, রিজাল ক্রম: ৪৯৩৮) 

৩৭. দ্র. ড. মাহদী রিষকুল্লাহ বিরচিত আছ-ছাবিতুনা “আলাল ইসলাম আইয়ামা ফিতনাতির রিদ্দাতি 
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সর্বপ্রথম ইসলাম ত্যাগ করে ইয়ামামায় বানু হানীফাহ গোত্রের মুসাইলামাহ এবং 
ইয়ামানে আসওয়াদ ইবনু কাঁব আল-“আনসী ।”৩৮ 
এ দু'জন ভগ্ডের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগেভাগেই স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অবহিত করেছিলেন । তিনি বলেন, 
VSG ০৪১ 0 0095 SH ও) ৮% ০৮১0। ০০ ভিত এও 
il) oS 496 ৬ ০4৯৮ ০৫৯ ১ sg &। ৩০6 2 
LL ০৯০০০ ০4০ Loe এ Uf 
-“আমি ঘুমের মধ্যে ছিলাম, এমন সময় দেখলাম যে, পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ 
আমাকে দান করা হয়েছে। এরপর আমার হাতে স্বর্ণের দুটি কঙ্কন পরানো হলো। 
ক্রমে এগুলো বড় হতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ কঙ্কন 
দু'টিতে ফুঁক দিতে বললেন। ফলে আমি এঁ দুটিতে ফুঁক দিলাম । অতঃপর এগুলো 
অপস্ত হয়ে গেল। এ দুটি কঙ্কন সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা হলো- এরা দু'জন ভণ্ড 
হবে। এদের একজন সান'আর নেতা এবং অপরজন ইয়ামামার নেতা ।”৩৯ 
এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইঙ্গিত দিলেন যে, এরা দু'জনেই 
ধ্বংস হবে। পরবর্তীকালে এ কথার সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে 
তুলাইহার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এটা হতে পারে যে, তুলাইহা যেহেতু 
পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে, তাই আল্লাহ তা'আলা তুলাইহার বিষয়টি স্বপ্নে তাকে 
দেখাননি। 
নিয়ে আমরা আরবের অবাধ্য ও বিদ্রোহী গোত্রগুলোর লোকদের ঈমান ও 
ইসলামের অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি, যাতে পাঠক ভাইয়েরা বিবেচনা 
করে দেখতে পারেন যে, এ সকল লোককে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বলা যায় কি না? তাদের 
কার্যকলাপকে সামগ্রিক বিচারে কি ধর্মত্যাগ বলা হবে, না-কি রাজনৈতিক বিদ্রোহ? 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় আরব গোত্রগুলোর 
অবস্থা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় সুদৃঢ় ঈমানের 
অধিকারী মুসলিমগণের অধিকাংশই ছিলেন মাক্কা ও মাদীনার অধিবাসী ৷ এ সময় মান্ধার 


৩৮, বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৮,পৃ.১৭৫ 

৩৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০২৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুর 
রু"য়া), হা.নং:৪২১৯ 

৪০. এ সংক্রান্ত পুরো আলোচনাটি আকবরাবাদীর সিদ্দীকে আকবর রা. গ্রন্থের অনুকরণে সাজানো 
হয়েছে। 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৪২০ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


কুরাইশ ও মাদীনার আওস ও খাযরাজ ব্যতীত যে সকল গোত্র দৃঢ় ঈমানের অধিকারী 
ছিলেন তারা হলো- মুযাইনাহ, গিফার, আশজা‘, আসলাম, জুহাইনাহ, কা'ব ও খুযা'আহ 
প্রভৃতি। মান্কায়ও কিছু লোক সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু মাক্কার প্রশাসক 
‘আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.) ও অন্যান্য মুসলিমের শক্ত অবস্থানের কারণে তারা এরূপ কিছু 
প্রকাশ করতে সাহস করেনি। সুহাইল ইবনু ‘আমর (রা.) মাক্কার সন্দেহপ্রবণ 
লোকদেরকে শক্ত ভাষায় হুশিয়ার করে দেন এবং বলেন, % 0164০ ১০০১ 
. 886 7৩ 0 ১ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের 
ফলে ইসলাম আরো অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করেছে । অতএব, যে কেউ আমাদের সাথে 
কোনো সন্দেহমূলক আচরণ করবে, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেবো ।”*১ তা*য়িফের 
ছাকীফ গোত্রও সন্দেহের মধ্যে ছিল; কিন্তু সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিয়োজিত আমীর “উছমান ইবনু আবিল “আস (রো.) অত্যন্ত সুকৌশলে কাজ 
করেন। ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলো, তখন তিনি 
তাদেরকে বলেন, 88১ ১০৩। UT 0 ৮০০০ ৮০ FT ES LE ০৪৩ ৫7 
“হে ছাকীফ গোত্রের লোকেরা, তোমরা সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছো । তাই সর্বপ্রথম 
তোমরা তা বর্জন করো না।”২ “উছমান ইবনু আবিল “আস (রা.)-এর এ কথা অত্যন্ত 
উপকারে আসে। তার এ কথার কারণে ছাকীফ গোত্রের কোনো লোকই ইসলাম ত্যাগ 
করেনি। সত্যিকার ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে উপর্যুক্ত গোত্রগুলো ব্যতীত অপরাপর 
দাবিদার মুসলিম গোত্রগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। 


ক. মাদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলো 

প্রথম ভাগ হলো মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস রত বেদুইন গোত্রগুলো। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- “আবস, যুব্ইয়ান, বানু কিনানাহ, গাতফান ও ফাযারাহ 
প্রভৃতি। এ সকল গোত্রের লোকদের নিকট যদিও ইসলামের সুসংবাদ পৌছেছিল; কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু তার ওফাতের দেড় বা দু বছর পূর্বে 
একটি কর্মসূচি অনুযায়ী হিজাযের বাইরে ইসলামের দা“ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু 
করেছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও মুবাল্লিগও নিয়োগ করেছিলেন, তাই মাদীনার 
পার্শ্ববর্তী: এলাকার গোত্রসমূহ সুসংবাদ শুনে ইসলাম গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে ইসলাম 


৪১. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ, খ.২,পৃ.৬৬৫; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৫৫৪ 

৪২. ইবনু .'আবদিল বারর, আল-ইভি'আব, খ.১,পৃ৩১৮; ইবনুল আছীর, জামি'উল 
উসূল..,খ.১২,পৃ.৫৯৬; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৪,পৃ.৪৫১ 
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সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সুহবাতে থাকার তেমন সুযোগও তাদের মিলেনি। তাই ইসলামের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য 
সম্পর্কে তারা খুব একটা জানতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের ঈমানও সুদৃঢ় হয়নি। পবিত্র 
কুর'আনে এ সকল গোত্রের লোকদেরকে আ'রাব (১1১৮1) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে 
এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তাদের ঈমান সুদৃঢ় নয়। 
যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১এ। ১৯ Sy এন 1%% ০) 1৮৮৭ & ও ৮0৯৪ 
Cs 
-“বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম ৷ বলে দাও, তোমরা (সত্যিকারভাবে) 
ঈমান আনোনি; বরং বল, আমরা বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পন করেছি। কারণ 
আজো তোমাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান প্রবেশ করেনি।...”৪৩ 
এ সকল আরব গোত্রই পরবর্তীকালে যাকাত প্রদানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। 
লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, পবিত্র কুর'আন এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এ সমস্ত 
আরব ইসলামের বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং এর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ 
করেই নিজেদেরকে মুসলিম বলতে আরম্ভ করেছে। অথচ তখনও ঈমান তাদের অন্তরে 
প্রবেশ করেনি। যেহেতু তারা এখনো পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারেনি, তাই তাদের অন্তরের 
মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ছিল এবং তারা আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ 
করতে প্রস্তুত ছিল না। এ কথা অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, 


৫7846 6৮59 097 এ ০০050 05 93450 ৩৫ ০52৯ 
Let ও) ০ ৩ ০646 ০১১ 

-“যে সকল বেদুইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে রয়ে গিয়েছে তারা তোমাকে 
বলবে, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত 


ছিলাম । অতএব, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ওরা মুখ দিয়ে যা বলে তা 
ওদের অন্তরে নেই। ...”৪৪ 


এটাকে পবিত্র কুর'আনের অনন্য মুজিযা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে, 
কুর'আন এ সকল বেদুইনের ঈমানী দুর্বলতাকেই শুধু তুলে ধরেনি; বরং এ বিষয়েরও 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে এরা খাটি মুসলিম হয়ে 


৪৩. আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১৪ 
8৪. আল-কুর'আন, ৪৮ (সূরা আল-ফাত্হ): ১১ 
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যাবে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের শক্তিশালী জাতিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
তাদেরকে প্রেরণ করা হবে । আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


প 


Sd 5৩ ok ৪308 এ! ০৯৫০ ০০০0। ০ ০৪৯) 

-“যে সকল মরুবাসী বেদুইন ঘরে রয়ে গিয়েছিল তাদের বল, তোমাদেরকে 

অচিরেই এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানানো হবে। 

. তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ 

নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান 

করবেন ।...”৪৫ 

পবিত্র কুর'আনের উপর্যুক্ত আয়াতগুলোসহ আরো অন্যান্য অনেক আয়াত থেকে 
এ কথা বুঝা যায় যে, মাদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলোর লোকদের মধ্যে মার্জিত 
স্বভাব, পবিত্র মননশীলতা ও শৃঙ্খলাবোধের যথেষ্ট অভাব ছিল। সাধারণভাবে খাটি ও 
সত্য বিষয়কে যথার্থভাবে গ্রহণ ও লালন করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না। এ সকল 
বেদুইন লোক দু ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ ছিল- যারা মনেপ্রাণে মু'মিন হয়েছিল এবং 
অপর অংশটি একাধারে জাহিলী ও ইসলামী আকর্ষণ-বিকর্ষণে ছিল অস্থির। তারা 
নিজেদের জন্য কোনো সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারছিল না। আল্লাহ তা'আলা 
বেদুইনদের এ দুটি শ্রেণী সম্পর্কে পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন- 


85 ০6 50901 SY শেল) 595 ডে 5 এ ৮৮০0 C293 
$e ৬৯৮ 40 গঠন 
-“বেদুইনদের মধ্যে কেউ কেউ যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে 


বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা 
করে। অশুভ কালচক্র ওদেরই হোক, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।”৬ 
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৪৫. আল-কুরআন, ৪৮ (সুরা আল-ফাত্হ): ১৬ 
৪৬. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৯৮ 
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বিশ্বাস পোষণ করে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআ লাভের অবলম্বন মনে 

করে। 

বাস্তবিকই তা ওদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি অবলম্বন। আল্লাহ 

তাআলা ওদেরকে নিজ রাহমাতের মধ্যে শামিল করে নেবেন। আল্লাহ তাআলা 

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ।”৪৭ 

একটু চিন্তা করলে এ আয়াতগুলো থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর 
বেদুইনদের চরিত্র এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে 
নিজেদের ওপর জরিমানা বলে মনে করে । এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা চরিব্রগতভাবে 
উদারহস্ত ছিল না অথবা ন্যুনপক্ষে আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব তাদের অন্তরে স্থান 
লাভ করতে পারেনি। তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে বেড়াতোঃ তবে তাদের ইসলাম 
শুধু বাহ্যিক নামায-রোযারই নাম। তাদের জীবনের একটি চরম লক্ষ্য ছিল কেবল পার্থিব 
স্বার্থ লাভ।৪৮ 

এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মাক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরীর শেষ 
দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে যাকাত প্রদানের নির্দেশ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে এ নির্দেশ প্রচার করেন এবং যাকাত আদায় করার 
জন্য আদায়কারী কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে যাকাত 
সম্পর্কে এ সকল বেদুইন গোত্রের ধারণাও স্পষ্ট হতে পারেনি । এতে সন্দেহ নেই যে, 
এদের মধ্যে কিছু কপট ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকও ছিল; কিন্তু এটাও মেনে নিতে হবে যে, 
এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এরূপ ছিল যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এটা ধারণা করে নিয়েছিল যে, যাকাত আদায়ের নির্দেশ ছিল 
কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবিত কালের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । তাদের বক্তব্য হলো- পবিত্র কুর'আনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


৪৭. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ); ৯৯ 

৪৮. এ প্রকৃতির জনৈক বেদুইন একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে হাযির হয় এবং ইসলামের ওপর বাই“আত গ্রহণ করে । এরপর সে জ্বরে আক্রান্ত 
হয়ে পড়ে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বললো, ৬ 
4 -“আমার বাই“আতকে রহিত করে দিন।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লমি) 
তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বেদুইন লোকটি পুনরায় এ আবেদন করলো । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও পুনরায় তা অস্বীকার করেন। তখন এ বেদুইন লোকটি 
মাদীনা ছেড়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলেন, 5.4) 
৫ ৮৪) ৬৯ ৬৪ ০৬-"মাদীনা এমন একটি হাপরের মতো, যা ময়লাকে দূরিভূত 
করে আর খাটি বস্তুকে উজ্জ্বল করে তোলে ।” (বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবুল হাজ্জ], হা.নং: 
১৭৫০) 
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সাল্লাম)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- 
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-“তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ কর। এর দ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র করবে 
এবং পরিশুদ্ধ করবে। তুমি তাদের জন্য দু'আ কর। কেননা তোমার দু'আ তাদের 
জন্য প্রশান্তির উপলক্ষ । আল্লাহ তা“আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ ।”৪৯ 
তাদের দাবি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এখন 
কেউ আর এমন নেই, যার দু'আ আমাদের জন্য প্রশান্তির উপলক্ষ হবে। তাই আমরা 
কাউকে যাকাত দেবো না। 
আবার তাদের কারো কারো ধারণা ছিল, যাকাতের নির্দেশ এখনো বলবৎ 
থাকলেও এটা জরুরী নয় যে, আমরা আমাদের যাকাত মাদীনায় প্রেরণ করবো । ধনীদের 
যাকাত আদায় করে আমরা নিজেরাই তা দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করতে পারি। তাদের 
আরো একটি দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
৬ ১5) ৮৮০৪ te EY ৮615 ৬ ৪১০ ০৫ ০৮721 &। ০ 
৫78 
এভন রানের ভারে নারাজ যা তাদের 
সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন 
করা হবে।”৫ 
বস্তুত এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা নিজেদের যাকাত একত্র করে মাদীনায় প্রেরণ 
করাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি মনে করতেন । বর্ণিত রয়েছে, একবার “আমর ইবনুল 
“আস (রা.) ‘উমান থেকে ফিরে আসার পথে বানু “আমিরের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। 
পথিমধ্যে কুররা ইবনু হুবাইরাহ (রা.)-এর কাছে তিনি অবস্থান করেন। “আমর ইবনুল 
“আস (ো.) রওয়ানা হবেন এমন সময় কুররা (রা.) তাকে একাকী ডেকে নিয়ে বলেন, 


৬ ৬ or ক et 
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-“আরবরা আপনাদেরকে সম্তুষ্টচিন্তে জরিমানা দেবে না। যদি আপনারা সম্পদের 


৪৯. আল-কুর"'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ১০৩ 
৫০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুষ যাকাত), হা.নং: ১৩০৮ 
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এ জরিমানা গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন, তবেই সকলে আপনাদের কথা শুনবে ও 

বাধ্যগত হয়ে থাকবে। নতুবা আমার মনে হচ্ছে না যে, তারা আপনাদের সাথে 

মিলিত হয়ে থাকবে৷" 
‘আমর ইবনুল “আস (রা.) কুরাইশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। 
কুররা (রা.)-এর এ ধমকের উত্তরে তিনি বললেন, “তুমি কি কাফির হয়ে গিয়েছো এবং 
আমাদেরকে ধমক দিচ্ছো? আমি তোমাদেরকে ঘোড়া দ্বারা পদদলিত করে দেবো ।” এ 
কথা বলে তিনি রওয়ানা হয়ে যান।«১ 

আরবের যে সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে স্বাধীনতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান 
করতেন । ইয়ামানের গভর্ণর বাযান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কর্তৃত্ব বহাল রাখেন। বাহরাইন ও হাদরামাউতের নেতারা 
যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের 
সাথে একই রূপ আচরণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, এ এলাকার 
সম্পদশালীদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে, তা সেখানকার দরিদ্রদের জন্য ব্যয় 
করা হবে। এ সকল কারণে যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত 
ছিলেন, ততদিন এ সকল লোক তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার 
ওফাতের পর তারা অনুধাবন করেন যে, এখন মাদীনায় যাকাত প্রেরণ ' মাদীনার 
মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকারেরই নামান্তর। অতএব নিজেদের গোত্রীয় আভিজাত্যের 
কারণেই তারা এ ব্যাপারটিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেননি । অধিকন্তু এটি যেহেতু 
তাদের বৈষয়িক স্থার্থসংক্রান্ত ব্যাপার ছিল, তাই এ অস্বীকৃতির মধ্যে এক এক করে 
অনেক গোত্র শরীক হয়ে যায়। তদুপরি এটি যেহেতু একটি বিদ্রোহ ছিল, তাই 
নুবুওয়াতের দাবিদার ভণ্ড লোকেরা এ সকল নও-মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে নিজেদের দিকে 
আকর্ষণ করার ও তাদেরকে ব্যবহার করার একটি সুযোগ পেয়ে যায়। 

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে এ শ্রেণীর লোকদেরকে অনেক মুসলিম এঁতিহাসিক 
মুরতাদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসেও তাদের যাকাত প্রদান করতে 
অস্বীকার করাকে “ইরতিদাদ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা.) 
বলেন, ০74 459 409 46 & ৬৩ 4 0550 3% ৩৫ -“যখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আরবরা মুরতাদ্দ হয়ে 
গেল।”*২ অথচ এ হাদীসের পরবর্তী অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে 'ইরতিদাদ' বলে 
সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগ করাকে বুঝানো হয়নি; বরং কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করাকেই 
বুঝানো হয়েছে। অতএব, বস্তুত এ শ্রেণীর লোকেরা মুরতাদ্দ হয়নি; বরং মুসলিমই ছিল । 


৫১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৮৮ 
৫২. নাসাঈ, আস-সুলান, (কিতাবুল জিহাদ], হা.নং:৩০৪৩ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) *% ৪২৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


ইসলামের সকল বিধানের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তবে উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে 
তারা নিজেদের যাকাত মাদীনায় পৌছাতে সম্মত ছিল না । সম্ভবত এ কারণেই “উমার ও 
অন্যান্য সাহাবা কিরাম (রা.) কাফির ও মুশরিকদের মতো এ সকল লোকের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাদের সে 
অভিমত গ্রহণযোগ্য মনে করেননি; বরং তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 


৮০) এডি di ৬০ di 0550 এ 5% 156 ৪৩ SAL Yd 
৬০ ৬৩ EL 
-“আল্লাহর কাসাম, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 
আদায় করতো- এরূপ একটি মেষশীবকও যদি আদায় করা থেকে বিরত থাকে, 
তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো ।” 
“উমার (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে, 


আল্লাহ তা'আলা আবু বাকর (রা.)-এর বক্ষকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তার মতটিই 
সঠিক ।”** 


খ. দূরবর্তী বিদ্রোহী গোত্রসমূহ 

উপরিউক্ত আরব গোত্রগুলো ব্যতীত মাদীনা থেকে দূরে দক্ষিণে ইয়ামান এবং 
উত্তর-পূর্ব দিকে আরব ও শাম' সীমান্তে বসবাসকারী লোকদেরকে সাধারণত 
এঁতিহাসিকরা মুরতাদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন। একটি সাধারণ ভুল ধারণা এর পেছনে 
কাজ করেছে। আর তা হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের মুহূর্তে আরবের সমগ্র লোকই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। অনেক এঁতিহাসিকই 
বর্ণনা করেন যে, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পক্ষ থেকে বাই“আতের ঘোষণার পর সাধারণভাবে কাফিররা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল । এ 
ধারণা থেকে যখনই কোথাও কোনো বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখা গেছে, অনেকেই তাকে 
ইরতিদাদ' (ধর্মত্যাগ) রূপে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ গোত্রগুলো শুরু 
থেকেই ইসলামের মূল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। মাক্কা বিজয়ের পর 
যখন কুরাইশরা সকলেই মুসলিম হয়ে যায় এবং মাদীনায় ইসলামের একটি শক্তিশালী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিভিন্ন এলাকার বহু গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর খিদমাতে এতো অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে শুরু করে যে, 
হিজরী ৯ম সন ১১% ০৮ (প্রতিনিধি দলের বছর) নামে খ্যাতি লাভ করে । কিন্তু এ সকল 


৫৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুয যাকাত), হাঁ.নং:; ১৩১২; নাসাঈ, আস-সুনান, [কিতাবুল 
জিহাদ], হা.নং:৩০৪৩ 
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প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে 
যেভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন, তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও প্রত্যেক 
গোত্রের দু/চারজন জ্ঞানী লোক খাটি অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গোত্রের 
সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল এই যে, তারা একটি রাজনৈতিক শক্তির নিকট 
আত্মসমর্পণ করেছে এবং একজন বিজেতার সাথে নিজেদের বিষয়সমূহ সমাধান করে 
জীবিকা ও রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেছে। এ কারণেই তাদের সাথে যে পরিমাণ ধর্মীয় 
ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কথা হতো, তার চাইতে পার্থিব বিষয় নিয়ে কথা হতো বেশি। 
এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এ সকল গোত্র যদিও ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করে নিয়েছিল; কিন্তু গোত্রের সকলেই আন্তরিকভাবে মুসলিম হতে পারেনি । বরং তারা 
অপেক্ষায় ছিল যে, যখনই সুযোগ মিলবে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু 
করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পরই তাদের সে 
সুযোগ আসে এবং দ্রুতই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ায় । 

আমরা আমাদের উপর্যুক্ত দাবি প্রমাণ করার জন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এ সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা পেশ করছি, যা থেকে পাঠক মহল চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাদের আলোচনার যে ধরন ছিল তাতে 
তাদেরকে সত্যি সত্যি মুসলিম বলা যায় কি না। যদি তারা মুসলিমই না হয়, তবে 
ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)ই বা কিসের? 


বানু তামীম 

_.. এ বিদ্ৰোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোত্রগুলোর মধ্যে অগ্রগামী ছিল বানু তামীম ও 
বানু হানীফাহ। এদের মধ্যে বানু তামীম গোত্রটি ছিল অত্যন্ত দুর্বিনীত। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় এরা এক যুদ্ধে মুসলিমদের নিকট 
পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেছিল। কিন্তু তার জীবনকালেই তারা সন্ধি ভঙ্গ করে। তাই 
তিনি হি. ৯ম সনে তাদেরকে দমন করার জন্য “উয়াইনাহ ইবনু হিসনের নেতৃত্বে একটি 
বাহিনী প্রেরণ করেন। “উয়াইনাহ তাদেরকে পরাস্ত করে তাদের অনেক নারী, পুরুষ ও 
সন্তান-সম্ভতিকে বন্দী করে মাদীনায় নিয়ে আসেন। এরপর তাদের একটি প্রতিনিধি দল 
বন্দীদেরকে মুক্ত করার আশায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত হয়। এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে খুবই অমার্জিত আচরণ করেছিল ।% তাদের অশিষ্ট আচরণের একটি উদাহরণ 


৫৪. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৭৯-৮৩ 
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হলো- তারা যখন মাসজিদে নাবাবীতে এসে উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্দর মহলে ছিলেন। তারা অভদ্বজনোচিত ভাষায় তাকে জোরে 
জোরে ডাকাডাকি করতে লাগলো ।* তাদের অশিষ্ট আচরণের আর একটি উদাহরণ 
হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেন, $751 1 - 
“তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।” তখন তারা বলে, 6 1/১ 2৪ -“আপনি 
তো আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। এখন আমাদেরকে কিছু দান করুন,” 
তাদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে মর্মাহত হন যে, 
তার পবিত্র চেহারায় এর আভা দেখা গিয়েছিল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল 
তার কাছে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উদ্দেশ্যে 
বলেন, পি ৬ এ তত ০০198 “বানু তামীম সুসংবাদ গ্রহণ করেনি; কিন্ত 
তোমরা তা গ্রহণ কর। তারা বললো, dl ০5০ 8 এ 7 “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা 
গ্রহণ করলাম ।”৫৬ 


বানু হানীফাহ 
বানু হানীফাহ গোত্র ইয়ামামার অধিবাসী ছিল। শুরু থেকেই তারা ইসলাম ও 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো । 
হিজরাতের পূর্বে “উকাযের মেলায় একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এ গোত্রের লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। 
কিন্তু তারা তার সাথে এতোই অভদ্র আচরণ করে যে, অন্য কোনো গোত্র তার সাথে 
এরূপ আচরণ করেনি ।" ভণ্ড মুসাইলামা ছিল এ গোত্রেরই একজন প্রভাবশালী লোক। 
সে পরবর্তীকালে নুবুওয়াতের দাবি করে। এ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হিজরী ৯ম 
সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে। দুর্বৃত্ত 
০2985785555 BS AN 0০0 এ এ ০ এ! 
-“ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি শাসনক্ষমতা তার পরবর্তী সময়ে 
জারির মা জরে উরেই জহি) আনত বলার বর দেবো? রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে তখন একটি খেজুর গাছের শাখা ছিল। 
তিনি তা নিয়ে মুসাইলামা ও তার সাথীদের কাছে যান এবং হাতের খেজুর শাখার প্রতি 


৫৫.  তাবারী, জামি 'উল বায়ান... খ.২২,পৃ.২৮৪ 

৫৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাষী), হা.নং: ৪০১৭; তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল 
মানাকিব), হা.নং:৩৮৮৬ 

৫৭. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,প্‌.৪২৪ 
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হাতের এ শাখাটিও চাও, তবু আমি তা তোমাকে দেবো না।”৭” এ দুর্বৃত্ত ইয়ামামায় ফিরে 
গিয়ে প্রথমে কয়েকদিন নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। তারপর প্রকাশ্যে 
নুবুওয়াতের দাবি করে। তার গোত্র বানু হানীফাহ তার ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়ে এবং 
তাকে নাবী বলে বিশ্বাস করে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, একবার ইবনু 
নাওয়াহাহ ও ইবনু উছাল ভণ্ড মুসাইলামার দূত হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি দৃতদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, 
td 45০) পা, 9৫ -“ আমি আল্লাহর রাসূল- তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও?” তারা 
বললো, dl ০১০0 25 Of আর - “আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসাইলামা আল্লাহর 
রাসূল ৷” তাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
USI ০: 45 ৫৩ < “যদি আমি কোনো দূতকে হত্যা করতাম, তবে 
আমি তোমাদের দু'জনকে অবশ্যই হত্যা করতাম ৷” 

ছুমামাহ ইব্ত্রু উছাল (রো.)ও ছিলেন এ গোত্রেরই একজন প্রভাবশালী নেতা । 
হিজরাতের পূর্বে যদিও তিনি মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিলেন এবং হিজরী ৪র্থ সনে তার এলাকায় “আমির ইবনুত 
তুফাইল মুসলিম মুবাল্লিগগণকে ধোকা দিয়ে হত্যা করেছিল, তবু হিজরী ৯ম সনে তাকে ' 
গ্রেফতার করে মাদীনায় নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন বানু হানীফার জনৈক 
ব্যক্তি তাকে নিজের দীন ত্যাগ করার কারণে তিরস্কার করেন; কিন্ত তিনি জীবনের শেষ 
মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন এবং প্রখ্যাত সাহাবীগণের মধ্যেই পরিগণিত 
হন।৬০ 


৫৮. বুখারী, .আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং:৪০২৫; বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবৃওয়াত, 
হা.নং: ২০৭৬; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৫৭৬, ইবনুল কাইয়ূম, যাদুল 
মা'আদ, খ.৩,পৃ.৫৩৩ 
বানূ হানীফা গোত্রের হাওযাহ ইবনু “আলী নামক এক ব্যক্তিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তাকেও একই কথা বলে জবাব দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি এ দু"আও করেছিলেন 
যে, .4০&7 ৮4১) -“হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এ ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর।” সুতরাং দেখা 
যায় যে, ঘটনার কয়েকদিন পরই সে মৃত্যুবরণ করে। (বোলাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, 
খ.১,পৃ.১০৫) 

৫৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু “আবদিল্লাহ ইবনি মার্সউদ রা.), হা.নং: ৩৫২৪ 

৬০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাধী), হা.নং: ৪০২৪ 
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বানু আসাদ 


বানু আসাদ নামক গোত্রের ইসলাম গ্রহণের মূলে তাদের কোনো আন্তরিক নিষ্ঠা 
বা অনুরাগ ছিল না। বরং ধন-সম্পদের আকর্ষণই প্রধানত তাদেরকে ইসলামের দিকে 
প্রলুব্ধ করেছিল। হি, ৯ম সনে তাদের দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। তাদের দলনেতা 
হাদরামী ইবনু “আমির রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে খোঁটা দিয়ে 


আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করে এবং বলে, 


ৰ এ ৮ 1. ০১ পএ Vl 
১০০ UIE 44503 2 5 এ ০০৬১০ 42) | ০1 ৮44 ৫ 
০৭ ৬৯৭০ ৬ এ CG প্রঃ এক যন ও কিন এ 65 di 
350) 
-“আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ হলেন একজন, তার কোনো শারীক নেই। 
আপনি হলেন তার বান্দাহ ও রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এক কঠিন 
দুর্ভিক্ষের সময় আপনার নিকট গভীর অন্ধকার রাতে অতি সংগোপনে আগমন 


করেছি, অথচ আমাদের নিকট আপনার কোনো অভিযান পরিচালনা করতে 
হয়নি। অধিকন্তু আমরা আমাদের অবশিষ্ট লোকদেরও দায়িত্ব নিচ্ছি ।” 


এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, 


মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবীদার তুলাইহাহও এ প্রতিনিধি দলের সাথে ছিল। এরা দেশে ফিরে 
যাবার পর সে ইসলাম ত্যাগ করে নিজেই নুবুওয়াতের দাবী করে এবং তার গোত্রের 


১৫৬ 55 &। 5০4 615 55 605150৭০০১৪ 
I ৩ ১৫ ৮৫ 129 


“তারা এ কারণে তোমাকে খোটা দেয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি বল, 
তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো- এ জন্য আমাকে খোঁটা দিওনা; বরং আল্লাহই 
তোমাদের ওপর অনুগহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ 
দেখিয়েছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” (আল-কুর"আন, ৪৯ [সূরা আল- 
হুজুরাত]: ১৭) 


সর্বসাধারণ তার ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়ে এবং তাকে নাবী বলে বিশ্বাস করে ।৬ 


৬১. 


ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.১০২; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, 


খ.২৫,পৃ১৫৩ 
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মুদার 

মুদার হচ্ছে ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এরা কুফরীর ক্ষেত্রে এতোটাই 
কঠোর ছিল, যে কোনো লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে আসার চেষ্টা করতো, তারা তার পথে বাধা সৃষ্টি করতো। একবার “আবদুল 
কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, 01 ৪8 0 এ ১5০৭ ৫ Uy dn ০5০১ ৪ 
Fat ১৫ ip ৬ is US) 55) old “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা হারাম মাস 
ব্যতীত অন্য সময় আপনার খিদমাতে উপস্থিত হতে পারি না। আমাদের এবং আপনার 
মধ্যে মুদার গোত্রের লোকেরা বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।”*২ তাদের এ কঠোর আচরণের 
কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার তাদের বিরুদ্ধে এ বলে 
বদ দু'আ করেছিলেন ০8০8 ভা ০৩০ ৮6 ৪3 254 ৪৩ ৬০) ১৬ 80 
“হে আল্লাহ, আপনি মুদার গোত্রকে কঠোরভাবে পাকড়াও করুন এবং তাদের ওপর 
ইউসূফ (“আলাইহিস সালাম)-এর (কাওমের) দুর্ভিক্ষের সালগুলো প্রেরণ করুন," 


দাওস 


দাওস হচ্ছে ইয়ামানের একটি গোত্র। এ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি তুফাইল ইবনু 
“আম্র আদ-দাওসী (রো.) মাক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ গোত্রের নিকট 
গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন; কিন্তু তারা টালবাহানা করতে থাকে ।৮* 
এরপর তুফাইল ইবনু ‘আমর আদ-দাওসী (রা.) কয়েকজন সাথীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ০১০) & 
এ 4) C১৬ ty ০০৮ ০৪৬ WB ৮৪১ ৩! &1 -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, দাওস 
গোত্রের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা অবাধ্যতা করেছে এবং আপনার আনুগত্য 
করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তাই আপনি তাদের জন্য বদ দু'আ করুন,” কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ দু'আ না করে বললেন, hl (৫01 
৮৬ ১) ৭০১১-"হে আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে 
লিন বানিয়ে দিন," 


৬২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ৫১ 

৬৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আযান), হা.নং: ৭৬২ 

৬৪. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৩৮৩-৪; ইবনু সাইয়িদিন নাস, 'উয়ুনুল 
আছার, খ.১,পৃ.১৮৪-৫ 

৬৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৭২০ 
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নাজরান জনপদ 

নাজরান মাক্কা থেকে ইয়ামান যাওয়ার পথে সাত মানযিল দূরে অবস্থিত 
তিয়াত্তরটি জনপদ সম্বলিত এক বিরাট এলাকা । এখানকার সকল লোকই খ্রিস্টান 
ধর্মাবলম্বী ছিল। হিজরী ৯ম সনে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মাদীনায় আসে । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে ‘ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুর'আনের 
বক্তব্য পাঠ করে শুনান, তারপর তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন, তা না হলে 
মুবাহালা (দু পক্ষ পরস্পরের জন্য বদ দু'আ) করতে বলেন। কিন্ত তারা ইসলামও গ্রহণ 
করেনি এবং মুবাহালার ঝুঁকি নিতেও সম্মত হয়নি। অবশেষে তারা জিযইয়া দানের শর্তে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ।৬৬ 


হাদরামাউত 

হাদরামাউত হচ্ছে ইয়ামানের একটি প্রদেশ । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এখানেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এখানকার কিছু লোক 
যদিও সত্যিকারভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু অধিকাংশই কেবল ইসলাম নয়; 
বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিও এতো চরম বিদ্বেষ পোষণ 
করতো যে, যখন বানু “আমিরের কোনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ পায়, তখন তাদের গণিকা মহিলারা আনন্দে 
মেতে ওঠে। তারা হাতে মেহেদি লাগায় এবং দফ বাজাতে থাকে। এ মহিলারা আগে 
থেকেই রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতো। 
ইসলামের ইতিহাসে তাদের এ অশুভ কার্যকলাপ $৬এ। 2)” (পতিতা আন্দোলন) নামে 
খ্যাতি লাভ করে ।৬* এ সময় ইয়ামানের এক ব্যক্তি নিম্নের চরণগুলো আবূ বাকর (রা.)- 
এর নিকট লিখে পাঠান- 


১১৬ ৬ ০০০৮১ BE ৪0) ০৮ ০০ Obl 
০৮১ ০১৪ ও ০০১ BAS ce flat AST ০৭০ ০5৪ 


“যখন তুমি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট গমন করবে, তখন তুমি তাকে এ 
সংবাদ জানিয়ে দিও যে, গণিকারা কুমতলবে মেতে ওঠেছে। 


৬৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী), হা.নং:৪০২৯; ইবনু কাছীর, কাসাসুল আঘিয়া, 
খ.২,পৃ.৩৯৭-৮ 
৬৭.  আতৃম, হারকাতুর রিদ্দাহ, পৃ. ১১৯; আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.১৪৭ 
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তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ 
করেছে এবং হাতে মেহেদীর খিযাব লাগিয়েছে। 
আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন, আপনি মেঘের ক্রোড়ে প্রদীপ্ত বিজলীর 
মতো শাণিত কৃপাণ দিয়ে তাদের হাতগুলো কেটে দিন।”*” 
এ এলাকার মহিলাদেরই যখন এ অবস্থা, তখন পুরুষেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে কিরূপ শত্রুতা পোষণ করতো, তা অনায়াসে অনুমান করা 
যায়। 


বানূ “আমির ইবনু সাঁসাঁআহ 

আরবের কোনো কোনো গোত্র শুধুই যে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, তা নয়; বরং তারা প্রতারণা 
করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল । 
হিজরী ১০ম সনে “আমির ইবনু তুফাইল, আরবাদ ইবনু কায়স ও জাব্বার (মতান্তরে 
হাইয়ান) ইবনু সালমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য, “আমির ইবনু তুফাইল ইসলামের জঘন্য 
শত্ৰু ছিল। সে বি'রে মা“উনায় সত্তর জন সাহাবীকে শহীদ করেছিল । এ প্রতিনিধি দল 
মাদীনায় আসার সময় “আমির ইবনু তুফাইল ও আরবাদ এ মর্মে একমত্যে পৌছে যে, 
“আমির রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আলাপের মধ্যে মগন করে 
রাখবে, আর আরবাদ সুযোগ বুঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
তরবারি দ্বারা আঘাত করবে । এ প্রতিনিধি দল মাদীনায় পৌছার পর কথা মতো “আমির 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আলাপ শুরু করে। এ সময় 
আরবাদ ঘুরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে গিয়ে তরবারি 
এক বিঘত পরিমাণ বের করে; কিন্তু এর বেশি বের করতে পারেনি, আল্লাহ তা'আলা তার 
হাত থামিয়ে দেন, এভাবে তিনি তার প্রিয় নাবীকে হিফাযাত করেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উভয় দুর্বৃত্তের জন্য বদ দু'আ করেন। ফলে ফেরার 
পথে আরবাদ ও তার উটের ওপর বজ্রপাত হয়। এতে সে পুড়ে মারা যায়। অপর দিকে 
‘আমির ইবনু তুফাইল বানু সালূল এর এক মহিলার ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার ঘাড়ে 
প্রেগের গুটি বের হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় সে. বলেছিল, 246 Bib 
2 JT ip Bo ৯৪ ৯১ “হায়, উটের গুঁটির মতো গুঁটি আর তাও অমুক গোত্রের 
জনৈকাঁ মহিলার খরে,”* 


৬৮. আবু হাইয়ান, আল-বাসা"য়ির ওয়ায যাখা'য়ির, খ.১,পৃ.৪৭৪; ইবনু “আবদিল বারর, বাহজাতুল 
মাজালিস.., পৃ.১৫৮; ইবনু কুতায়বাহ, 'উয়ুনুল আখবার, পৃ.৩১৯ 

৬৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 'মাগাধী), হা.নং:৩৭৮২; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন 
নাবাবিয়্যা, খ.৪,পৃ.১০৯-১১২ 
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উপরে যে সকল গোত্র ও এলাকার কথা বলা হলো তা ছিল দক্ষিণ আরবের 
অযস্থা। উত্তর-পূর্বে এবং আরব ও শাম সীমান্তে গাসসান ও কাদা‘আহ প্রভৃতি যে সকল 
গোত্র বাস করতো, তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দমন এবং তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা 
দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে 
একটি বাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু সে বাহিনী জুর্ফ নামক স্থানে থাকতেই রাসলুলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত এ সকল গোত্রের অধিকাংশ লোকই পূর্ববৎ 
জাহিলী ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সহজে এ কথা বলতে পারি যে, এ সকল 
গোত্রকে সামগ্রিক বিবেচনায় মুসলিম বলা সমীচীন নয়। অতএব যদি তারা মুসলিমই ছিল 
না, তা হলে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল- এমন কথা 
ব্যাপকভাবে বলা কি সমীচীন হবে? 


স্বার্থান্বেষী মহল (1) 

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এমন অনেক ব্যক্তির নামও পাওয়া যায়, যারা ইসলাম 
ও মুসলিমদের পক্ষে বিভিন্ন অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে 
দেখা যায় যে, তারা বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, তারাও কি দীন 
ইসলাম ত্যাগ করেছিল । এ ধরনের লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 


“উয়াইনাহ ইবনু হিস্ন আল-ফাযারী (রা.) 

'উয়াইনাহ ইবনু হিস্ন (রা.) মাক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে 
মাক্কা বিজয়, গাযওয়া হুনাইন এবং তা'য়িফের অবরোধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তা ছাড়া 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বানু তামীমের অন্যতম শাখা বানুল 
আম্বারের ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।”” অনেকেই উল্লেখ 
করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে সে মুরতাদ্দ হয়ে যায়।”১ কথাটি পরিপূর্ণ 
সঠিক নয়; বরং বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা থেকে জানা যায় যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সত্যিকারভাবে ইসলামও গ্রহণ করেনি । 

প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 
মুসলিমগণ ছাড়াও এরূপ কিছু লোক ছিল, যাদেরকে “মু"আল্লাফাতুল কুলুব' বলা হতো । 


৭০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাবী, বাব : গাযওয়াতু “উয়াইনাহতু ইবনি হিসন রা.) 
৭১. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.৩৩৪ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে গানীমাতের সম্পদ থেকে অংশ 
দিতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। এ সকল 
কিছুর পেছনে উদ্দেশ্য হতো তাদের মনন্তষ্টি বিধান করা। এতে হয়তো তারা খুশি হয়ে 
একদিন খাটি মুসলিমে পরিণত হবে, অথবা তারা কোনো গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে 
মুসলিমগণ তাদের এবং তাদের গোত্রের লোকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে। এ 
জাতীয় লোকেরা কখনো কোনো যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতো; কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের 
অনেকেরই দৃঢ় সম্পর্ক ছিল না। তারা সাথে থাকার কারণে মুসলিমদের সংখ্যা অবশ্যই 
অধিক দেখা যেতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে এর 
প্রয়োজনও ছিল। | 

মোট কথা, ‘উয়াইনাহ ইবনু হিস্ন (রা.) তার গোত্রের নেতা ছিল" এবং 
মু'আল্লাফাতুল কুলূবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
হুনাইন যুদ্ধে যে সকল মু'আল্লাফাতুল কুলূবকে প্রচুর অর্থসম্পদ দান করেছিলেন তাদের 
মধ্যে সে অন্যতম ছিল “আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর (রা.) বলেন, এরা সকলেই 
অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মনোরঞ্জনের জন্য তাদের প্রত্যেককে একশটি করে উট দান করেছিলেন ।+ 

“উয়াইনাহ (রা.) কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জীবদ্দশায় সতিকার অর্থে মুসলিম ছিল? আর যদি মুসলিম হয়েই থাকেন, তার ইসলামের 
প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা নিম্নের এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। 

হুনাইন যুদ্ধে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
বললেন, ০০৬ ০50 dle ৪৬ ৮০ 0600 ০০ 0 EE পদ dr 450 
Gra 805 07 “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি 'উয়াইনাহ ইবনু হিস্ন ও আকরা' ইবনু 
হাবিসকে একশটি করে উট প্রদান করলেন, অথচ জু'আয়ল ইবনু সুরাকাহ আদ-দামরী 
(রা.)কে কিছুই দিলেন না।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, 


পি ৮৮১0 2৬ 0 2৮ 80৮ ও Jb ond সপ ০৪ পা) এ 
৭২. তার এক কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে €. | 521 (আহমাক 
নেতা) বলে অভিহিত করেন। (ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ্‌, খ.২,পৃ-৩৩৪ ) 


৭৩. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৩৫৮ 
৭৪.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ-৩৫৮ 
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-“যীর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, “উয়াইনাহ ও আকরা'র মতো জু‘'আয়ল 

(রা.)ও সমগ্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ আক্রমণকারী; কিন্তু আমি এ দু'জনের 

মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর জুআয়ল 

(রা.)কে তো আমি তাঁর ইসলামের প্রতি সোপর্দ করেছি।”৭৫ 

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি * ১১১ ' 
থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত এ দূজন ইসলামই গ্রহণ করেনি। 
অনুরূপভাবে একবার কয়েকজন আনসারের মধ্যে গানীমাতের সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে 
কিছুটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তারা দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মু'আল্লাফাতুল কুলুবদেরকে গানীমাত থেকে অধিক দান করছেন, আর তাদেরকে 
বঞ্চিত করছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাছু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারগণের এ মনোভাব 
জানতে পেরে সাথে সাথে আনসারগণকে একত্রিত করে এক ভাষণ দেন। এখানে এক 
পর্যায়ে বললেন, 


১০৪০১০919৫৭ এ. 269 agile 0 ce CH 
এ di এ০ & 0১০9 05৮) 5409 2৩5 al ০৮০ Of alli 


৯৮) ৮১৮০3 
-আমি এ দানের মাধ্যমে একটি দলকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছি, যাতে তারা 
মুসলিম হয়ে যায়। আর তোমাদেরকে তো আমি ইসলামের প্রতিই সোপর্দ 
করেছি । হে আনসারগণ, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ছাগল ও উট 
নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তোমাদের দেশে ফিরে 
যাবে?" 


এত কিছু দেয়ার পরেও “উয়াইনাহ ছিল স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে উপর্যুক্ত সাহায্য অর্জন করার পরও 
সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কেবল এ নির্দেশই পালন করতো, 


৭৫.  বাইহাকী, দালা য়িলুন নুরুওয়াত, হা.নং:১৯৩৮; আবু নু'আয়ম, মা'আরিফাতুস সাহাবাহ, 
হা.নং: ১৫৮১; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ব.২,পৃ.৩৫৯ 

৭৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদী আবী সাঈদ আল-খুদরী রা.), হা.নং:১১৩০৫; ভাবারী, 
তারীখুল উমায ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ.৩৬১; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৩৯) ইবনু 
“আবদিল বারর, আদ-দুরার.., পৃ.৭৫ 
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যা তার ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূলে হতো । হুনাইন যুদ্ধে তাকে একশ উট দেয়া হয়েছিল। 
এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রেফতারকৃত হাওয়ািন 
গোত্রের এক বৃদ্ধাকে দাসীতে পরিণত করার ব্যাপারে তাকে বারণ করলে সে এঁ নির্দেশ 
মেনে চলেনি; বরং অর্থের লোভে তাকেও নিজের দখলে রেখে দেয়। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও সে বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি 
জানায় ।'৭ তা ছাড়া সে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল, যারা 
মাদীনায় পৌছে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলকভাবে চিৎকার করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অন্দর মহল থেকে বাইরে আসতে বলে, তাদের মধ্যে এ 
উয়াইনাহও ছিল। এ সকল ঘটনা থেকে আমরা সহজেই এ কথা অনুমান করতে পারি 
যে, “উয়াইনাহ কোনো কোনো গাযওয়ায় অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সে জাহিলী যুগের চিন্ত 
চেতনা ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করতে পারেনি।'৮ এ কারণে দেখা যায় যে, যখন 
তুলাইহা নুবুওয়াতের দাবি করে, তখন 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন সাথে সাথেই তার একান্ত 
অনুসারীতে পরিণত হয়। সে বলতে থাকে, 0১৫1 পা 2৮০ 02 ৩ ES OU diy 
AS oe ও ৪ আও -“আল্লাহর শপথ, মিত্র সম্প্রদায়ের যে কোনো একজন নাবীর 
আনুগত্য করা আমাদের নিকট কুরাইশী নাবীর আনুগত্য করার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ।”৭» 

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, “উয়াইনাহ নিজেও স্বীকার করেছিল 
যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ঈমান আনেনি । অনেক 
এতিহাসিকই বর্ণনা করেন যে, তা'য়িফ অবরোধের সময় “উয়াইনাহ মুসলিম বাহিনীর 
সাথে ছিল। এমন সময় কোনো এক মুসলিম তাকে মুশরিকদের প্রশংসা করতে দেখে 
বললেন, ০ 8) 01450065৭06 OF Pali ০ এ LAUT HEE € 1০৫ 
$/:2$ -“উয়াইনাহ, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
নিভু 88978 
এখানে এসেছো তাকে সাহায্য করতে ৷” “উয়াইনাহ উত্তর দেয়, 


৭৭.  তাবারী, আরীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৩৬১ 

৭৮. আবদুল্লাহ ইবনুল ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “উমার (রা.)-এর খিলাফ্লাত 
কালে, 'উয়াইনাহ একবার তার নিকট এসে বললো, 5 ৫০ Uy 0৮ Cbs 5 40% 
.92এ৮-“আল্লাহর কাসাম, আপনি আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন না এবং আমাদের 
মাঝে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে ফায়সালা করেন না।” এ কথা শুনে “উমার (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত 
হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হন। এ অবস্থায় তার ত্রাতুম্পত্র হুর্র ইবনু কায়স (রা.) তার পক্ষে 
সুপারিশ করে বলেন, 4৯৮। 13 ৩1)-“এ তো একজন জাহিল।” অর্থাৎ তাকে আপনি 
ক্ষমা করে দিন। (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৪২) 

৭৯, তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৭) ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২৫, 
পৃ.১৫৭ 
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০8৬0 249 4 0 50 ৬৫৫9 14৮০০ 050 Ces bd এ! 
৬) SONGS Wal হত ১৪ ৮৮৮৪ 
-“আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের সাথে মিলে ছাকীফদের সাথে যুদ্ধ করতে 
আসি নি। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
যদি তায়িফ জয় করেন, তা হলে ছাকীফ গোত্রের একজন মেয়ে আমি পাবো। 
আমি তাকে নিয়ে এক সাথে থাকবো । এতে আশা করছি, সে আমার জন্য 
একজন পুরুষ সন্তান জন্ম দেবে ।”৮০ 
অন্য একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে 
“উয়াইনাহকে যখন গ্রেফতার করে মাদীনায় আনা হয়, তখন তার উভয় হাত গর্দানের 
সাথে বাধা ছিল। মাদীনায় শিশু-কিশৌররা খেজুরের একটি ডাল দিয়ে তাকে হাকাতে 
হাকাতে বলতে থাকে, ৭৬১৮ এ ০51 41 46 ঠো -“হে আল্লাহর শক্র, ঈমান 
আনার পর অবশেষে কি তুমি কাফির হয়ে গেলে,” “উয়াইনাহ জবাব দেন, ২ ৬ 4) 
of Bp dy ০০ “আল্লাহর কাসাম, আমি তো এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর ওপর 
ঈমান আনিনি।” এ কথা জানার পর আবূ বাকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন, হত্যা 
করেননি ।” এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, “উয়াইনাহ আবূ বাকর (রা.)-এর বিবেচনা 
মতো মুরতাদ্দ ছিলনা; বরং একজন বিদ্রোহীই ছিল। 


“আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী ও আকরা' ইবনু হাবিস 

“আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী ও আকরা' ইবনু হাবিস (রা.)ও 
মু'আল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মাক্কা বিজয় ও গাযওয়া হুনাইন প্রভৃতি 
যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করে।”২ কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
জীবদ্দশায় দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুসলিম ছিল না। গাযওয়ায়ে হুনাইনে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘উয়াইনাহ ও আকরা' প্রমুখকে একশটি করে উট দান 
করেছিলেন; কিন্ত “আব্বাস ইবনু মিরদাস (রা.)কে কিছুটা কম দেয়া হলে সে অসস্তরষ্ট হয়ে 
বলে ওঠে- 


৮০.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৩৫৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৪,পৃ.৪০২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৩৭ 

৮১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ-৩৬৮; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, 
খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ-৩৫০ 

৮২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৯ 
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(50925 EA ৮৮) 8 এপ 
১ ৯ ০০5৮ 9৩58 ০৮৮ ৫4০৬ এ 
ও৮ (1০5৮ 49০০৪ 


-“আপনি কি আমার এবং আমার ঘোড়া “উবাইদের লব্ধ সম্পদ “উয়াইনাহ ও 
আকরা'র মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। অথচ বাদ্র ও হাবিস কোনো সমাবেশেই 
মিরদাসের ওপর জয়ী হতে পারবে না। আমি তাদের দু'জনের চেয়ে 
কোনোক্রমেই নিচ নই। যাকে আপনি আজ নিচ করছেন, তাকে উন্নত করার 
মতো কেউ নেই ।”৮৩ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ কবিতা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন 
এবং সাহাবা কিরামকে তার জিহবা কেটে ফেলতে অর্থাৎ তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা 
করতে নির্দেশ দেন। সাহাবা কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর নির্দেশ মতো তাকে একশ উট পূর্ণ করে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেন৷" ইতঃপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে “উযাইনা ও আকরা' তার 
নিকট এসে আরয করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে 
দান-দক্ষিণা করতেন, আপনিও তা অব্যাহত রাখুন। তারা একটি ভূখণ্ডের জন্য তার নিকট 
আবেদন করেন। আবূ বাকর রো.) যেহেতু প্রতিটি পদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করে চলতেন, তাই তিনি তাদের সে আবেদন কাবৃল করেন। 
কিন্ত খালীফার এ নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্য যখন তারা দু'জনে “উমার (রা.)-এর 
নিকট যায়, তখনি তিনি এর কঠোর বিরোধিতা করেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে 
বলেন, 
12৮9 ০1 ৩৪ pli এ এড ৭১ ale di এ ih) ১৬ 
-“ইসলাম যখন দুর্বল ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তোমাদের মনস্তষ্টি বিধানের জন্য এ সকল কাজ করতেন; কিন্তু এখন ইসলাম 
অনেকখানি শক্তিশালী । তাই তোমাদের ব্যাপারে এখন আমাদের আর কোনো 


৮৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুষ যাকাত), হা.নং: ১৭৫৭ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে কবিতাটির দ্বিতীয় চরণে 'বাদ্র'-এর পরিবর্তে 'হিসন'-এর নাম 
এসেছে। (বাইহাকী, দালা 'যিলুন নুবৃওয়াত, হা.নং: ১৯৩৫) 

৮৪.  তাবারী, তারীখুল উযাষ ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৩৫৯; ইবনু “আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.১,পৃ.৫৭৮; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.২৪৭ 
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উৎকণ্ঠা নেই । ইসলামের অনিষ্ট করার জন্য তোমরা এখন যা ইচ্ছে করতে 
পারো ।”৮৫ 


আল-ফুজা*আহ ইবনু “আবদিল্লাহ আস-সুলামী 

ইয়াস আল-ফুজা"আহ বানু সুলাইম নামক গোত্রের একজন বড় মুরতাদ্দ ছিল। 
ইরতিদাদ থেকে তাওবাহ করে ফিরে আসার পরও তার ইসলামের অবস্থা কিরূপ ছিল, তা 
নিম্নের এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়। সে একবার আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত 
হয়ে আরয করে, 1৬৪) ৩০৪৮৬ 49 02 Se ০১০ ২৪) ৭ ০৮ ৬! আমি একজন 
মুসলিম ৷ যারা মুরতাদ্দ হয়ে গেছে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। অতএব, আপনি 
আমার বাহনের ব্যবস্থা করে দিন এবং আমাকে সাহায্য করুন,” আবূ বাকর (রা.) তাকে 
একটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিলেন এবং অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করেন। কিন্তু এ দুর্বৃত্ত এ 
অস্ত্র দ্বারা লোকদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে শুরু করে এবং বিরোধীদের হত্যা করতে থাকে। 
আবূ বাকর (রা.) এ খবর জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করেন এবং এ চরম 
বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ তাকে জীবন্ত অগ্নি দগ্ধ করে হত্যা করেন ।”৬ 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, যাদেরকে মুরতাদ্দ বলা হয় তারা 
মূলত সত্যিকারভাবে ইসলামই গ্রহণ করেনি। তাদের ইরতিদাদ প্রকৃতপক্ষে ঈমানী 
ইরতিদাদ ছিল না; বরং তা ছিল রাজনৈতিক ইরতিদাদ । অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বার্থ চিন্তা 
করে কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাজনৈতিক আনুগত্য 
স্বীকার করেছিল এবং তা ছিল নিছক ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে । তারা সব সময়ই গোপনে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শক্রতায় লিপ্ত ছিল। আর যখন 
পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুকূলে আসে, তখন তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহে নেমে পড়ে ।৮? 


বিদ্রোহের কারণসমূহ 

এ ক্ষেত্রে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, এ সকল গোত্র ও লোক দীনে 
হন্ধকে গ্রহণ করতে পারলো না কেন? এর জবাব হলো, নুবুওয়াতের প্রথম তেরটি বৎসর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মান্কায় অতিবাহিত করেন। সেখানে প্রথম 
দিকে হাজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মান্কায় এলে 


৮৫. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.৩৪; ইবনু ‘আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৯,পৃ.১৯৫; 
তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৩৫৯; ইবনু ‘আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.১,পৃ.৫৭৮; ইবনু ‘আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.২৪৭ 

৮৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৪৯৩ 

৮৭.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.১৪৯-১৫৫ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। 
প্রথম এ দাওয়াত এ সকল গোত্রের কেবল কয়েকজন লোকের নিকট পৌছে। আর 
যাদের কাছে পৌছে তারাও ছিল বিভিন্ন স্বভাবের লোক। তাদের কেউ কেউ এটা 
আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতো এবং খাঁটি মুসলিমে পরিণত হতো। আবার কেউ কেউ 
এরূপও ছিল, যাদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব পড়তো বটে, তবে যখন তারা নিজের 
গোত্রের কাছে ফিরে যেতো, তখন সে প্রভাব দূর হয়ে যেতো । কেউ কেউ এরূপও ছিল 
যে, যাদের অন্তর তা কখনো গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া কুরাইশদের কঠোর শক্রতার কারণে 
তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার সাথীদেরকে চরম বিপদের 
সম্মুখীন হতে হয়। ফলে ইসলামের দা'ওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে তখন একটি বিশ্বজনীন 
পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি । 

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাত করে 
মাদীনায় আসেন, তখন তার প্রথম আটটি বৎসর বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালনায় 
অতিবাহিত হয়। যদিও এর ফলে হিজাযের একটি বিরাট অংশের অনেক লোকই ইসলাম 
গ্রহণ করেছিল; কিন্তু এ সময় মুনাফিকদের একটি দল গোপনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কর্মতৎপরতা চালাতো। তা ছাড়া ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা ছিল, যারা কিছুতেই ইসলামের 
উত্থান ও উন্নতিতে খুশি ছিল না। এটা ছিল খোদ হিজাযের অবস্থা । বাকি থাকলো এ 
সকল গোত্র, যারা মাদীনা থেকে দূর-দূরান্তে বাস করতো । যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াতের শেষ দিকে ইসলামের দা“ওয়াত প্রচারের জন্য তাদের 
কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন; কিন্তু তাদের অনেকেই তখন এ দা'ওয়াত গ্রহণ ও 
মেনে চলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। এর কারণগুলো হলো- 


ক. গোব্রত্রীতি ও দ্বন্দ 

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে আরব দেশটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ ও 
উত্তর আরবের গোত্রের লোকদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই কঠোর শত্রুতা বিদ্যমান 
ছিল। তা ছাড়া এক গোত্র অন্য গোত্রের কোনো লোকের কর্তৃত্ব মেনে চলাকে নিজেদের 
আভিজাত্যের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে করতো । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যদিও তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বহুধা বিভক্ত আরব গোত্রগুলোকে দীনে হকের 
অধীনে শৃড্খলাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন; কিন্তু তার ওফাতের পর তাদের সে পুরনো 
জাহিলী চরিত্র আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা কেন মাদীনাবাসীদের শাসন মানতে 
যাবে? মাদীনার লোকেরা কেন তাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে? ইত্যাদি প্রশ্ন তাদের মনে 
জাগলো। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রবর্তিত শাসন- 
পদ্ধতি তাদের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের বিরোধী মনে হলো। 
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আরব গোত্রগুলোর মধ্যে গোত্রপ্রীতির অবস্থা কিরূপ মারাত্মক ছিল তা নিম্নের 
কয়েকজন লোকের বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। ভণ্ড মুসাইলামা যখন 
নুবুওয়াতের দাবি করে, তখন তার জনৈক সাথী তালহা আন-নামরী স্পষ্টভাবে এ মন্তব্য 
করে যে, 


0 এ! ০ ঞ) এ SG) ০১৩০০ 99 বাত এ এ 
9 3১৮৩ 
-“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি (মুসাইলামা) একজন বড় মিথ্যাবাদী, আর 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সত্যবাদী; কিন্তু রাবী“আহ 
গোত্রের মিথ্যাবাদী আমাদের কাছে মুদার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে অধিক 
প্রিয়।””” 
আবার তাদের কেউ কেউ এরূপ অশোভন মন্তব্যও করে যে, 5) ৮৩ ০০৪০ ০৬৫ 
45: -“দুই ভেড়া শিং মারামারি করছে। তাদের দু'জনের মধ্যে আমাদের নিকট 
আমাদের ভেড়াই অধিকতর প্রিয় ।”৮৯ 


খ. ইসলামের নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব 

আরবের যাযাবর গোত্রগুলোকে যদিও এক নতুন আকর্ষণ ইসলামের দিকে প্রলুব্ধ 
করেছিল; কিন্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের মহান আদর্শ ও জীবনদর্শন 
তাদের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সুহবাতও কখনো এদের ভাগ্যে জোটেনি । তাই পরে যখন তারা 
দেখতে পেল যে, ইসলামের বিধিনিষেধ পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তখন তাদের 
অনেকেই ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে । বলাই বাহুল্য যে, জুয়া ও মদ আরবদের 
বড়ই আমোদপ্রমোদের সামগ্রী ছিল। ইসলামের বিধানের ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। আর 
যেনা-ব্যভিচার তাদের একটি চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উপভোগের বস্তু ছিল। ইসলামী 
কানুন এরূপ গর্হিত কার্যাবলির ওপর কঠোর নিষেধ আরোপ করে। তা ছাড়া একজন 
মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়তে হয় এবং যাকাত 
দিতে হয়, তাও তাদের পক্ষে দুঃসহ কষ্ট বলে বোধ হচ্ছিল । 


৮৮. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২৭৭; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ-৩৬০) ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৭৩ 
৮৯. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৫৩, পৃ.১৫৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.৫৩৯ 
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গ. ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র 

ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক ও মুনাফিকরা ছিল ইসলামের জঘন্য শক্ত । 
যখন তারা আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অনৈক্য ও অস্থিরতা লক্ষ্য করলো, তখন তারা 
কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলাকে আরো বেগবান করে তোলে। এ কারণেই 
দেখা যায় যে, সাজাহ বিনতু হারিছ যখন নুবুওয়াতের দাবি করে, তখন তাগলিব গোত্রের 
ধ্রিস্টানদেরও একটি বিরাট দল তার অনুসারীদের সাথে যোগ দেয়। অনুরূপভাবে * 
বাহরাইনে হাতামের নেতৃত্বে অগ্নি উপাসকরাও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিদ্রোহে 
অংশগ্রহণ করে । 


ঘ. ভণ্ড নাবীদের দৌরাত্ম্য 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ দিকে এবং 
আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কয়েকজন মিথ্যা ও ভণ্ড নাবী গজিয়ে ওঠে। 
কোনোরূপ ধর্মসংক্কারের মোহ বা নতুন কোনো ধর্মমত প্রচারের আস্তরিক প্রেরণা থেকে এ 
দাবির উৎপত্তি ঘটেছে তা মোটেই নয়; বরং তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাফল্য ও ক্রমোন্নতি দেখে মনে করলো যে, নুবৃওয়াতের দাবি করাও পার্থিব 
স্বার্থ ও উন্নতি লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বস্তুত এ ধারণাই তাদেরকে এ তুল পথে 
চালনা করেছিল। গোত্রান্ধ স্বার্থপর লোকেরা অতি সহজেই এ সকল ভগ্ডের জালে আবদ্ধ 
হয়ে তাদের দল ভারী করে। 


ঙ. রোমান ও পারস্যবাদীদের বিদ্রোহে অনুপ্রেরণা দান 

দীর্ঘ দিন থেকে রোমান ও পারস্যবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছিল । অপরদিকে 
আরবের যাযাবররা সুযোগ মতো এ দু রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা 
করতো । আরবদের এ আক্রমণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য দুটি দেশই নিজ নিজ সীমান্তে 
আরবদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পারস্যবাসীরা হীরায় এবং রোমানরা 
দিমাশকে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রোমান ও পারস্যবাসীদের মধ্যে যখন যুদ্ধ 
চলতো, তখন হীরা ও দিমাশকের আরবরা নিজ নিজ দেশের পক্ষে থাকতো । ফলে এক 
আরবকে অন্য আরবদের বিরুদ্ধে লড়তে হতো । বলাই বাহুল্য যে, রোমান ও পারস্যবাসী 
কর্তৃক আরবদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার প্রভাব কেবল রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে থাকেনি; বরং তা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে । আরবের গাসসান গোত্র শামের 
সীমান্তে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিল। বাহরাইনে 
বিদ্রোহীরা যখন আবু বাকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন ইরানের সাসানী রাষ্ট্র 
তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং তাদের সাহায্যে সৈন্যও প্রেরণ করে। 
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আরববাসীদের ওপর এ সকল রাষ্ট্রের প্রভাব কতোখানি গভীর ছিল, তা নিম্নের 
এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। মাক্কায় অবস্থানের সময় হাজ্জের মাওসূমে একবার 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে বানু যুহল 


ইবনু শায়বান গোত্রের লোকদের নিকট গমন করেন এবং কুর'আনের ৮ ৪15৯ 
€...344 ৮6549019509 ৩০৮1 ৮8380 CS aw 15 ৮ UF ৮ ৮৫১৫৮ 


আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে দা'ওয়াত দেন। গোত্রের নেতা 
মাফরূক, মুছান্না ও হানী ইবনু রাবী“আহ প্রমুখ যদিও তার এ দা'ওয়াত দ্বারা খুবই 


প্রভাবাশ্থিত হয়; তবে তারা এও বলে যে, 14 ৮৫: 2 ০4৫ fs 419) 29 - 


“আমরা স্বাধীন নই। আমরা অন্য একটি জাতি (পারস্যবাসী)র নিকট দায়বদ্ধ । আমরা 
চাই না যে, তাদেরকে উপেক্ষা করে আপনাদের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হই।”৯০ 


কোনো কোনো রিওয়ায়াতে মুছান্নার বক্তব্য এভাবে এসেছে- 


Ed 
os 3 0/8 0 
- 


46 এ ১৫) এ CASS 5 জনও AB GU Oj ০০৯০০ 
Sil Als 105 40 ৮৯১ G55 ৫3৮০৬ ০৪৬ ৫ ৬০ 
এ৫ ৫ 44৫5) ৪০০৮ 0০১০ OU Bl ০ তে $ 4 UY 

44 oA 
-“হে কুরাইশী ভাই, আপনি ভালো কথাই বলেছেন। আপনার বক্তব্য আমার খুবই 
মনঃপূত হয়েছে। তবে পারস্যের কিসরার সাথে আমাদের এ মর্মে চুক্তি রয়েছে 
যে, আমরা নিজেরা নতুন কিছু উত্তাবন করবো না এবং যে কেউ নতুন কিছু 
করতে চাইলে তাকে আশ্রয়ও দেবো না। অধিকস্ আপনি যে বিষয়ের দিকে 
আমাদেরকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন, হয়তো তা বাদশাহদের নিকট অধপ্রিয়ই হবে। 


তবে হ্যা, আপনি যদি আমাদের সাহায্য চান এবং আরবের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে 
আপনাকে রক্ষা করতে বলেন, তা হয়তো আমরা করবো ।”৯১ 


হিজাযে এর ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং মাদীনায় ইসলামের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত. হয়, 


তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাটরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের অধীনস্থ ও 


৯০. 


৯১. 


ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.১৬৮; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 


খ.২,পৃ.২৩৭; সুয়ূতী, জামিউল আহাদীছ, হা.নং:৩৩২১৯ 
আবু নু'আয়ম, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং:৫৭৪৭ 
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সাহায্যপ্রাপ্ত আরব গোত্রদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত করে। এ 
সকল লোককে দমন করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃতার 
যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং তার অন্তিম সময়ে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি 
অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ সকল যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে 
না হতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন এবং এ সুযোগে 
ইসলামীবিদ্বেধীদের অন্তরের জ্বালা বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। 


মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবি 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর চতুর্দিকে যে 
প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাতে কতিপয় ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তি নিজেদের নেতৃত্বের খায়েশ 
মেটাতে এগিয়ে আসে । বিশেষ করে ইয়ামানে আসওয়াদ আল-“আনসী, ইয়ামামায় বানু 
হানীফা গোত্রের মুসাইলামাহ, আসাদ ও গাতফান গোত্রের তুলাইহা ইবনু খুওয়াইলিদ 
আল-আসাদী এবং বানু তামীম গোত্রের সাজাহ বিনতুল হারিছ প্রমুখ এ বিদ্রোহকে 
উপজীব্য করে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মাঠে নেমে পড়ে । বলাই বাহুল্য যে, এটা 
ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্বোহ। দীনের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক ছিল না। তবে এ 
দুর্বৃত্তরা জানতো যে, ধর্মের আবরণ বা ছত্রছায়া ছাড়া এ ধরনের বিদ্রোহে জয় লাভ করা 
সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
উদাহরণও বিদ্যমান ছিল। তারা মনে করলো যে, নুবুওয়াতের দাবি করাও পার্থিব স্বার্থ ও 
নেতৃত্ব লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। তাই তারা ধর্মের নামে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 
নিজেদেরকে নাবী বলে ঘোষণা করে। এ দিকে গোত্রান্ধ স্বার্থপর লোকেরা, যাদের মধ্যে 
কয়েকজন রোগগ্রস্ত দুর্বল ঈমানদারের নামও পাওয়া যায়, তারা অতি সহজেই এ সকল 
পাপিষ্ঠের জালে আবদ্ধ হয়ে তাদের দল ভারী করে দেয়। 


আসওয়াদ আল-“আনসী 

আসওয়াদ আল-'আনসী ইয়ামানের মাযহিজ গোত্রের শাঁখা “আনস বংশোতূত 
ছিল। অনেকের মতে, ইসলাম থেকে যারা মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল সে ছিল তাদের মধ্যে 
প্রথম।৯ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর চার মাস পূর্বে সে 
ইসলাম ত্যাগ করেছিল।৯ তার নাম ছিল “আয়হালাহ (বা “আবহালাহ) ইবনু-কা“ব। 
৯২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২২৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 


খ.১,পৃ.৩৬৩ 
৯৩. “উলায়মী, আল-উনসুল জালীল বি-তারীখিল কুদসি ওয়াল থালীল, খ.১,পৃ.২২২ 
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‘আসওয়াদ’ অর্থ কালো। তার গায়ের রং নিকষ কালো হবার কারণে সে ‘আসওয়াদ’ 
নামে পরিচিতি লাভ করে। জ্যোতিষ ও যাদু বিদ্যায় তার খুবই পারদর্শিতা ছিল। সে তার 
যাদুকরী কথা ও অদ্ভূত কর্মকাণ্ড দ্বারা সহজেই লোকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারতো ।৯ 
তার একটি গাধা ছিল। সেটাকে সে একটি বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। গাধাকে যখন 
বলা হতো, তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সাজদা কর। তখন সে হাঁটু পেতে সাথে সাথে 
সাজদার আকৃতিতে বসে পড়তো । এ অবাক কাণ্ড দেখে লোকেরা তাকে উপাধি দিয়েছিল 
“যুল হিমার' অর্থাৎ গাধার মালিক ।৯ তবে অনেকেই মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে শব্দটি 
ছিল 'যুল খিমার” ‘যুল হিমার' নয়। “খিমার' অর্থ দোপাট্টা বা উড়না। যেহেতু সে সর্বদা 
পাগড়ী বেঁধে সেটাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখতো, তাই তাকে 'যুল খিমার' বলা 
হতো ।** 

আসওয়াদ আল-“আনসী ছিল একজন অতি উচ্চাভিলাষী দুষ্ট প্রকৃতির লোক। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর যখন 
সে জানতে পারলো যে, তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি ঘটেছে, তখন তার আশা- 
উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে নিজেই নুবুওয়াতের দাবি করে বসে। কারো 
অনুরূপভাবে আসওয়াদও নিজেকে “রাহমানুল ইয়ামান” বলে পরিচয় দিতো ।৯* সে যেহেতু 
জাদু জানতো এবং এ জাদু দ্বারা লোকদেরকে কিছু অবাক কাণ্ড করে দেখাতো, তাই 
প্রথমে তার নিজের গোত্র মাযহিজের লোকেরা তার অনুসারী হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেই সমগ্র ইয়ামান মুসলিমদের 
শাসনাধীনে চলে আসে । প্রথমে বাযান ছিলেন সমগ্র ইয়ামানের গভর্ণর । তীর মৃত্যুর পর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামানকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আসওয়াদ সর্বপ্রথম নাজরান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় 
আক্রমণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত 
শাসক “আমর ইবনু হাযম ও খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) প্রমুখকে সে সব স্থান থেকে 
বহিষ্কার করে সান‘আর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় সান'আর শাসক শাহর ইবনু বাযান 
(রা.) তাকে বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শাহ্‌র 
(রা.) এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক ছিলেন। তার শাহাদাতের কারণে মুসলিমদের 
মধ্যে বিরাট অস্থিরতা দেখা দেয়। এ সময় আসওয়াদের প্রভাব দ্রন্ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে 


৯৪.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২২৪ 
৯৫. বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, পৃ.১,পৃ.১২৫ 

৯৬. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৬২ 

৯৭.  বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, পৃ.১,পৃ.১২৫, ১২৬ 
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পড়ে এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সে ইয়ামানের অপ্রতিদ্বন্ধী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। 
শাহ্‌র ইবনু বাযান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সে তার বিধবা স্ত্রী আযাদকে বিয়ে করে। 
বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে এ স্ত্রীর হাতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন ।৯৮ 

আসওয়াদ মুসলিমদের ওপর চরম নির্যাতন চালাতো। নুঁমান (রা.) নামের এক 
মুসলিমকে সে ধরে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে।» এ কারণে তার কর্তৃত্বাধীন 
এলাকাসমূহে অনেক মুসলিমই ভয়ে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবেও যাহির করতেন 
না।১০০ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ইয়ামানে নিযুক্ত শিক্ষক 
মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) অবস্থার ভয়াবহতা দেখতে পেয়ে মা'আরিবে আবূ মূসা আল- 
আশ'আরী (রা.)-এর নিকট চলে যান। সেখান থেকে উভয়ে হাদরামাউতে যিয়াদ ইবনু 
লাবীদের নিকট পৌছলেন। তখন তাহির ইবনু আবী হালাহ (রা.) বানু “আক নামক 
গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে আসওয়াদ আল-“আনসীর 
কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে সংবাদ 
পাঠালেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক 
অবগত হবার পর ওয়াবার ইবনু ইয়ুহান্নাস (রা.)কে ইয়ামানবাসীদের নিকট প্রেরণ 
করেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কায়স ইবনু হুবাইরাহ 
আল-মাকশূহ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীও তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ 
করেন। তিনি সেখানে পৌছে সেখানকার আমীর ফায়রূয আদ-দায়লামী ও দাযাওয়ায়হ 
আল-ইস্তাখ্রী এবং শাহর ইবনু বাযানের বিধবা স্ত্রী আযাদের সাথে মিলে কৌশলে 
আসওয়াদকে হত্যা করার একটি সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরি করেন। তারা পরিকল্পনা 
অনুযায়ী এক রাতে আসওয়াদের বাড়িতে এক গোপন পথ দিয়ে ঢুকে পড়েন। সাহরীর 
সময় যখন আসওয়াদ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শায়িত ছিল, তখন ফায়রূয অগ্রসর হয়ে তাকে 
এতো জোরে আঘাত করেন যে, সে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং-যাবহকৃত গরুর মতো 
ছটফট করতে থাকে । আসওয়াদের প্রহরীরা তার চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে এবং 
জিজ্ঞেস করে, কী ঘটেছে? তখন তার স্ত্রী আযাদ উপহাস করে বলেন, “তোমাদের নাবীর 
ওপর ওহী নাযিল হয়েছে।” এ কথা বলার পর তারা চুপসে যায়।১”১ আর এ সময়ের 


৯৮. ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৬৩-৪ 

৯৯, ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা... খ.৫,পৃ.৫৩৫ 

১০০.  শাজা', আল-ইয়ামান ফি সাদরিল ইসলাম, পৃ. ২৮৫ 

১০১.  ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল আযাদের এ হত্যা-প্রচেষ্টাকে নতুন স্বামী আসওয়াদের প্রতি তার 
গোত্রীয় বিদ্বেষের ফলরূপে চিত্রিত করেন। (হায়কাল, আস-সিদ্দীাক আবূ বাকর রা., পৃ.৭৯) 
আমি মনে করি, একজন সতী-সাধবী ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার মহিলার প্রতি এরূপ ধারণা নিতান্ত 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) $ ৪৪৮ 
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মধ্যে দাযাওয়ায়হ ও কায়স (রা.) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ এগিয়ে এসে আসওয়াদের 
দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর সকাল হতেই কায়স (রা.) শহরের 
উচু দেয়ালের ওপর দাড়িয়ে ঘোষণা করেন, 


8 0550 0৮ OF 549) dt ২] এ! ২ OF 4801 ঠা ঞ। ! ঠর্ভা di 
&1 9১০ LS 57201 0) 

-“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো 

ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। 

আর আসওয়াদ একজন বড্ড মিথ্যুক এবং আল্লাহর শত্রু ।” 
আসওয়াদের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা দুর্বল হয়ে পড়ে । তাদের অনেকেই পালিয়ে যায়, 
আর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে হত্যা করা হয় ।১*২ 

এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পাঁচদিন 
পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীর মাধ্যমে 
এ তথ্য প্রকাশ করে যান যে, ১353 i 0591 25 AS 59০01 dr 53 ও 
.৮১০1-“আল্লাহ তা'আলা বড্ড মিথ্যাবাদী আসওয়াদকে ধ্বংস করেছেন। সত্যনিষ্ঠ 
ব্যক্তি ফায়রূয আদ-দায়লামী (রা.) তাকে হত্যা করেছেন ।”১৮ত তবে মাদীনায় এ সংবাদ 
পৌছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দশ দিন পর। যেহেতু 
এটা আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় প্রথম সুসংবাদ ছিল, তাই এতে তিনি 
স্বাভাবিকভাবেই খুবই খুশি হন ১ 


ই অমূলক ও বাজে । আসওয়াদ যেহেতু তার যুবক মুসলিম স্বামীকে হত্যা করে তাকে জোর- 
জবরদস্তি করে বিয়ে করেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার .ও আসওয়াদের মধ্যে কোনোরূপ 
ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অধিকন্্ব আসওয়াদ ছিল একজন চরম দুষ্টপ্রকৃতির লোক। এ 
কারণেও তিনি আসওয়াদকে বরাবরই ঘৃণা করতেন। তিনি বলেন, 
A UF ৮৫৪ 3১০০৮ ৬৬ & 158 ৩০০ BLAME ans dG diy 

“আল্লাহর কাসাম, আমার নিকট আসওয়াদের চেয়ে অধিকতর ঘৃণিত কোনো ব্যক্তি 
আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। সে আল্লাহর ওয়াস্তে কারো কোনো হান্ক তো আদায়ই 
করে না, উপরস্ত সে কোনো নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বিরত থাকে না।” (ইবনুল আছীর, 
আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৬৪) 

১০২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৪৬৮-৪৭০। ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৬৩-৪; বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, পৃ.১,পৃ.১২৬ 

১০৩.  সুযূতী, জামি'উল আহাদীছ, (মুসনাদু আবী হুরায়রাহ রা.), হা.নং: ৪২২০৭; সাহারী, আল- 
আনসাব, পৃ.১৪২ 

১০৪. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৬৫; বালাধুরী, ফুতৃহুল বূলদান, পৃ.১,পৃ.১২৭ 


৫৭__ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৪৪৯ 
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আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রা.)-এর কঠিন পরীক্ষা 

আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রা.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ 
তাবি'ঈ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম 
গ্রহণ করেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই মাদীনায় আগমন করেন। 
ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ 
তা“আলার সাহায্যে তিনি এ বিপদ থেকে এভাবে মুক্তি লাভ করেন, যা সত্যপথের 
অভিযাত্রীদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শরূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে । ভণ্ড আসওয়াদ যখন 
ইয়ামানের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রা.)কে 
ডেকে আনলো । সে জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কি এ কথা সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আল্লাহর 
রাসূল?” খাওলানী (রা.) জবাব দেন, “আমি শুনছি না।” এরপর সে আবার জিজ্ঞেস 
করলো, “তুমি কি এ কথা সাক্ষ্য দেবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?” খাওলানী (রা.) 
জবাব দেন, “হ্যা, অবশ্যই ।” আসওয়াদ কয়েকবারই এ প্রশ্বগুলো করলো; কিন্তু 
খাওলানী (রা.) প্রতিবারই একই রূপ জবাব দেন। অবশেষে আসওয়াদ তাকে একটি 
জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু আগুন তার কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারলো 
না।১০৫ এ অবস্থা দেখে লোকেরা আসওয়াদকে বললো, তাকে দেশ থেকে বের করে 
দাও। নচেত সে তোমার অনুসারীদেরকে নষ্ট করে দেবে। এরপর আসওয়াদ তাকে 
ইয়ামান ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। অগত্যা তিনি ইয়ামান থেকে হিজরাত করে 
মাদীনায় চলে আসেন। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
মৃত্যুর এবং আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভের অব্যবহিত পরের ঘটনা । আবূ 
মুসলিম (রা.) মাদীনায় পৌছে তার উটটি মাসজিদে নাবাবীর দরজায় বাধলেন, তারপর 
মাসজিদে প্রবেশ করে একটি খুঁটির পাশে নামায পড়তে দীড়ালেন। ইত্যবসরে “উমার 
(রা.) তাকে দেখেই কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কোথেকে?” খাওলানী (রা.) 
জবাব দেন, “ইয়ামান থেকে ।” “উমার রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, “ভণ্ড আসওয়াদের 
হাতে আগুনে দঞ্ধ লোকটির কী অবস্থা?” খাওলানী (রা.) বললেন, “উনি তো “আবদুল্লাহ 
ইবনু ভূব।” “উমার (রা.) বললেন, “আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, 
তুমিই কি সে ব্যক্তি?” খাওলানী (রা.) উত্তর দেন, “হ্যা।” এ কথা শুনে “উমার রো.) 
আবেগাপ্ুত হয়ে কেদে ফেললেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাকে আবূ বাকর 
(রা)-এর নিকট নিয়ে চললেন এবং এই বলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, 


১০৫. কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, লোকেরা আবূ মুসলিম আল-খাওলানী 
(রা.)কে আগুনের মধ্যে দাড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছেন। (সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক 
রা., পৃ.৩৪৪) 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৪৫০ 
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358 5 % ০৩ ০ ৮০৪ BG GH এপ তে পভ ও ২৯ 


০০০ ৪ dt এত এ ০2০ anti 
“ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে দেখার 
সৌভাগ্য দান করলেন, যার সাথে তিনি সেরূপ আচরণই করেছেন, যেরূপ তিনি 
ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আলাইহি সালাম)-এর সাথে করেছিলেন।”১০৬ 
এ ঘটনা থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো বান্দাহ পূর্ণ ঈমান ও 
নিষ্ঠার সাথে সত্যের ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে, তবেই 
আল্লাহ তা“আলা তাকে বিপদাপদে রক্ষা করবেন এবং তার অন্তরে অবারিত শান্তি ও স্বস্তি 
দান করবেন। কবি ইকবাল কতোই চমৎকার কথা বলেছেন, 
“ইবরাহীমী বিশ্বাস আজো আনতে যদি পার মনে, 
অগ্নিকেও পরিণত করতে পার পুষ্প বনে ।”১০৭ 


তুলাইহাহ আল-আসাদী 

তুলাইহাহ ইবনু খুওয়ালিদ ছিল বানু আসাদ বংশোদ্ভুত একজন বিখ্যাত গণক ও 
জাদুকর। উপস্থিত কবিতা রচনা করতে এবং বক্তৃতা রাখতেও সে পারদর্শী ছিল। হিজরী 
৯ম সনে স্বীয় গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের সাথে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সান্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে; কিন্তু 
দেশে ফিরে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে এবং নুবুওয়াতের দাবি করে বসে” বর্ণিত আছে, 
একবার তুলাইহাহ তার গোত্রের সাথে একটা মরুভূমি অতিক্রম করছিল । এমন সময় 
তাদের পানির অভাব দেখা দিল। কিন্তু পানি কোথায় পাওয়া যাবে তা তারা ভেবে 
পাচ্ছিল না। তখন তুলাইহাহ তাদের বললো, “তোমরা ঘোড়ার ওপর আরোহন করে 
কয়েক মাইল মাত্র পথ চল। তারপর পানি পাবে।” কাফিলা তার কথা মতো কয়েক 
মাইল অতিক্রম করার পর পানির সন্ধান পেল। এ ঘটনা থেকেই তুলাইহার মনে বুযগীর 
খেয়াল জন্ম নিল ৯ এরপরই সে নিজেকে নাবী বলে দাবি করলো। বান্‌ আসাদ, 


১০৬. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.৩, পৃ.২৪৬; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, 
খ.৬,পৃ.২৯৯; ইবনু “আবদিল বার্র, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.৬৬ 

১০৭. ইকবাল, শেকওয়া ও জওয়াবে-শেকওয়া, (পদ্যে বঙ্গানুবাদ: মওলানা তষিজুর রহমান), পৃ.১৪ 

১০৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.১০২; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, 
খ.২৫,পৃ.১৫৩ 

১০৯. ইবনুল হিব্বান, আছ-ছিকাত, খ.২,পৃ.১৬৬ 
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গাতফান ও তাঈ প্রভৃতি গোত্রের অনেক লোকই তার এ কথা বিশ্বাস ও সমর্থন করলো। 
তা ছাড়া কোনো কোনো ইয়াহুদী গোত্রও তার দলে শামিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ খবর জানতে পেরে দিরার ইবনু আযওয়ার (রা.)কে বানু 
আসাদের শাসক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তৃলাইহাহ ও তার অনুসারীদের দমন করার 
নির্দেশ দেন। দিরার (রা.) মুসলিমদের সাথে “ওয়ারদাত' নামক জায়গায় অবস্থান 
করছিলেন এবং সেখানে দিন দিন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপরদিকে তুলাইহাহ 
তার অনুসারীদের সাথে সুমায়রা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। কিন্ত তাদের সংখ্যা খুব 
বেশি ছিল না। অবশেষে দিরার (রা.)-এর জনৈক সাথী তুলাইহাকে তরবারি দ্বারা 
আক্রমণ করে; কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এতে সে অপপ্রচার 
চালানোর সুযোগ পেয়ে যায়। সে বলতে থাকে যে, তরবারিও তার ওপর কোনো প্রভাব 
ফেলতে পারেনি। এতে দুর্বল ও সরল প্রকৃতির কিছু লোক তার দলে যোগদান করে। 
ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের খবর ছড়িয়ে 
পড়ে। তাই দিরার (রা.) তার এ অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে তার সাথীদের নিয়ে মাদীনায় 
ফিরে আসেন। এতে তুলাইহাহ তার শক্তি সুসংহত ও দলবল বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ 
পায়। অধিকন্ত সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতকেও নিজের 
পক্ষে প্রচারণা চালানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করে ।৯ এ সময় তুলাইহাহ দাবি করে যে, 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো তার নিকটও জিবরাঈল (“আ.)- 
এর মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করা হয়ে থাকে । সে নতুন নতুন কিছু অসংলগ্ন শ্লোক রচনা করে 
এঁশী বাণী হিসেবে লোকদের শুনাতো। তার এরূপ বাণীসমূহের একটি নমুনা৯ নিয়ে 
প্রদত্ত হলো- 


১০1) 1০1 ৬৩ ০৪ ০15 জিও ০১৮ ০৩ ০1721 ১০০১ coldly ৮) 
তুলাইহাহ তার অনুসারীদেরকে নামাযে সাজদাহ করতে নিষেধ করতো । সে বলতো, 
দেহের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ মুখমণ্ডলকে মাটিতে ঘষিয়ে ধুলায় ধুসরিত করা এবং পিঠ বাকা করে 
ধনুকের মতো করা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়। “উযাইনাহ ইবনু হিসন আল- 
ফাযারী, যে তুলাইহার প্রধান সাথী ছিল, বলতে থাকে যে, 


8) ১9 06 ও ES Of Lp এ পা ০০ 2 CS শে ০৫ dry 
Alb 870৯ CU 
১১০. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৬-৭) ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৬৬ 


১১১.  তাবারী, তারীখুল উষাম ওয়াল 'মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৬৮ 
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-“আল্লাহর কাসাম, কুরাইশ বংশোত্ূত নাবীর অনুসরণ করার চেয়ে মিত্র গোত্রের 
কোনো নাবীর অনুসরণ করা আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। তা ছাড়া মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করে গেছেন? কিন্তু তুলাইহা জীবিত 
রয়েছে ।”১১২ 


সাজাহ বিনতুল হারিছ ইবনু সুয়ায়দ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নুবুওয়াতের 
দাবির প্রবণতা এতো বৃদ্ধি পায় যে, পুরুষ ছাড়া মহিলারাও এক্ষেত্রে নিজেদের ভাগ্য 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। মধ্য আরবের বানু ইয়ারবৃ* নামক গোত্রের সাজাহ নায়ী জনৈকা 
মহিলাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নুবুওয়াতের 
দাবি করে বসে এবং বলে বেড়ায় যে, তার ওপর ওহী নাযিল হয়। তার স্বজাতীয়রা 
মেসোপটেমিয়ার বানু তাগলিব নামক খ্রিস্টান উপজাতিদের মধ্যে বাস করতো । কাজেই 
সে নিজেও খ্রিস্টানরূপে লালিত-পালিত হয়েছিল। সে বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ও নেতৃত্বের 
যোগ্যতা সম্পন্ন নারী ছিল। তদুপরি সে একজন গণৎকারিণীও ছিল। এ সকল 
যোগ্যতার কারণে সে বানু তাগলিব এবং বানু তামীম এর অনেক লোককেই তার দাবির 
পক্ষে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয় এবং তারা তার নুবুওয়াতের দাবি মেনে নেয়। খ্রিস্টান 
সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ কেউ+১* তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। অন্যান্য ধর্মত্যাগী ভণ্ড 
নাবীরাও তাকে সহায়তা করে । 


মুসাইলামাহ ইবনু ছুমামাহ আল-হানাফী 

ভণ্ড নাবীদের মধ্যে মুসাইলামাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও ব্যক্তিতৃসম্পন্ন। 
সে নাজদের ইয়ামামায় বসবাসকারী বানু হানীফা নামক গোত্রের নেতা । জাহিলী যুগে 
তার উপাধি ছিল “রাহমান' ৷ সাধারণত সে 'রাহমানুল ইয়ামামাহ' (ইয়ামামার রাহমান) 
নামে পরিচিতি লাভ করেছিল ।১১৪ সে জাদু ও গণনা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। সে বিভিন্ন 
ছন্দোবদ্ধ অলীক কথা বলে লোকদের আকৃষ্ট করতে পারতো । 

হিজরী ৯ম সনে বানূ হানীফার যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়, মুসাইলামাও সে দলে শামিল ছিল। 


১১২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৮৭ 

১১৩. যেমন হুযাইল ইবনু ‘ইমরান তাগলিব গোত্রের একজন খ্রিস্টান ছিল। সে নিজের ধর্ম ত্যাগ 
করে সাজাহর অনুসারী হয়ে যায়। (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৭০) 

১১৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫, পৃ.৬১; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 
খ.৪,পৃ.৩৫৪; ইবনু মাকৃলা, আল-ইকমাল, খ.৪,পৃ.৩৭; 
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কিন্তু এক বিকৃত ধারণা নিয়েই সে দেশে ফিরলো । সে মনে করলো, নাবী পদ-বাচ্য হলে 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো. সেও কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারবে- 
এই ভেবে দেশে ফিরে গিয়ে সে নিজেকে নাবী বলে ঘোষণা করলো এবং তার সাথীরা এ 
মর্মে একটি সংবাদ প্রচার করে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মুসাইলামাকে তার অংশীদার হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। বানু হানীফাসহ ইয়ামামার 
আরো কিছু লোক মুসাইলামার অনুসারী হয়ে যায়। সে অসংলগ্ন হেয়ালিপূর্ণ কতকগুলো 
ছন্দোবদ্ধ বাক্য রচনা করে দাবি করতো, এগুলো আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ ওহী । 
নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তার এরূপ কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হলো- 


১১৫. 


১১৬. 
১১৭, 
১১৮. 
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ইবনু মুতাহ্হার, আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখু, পৃ.৩০৬; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৫.পৃ-৬১ | 

তাবারী, তারীখিল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫০৬ 

আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭৩; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫০৬ 
জাওয়াদ ‘আলী, আল-মুফাছৃছাল ফী তারীখিল ‘আরব.., খ.১৩,পৃ.২৯৬ 

বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ‘আম্র ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে একবার 
মুসাইলামার সাক্ষাত হয়। এ সময় মুসাইলামাহ ‘আমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করলো, মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এ সময় কুর'আনের কী আয়াত নাযিল হয়েছে। 
‘আমর (রা.) জবাব দেন, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর “সূরাতুল ‘আসর’ নাযিল করেছেন। এ 
কথা শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মুসাইলামাহ বললো, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছেও তদনুরূপ 


একটি সূরা নাযিল করেছেন। এ বলে সে {129  %) ৬ পাঠ করলো। এটা শুনে ‘আমর 
রো.) বললেন, ,০$ এ! ৮০১ 3৮৮ ০! 4 ১-“আল্লাহর কাসাম, তুমি জানো যে, 
আমি তোমাকে মিথ্যাবাদীরূপেই জানি।” (ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল “আযীম, 
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সে মুঁজিযা দেখাতে পারে বলেও লোকদের নিকট প্রচার করলো । মুসাইলামাহ দেখতে 
অতি সুশ্রী ছিল। সমগ্র আরবের মধ্যে তার মতো সুন্দর পুরুষ কয়েক জন ছিল কিনা 
সন্দেহ । এর ওপর নুবুওয়াতের দাবি করায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন তার দিকে 
আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণের আরো কারণ ছিল। সে প্রচার করতো যে, নামায আদায় ও 
যাকাত দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই এবং মদ পান ও যেনা নিষিদ্ধ নয়।১* এ ধরনের 
বিকৃত মতবাদ ও ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা সে বহু লোকের হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। 
এতিহাসিকদের মতে, তার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। 

এ সময় মুসাইলামার সাহস ও ধৃষ্টতা এতোটুকু বেড়ে যায় যে, সে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখে- 


Pil as GOW এ এ. 05১ ১৫০ এ! &1 055) LES 2 
LE 0049 ১৮ UCTS Ly ০ ০৫) 
-“আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি। 
আমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীর অর্ধেক রাজ্যের রাজত্ব, আর বাকি অর্ধেক 
কুরাইশের ৷ কিন্তু কুরাইশরা ইনসাফ করছে না। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত 
হোক ৷” 
বানু হানীফা গোত্রের ‘আম্র ইবনুল জারূদ এ পত্রটি লেখে ইবনুন নাওয়াহাহ “উবাদাহ 
ইবনুল হারিছ ও ইবনু উছালের মাধ্যমে এটি মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তার এ পত্রের জবাব দেন এভাবে- 


HUE  2দ5 ঠা ors 
৮ এ০ 04০93 CED এও গড be CSG ৬১% 28 ৮১০ এ 

SW a 
-“পরম করুণাময় আল্লাহর নামে । আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বড্ড 


মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি । সমস্ত পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর ৷ তিনি 
তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম 


খ.১,পৃ.২০৩) দেখুন! মুসাইলামার এ কথা কতোই মূল্যহীন, এ সময়ে একজন মূর্তিপূজকের 
নিকটও তা কোনোরূপ সমাদর লাভ করেনি। 

১১৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫.পৃ.৬১; তাবারী, তারীখুল উষাম ওয়াল 
মুলকু, খ.২,পৃ.৩৯৪ 
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কেবল মুত্তাকীদের জন্যই। শান্তি কেবল সে সকল লোকের ওপর, যারা 
হিদায়াতের অনুসরণ করে ।”১২০ 

উবাই ইবনু কা'ব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ পত্রটি 
লিখেন এবং হাবীব ইবনু যায়িদ আল-আনসারী (রা.)-এর মাধ্যমে এটি মুসাইলামার 
নিকট প্রেরণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মুসাইলামার পত্রটি পাওয়ার পর বাহকদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, এঠা 50% ৬ - 
“মুসাইলামার বক্তব্য সম্পর্কে তোমরা কী বল?” তারা জবাব দেয়, 6 ৫ J%-“সেযা 
বলেছে, তা-ই আমাদের কথা ।” এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না- এ বিধান না হলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা 
করতাম ।”৯১ অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূত হাবীব 
ইবনু যায়িদ (রা.) যখন পত্র নিয়ে মুসাইলামার নিকট পৌছে, তখন সে হাবীব (রা.)-এর 
নিকট জানতে চাইলো, “তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?” হাবীব (রা.) 
জবাব দেন। “হ্যা, অবশ্যই ৷” এরপর সে আবার প্রশ্ন করলো, “তুমি কি সাক্ষ্য দেবে যে, 
আমি আল্লাহর রাসূল?” হাবীব রো.) উত্তর দেন, ০ ঘর | ঘাঁ -“আমি বধির, শুনতে 
পাইনি।” মুসাইলামাহ কয়েকবারই এ প্রশ্ন করলো; কিন্তু হাবীব (রা.) কোনো বারেই তার 
মর্জিমতো জবাব দেননি । ফলে সে এতোই রাগান্বিত হয় যে, সে তাকে টুকরো টুকরো 
করে হত্যা করে ।১১২ পাঠক ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন, ইসলামের সৌন্দর্য ও মহিমা কিরূপ, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আন্তর্জাতিক প্রথা ও চুক্তির প্রতি কিরূপ 
সম্মান প্রদর্শন করলেন, তিনি তার চরম শক্রদেরকেও কাছে পেয়ে কেবল দূত হবার 
কারণে হত্যা করেননি, ছেড়ে দিলেন। অপরদিকে মুসাইলামাহ আন্তর্জাতিক প্রথা ও চুক্তি 
রক্ষার কোনোই তোয়াক্কা করলো না; সে দৃতকে হত্যা করলো, শুধু তা-ই নয়; বরং তাকে 
পৈশাচিকভাবে টুকরো টুকরো করে নিজের বীভৎস জিঘাংসা মেটালো । এই হলো ইসলাম 
ও জাহিলিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য । ইসলাম মানুষকে সম্মান করতে শেখায়, রীতি-নীতি 
মেনে চলতে নির্দেশ দেয়, অপরদিকে জাহিলিয়্যাত শুধু যমীনে বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং 
যেভাবে হোক প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ করতে প্রেরণা যোগায় । 


১২০.  বালাযুরী, ফুতৃহুল বূলদান, খ.১,পৃ.১০৬ 

১২১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৩৮০ 

১২২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.২৩৫; ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইক্তি'আব, 
খ.১,পৃ.৯৫ 
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মুসাইলামার সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে একটি কারণ এই ছিল যে, বানু 
হানীফাহর নাহারুর রাজ্জাল ইবনু “উনফুওয়াহ নামক জনৈক ব্যক্তি হিজরাত করে মাদীনায় 
এসেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্ষে কিছু দিন 
অবস্থান করে কুর'আন ও ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামামাবাসীদেরকে কুর'আন ও ইসলামী বিধানের তা'লীম 
দেয়ার জন্য তাকে ইয়ামামায় প্রেরণ করেন; কিন্তু সে ইয়ামামায় পৌছে মুসাইলামার 
প্রতিপত্তি ও প্রসার দেখে এতোই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে যে, সে ইয়ামামাবাসীদেরকে 
ইসলামের দিকে আহ্বান করা তো দূরের কথা; নিজেই মুসাইলামার ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে 
পড়লো । উপরস্ত, সে প্রচার করতে লাগলো, “সে নিজ কানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছে যে, মুসাইলামাহ সত্যিই একজন নাবী এবং 
নুবুওয়াতের ক্ষেত্রে তার অংশীদার।” বলাই বাহুল্য, নাহারুর রাজ্জাল রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যখন 
মুসাইলামাকে নুবুওয়াতের অংশীদার বলে সমর্থন করছে, তখন মুর্খ ইয়ামামাবাসীদের 
বিশ্বাস আরো ঘনীভূত হলো এবং দ্রুতবেগে তার শিষ্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো 1১২৩ 

মুসাইলামার অনুসারীদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল, যারা তাকে বড্ড 
মিথ্যাবাদী হিসেবে জানতো এবং তার খারাপ চরিত্র ও অসৎ কার্যকলাপের কারণে তাকে 
ঘৃণাও করতো। তথাপি তারা কেবল গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে তার দলে শামিল 
হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল- 


be এ! শপ Bn) লা ১৭9 3১৩০৪ Og lS হুড dy 
‘ra ১৩০ 
-"মুসাইলামা বড্ড মিথ্যুক এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


সত্যবাদী । কিন্তু আমাদের কাছে রাবী“আ গোত্রের মিথ্যুক নাবী মুদার গোত্রের 
সত্য নাবী অপেক্ষা অধিক প্রিয় ।”৯২৪ 


১২৩. ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৭৩ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাহারুর রাজ্জালের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। আবু হ্রাইব়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
একবার এক মজলিসে নাহারুর, রাঙ্জাল, সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, ১০০ abil ১৫। 3 2০7৮ -“জাহান্নামে তার দাত উহুদ 
পাহাড়ের চেয়েও বড় হবে।” আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল 
পরে সে ইসলাম ত্যাগ করে মুসাইলামার দলে শামিল হয় এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ও মুসাইলামাহ সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, ২০1৬1 ০৫৪ nbd ০৬5 

-"দু ভেড়া পরস্পর শিং মারামারি করছে। আমি চাই যে; এ দু'জনের মধ্যে আমার 

ভেঁড়াই জয় লাভ করুক” (হুমাইদী, আল-মুসনাদ, হা.নং:১১৭৭) 

১২৪.  বালাযুরী, ফুতুহুল বূলদান, খ.১,পৃ.১০৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭৩ 


৫৮__ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৪৫৭. 
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তা ছাড়া মুসাইলামার মু'আযঘিন হুজাইর ইবনু “উমাইর তো আযানের মধ্যেই প্রকাশ্যে এ 
কথা উচ্চারণ করতো- .&1 J+ ধা ৯৯% 24525 ঠা 44%!“ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুসাইলামাহ নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে ধারণা করে।” মজার ব্যাপার হলো, 
মুসাইলামাহ এ কথা শুনে বলতো- ./৮ 4 -হিজায়র বেশ চমতকার কথাই 
বলেছে,”১২ তার এ কথা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসাইলামাহ কেবল স্বার্থ সিদ্ধির 
জন্য নুবুওয়াতের দাবি করেছিল। 

নুবুওয়াতের দাবিদারদের মধ্যে আরো কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়; তবে তারা 
তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সমগ্র আরব দেশে একই সময়ে 
ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের যে প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল উপরিউক্ত তিনজন পুরুষ ও 
একজন মহিলাই তার নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। “উয়াইনা ইবনু হিসন এবং মালিক ইবনু 
নুওয়ায়রাহ প্রমুখ এদের কারো না কারো সাহায্যকারী ছিল। এ চার জনের মধ্যে 
আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বা তার ওফাতের 
পর পরই মৃত্যুবরণ করে এবং তার অনুসারীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তারা 
মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করে। তুলাইহা, সাজাহ ও মুসাইলামাকে আবু বাকর (রা.) 


শক্ত হাতে দমন করেন। 


বিদ্রোহ দমন 
যাকাত অন্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর বান্‌ আসাদ, 
গাতফান, তাঈ, ফাযারাহ, “আবস, যুব্ইয়ান ও কিনানাহ প্রভৃতি মাদীনার পার্শ্ববর্তী 
গোত্রগুলো নামায পড়তো ও শারী“আতের অন্যান্য বিধি-বিধান মেনে চলতো; কিন্তু 
যাকাত দিতে অস্বীকার করে । তাদের মধ্যে যদিও কেউ কেউ কেবল কার্পণ্যবশত যাকাত 
দিতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু তাদের অনেকেই নিজেরা যাকাত প্রদানের পক্ষে ছিল; তবে 
তা মাদীনায় পাঠাতে সম্মত ছিল না। তীরা এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য মাদীনায় তাদের 
প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দল প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে উমার, যুবাইর ও 
‘আব্বাস (রা.) প্রমুখ মাদীনার নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং 
তাদের নিকট আবেদন করে, যেন তারাও এ ব্যাপারে আবু বাকর (রা.)-এর নিকট 
সুপারিশ করেন। 


১২৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫০৮; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৭৩; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৬০ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৪৫৮ 
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এ সময় আরবে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে এবং এ 
সকল প্রতিনিধি দলের দলীল-প্রমাণ এবং যুক্তির প্রভাবে সাহাবা কিরাম (রা.) কিছুটা 
প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তারা আবু বাকর (রো.)কে বলেন, এ সকল আরবের মধ্যে যারা 
যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত হবে না। সাহাবা 
কিরামের ধারণা ছিল, এ সকল আরব ঈমানদার হিসেবে এখনও নতুন। যখন ঈমান 
তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হবে, তারা আপনা থেকে যাকাত প্রদান করবে ।৯৬ “উমার (রা.) 
যিনি নিজের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন, বলেন, 

pf ১০2 ৮০): এ &া ৬০ &। 5550 0৬ 230 দে৫। 0৬ ০৫ 

UL 45 ৮৫ Mab 38 ভিত 04 % 0 এ! 61955 End 

di ৬ডি dor) 4৪৭ 

-“আপনি কিসের ভিত্তিতে লোকদের সাথে লড়াই করবেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো বলেছেন যে, আমাকে ততক্ষণ লোকদের সাথে 

লড়াই করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে যাবত না তারা & ঘ! 41 এ বলবে। আর 

যখন তারা এ কথা বলবে, তখন তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবনকে আমাদের 
আক্রমণ থেকে নিরাপদ করে নিল । তবে হ্যা, যদি তাদের কারো ওপর কোনো 
হক্ব থাকে তা হলে ভিন্ন কথা । অধিকন্ত তার হিসাব আল্লাহর কাছেই হবে ।” 

কিন্তু আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের এ দৃষ্টিকোণ কিছুতেই সমর্থন করতে 
পারলেন না। তার যুক্তি এই ছিল যে; ফারয হিসেবে সালাত ও যাকাতের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। এ কারণেই পবিত্র কুর'আনের বেশির ভাগ স্থানে সালাত ও যাকাতের কথা 
একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, 196 ১৯ 
Cote 1১94 8691 ৮9 Bat (9 - -“আর যদি এ সকল লোক তাওবা করে, 
সালাত কায়িম করে ও যাকাত দান করে, তবেই তাদের পথ মুক্ত করে দাও ।”১২৭ কাজেই 
সালাত কায়িমের জন্য যদি যুদ্ধ করা যায়, তা হলে যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে কেন 
লড়াই করা যাবে না? তাই তিনি খুবই জোরালো ভাষায় ঘোষণা করলেন, 


of br ৪ 2 Lt RS 5 - 0 ০৯৮৫৮ 4 রি 
% dry Jol ৮ 249 OU 55903 Bali 4 GY ৮৮ 058৫ 413 
* 55520 -1-- {7 এ {-_ ১ 2-4 fiz St প্রান ১:৯০ 
MELD ৮১১ 426 di ৬৮৮ di ০৮) ও! ৬১% 185 ৬৬০ ৬৮০ 
০০ 

১২৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪২-৩ 


১২৭. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৫ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৪৫৯ 
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-“আল্লাহর কাসাম, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে (অর্থাৎ সালাত 
আদায় করবে; কিন্তু যাকাত দেবে না), আমি তাদের সাথে অবশ্যই লড়াই 
করবো । কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক্ক। আল্লাহর কাসাম, যদি তারা একটি 
মেষশাবক১২৮ প্রদান করতেও অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আদায় করতো, তা হলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে 
লড়বো।”১২৯ 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ সময় ‘উমার (রা.) বলেন, se ঞ। 0১০০ Us 
(93 ৮৫। ৮6 "১ 42৪ ঞ1 -“হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর খালীফা, (এটা কঠোরতার সময় নয়), আপনি লোকদের মন রক্ষা করুন 
এবং তাদের সাথে নম্ন আচরণ করুন|” “উমার (রা.)-এর এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) 
বলেন, 
০ (800 2১,  ৮৮%। ৫০৪ ও 400০0 ও 0৮১ ০4১৬৭ ৪ 9 
1৭ 0১০ 
"তুমি জাহিলী যুগে খুবই শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলে, ইসলামে এসে কি দুর্বলমতি 
হয়ে গেলে? শুনো, এখন ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে, দীন পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছে। তাই এটা কি সম্ভব যে, আমি জীবিত থাকতেই দীন অপূর্ণ হয়ে 
যাবে?”১৩০ 
আবূ বাকর (রা.)-এর এ দৃঢ়তা দেখে “উমার (রা.) স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুখে তার 
কথা সরলো না। অবশেষে তিনিও তার সাথে একমত হলেন। তিনি বলেন, Ug dry 
dl (০555 Es di 2) Ki এ 9৩ & 09৮ ও bf - “আল্লাহর কাসাম, এ তো 
দেখি, আল্লাহ তা“আলা আবু বাকর (রা.)-এর বক্ষকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর 
আমিও এটা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তার কথাই সঠিক।”১৩১ 


এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, বিদ্রোহের পরিধির ব্যাপক আকার ধারণ, 
মাদীনা-রাষ্ট্ের চতুর্দিকে বহুবিধ জটিল সমস্যার প্রকটরূপ লাভ এবং সর্বোপরি 


১২৮. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে $ (মেষশাবক)-এর পরিবর্তে 04 (উট বাধার রশি) শব্দ 
এসেছে। (বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবুল ই-তিসাম], হা.নং: ৬৭৪১ 

১২৯. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৩১২ 

১৩০. ইবনুল আছীর, জামি উল উসূল.., হা.নং:৬৪২৬; আল-মুহিববু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাতু...পৃ.৪৫ 

১৩১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৩১২ 
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বিদ্রোহীদের প্রতি বিপুল সংখ্যক আপন লোকদের উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী 
হওয়া সত্বেও আবূ বাকর (রা.) এক বিন্দু দমিত হননি; বরং সমঝোতা ও উদার নীতি 
গ্রহণের সকল প্রস্তাবই তিনি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ভাবলেন, বিদ্রোহীরা 
বর্তমানে যে অবস্থায় পৌছেছে, তাতে তারা শুধু রাষ্ট্রের জন্যই ভীষণ হুমকি হয়ে দীড়ায়নি; 
বরং ইসলাম ও মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এরূপ অবস্থায় 
তাদের প্রতি কোনোরূপ উদারতা প্রদর্শন তো নয়ই; বরং দৃঢ়হাতে তাদেরকে দমন করা 
ছাড়া 
উপায়ান্তর নেই। কতটুকু আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি অগাধ ভরসা থাকলে এরূপ 
সাংঘাতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা সুধীমাত্রই অনুভব করতে পারেন। এ 
প্রসঙ্গে ‘উমার (রা.) বলেন, এএ ৬ ৫০৪ 209৩ ০৩৪ 2৫ a OU ex) এ dry 
351 {৯ -ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যদি আবু বাকর রো.) ও 
উম্মাতের সকলের ঈমান এক পাল্লায় মাপা হয়, তা হলে আবূ বাকর (রা.)-এর পাল্লাই 
ভারী হবে।”১৯ বস্তুত এরূপ সংকট-সুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) যদি এরূপ অটল ও 
নিরাপোষ মনোভাবের পরিচয় না দিতেন; বরং ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ-প্রতিবিপ্রবে ভীত- 
শঙ্কিত হয়ে বিদ্রোহী ও ইসলাম-ত্যাগীদের সামনে অস্ত্র সংবরণ করতেন, তা হলে 
ইসলামী রাষ্্রব্যবস্থার নাম পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যেতো, তাতে একবিন্দু 
সন্দেহ থাকতে পারে না। 
অবশেষে খালীফার নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা 
তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যায়। তারা মাদীনায় দেখে যায় যে, সাহাবা কিরামের একটি 
বিরাট দল উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে শামে যাচ্ছেন এবং মাদীনায় স্বল্পসংখ্যক সাহাবী 
রয়েছেন। এ সকল লোক নিজ নিজ গোত্রকে উৎসাহ প্রদান করে বলে যে, এখনই 
মাদীনার ওপর আক্রমণ পরিচালনার সুবর্ণ সুযোগ । এদিকে আবূ বাকর (রা.) মুহূর্তটিকে 
সংকটপূর্ণ বিবেচনা করে মাদীনার নিরাপত্তা ও প্রহরার দিকে মনোনিবেশ করেন । তিনি 
প্রাথমিকভাবে মাদীনার বিভিন্ন রাস্তায় “আলী, “আবদুর রাহমান ইবনু “আওফ, সা‘দ ইবনু 
আবী ওয়াক্কাস, যুবাইর ইবনুল “আওয়াম, “আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও তালহা ইবনু 
“আবদিল্লাহ (রা.) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত করেন এবং 
মাদীনায় অবস্থানকারী সকল যুদ্ধসক্ষম মুসলিমদেরকে মাসজিদে নাবাবীর সামনে সর্বক্ষণ 


১৩২. সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, পৃ.২১১ 
কিছুটা পরিবর্তনসহ এ রিওয়ায়াতটি ইমাম আহমাদ (রা.) তার ফাদা"য়িলুস সাহাবাহ-এর মধ্যে 
এবং ইবনু রাহওয়ায়হ (রা.) তার আল-মুসনাদ-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। 
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উপস্থিত ও প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন, যাতে হঠাৎ কোনো গণ্ডগোল দেখা দিলে সাথে 
সাথে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ সময় তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 
০5 ১৩ ০১১০০ 3৮০1) AB ৮০ ৮৯৩) Sf) Ly 55 ০৮১৭ ০ 
৮৫ 452) 09455 6550 ০৬ Sy dp ৬৬ eS ৮৯৩১3 935 ঠা 
Agcy Axl cogs জো ৪১ ৮৫৯১৯ 
-“দেশ তো কাফির হয়ে গেছে। তাদের প্রতিনিধি দলগুলো তোমাদের সংখ্যাল্পতা 
দেখে গেছে। তোমরা জানো না যে, তারা কি সকালে তোমাদের ওপর আক্রমণ 
করবে, না দিনে। তারা তোমাদের অতি নিকটবর্তী । এ সকল লোক তাদের 
অনেক চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এসেছিল; কিন্তু আমরা তাদের দাবি- 
দাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও ও তৈরি থেকো ।”১* 
এ ছাড়া মাদীনার পার্শ্ববর্তী যে সকল গোত্র (যেমন- আসলাম, গিফার, মুযাইনাহ, 
আশজা', জুহাইনাহ ও কা'ব প্রভৃতি) ইসলামের ওপর অটল ছিল, তাদেরকেও তিনি 
বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মাদীনায় সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। 
খালীফার নির্দেশ মতো তারাও দ্রুত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধসরঞ্জামসহ মাদীনায় এসে 
পৌছেন। কেবল জুহায়নাহ গোত্র একাই চারশ যোদ্ধা এবং সে সংখ্যক উট ও ঘোড়া নিয়ে 
উপস্থিত হয়। “আমর ইবনু মুররা আল-জুহানী (রা.) নিজে যুদ্ধের জন্য একশটি উট দান 
করেন। এগুলো আবূ বাকর (রো.) মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দেন।** 


মাদীনা আক্রমণ 

দূরদৃষ্টি ও অর্তীদৃষ্টিসম্পন্ন আবু বাকর (রা.) যে আশঙ্কা করেছিলেন, তা অবশেষে 
সঠিক প্রমাণিত হলো । প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ার মাত্র তিন দিনের 
মধ্যে তুলাইহা আল-আসাদীর নেতৃত্বে বানু আসাদ, গাতফান “আবস, যুবইয়ান, বাকর ও 
তা'ঈ গোত্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মাদীনার ওপর আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো । তাদের 
একভাগ যু-হুসা নামক জায়গায় অবস্থান নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূল বাহিনীর সাহায্য 
করা। অপর অংশটি মাদীনা আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়। মাদীনার 
নিরাপত্তার জন্য মুসলিমদের যে দলটি নিয়োজিত ছিল তারা বিষয়টি আবূ বাকর (রা.)কে 


১৩৩.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২৫৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪৪; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২৫,পৃ.১৫৯ 
১৩৪. মাহদী, ড. রিযকুল্লাহ, আছ-ছাবিতুনা ‘আলাল ইসলামি আইয়ামা ফিতনাতির রিদ্দাতি, পৃ.২১ 
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কর্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন কর।” তিনি নিজে মাসজিদে নাবাবীর দিকে চলে গেলেন এবং 
সেখানে যে সকল সাহাবী (রা.) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর আদেশের 
হন। এ দিকে বিদ্রোহীরা মাদীনাকে যোদ্ধা শূন্য মনে করে এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে 
বসেছিল যে, তারা মাদীনার ওপর আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার মতো কেউ নেই। 
মুসলিমগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তারা আদৌ মনে করেনি। কিন্ত 
আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ যখন তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন, 
তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে অবশেষে তারা প্রাণভয়ে 
এদিক সেদিক দৌড়ে পলায়ন করতে লাগল । মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। 
বিদ্রোহীরা যু-হুসা নামক স্থানে পৌছলে সেখানে যারা পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল, 
তারাও তাদের সাথে পলায়ন করতে থাকে । মুসলিমগণ উটের ওপর আরোহন করে 
শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে চললো । এ সময় যু-হুসাবাসী একটি অভিনব কাজ করলো । 
তাদের সাথে চামড়ার যে থলে ছিল, সেগুলোতে ফুঁক দিয়ে বেলুনের আকৃতি বানিয়ে 
রশিতে বেঁধে তা উটের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো । মুসলিমদের উটগুলো এ অবস্থা 
‘দেখে এমন ভয় পেলো যে, সামনে অগ্রসর হওয়া তো দূরে থাকুক, পেছনে ফিরে 
দ্রুতগতিতে গৃহপানে দৌড়াতে লাগলো । আল্লাহ তাআলার বিশেষ রাহমাত, এ অবস্থায় 
আরোহীদের মধ্যে কেউ ভূপাতিত হননি । উটগুলো আরোহীদেরকে নিয়ে সোজা মাদীনায় 
এসে থামলো ।১ এ সুযোগে বিদ্বোহীরাও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রা বাচালো। 

এদিকে তাদের মিত্র ‘আবস, যুবইয়ান, বানু মুররাহ ও বানু কিনানাহ প্রভৃতি 
গোত্র মনে করলো যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। অতএব তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। তারা মাদীনা আক্রমণ করার জন্যও যুল-কাসসা১০ বাসীদেরকে 
তাদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তারা হিবাল ইবনু তুলাইহার 
নেতৃত্বে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ দিকে আবূ বাকর (রো.) মাদীনা পৌছে একটি 
মুহূর্তও অপচয় না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সৈন্যদের যথারীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করা 
হয়। সৈন্যদলের ডান দিকে নু'মান ইবনু মুকাররিন (রা.)কে, বাম দিকে “আবদুল্লাহ ইবনু 
মুকাররিন (রা.)কে এবং পেছনের ভাগে সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে মোতায়েন করা 
হয়। রাতের শেষ প্রহরেই তারা রওয়ানা হন এবং অতি প্রত্যুষেই শত্রুদের কাছে পৌছে 


১৩৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ-২৫৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪৪-৫; ইবনু “আসাকির, তারীথু দিমাশক, খ.২৫,পৃ.১৫৯ 

১৩৬. যুল-কাসসাহ : মাদীনা থেকে ২৪ মাইল দূরত্বে নাজদের রাস্তায় অবস্থিত। এর অপর নাম 
বাক'আ। (হামাভী, মু 'জায়ুল বুলদান, খ.১,পৃ.৩৪১) 
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যান। এ সময় শক্ররা গাফিল হয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল। মুসলিমগণ এ সুযোগে অতর্কিত 
শত্ৰুসৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে 
শক্রসৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায়ই চোখ 
রগড়াতে রগড়াতে অস্ত্রধারণ করলো। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা বীর মুজাহিদগণের 
সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই যে যেদিকে পারলো 
উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যেতে লাগলো। আবূ বাকর (রা.) যুল-কাসসা পর্যন্ত তাদেরকে তাড়া 
করেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শক্রসৈন্যদের সাহস ভেঙ্গে গেছে। তারা আর 
পুনরায় এদিকে মাথা তুলে তাকাবার সাহস পাবে না, তখন তিনি মুজাহিদগণকে 
পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নুমান ইবনু মুকাররিন (রা.)- 
এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী যুল-কাসসায় রেখে নিজে মাদীনায় ফিরে আসেন । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এই প্রথমবারের বিজয়ে মাদীনায় 
আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের যে সকল মুসলিম আমীর ছিলেন, 
তারা নিজ নিজ গোত্রের যাকাত নিয়ে মাদীনায় এসে পৌছেন। সাফওয়ান ইবনু সাফওয়ান 
আত-তামীমী, যিবরিকান ইবনু বাদর আত-তামীমী ও ‘আদী ইবনু হাতিম আত- 
তা'ঈ(রা.) প্রমুখ যথাক্রমে একই রাতের প্রথম, মধ্যম ও শেষ ভাগে নিজ নিজ গোত্রের 
যাকাত নিয়ে মাদীনায় উপস্থিত হন।১+ ফলে অতি দ্রুত মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের 
সংখ্যাধিক্য থাকা সত্তেও বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ খাটি ও সৎ মুসলিম ছিলেন। 

যে সকল সাহাঙ্গী মাদীনার প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন তারা বাইরে থেকে আগত 
যাকাত প্রদানকারী নেতাদেরকে নিয়ে মাদীনায় আসতে থাকেন। যেহেতু এ সকল সাহাবী 
করলো যে, বুঝি কোনো বিপদ এসে গেছে, তাই তারা তাদেরকে আসতে দেখে চিৎকার 
দিয়ে ওঠে- 2৬ -“এই তো ভয় প্রদর্শনকারী,” অর্থাৎ এরা আমাদের ভয় প্রদর্শন করার 
উদ্দেশ্যে আদেনি-তো? আবু বাকর (রা.) এটা টের পেয়ে তাঁদেরকে সান্ধদা দিলেন বে, 
op ৮ মা 129 ০৮145 -“না, না, এরা কোন ভয় প্রদর্শনের জন্য আসেনি। 
এরা সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ইসলামের সাহায্যকারী ৷” অর্থাৎ এরা তোমাদের মিত্র এবং 
সাহায্যকারীরূপেই তোমাদের নিকট এসেছে। এরপর লোকেরা বললো, ০74 ১৬ 
! ৯১৮ -“আপনি তো প্রায়ই সুসংবাদ প্রদান করে থাকেন,”১ উল্লেখ্য, উসামা বাহিনী 
মাদীনা থেকে বের হওয়ার ঘাট দিনের মাথায় এ ঘটনা ঘটে। 


১৩৭.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ-২,পৃ.৪৭৮ 
১৩৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৭৮ 
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‘আবস ও যুবইয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা 

আবূ বাকর রো.) যুল-কাসসা থেকে বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর “আবস ও 
যুবইয়ান গোত্রের লোকেরা আর কিছু করতে না পেরে সেখানে যে কয়জন মুসলিম ছিল 
তাদেরকে ধোকা দিয়ে হত্যা করলো এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনপদসমূহের ওপর 
অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগলো । আবূ বাকর (রা.) ফিরে এসে এ অমানুষিক ঘটনার 
কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন এবং শপথ করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সকল গোত্রের 
লোকদের ওপর মুসলিমদের অন্যায় রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ না করবো, ততক্ষণ আমি 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না।১* ইতোমধ্যে উসামা (রা.) তার মিশন শেষ করে প্রচুর মালে 
গানীমাতসহ মাদীনায় ফিরে আসেন। তখন আবূ বাকর (রা.) আরো অধিক স্বস্তি লাভ 
করেন। তিনি উসামা (রা.)কে মাদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে তাকে ও তার 
বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, . £574 14/91) -“তোমরা এখন স্বস্তি লাভ কর 
এবং বিশ্রাম নাও।”১৪০ | | 


যুল-কাসসা অভিমুখে রওয়ানা 
এ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে আবূ বাকর (রা.) ‘আবস ও যুবইয়ান গোত্রদ্য়ের 

বিশ্বাসঘাতক লোকদের শাস্তি প্রদান এবং মুসলিমদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 

স্বয়ং যুল-কাসসার দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ নেন; কিন্তু সাহাবা কিরাম (রা.) তাকে 
১ ৮ ৬ 81 4০৬ ৬৮১৮ Of di 0550 il dit 8 
FT ০24 পি OU 0০ Cad ৷ এডি এএ ৩০৬০ ক ০৫ 
-“হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমরা 
আপনাকে কাসাম দিয়ে বলছি যে, আপনি স্বয়ং সেখানে যাবেন না। আল্লাহ না 
করুন যদি আপনি কোনোভাবে আহত হন, তা হলে আমাদের মধ্যে কোনো 
শৃঙ্খলা থাকবে না। আপনার এখানে অবস্থানই শত্রুদের জন্য অধিক ভয়ের কারণ 


হবে । আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে সেখানে প্রেরণ করুন। যদি তিনি শাহাদাত 
বরণ করেন, তা হলে আপনি তার স্থলে অন্য কাউকে পাঠাতে পারবেন ।”১৪১ 


“আয়িশা (রা.) বলেন, “যখন আমার পিতা ঘোড়ায় আরোহন করে খাপ থেকে 


১৩৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬, পৃ-৩৪৫ 
১৪০.  তাবারী, তারীখুল উষাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৪৭৮ 

১৪১.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল সুলুক, খ.২,পৃ.৪৭৯ 
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তরবারি বের করেন এবং যুল-কাসসার দিকে রওয়ানা হন, তখন “আলী (রা.) তার 
ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বলেন, 
ale di ৬৮৮ &1 0550 06 ০ ০৫ ওঠা ed 5০0 84৮ ৫ 2 
81% 204৭1 এ! 99 4০৫ ৩৩৪ 00 আল 2৩ ৮৮ 
এ 74500 ০4 ৫ Ely ৫০ 2 
-“হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনি কোথায় 
যাচ্ছেন? আমি এখন আপনাকে এ কথাই বলবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের সময় আপনাকে বলেছিলেন । অর্থাৎ আপনার 
তরবারি কোষবদ্ধ করুন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমাদেরকে বিপদে 
ফেলবেন না। আপনি মাদীনায় ফিরে যান। আল্লাহর কসম! আপনার 
অনুপস্থিতিতে আমরা বিপদাপন্ন হলে ইসলামী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে 
পড়বে ।৮”১৪২ 
কিন্তু আবূ বাকর '(রা.) তাদের কোনো আবেদনই গ্রাহ্য করেননি ।৯০ তার স্বভাব ও 
প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি যে কাজকে সময়োচিত মনে করতেন, তা যে কোনো 
পরিস্থিতিতেই সম্পন্ন করতে পূর্ণ চেষ্টা নিয়োগ করতেন। তিনি বললেন, 1 ঘ %1 
সি 505 - “আল্লাহর কাসাম, না, আমি এমন মহৎ কাজে কখনো তোমাদের 
পশ্চাতে থাকবো না; বরং আমি তোমাদের সাথে অবস্থান করে তোমাদের উৎসাহ- 
উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবো ।”৯5৪ শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে যু-হুসা ও যুল-কাসসার দিকে রওয়ানা 
হন এবং আগের মতো সৈন্যদলের ডান দিকে নু*মান ইবনু মুকাররিন (রা.)কে, বাম দিকে 
“আবদুল্লাহ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে এবং পেছনের ভাগে সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে 
মোতায়েন করেন। প্রথমে তিনি আবরাক নামক স্থানে রাবাযাহবাসীদের ওপর আক্রমণ 
করেন। হারিছ, “আওফ ও হুতাইয়াহ সেখানকার নেতা ছিল। হারিছ ও ‘আওফকে তিনি 
পরাজিত. করেন এবং হুতাইয়াহকে গ্রেফতার করেন। এতে বানু “'আবস ও বানু বাকর 
ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পলায়ন করে। আবূ বাকর (রা.) আবরাকে কয়েকদিন অবস্থান করে 


১৪২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪৬ 

১৪৩.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল সুলুক, খ.২,পৃ.৪৭৯ 
কিন্ত কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, আবূ বাকর রো.) “আলী (রা.)-এর উক্ত 
আবেদন গ্রহণ করেন এবং বাহিনীকে রওয়ানা করে নিজে মাদীনায় ফিরে আসেন। (ইবনু 
কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪৬) 

১৪৪.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৭৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪৬ 
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সামনে অগ্রসর হন এবং বানু যুবইয়ানকেও পরাজিত করে তাদের এলাকা দখল করেন, 
অতঃপর তাদেরকে পুরো এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে বলেন, আজ থেকে এটা 
মুসলিমদের সম্পত্তি । এতে বানু যুবইয়ানের আর কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা 
এটা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে গানীমাতস্বরূপ দান করেছেন। এরপর আবূ বাকর 
(রা.) আবরাক নামক জায়গাটি মুসলিম সৈন্যদের অশ্ব-চারণভূমিতে পরিণত করেন। 
বিদ্রোহীরা বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর বানু 
ছা'লাবাহ সে জায়গায় পুনরায় বসতি স্থাপনের আবেদন জানায়; কিন্তু আবু বাকর (রা.) 
তা মঞ্জুর. করেননি ।১৪৫ 

এখানে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হলো- আবূ বাকর (রা.)-এর . কথা 
(৬44 ৮০1309) থেকে তীর অসীম সাহস, উম্মাতের প্রতি অতুলনীয় দরদ ও 
দায়িত্ববোধের উজ্জ্বলতম পরিচয় পাওয়া যায়। দিরার ইবনুল আযওয়ার (রো.) বলেন, 
আমি যখন তাকে তুলাইহার বিরাট সৈন্য সমাবেশের কথা জানালাম, তখন তার মধ্যে 
কোনোরূপ চিন্তার লক্ষণই দেখতে পেলাম না। আমার মনে হলো যে, আমি তাকে একটি 
স্বাভাবিক সংবাদই শুনাচ্ছি। তিনি বলেন, &। ৩০১ _ dr 450 পে এপ টি ও 
০৪ dl ভি) রি জা ও ৪5 ০৮৯ 07 ৮৮১১ *4-"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে আবূ বাকর (রা.)-এর অপেক্ষা অন্য কাউকে তুমুল 
যুদ্ধের সময়ও বেশি নিঃশঙ্ক দেখি নি।”১৬ একজন ষাট বৎসরের বয়োবৃদ্ধ ক্ষীণকায় 
ব্যক্তি, আপনজনদের বাধা উপেক্ষা করে পরপর তিনবার যুদ্ধের জন্য বের হলেন এবং 
বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। কী অদ্ভুত সাহস ও মনোবল এবং প্রচণ্ড দায়িত্বানুভূতি! 
বস্তুত তার এ সাহসী ভূমিকা ও অনমনীয় মনোভাবের ফলে অন্যান্য সাহাবা কিরামের 
মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য ও সাহস বৃদ্ধি পায়। 

আবু বাকর (রা.)-এর এ ধারাবাহিক কয়েকটি বিজয়ের ফলে মুসলিমগণ এখন 
পরম আনন্দিত। একদিকে উসামা-বাহিনী শাম-সীমান্তবর্তা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্পূর্ণ 
অক্ষত অবস্থায় মাদীনায় ফিরে আসায় এখন বহিঃশক্রু কর্তৃক মাদীনা আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা এক প্রকার দূরিভূত হয়ে যায়, অপরদিকে মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের 
বিদ্রোহীদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে জয় লাভ করার ফলে প্রচুর গানীমাতের মাল এবং 
যাকাতের অর্থ-সম্পদ এসে বাইতুল মাল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু অচিরেই আর এক 
ফিতনা মাথাচাড়া ওঠলো। যাকাত দানে অসম্মত গোত্রদের কিছু কিছু লোক যুদ্ধে 


১৪৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৭৯ 


১৪৬.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৭; ইবনু 'আসাকির, তারীবু দিমাশক, 
খ.২৫,পৃ.২৫৭ 
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পরাজিত হয়ে যদিও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তাদের অনেককেই তা আরো 
উল্টো উত্তেজিত করে তুললো । ফল দাড়ায় এই যে, এতো দিন পর্যন্ত তারা যে কৃত্রিম 
আবরণ দ্বারা নিজেদের আসল চেহারা ঢেকে রেখেছিল, তা অপসারণ করে যারা প্রকাশ্য 
বিদ্রোহী, কাফির ও মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবিদার ছিল তাদের দলে যোগ দেয় এবং তাদের 
শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই স্বাভাবিকভাবে রিদ্দা যুদ্ধের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। 


রিদ্দার যুদ্ধ 

উসামা (রা.) এবং তার সাথীরা কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার পর পুনরায় চাঙা হয়ে 
ওঠেন। এবার নুবুওয়াতের দাবিদার ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সংগ্রাম পরিচালনার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা বানূ “আবস, যুবইয়ান, বানু বাকর ও অন্যান্য গোত্র রাবাযায় 
পরাজয় বরণ করার পর সঠিক পথে ফিরে আসার পরিবর্তে ভণ্ড তুলাইহার নেতৃত্বে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়। তা ছাড়া তাঈ, গাতফান ও সুলাইম প্রভৃতি গোত্র পূর্ব 
থেকেই তার সাথে ছিল। এভাবে তুলাইহার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ইসলামের জন্য 
বিপজ্জনক হয়ে দীড়ায়। এ অবস্থা ছিল মাদীনার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকের । দক্ষিণ দিকেও 
বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল । 


এগারটি সেনা ইউনিট 

এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.) দ্বিতীয়বার যুল-কাসসায় গমন 
করেন এবং সেখানে সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে এগারটি ইউনিটে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক 
ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক ঝাণ্ডা তৈরি করেন এবং এগারজন দলপতি নির্বাচিত করে 
প্রত্যেক দলপতির হাতে একটি করে ঝাণ্ডা সোপর্দ করেন। এরপর প্রত্যেককে এক দল 
সৈন্য প্রদান করে নির্দেশ দিলেন যে, যাত্রাপথে যেখানে যেখানে ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ 
গোত্র পাওয়া যাবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ গোত্র ও তাদের ঘরবাড়ি রক্ষার 
জন্য রেখে দেবে এবং কিছু লোক নিজ বাহিনীতে শরীক করে সামনে অগ্রসর হতে 
থাকবে ।৯৭ নিম্নে এ এগারটি সেনা ইউনিটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো। 

১. প্রথম ঝাণ্ডাটি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া 
হয় যে, সর্বপ্রথম বুযাখা নামক স্থানে তুলাইহা আল-আসাদীর ওপর 
আক্রমণ করবে । এ অভিযান শেষ হওয়ার পর বুতাহ নামক স্থানে মালিক 
ইবনু নুওয়ায়রাহর ওপর আক্রমণ করবে । 


১৪৭.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৭৯-৪৮০ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৪৬৮ 
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উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.) যদিও বিদ্রোহীদের দমনের জন্য বিভিন্ন 
এলাকায় ১১টি সেনা ইউনিট প্রেরণ করেন; কিন্তু বীরবর খালিদ ইবনু 
ওয়ালীদ (রা.)কেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য রিদ্দা যুদ্ধের 
সাফল্যের প্রধান নায়ক বলা হয়। আবূ বাকর (রা.) যেমন নিজ বৈশিষ্ট্যে ও 
চরিত্র-মাহাত্যে অতুলনীয় ছিলেন, তেমনি মহাবীর খালিদ (রা.)ও রণনীতি 
ও যুদ্ধ-কৌশলের দিক দিয়ে ছিলেন অনন্য । এরূপ বড় সমরবিশারদ 
সেনাপতি এঁ যুগে অন্য কোনো জাতির মধ্যেই ছিল না। আবূ বাকর (রা.) 
এরূপ সেনাপতিকেই দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পাঠান। 
ওয়াহ্‌শী ইবনু হারব (রো.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর রো.) 
বিদ্বোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 
bio ds Sg te Us lh oH 4৬ 24 ৯ ds LE 
Sci 58) ৪০ ৫) % 
-“আল্লাহর বান্দাহ ও কুটুম্ব খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) কতোই না 
চমতকার ব্যক্তি, সে হল আল্লাহ তাআলার তরবারিরগুলোর মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট তরবারি, যা আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোষমুক্ত 


৮১৪৮ 


করেছেন। 


‘ দ্বিতীয় ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কে। তাকে 


ইয়ামামার ভণ্ড মুসাইলামা ও তার গোত্র বানু হানীফার ওপর আক্রমণ 
করতে নির্দেশ দেয়া হয়। 


দেয়া হয় যে, প্রথমে ইয়ামানের সানআ নামক স্থানে ভণ্ড আসওয়াদ আল- 
“আনসীর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করবে । তারপর হাদরামাওতের 
বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে । 


. চতুর্থ ঝাপ্তাটি দেয়া হয় খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনিল “আস (রা.)কে। তাকে 


নির্দেশ দান করা হয় যে, শামের সীমান্তে পৌছে সেখানকার গোত্রগুলোকে 
শায়েস্তা করবে। 


ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, (মুসনাদী আবী বাকর রা.) হা.নং:৪২ 


আবু বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) + ৪৬৯ 
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৫. পঞ্চম ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় “আমর ইবনুল “আস (ো.)কে। তাকে আরব-শাম 
সীমান্তের কুদা“আহ, ওয়াদী“আহ ও হারিছ প্রভৃতি গোত্রের বিদ্রোহীদের 
ওপর. আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়। 

৬. ষষ্ঠ ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন (রা.)কে। তাকে “আম্মানে 
হয়। 

৭. সপ্তম ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় ‘আরফাজাহ ইবনু হারছামাহ (রা.)কে। তাকে 
ইয়ামানের মাহরা গোত্রের নিকট যেতে বলা হয়। 


৮. অষ্টম ঝাণ্ডাটি শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রো.)কে সোপর্দ করা হয়। তাকে 


বলা হয় যে, তুমি প্রথমে ইয়ামামায় 'ইকরামাহ (রা.)কে সাহায্য করবে, 
৪পর আরব-শাম সীমান্তে কুদা“আহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। 
৯. নবম ঝাণ্ডাটি সোপর্দ করা হয় তুরায়ফা ইবনু হাজিয (রা.)কে। তাকে বলা 
হয় যে, বানু সুলাইম ও তাদের মিত্র বান হাওয়াযিনের দিকে যাত্রা কর। 
১০. দশম ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় সুওয়াইদ ইবনু যুকাররিন (রা.) কে। তাকে 
ইয়ামানের নিম্নাঞ্চল তিহামায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। 

১১. একাদশ ঝাপ্ডাটি সোপর্দ করা হয় “আলা ইবনুল হাদরামী (র্া.)কে। তাকে 
বাহরাইনে যেতে বলা হয়।** 

এ সকল বাহিনী হিজরী একাদশ সনের জুমাদাল উলা মাসে মাদীনা থেকে 


রওয়ানা হয় এবং নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে গিয়ে কর্মে নিয়োজিত হয়। 


সমসাময়িক রাজনীতি ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী আবূ বাকর (রা.)-এর 


মাদীনায় অবস্থানই ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি হিসেবে 
রাজধানীতেই অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই সৈন্যদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের 
জন্য নির্দেশাবলি প্রেরণ করতে থাকেন। 


বলাই বাহুল্য, এভাবে ১১টি সেনা ইউনিট গঠনে খালীফা আবূ বাকর (রা.)কে 


কিছুমাত্রও বেগ পেতে হয়নি। তখনকার দিনে বেতনভোগী সৈন্য নিয়োগের কোনো প্রথা 
ছিল না। প্রত্যেক পুরুষই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতো । বাচলে গাযী, মরলে শাহীদ- এটিই 
ছিল তাদের যুদ্ধে যোগদানের মূলে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা ৷ খালীফা এক একজন আমীর নিযুক্ত 


১৪৯, 
১৫০. 


তাবারী, তারীতুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৭৯-৪৮০ 
সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) সকল বিদ্রোহী ও শত্রুর কাছে এ ছোট্ট বার্তাটি পৌছে 


দিয়েছিলেন যে, -৯৮৬। ০/৮৫ 5 ০4 ১: 03% ০৪> 4-“আমি তোমাদের নিকট এমন 


একটি সম্প্রদায় নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, যারা মৃত্যুকে সেভাবেই ভালোবাসে যেভাবে তোমরা 
জীবনকে ভালোবাসো ।” তার এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমগণ জীবনে বেঁচে থাকার 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) + ৪৭০ 
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করে তার হাতে এক একটি জাতীয় পতাকা তুলে দেন। তিনি সে পতাকা নিয়ে তার 
যোদ্ধাদেরকে আহ্বান করেন। অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই সরবরাহ করে নিতেন। এ এক অতি 
চমকপ্রদ ব্যবস্থা, এ এক অদ্ভূত রহস্য! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ 
গৃঢ় রহস্যের সন্ধান জানতেন। তার খালীফা আবু বাকর (রা.)কেও আমরা সে একই গুণে 
গুণান্থিত দেখলাম ৷ 


বিদ্রোহীদের প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর সাধারণ ফরমান 
আবূ বাকর (রা.) এ বাহিনীগুলো প্রেরণ করার সময় একটি সাধারণ ফরমান 
লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক দলপতিকে দেন, যাতে তারা এ ফরমান যুদ্ধের পূর্বে বিদ্রোহী ও 
শত্রু গোত্রগুলোকে ডেকে পড়ে শুনান। এটা শুনে যদি তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এবং 
ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে,তা হলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। নতুবা যুদ্ধের 
দ্বারাই পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। আবূ বাকর (রা.)-এর এ ফরমান অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, যা থেকে তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অপরিমিত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ফরমানটি দীর্ঘ হওয়া সত্বেও তার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা 
করে নিয়ে আমরা তা সম্পূর্ণ তুলে ধরছি। 
0 ৬৪ di ৩৩০ &1 15) এপ ০ এ ০০ পে ০৯০ do) 
১১ 4 ex) 24১৩০ ৬৬ 60 ৮০৮১ Ll ০ নি GES আত ০০ ও 
di an GU ৬৯৭১ Ia JSAM in ৪৯১৮4) ২৬ ভা ০০৪ 
09 4 ১৯ ২০০০১ ঞ ও! এ! ও Of gly 2 31 এ! 35৭ ও লে 
dl ০৬ ০ এ:545 এ] ০০785) এ sor এ 9৪ 45599 ০৬৪ at 
১৬ di ৩1 ৬5531553317 ৬ এ ০০৬ ০০ ০৯৬14০৪0০01 ds 
চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে পারাকে অধিক গৌরবের বিষয় মনে করে। বর্ণিত আছে 
যে, তুলাইহাহ বুযাখা যুদ্ধে পরাজিত হবার পর অত্যন্ত আক্ষেপ করে অনুসারীদের নিকট 
জিজ্ঞেস করলো, ৭৯ ৮ *544/-“তোমরা ধ্বংস হও! জানি না, কেন তোমরা পরাজিত 
হলে?” এক ব্যক্তি জবাব দিলো, ৩০% 01 ৮ 5৯) 31 ৮০0১ ০) Sf ০১০৫ ৬৬০০৮ ঢা 
Arle fb ০5০ 91 পঙ্ট পাঠ তি 5৪০ 013 এগ স০-" আমাদের পরাজয়ের রহস্য 
শুন! আমি বলছি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুর পূর্বে তার সাথীর মৃত্যু কামনা 
করে। আর আমরা যাদের সাথে লড়াই করছি, তারা হলেন এরূপ যে, তীদের প্রত্যেকেই তার 


সাথীর মৃত্যুর পূর্বে নিজের মৃত্যু কামনা করে।” (ইবনু “আসাকির, তারীতু দিমাশক, 
খ.২৫,পৃ.১৬৩; যাহাবী, তারীবুল ইসলাম, খ.৩,পৃ.২৯) 
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৮৬ একি ৩ ৬৪ ৮৫১ ৮৫০ 
-“পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)_এর খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে এ সকল সাধারণ ও 
ইসলামের ওপর অটল আছে অথবা তা থেকে ফিরে গেছে। সালাম এ সকল 
লোকের প্রতি, যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে এবং একবার তা গ্রহণ করার পর 
পুনরায় ভ্রান্ত পথ ও অন্ধত্ের দিকে ফিরে যায়নি । আমি তোমাদের সকলের সামনে 
এঁ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনোই অংশীদার নেই। আর 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল । আমরা তার 
আনিত সকল বিষয়কে স্বীকার করছি। যারা তীকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরা 
তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করছি এবং আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। 
পর খবর এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি সুসংবাদ দাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, সত্যের 
দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে 
তিনি সজীব লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং কাফিরদের ওপর আল্লাহর বাণীর 
সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দান করেছেন, সে এ 
হককে সন্তষ্টচিত্তে গহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি এর থেকে বিমুখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তার ওপর এমন 
শাস্তি প্রয়োগ করেছেন যে, সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় ইসলামের প্রতি আনুগত্য 
স্বীকার করেছে। এখন আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে তুলে নিয়েছেন। আর তিনি 
আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করে গেছেন, তার উম্মাতকে উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং 
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তার যা দায়িত্ব ছিল তা পূর্ণ করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের মধ্যে তার 
ওফাতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সকল মুসলিমকে 
জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং অন্যান্য সকলেই 
মরণশীল।” (সূরা আহ্‌ যুমার : ৩০) তিনি আরো বলেন, “তোমার পূর্বেও আমরা 
কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি । সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি 
চিরজীবী হবে?” (সূরা আল-আমিয়া : ৩৪) উপর্যুক্ত আয়াতে কথাগুলো বিশেষভাবে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর 
আল্লাহ তাঁআলা সাধারণ মু*মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “মুহাম্মাদ রাসূল 
ব্যতীত কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যদি সে 
মারা যায় অথবা নিহত হয়, তা হলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ 
পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনোই কিছুমাত্রও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। 
অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।” (সূরা আলে- ইমরান: 
১৪৪) সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূজা 
করতো, তার জেনে নেওয়া উচিত যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি 
সেই আল্লাহর “ইবাদাত করে, যিনি একক ও ধার কোনোই শরীক নেই, আল্লাহই 
তার হিফাযাত করেন। কেননা তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী । তিনি কখনো মৃত্যুবরণ 
করবেন না। তার কোনো নিদ্রাও নেই, তন্দ্রাও নেই। তিনি তার সকল কাজের 
হিফাযাতকারী ও তার শক্রদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী । আমি তোমাদের 
অসিয়্যাত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ 
কর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুকরণ কর এবং 
আল্লাহর দীন শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা যাকে আল্লাহ হিদায়াত না করেন সে 
পথভ্রষ্ট, যাকে ক্ষমা প্রদর্শন না করেন সে বিপন্ন এবং যাকে সাহায্য না করেন সে 
অপদস্থ । অপরদিকে যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সে সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে 
সঠিক পথ দেখান না, সে তো পথত্রষ্টই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যাকে আল্লাহ 
হিদায়াত দান করেন, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি সঠিক পথ দেখান না, 
তুমি তার জন্য কোনোই পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক খুঁজে পাবে না।” (সূরা আল 
কাহফ : ১৭) দুনিয়ায় তার কোনো “আমালই গ্রহণযোগ্য হবে না, যে যাবত না সে 
আল্লাহকে স্বীকার করবে । পরকালেও তার নিকট থেকে কোনো বিনিময় বা ফিদইয়া 
গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা ইসলামকে স্বীকার করার পর এবং এর 
ওপর “আমাল করার পর আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা এবং শাইতানের 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বীয় দীন থেকে ফিরে গেছে, আমার কাছে তাদের সংবাদ 
পৌছেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা 
আদামকে সাজদা কর। তখন সকলেই সাজদা করলো ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল 
জিন্নদের একজন । সে তার রাব্বের নির্দেশ অমান্য করলো । অতএব, তোমরা কি 
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আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? অথচ তারা 
তোমাদের শত্র। সে তো যালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল।”(সূরা আল কাহফ : 
৫০) তিনি আরো বলেন, “শাইতান তোমাদের শক্র। অতএব তোমরা তাকে 
শক্ররূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান জানায়, যাতে তারা জাহান্নামী 
হয়।” (সূরা ফাতির : ৬) 

আমি অমুক ব্যক্তিকে দলনেতা নিযুক্ত করে মুহাজির, আনসার ও 
তাবি'ঈগণের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী তোমাদের দিকে প্রেরণ করছি। আমি 
তাকে নির্দেশ দিয়েছি, তিনি যেন কারো সাথে যুদ্ধ না করেন এবং কাউকে হত্যা না 
করেন, যে যাবত না তিনি তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবেন। অতএব যে 
ব্যক্তি তার আহ্বানে সাড়া দেবে, তা স্বীকার করে নেবে, শক্রতা থেকে বিরত 
থাকবে এবং সৎ কাজ করবে, তিনি তাকে গ্রহণ করে নেবেন এবং তাকে সাহায্য 
করবেন। আর যে ব্যক্তি তার আহ্বানকে অস্বীকার করবে, আমি তাকে এ ব্যক্তির 
সাথে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছি। এরূপ যাদেরই নাগালে পাওয়া যাবে, 
তাদেরকে বিনাশ করতে, আগুনে পোড়াতে, চরমভাবে হত্যা করতে এবং তাদের স্ত্রী 
ও সম্ভান-সম্তভতিদের গ্রেফতার করতে বলেছি। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুই কারো 
নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যে-ই তা মেনে চলবে, তা তার জন্য 
কল্যাণকর হবে । আর কেউ তা মেনে না চললে, তার মনে রাখা উচিত যে, সে 
আল্লাহকে সামান্যমাত্রও দুর্বল করতে পারবে না। আমি আমার পত্রবাহককে 
তোমাদের প্রতিটি সমাবেশে আমার পত্রখানা পাঠ করে শুনাতে নির্দেশ দিয়েছি। 
আর দাওয়াত হলো আযান ৷ যদি মুসলিমরা আযান দেবার পর তারাও আযানের 
ডাকে সাড়া দেয়, তবে (প্রতীয়মান হবে যে, তারা মুসলিম । তাই) তোমরা তাদের 
ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকো । যদি তারা আযানের ডাকে সাড়া না দেয়, 
তবে তোমরা দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কর। যদি তারা আযানের ডাকে 
সাড়া দেয়, তা হলে তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য যোকাত) আদায় করতে 
বলবে যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তোমরা দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ 
কর। যদি তারা স্বীকার করে নেয়, তবে তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে 
এবং তাদের সাথে উপযুক্ত আচরণ কর।”১১ 


আবূ বাকর (রা.)-এর এ ফরমানের মধ্যে আমরা প্রধানত লক্ষ্য করছি যে, তিনি 
বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। 
১৫১.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮১-২ 
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অন্যথায় তারা করুণ পরিণতির শিকার হবে- এ মর্মে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। তা 
ছাড়া তিনি এ ফরমানের মধ্যে কয়েকটি সত্য কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। 
এগুলো হলো- 

ক. তার এ ফরমান সমাজের “আম-খাস নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। 
উদ্দেশ্য হলো- যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে চিন্তাভাবনা করে 
আল্লাহর দীনের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে। 

খ, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্যসহকারে 
প্রেরণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাকে স্বীকার করে নেবে, সে হবে মু*মিন। 
আর যে তাকে অস্বীকার করবে, সে হবে কাফির। উপরস্ত, কাফিরের সাথে লড়াই 
করা ঈমানদারগণের একটি ঈমানী দায়িত্ব । 

গ. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মানুষমাত্রই, মহা মানব। 
তিনিও অন্যান্য মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কোনো 
ঈমানদার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাসত্ব করতে পারে 
না। সে কেবল শাশ্বত ও চিরঞ্জীব আল্লাহরই দাসত্ব করে। কাজেই ধর্মত্যাগীদের 
কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য হবে না। 

ঘ. ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন মূলত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও শাইতানের ডাকে সাড়া 
দেয়ার নামান্তর । এটা প্রকারান্তরে শাইতানকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করা । এরূপ কাজ 
নাফসের প্রতি বিরাট যুলম। কেননা তা বান্দাহকে জাহান্নামের পথেই পরিচালিত 
করে। 

উ. মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক হলেন মুহাজির ও আনসার এবং যারা তাদের 
পদাঙ্ক অনুকরণ করে দীনের শান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী ও 
ধর্মত্যাগীদের সাথে প্রাণপণ লড়াই করবে । 

চ. যারা নিজেদের ভুল বুঝে ইসলামে ফিরে আসবে এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামের 
বিধি-নিষেধ পালন করবে, তারা প্রত্যেকেই পুনরায় মুসলিম সমাজের একজন 
সদস্যরূপে যাবতীয় নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে। 

ছ. আর যারা ইসলামে ফিরে আসবে না, মিথ্যার ওপর অটল থাকবে, তারা আমাদের 
শক্ররূপেই গণ্য হবে । তাদেরকে আক্রমণ করে হত্যা করা কিংবা আগুনে পুড়িয়ে 
মারা এবং তাদের স্ত্রী-পরিজনদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে। 

জ. মুসলিমদের আক্রমণ থেকে ধর্মত্যাগীদের বাচার একমাত্র নিদর্শন হলো প্রকাশ্যে 
আযান দেয়া । তা না হলে যুদ্ধই হবে তাদের সাথে আচরণের একমাত্র ব্যবস্থা । 
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সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশনামা 

সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর খালীফার এ পত্র নিয়ে পত্রবাহকগণ আগে আগে 
যাচ্ছিলেন । আবু বাকর (রা.)-এর এ পত্র এ সকল বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে ছিল, যাদের 
সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হয়েছে। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) 
দলপতিদের নামেও পৃথক পৃথক অঙ্গীকারনামা লিখেছিলেন, যাতে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত 
বিশেষ বিশেষ হিদায়াত, বিশেষ করে উপর্যুক্ত পত্রখানার আদেশগুলো মেনে চলতে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। অঙ্গীকার নামাটি হলো- 
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-“এ চুক্তিপত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্পাম)-এর খালীফা আবূ 
বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে অমুক দলপতিকে প্রদান করা হচ্ছে, যখন তাকে 
বাহিনীর সাথে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। তার 
সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার রইলো যে, তিনি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজে 
আপন সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর 
করতে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে যাবেন। তবে প্রথমে তাদেরকে 
ইসলামের দা'ওয়াত দেবেন। যদি তারা সে দাঁ“ওয়াত গ্রহণ করে, তা হলে তাদের 
বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। আর যদি তারা 
সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, তবেই তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করবেন, যে 
যাবত না তারা ইসলাম কাবুল করে নেয়। অতঃপর তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও 
অধিকার সম্পর্কে অবহিত করবেন। তাদের যা দেয়া কর্তব্য, তা তাদের নিকট 
থেকে আদায় করবেন এবং তাদের যা প্রাপ্য তাও তাদেরকে প্রদান করবেন। এ 
ব্যাপারে তাদেরকে কোনোরূপ ছাড় দেবেন না। মুসলিমদেরকে শক্রদের সাথে 
যুদ্ধ করতে বাধা দেয়া হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশে সাড়া দেবে এবং তা 
স্বীকার করে নেবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং তাকে 
ন্যায়ানুগভাবে সাহায্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানসমূহ 
স্বীকার করার পর তার সাথে কুফরী করলো, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। তবে 
সে যদি দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়, তবেই তার ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা 
যাবে না। সে যদি অন্তরে অন্যায় কিছু গোপনও করে রাখে, তার হিসাব আল্লাহ 
তা“আলাই নেবেন । যে ব্যক্তি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে না, সে যেখানেই থাক 
না কেন তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সাথে লড়াই করা হবে । কারো নিকট 
থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না। অতএব যে ব্যক্তি 
ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তা মুখে স্বীকার করবে, তার সে “আমাল 
গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ইসলামের শিক্ষা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি 
ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে, তার সাথে লড়াই করবেন। যদি আল্লাহ 
তা‘আলা তার ওপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন, তা হলে তাকে অস্ত্র-শস্তর 
দ্বারা ও আগুনে পুড়িয়ে চরমভাবে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
মুসলিমদেরকে গানীমাতরূপে যে সম্পদ দান করবেন, তা বন্টন করে দেবেন। 
তবে তার এক-পঞ্চমাংশ আমাদের নিকট প্রেরণ করে দেবেন। আবু বাকর (রা.) 
প্রত্যেক দলপতিকে আরো নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সাথীদেরকে তাড়াহুড়া ও 
নৈরাজ্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখেন এবং অপর কোনো লোককে তাদের মধ্যে 
প্রবেশ করতে না দেন, যে পর্যন্ত তাকে উত্তমরূপে জেনে-বুঝে না নেবেন। তবেই 
মুসলিমরা গুপ্তচরদের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। তা ছাড়া মুসলিমদের সাথে 
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সদ্ব্যবহার করবেন। ভ্রমণ ও অবস্থানকালে তাদের সাথে সদয় আচরণ করবেন ও 
খোঁজ-খবর নেবেন। ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় মুসলিমদেরকে একে অপরের প্রতি 
সৌজন্য ও নম্রতা রক্ষার জন্য নির্দেশ দেবেন ।”১৫২ 


আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত অঙ্গীকারনামার মধ্যে সেনাপতিদেরকে ইসলামী 


শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলার জন্য তার প্রচণ্ড আগ্রহ ও আপ্রাণ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তিনি সব সময় সৈন্যদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানের দিকে খেয়াল রাখতেন। 
বস্তুত এ কারণেই মুসলিম বাহিনী তার খিলাফাতকালে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিল। তার এ অঙ্গীকারনামায় নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষ 
গুরুত্বসহকারে ফুটে ওঠেছে। 


ক. 


প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলা। এটি 
ইসলামী রাষ্ট্র ও সমর ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুতৃপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । কেননা রাষ্ট্রপ্রধান 
ও সেনাপ্রধানগণ যদি সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলেন, তবেই তিনি 
তাঁদের সাথে থাকবেন এবং তাদেরকে সাহায্য করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, €১/০-৯ ৮১ 55003 178 0581 &5 &1 ০৯ -“আল্লাহ সে 
সকল লোকের সহায় হন, যারা তাকে ভয় করে চলে এবং যারা 
সগকর্মপরায়ণ ।”১৫৩ 

পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা নিয়োগ করা। 
বলাই বাহুল্য যে, এরূপ প্রচেষ্টাই সাফল্য ও বিজয় লাভের জন্য একান্ত 
প্রয়োজন । 

“আকীদার প্রশ্নে কোনোরূপ আপোষ না করা । কাজেই ধর্মদ্রোহীরা হয় ইসলাম 
গ্রহণ করবে । অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ ছাড়া তাদের সাথে ভিন্ন 
কোনো আচরণের সুযোগ নেই। 

গানীমাতের অর্থ-সম্পদ সৈন্যদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করা এবং এক- 
পঞ্চমাংশ কেন্দ্রে পৌছানোর ব্যবস্থা করা। 

সৈন্যদেরকে তাড়াহুড়া ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা থেকে বারণ করা, যাতে যুদ্ধ 
পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনোরূপ ক্রটি দেখা না দেয়। 

কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে না দেয়া, যাতে এ 
সুযোগে কোনো গুপ্তচর তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। 


১৫২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮২ 


৯৫৩, 


আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহল): ১২৮ 
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ছ. সৈন্যদের সাথে সব সময় সদয় ও উদার আচরণ করা এবং তাদের অবস্থার 
খোজ-খবর নেয়া । 


জ. সৈন্যদেরকে একে অপরের প্রতি সৌজন্য ও নম্রতা রক্ষার জন্য নির্দেশ দেয়া । 


বুযাথার যুদ্ধ 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভণ্ড তুলাইহাহ আল-আসাদী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মুসলিমদের হাতে আক্রান্ত হয় এবং এ অবস্থায় সে 
পালিয়ে গিয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর সে নাজদের বুযাখা কূপের কাছে 
শিবির স্থাপন করে এবং চতুর্দিকের গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একটি বিরাট যুদ্ধের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এদিকে বানু আসাদ, গাতফান, হাওয়াধিন, তা'ই, “আবস, 
যুবইয়ান ও কিনানাহ প্রভৃতি গোত্র, যারা যুল-কাসসাহ ও যু-হুসা প্রভৃতি স্থানে আবু বাকর 
(রা.)-এর হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তারাও তুলাইহার নিকট গিয়ে তার 
দলভুক্ত হয়েছিল। তারা মনে করলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর মুসলিমদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তুলাইহাহকে পরাজিত করা 
তাদের পক্ষে সহজ হবে না। 

এ সংবাদ জানতে পেরে আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর 
নেতৃত্বে একটি বাহিনী তুলাইহা ও তার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে বুযাখার উদ্দেশ্যে 
প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি খালিদ (রা.)কে নির্দেশ দেন, তোমরা সর্বাগ্রে বানু তা'ঈ 
গোত্র থেকে অভিযান শুরু করবে । এরপর বুযাখার দিফে অগ্রসর হবে । সেখানে অভিযান 
শেষ হবার, পর বুতাহের দিকে রওয়ানা হবে । সাথে সাথে তিনি এ নির্দেশও দিয়েছিলেন 
যে, যখন তোমরা একটি যুদ্ধ শেষ করবে, তখন আমার অন্য নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে 
এলাকায়ই অবস্থান করবে। শক্রদেরকে ভীত-সন্ত্স্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে কৌশল 
হিসেবে আবূ বাকর (রা.) নিজের সম্পর্কে এ ঘোষণাও দিয়েছিলেন যে, আমি একদল 
সৈন্য নিয়ে খাইবার অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছি। সেখানে খালিদ (রা.)-এর সৈন্যদের সাথে 
মিলে তাদেরকে সাহায্য করবো ।**8 


বানু তা'ঈ ও বানু জাদীলার ইসলাম গ্রহণ 

বানু তা'ঈ 'আজা' (৮ নামক স্থানে বসবাস করতো । আবূ বাকর (রা.)-এর 
নির্দেশ অনুযায়ী খালিদ (রা.) প্রথমে সেদিকে অগ্রসর হন। এ সময় বিশ্ববিশ্রন্ত হাতিম 
তা"ইর পুত্র ‘আদী ইবনু হাতিম (রা.) তা'ই গোত্রের মুসলিমদের যাকাতের মাল নিয়ে 


১৫৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ-৩৪৯ 
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মাদীনায় আগমন করেন। তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন। আবু বাকর (রা.) তাকে 
ডেকে বললেন, ১১১৫১ ১৩ ৮46, 1694১ ৫42% 3,31 -“তুমি তোমার গোত্রের 
লোকদেরকে বুঝিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আন। তুলাইহাহর সাথে মিলতে দিও না। কেননা 
যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের সর্বনাশ হবে।” আবু বাকর (রা.)-এর নির্দেশ মতো “আদী 
(রা.) দেশে ফিরে গিয়ে বানু তা'ই-এর লোকদেরকে বললেন, “দেখো, খালিদ (রা.) 
একটি দুরন্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে আসছেন। অপরদিকে আবু বাকর (রা.) 
নিজেও একটি বাহিনী নিয়ে খাইবারে গমন করছেন। অতএব, এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে 
তুলাইহার দল ত্যাগ করে ইসলামে ফিরে আসাই তোমাদের জন্য শ্রেয় হবে। অন্যথায় 
মুসলিম বাহিনী তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে ।” গোত্রের সাধারণ লোকেরা তার এ কথা 
শুনে প্রথমে রসিকতা করতে থাকে, এমনকি তারা ঠাট্টার ছলে আবূ বাকর (রা.)কে আবুল 
ফাসীল (বাছুরের বাপ) বলে সম্বোধন করে। কিন্ত “আদী (রা.) যখন পুনরায় জোর দিয়ে 
বললেন, “তোমরা কিরূপ কাল্পনিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছো যে, একটি সেনাবাহিনী 
বলে উপহাস করছো । তিনি আবুল ফাসীল নন; বরং “আল-ফাহলুল আকবার' (সবচেয়ে 
বড় ষাড়)। এবার তোমাদের চিন্তা তোমরাই কর।” এ কথা শুনে তারা একটু নরম হলো 
এবং সকলে মিলে পরামর্শ করে আদী (রা.)-এর নিকট এসে বললো, “আমরা আপনার 
পরামর্শ মতো কাজ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আপনি খালিদ (রা.)-এর নিকট গিয়ে 
তাকে একটু থামিয়ে রাখুন, আমাদের যে সকল ভাই বুযাখায় গিয়ে তুলাইহার দলে যোগ 
দিয়েছে, আমরা তাদেরকে সুকৌশলে ফিরিয়ে নিয়ে আসি, নতুবা তুলাইহাহ আমাদের 
বর্তমান মনোভাব জানতে পারলে তাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না।” “আদী (রা.) 
তাদের কথা মেনে নিলেন এবং নিজ গোত্রের লোকদের শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে 
অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খালিদ (রা.) এ সময় “সুন্হ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। 
“আদী (রা.) সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, “আপনি আমার গোত্রকে তিন দিনের সুযোগ 
দিন। এ সময়ের মধ্যে আমার গোত্রের পাঁচ শত বীর যোদ্ধা আপনার সাথে এসে মিলিত 
হবে। ফলে আপনার শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে ।” খালিদ (রা.) তার এ প্রস্তাব মেনে নেন। 
তিনি চিন্তা করলেন, তিন দিন সময় দান করলে যদি পাচশত লোক জাহান্নামের আগুন 
থেকে রক্ষা পায়, অপরদিকে তাদের যোগদানের ফলে মুসলিম বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পায়, 
তা হলে তাদেরকে সময় দেয়াই প্রয়োজন। অতএব, তিনি তাদেরকে তিন দিনের সুযোগ 
দান করলেন। 

“আদী ইবনু হাতিম (রা.) খালিদ (রা.)-এর নিকট থেকে ফিরে এসে শুনতে 
পেলেন যে, তুলাইহার দলে যোগদানকারী বানু তা'ই গোত্রের লোকদেরকে এ বলে 


৬১ আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) «+ ৪৮১ 
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সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুজাহিদ বাহিনী বুযাখা আক্রমণ করার পূর্বে বানু তা’ইদের 
এলাকা আক্রমণ করবে। অতএব, তারা যেন অতি সত্বর নিজেদের আবাসভূমি রক্ষার 
জন্য এলাকায় ফিরে আসে। এ সংবাদ পেয়ে তুলাইহাহ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বানু 
তা’ই গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের এলাকায় ফিরে যেতে অনুমতি দিল। তারা ফিরে 
এসে বাস্তব ঘটনা জানতে পারলো এবং এ সম্পর্কে “আদী (রা.)-এর সাথে বহু কথাবার্তা 
হলো। শেষ পর্যন্ত তারা “আদী (রা.)-এর কথা মেনে নিয়ে ইসলামের প্রতি তাদের 
আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ঠিক তিন দিন পর তিনি গোত্রের পাঁচশত যোদ্ধা নিয়ে 
খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। এভাবে বিনা রক্তপাতেই তা*ই গোত্রের লোকেরা 
ইসলামের পতাকা তলে ফিরে আসে 1১৫ 

এরপর খালিদ (রা.) তা'ই গোত্রের অন্যতম শাখা বানু জাদীলার আবাসস্থল 
“আনসুর' অভিমুখে অগ্রসর হন। এবারও ‘আদী ইবনু হাতিম (রা.) খালিদ (রা.)-এর 
নিকট এসে মধ্যস্থতা করতে চাইলেন এবং বললেন, 


0 di এ তেএ ৩৩ ৮৮ ৬ ০ Dr 0 ৬০৬ Lb ০! 
০০5) 485) ৬ এপ 5৪ 

-“তা'ঈ গোত্র হলো একটি পাখির মতো । আর জাদীলাহ হলো তার একটি ডানা । 

তাই আমাকে কয়েক দিন সময় দিন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তা'ঈ- 

এর মতো জাদীলাকেও রক্ষা করবেন।” 
খালিদ (রা.) তার এ আরয কাবূল করেন। এরপর “আদী (রা.) বানু জাদীলার নিকট 
গিয়ে এ কথাই বললেন, যা বানু তা'ইকে বলেছিলেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের 
দা'ওয়াত দেন। তারা সাথে সাথে তীর দা“ওয়াত গ্রহণ করে এবং “আদী (রা.)-এর হাতে 
ইসলাম গ্রহণ করে। এরা মুসলিম হবার পর, খালিদ (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে আরো এক 
হাজার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী তা'ই সৈন্য বৃদ্ধি পায়।+৬ 

“আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর এ ভূমিকা এতোই সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর ছিল 
যে, এতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন যে, বানু তা'ঈ গোত্রের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ও 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন 'আদী ইবনু হাতিম (রা.)। যখন সমগ্র আরবে ইসলামের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠেছিল, তখন কোনোরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া শুধুই একজন লোকের 
প্রচার ও প্রেরণায় দুটি বড় গোত্রের মুসলিম হয়ে যাওয়া এবং তাদের এক হাজার সৈন্যের 


১৫৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৩; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৪৯ 
১৫৬.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৩ 
আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) *% ৪৮২ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করা ইসলামের একটি বিরাট কৃতিত্বই বলা চলে । এতে আবূ 
বাকর (রা.)-এর অপরিসীম প্রজ্ঞা ও তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় মিলে । 


তুলাইহার সাথে লড়াই 

বানু তা'ঈ ও বানু জাদীলাহ এ দুটি বড় গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে 
তুলাইহার দল বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মুকাবিলা 
করা সঙ্গত মনে করলো না; কিন্তু “উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী, যে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় লোভের বশে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, 
তার প্ররোচনায় নিজেদের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকতে পারলো না। 

অবশেষে খালিদ (রা.) তুলাইহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি 
মূল লক্ষ্যবস্ত 'বুযাখা' অভিমুখে রওয়ানা হন। তবে এর আগেই সৈন্যদের অগ্রগামী দল 
হিসেবে সেখানে “উক্কাশাহ ইবনু মিহসান ও ছাবিত ইবনু আকরাম (রা.)কে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এঁরা দু'জনেই আরবের মধ্যে বেশ সম্মানিত ও মর্যাদাবান বীরপুরুষ ছিলেন। 
তারা পথিমধ্যে তুলাইহার ভাই হিবালকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ হত্যা করেন।১? 
তুলাইহাহ এ খবর পাওয়ার পর অতিশয় মর্মাহত হয় এবং তার অপর ভাই সালামাহকে 
সাথে নিয়ে নিজেই হত্যাকারীদের অনুসন্ধানে বের হয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে উদ্ধাশাহ ও 
ছাবিত (রা.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়ে গেল। আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়েই 
সালামাহ ছাবিত (রা.)কে শাহীদ করে ফেললো । পরে দু ভাইয়ের মিলিত শক্তির সাথে 
উক্কাশাহ বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না, বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ 
করলেন। এরপর তারা ফিরে যায় । 

এ দিকে খালিদ (রা.) নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌছে “উক্কাশাহ ও 
ছাবিত রো.)কে নিহত দেখতে পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। এর সামনেই ছিল বুযাখার 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ । তুলাইহার সাথে সেখানে “উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী নিজের গোত্রের 
সাত শত বীর যোদ্ধা নিয়ে অবস্থান করছিল। তা ছাড়া কায়স ও বানু আসাদ গোত্রও 
তাদের সাহায্যে সদা প্রস্তুত ছিল। তাই বানু তা*ঈ-এর যে সকল সৈন্য খালিদ (রা.)-এর 
বাহিনীর সাথে ছিল তারা বললো, “আমরা শুধু কায়স গোত্রের সাথেই যুদ্ধ করবো । 
কেননা বানু আসাদ আমাদের মিত্র ।” খালিদ রো.) বললেন, “কায়সও মোটেই দুর্বল নয়। 
তাই তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা কর, করতে পার।” কিন্তু এতে “আদী ইবনু 
হাতিম (রা.) চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে ওঠলেন, 


১৫৭. বালাধুরী, আনসাবুল আশরাফ, খ.৩, পৃ.৫০০ 


আৰু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৪৮৩ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 
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JY এ ০০৭ ২ ৮6১ এ 9 ১ ০ 

-“আল্লাহর কাসাম, যদি আমার পরিবারের নিকটবর্তী লোচকরাও এ দীন 

পরিত্যাগ করে, তা হলে আমি তাদের সাথেও যুদ্ধ করবো। এটা কিরূপ কথা যে, 

বান্‌ আসাদ ও বানূ তা'ঈ একে অপরের মিত্র বলে বান্‌ তা'ঈ বান্‌ আসাদের সাথে 

যুদ্ধ করবে না?” 
খালিদ (রা.) বলেন, “দু'গোত্রের যে কোনো গোত্রের সাথে লড়াই করা জিহাদই। 
অতএব, এ ব্যাপারে তুমি তাদের বিরোধিতা করো না। তুমি তাদেরকে সে গোত্রের কাছে 
নিয়ে চল, যাদের সাথে তারা স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ করতে চায়।”১৫৮ 

এবার মুসলিম বাহিনী এমনভাবে অগ্রসর হয় যে, বানু তা'ঈ-এর বীর যোদ্ধারা 
কায়স গোত্রের সামনে সারিবদ্ধ হয় এবং অন্যান্য মুসলিম মুজাহিদগণ অবশিষ্ট গোত্রের 
যোদ্ধাদের সামনে গিয়ে দীড়ায়। তুলাইহা বাহিনীর সেনাপতি ছিল তার ভাই সালামাহ। 
তুলাইহা গায়ে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে বালির একটি দুর্গে অবস্থান করছিল। এভাবে সে 
লোকদেরকে বুঝাচ্ছিল যে, সে ওহীর অপেক্ষায় রয়েছে। দু'পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। 
‘উয়াইনাহ তার যোদ্ধাদের নিয়ে খুবই গর্ব করতো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর তীব্র 
আক্রমণের সামনে সে তার বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং 
তুলাইহার দুর্গে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, জিবরীল কি এসেছেন? তুলাইহা বলে, এখনো 
আসেননি। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সে একই প্রশ্ন করলো এবং এ একই জবাব পেলো। 
তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সে যুদ্ধ করতে লাগলো । তখন প্রতিমুহূর্তে মুসলিমদের বিজয় 
সূচিত হতে যাচ্ছিল এবং বিদ্রোহীদের কদম কেঁপে ওঠছিল। ‘উয়াইনাহ তৃতীয়বার 
তুলাইহার কাছে এসে একই প্রশ্ন করলো, তখন সে জবাব দেয়, হ্যা, জিবরীল (আ.) 
আমার নিকট এসেছিলেন তিনি বলে গেলেন যে, 50% 0 ৬৪3 ৬৮ ৮ ৬4 এ 
-* তার (খালিদ রা.-এর) ধাতাকল বা পেষণযস্ত্রের মতো তোমার জন্যও যাতাকল বা 
পেষণযন্ত্র রয়েছে। তা ছাড়া তোমার জন্য এমন ঘটনা তো রয়েছেই, যা তুমি ভুলতে 
পারবে না ।” 'উয়াইনাহ এ হেয়ালিপূর্ণ উত্তর শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, 41 
BLU ৬৫০৮ 0482 ধা &। ০৪ &৪ ৩1 “আমার ধারণা, আল্লাহ জানেন যে, অচিরেই 
তোমার ওপর এমন এক বিপদ আসবে, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।” এ বলে সে 
তৎক্ষণাৎ স্বগোত্রের সৈন্যদের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, 8 83144 1/89৬-" 


১৫৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৫ 
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তোমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর কাসাম, এ ব্যক্তি হলো বড় ধাপ্সাবাজ, 
মিথ্যাবাদী ।” এ বলে সে তৎক্ষণাৎ তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তুলাইহার 
সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল এই বানু ফাযারাহ। তাদের বিচ্ছিন্ন হবার পর সে মুষ্টিমেয় সৈন্য 
নিয়ে পড়ে রইলো। সুচতুর খালিদ রো.) এ সুযোগে তুলাইহার সৈন্যদেরকে আক্রমণ 
করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তুলাইহাহ পূর্বেই নিজের জন্য একটি ঘোড়া এবং নিজের স্ত্রী 
নাওয়ারের জন্য একটি উট প্রস্তুত করে রেখেছিল। তারা উভয়ে নিজ নিজ বাহনে 
আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। তুলাইহা পালিয়ে যাবার সময় বলে, “হে 
বান্‌ ফাযারাহ, তোমাদের মধ্যে যারা পারবে, তোমরাও আমার মতো স্ত্রীকে নিয়ে বাচতে 
চেষ্টা কর।”১৯ এ কথা শুনেই বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ পালাতে শুরু করলো। এ সময় 
অনেকে নিহত, অনেকেই বন্দীও হয়েছে । আবার অনেকেই তখন মুসলিমও হয়ে যায়। 

আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে যে সকল বিদ্রোহী গোত্র ছিল, তাদের সাথে 
খালিদ (রা.)-এর এটাই ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ। তিনি অতি সহজেই এ সকল গোত্রকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি শত্রুদের ওপর কোনোরূপ শাস্তির 
ব্যবস্থা করলেন না। বন্দীদের কাউকে গোলাম বা দাসী বানাননি।৯১* সাধারণভাবে 
সকলের প্রতি তিনি ক্ষমা ঘোষণা করলেন। বলাই বাহুল্য, এ ক্ষমার দ্বারা তিনি যুদ্ধের 
চেয়ে বেশি জয় লাভ করেছিলেন। এখানকার সন্দিগ্ধ গোত্রগুলো, বিশেষ করে বানূ 
আসাদ, বানু কায়স ও বানু ফাযারাহ ইসলামের এ উদারতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে গেল 
এবং সাথে সাথে যাকাত দান করে মাদীনার কর্তৃত্ব মেনে নিল। উপরস্ত্র, এর প্রভাব 
পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোতেও ছড়িয়ে পড়লো। 


বানু “আমিরের ইসলাম গ্রহণ 

বানু “আমির যুদ্ধে কোনো পক্ষ নেয়নি। তারা দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে ছিল। যুদ্ধে 
কোন্‌ দল জয় লাভ করে সে দিকেই ছিল তাদের নযর। বুযাখা যুদ্ধে খালিদ (রা.)-এর 
জয় লাভ করার পর এবং বানূ তা'ঈ, জাদীলাহ, আসাদ, কায়স ও গাতফানের ইসলাম 
গ্রহণ করার পর তারা সম্মিলিতভাবে খালিদ (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার 
করে, আমরা সবাই ইসলামে ফিরে আসলাম । এখন থেকে আমরা নামায পড়বো এবং 
যাকাত দেবো। খালিদ (রা.) তাদের বাই“আত গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তার 
নিশ্যয়তাও দেন।১৬১ 


১৫৯.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৫. 
১৬০. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৬৮ 
১৬১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৬৮ 
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খালিদ (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর পত্র 


বুযাখার যুদ্ধের সময় খালিদ (রা.) শক্র-গোত্রের কয়েকজন প্রধান প্রধান নেতা 
তৎসাথে খালীফাকে লিখে পাঠালেন যে, তিনি তুলাইহা ও তার দলবলের সকল শক্তি ও 
দন্ত চূর্ণ করে দিয়েছেন, বানু ‘আমির গোত্রের বিদ্রোহীরা পুনরায় ইসলামের প্রতি তাদের 
আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং বানু “আমিরসহ অন্য সকল গোত্রকেও এ শর্তে ক্ষমা করে 
দিয়েছেন যে, যারা নিরীহ মুসলিমদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার-নিযতিন করেছে, তাদের 
ধরিয়ে দেবে। এ সংবাদ পেয়ে আবূ বাকর (রা.) খুবই আনন্দিত হন। তারপর তিনি 


খালিদ (রা.)কে লিখে পাঠান, 


DY 5 pd OU 5০ এ ঞ। 01১ 1০৯ 4 এ তথ ৩ ৪১১৪ 
০০ 95 9১৮০০ ০৮০45 Ny Ob Ny ৩০ এ os ০০৯ ৮৯ 
৬ 0 ৬৮ ৫ ০১৮০ 2 1 ১৬ ৩২ ০০০০১ ০৫ EAS এ! ০০৮৯৮ 

ASU ৩৮১৩০ ৬৪১ 
-“আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দান করুন, (তোমার 
প্রতি আমার উপদেশ এই যে,) প্রত্যেক কাজে তুমি আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত 
রেখো । কেননা আল্লাহ তাঁআলা কেবল সে সকল লোকের সহায় হন, যারা তাকে 
ভয় করে চলে এবং সৎকর্মপরায়ণ । অধিকক্ত, কর্তব্যপালনে সদা সচেষ্ট হও এবং 
কোনোরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যে সকল দুর্বৃত্ত মুসলিমদেরকে হত্যা 
করেছে- এরূপ কারো নাগাল পেলে তাকে রেহাই দিও না, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
দেবে। আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে যাদেরকে হত্যার উপযোগী মনে কর তাদেরকে 
হত্যা করতে দ্বিধা-সংকোচ করো না ।”১৬২ 


দুর্বৃত্তদের দমন 


খালিদ (রা.) খালীফার পত্র পাবার পর বুযাখায় এক মাস অবস্থান করেন। এ 


সময় তিনি বুযাখার আশে-পাশে যে সকল দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহী নানাভাবে মুসলিমদের 


অত্যাচার-নির্যাতন করতো, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই খুঁজে বের করেন এবং তাদেরকে 


দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করেন ।১৬৩ 


১৬২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... খ.৬,পৃ.৩৫১ 


১৬৩. 


তদেব 
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উম্মু যিমূল আল-ফাযারিয়্যাহর বিদ্রোহ দমন 

উম্মু যিমূল সালমা বিনতু মালিক ছিল বানু ফাযারাহ গোত্রের উম্মু কিরফার 
কন্যা । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর উম্মু কিরফাহ 
ইসলাম ত্যাগ করে লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করতো । 
তাই এ অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।১৬ উম্মু যিমলও ছিল চরম মুসলিম 
বিদ্বেষী । তাকেও একবার গ্রেফতার করে মাদীনায় আনা হয়েছিল; কিন্তু তখন তার সাথে 
খুবই ভালো আচরণ করা হয়েছিল। সে গানীমাত হিসেবে “আয়িশা (রা.)-এর ভাগে 
পড়েছিল। “আয়িশা (রা.) তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। এরপর সে নিজের গোত্রের 
কাছে চলে যায়। কিন্তু ‘আয়িশা (রা.)-এর এ মহানুভবতা সত্ত্বেও সে তার মায়ের হত্যার 
কথা ভুলতে পারেনি । 

খালিদ (রা.) বুযাখা যুদ্ধে তুলাইহাহ বাহিনীকে পরাজিত করার পর সেখানকার 
আসাদ, গাতফান, সুলাইম ও হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্রগুলোর অনেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। 
আবার অনেকেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো তাদের মধ্যে এমন কিছু 
দুম্কৃতিকারী অবশিষ্ট ছিল, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিল। এ ধরনের কিছু 
লোক পালিয়ে বানু ফাযারাহ গোত্রের উম্মু যিমূল আল-ফাযারিয়্যাহর নিকট সমবেত হয় 
এবং তার নির্দেশে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সে তার মায়ের পরিত্যক্ত 
উটের ওপর আরোহন করে অত্যন্ত জাকজমকের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং 
নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে থাকে । এ সংবাদ জানতে পেরে খালিদ (রা.) 
উম্মু যিমূলের দর্প চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দু পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হলে তুমুল 
যুদ্ধ শুরু হয়। উম্মু যিমূল উটের পিঠে আরোহন করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা তার 
বাহিনীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চাঙা করে তোলে । ফলে তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে 
লাগলো। 

মুসলিম বাহিনীর লক্ষ্যস্থল ছিল উম্মু যিম্ল; কিন্তু একশত বাছাই করা বীর সর্বদা 
উম্মু যিমূলকে ঘিরে থাকায় বারংবার চেষ্টা করেও মুজাহিদ বাহিনী তার নিকট ঘেঁষতে 
পারছিল না। অবশেষে সকলে মিলিতভাবে একচোটে উম্মু যিমলের রক্ষীবাহিনীর ওপর 
বিক্রমের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো । এ আকস্মিক ও সম্মিলিত আক্রমণ রক্ষী বাহিনী প্রতিহত 
করতে পারলো না। তাদের অনেকেই নিহত হলো, বাকিরা পালিয়ে গেলো। এমন সময় 
একজন মুসলিম সৈন্য অগ্রসর হয়ে উম্মু যিমলের উটের পায়ে প্রচণ্ড আঘাত করা মাত্র সে 
মাটিতে পড়ে যায়। আর এ অবস্থায় চতুর্দিক থেকে মুসলিম সৈন্যরা এসে উম্মু যিমূলকে 


১৬৪.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২০৪ 
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হত্যা করে। উম্মু যিমলের মৃত্যুর সাথে সাথে আররের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিদ্রোহ 
সম্পূর্ণরূপে দমিত হয় ।১১৫ 


তুলাইহার ইসলামে প্রত্যাবর্তন 

.বুযাখা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তুলাইহাহ পালিয়ে সোজা শামে গিয়ে পৌছেছিল। 
কিছুদিন পর যখন সে জানতে পারলো যে বান আসাদ, “আমির ও গাতফান গোত্রের 
লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে, তখন বানু কালব গোত্রের কাছে এসে সে নিজেও মুসলিম 
হয়ে যায় এবং বাকি জীবনে সে একজন সত্যিকার মুসলিমরূপে জীবনযাপন করে । সে 
তার ইসলামে প্রত্যাবর্তন এবং অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে একটি 
কবিতা লিখে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করে। এর কয়েকটি চরণ হলো- 


৬১৩ ৯৮০ ০০ ৮০ এ ৬৬ 3 0 grip Yl ০৮ 098 4৫ 
০০৪৪ gd এ Gr DUS... DLS এ১০এ। এ ৮9৪1১ 
Leaf ০2১ 0244) 01 505১ ৪ ৬3 এ) 4540 41 ob 
-“আবু বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.) কি আমার এ প্রত্যাবর্তন মঞ্জুর করবেন, আমি 
আমার অতীতের কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। 
পথচ্যুত হবার পর এবার আমি সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমুক্ত হয়েই সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মানুষের ইলাহই হলেন আমার রাব্ব। আমি একজন নিতান্তই তুচ্ছ ব্যক্তি। আর 
মুহান্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীনই হলো একমাত্র সঠিক 
দীন।” 
একবার সে “উমরাহ আদায় করার আশায় মাকার পথ ধরে মাদীনার পার্শ্ববর্তী 
এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় কোনো এক ব্যক্তি আবু বাকর (রা.)কে তার সম্পর্কে 
খবর জানালে তিনি বলেন, 4০৮ di ঠ05 24 এ 13 14 ৫০21৩ - -“আমি এখন 
কি করবো! বরং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো তাকে ইসলাম 
গ্রহণের তাওফীক দ্যন করেছেন।”১১ আবু বাকর (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত তুলাইহাহ বানু 
কালবের মধ্যেই অবস্থান করে। যখন সে “উমার (রা.)-এর নিকট খিলাফাতের বাই“আত 
গ্রহণের জন্য আসে, তখন ‘উমার (রা.) জিজ্ঞেস করেন, 4 &1) ৭5449 6% 05৬ ০4 


১৬৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ.৪৯১-২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 


খ.১,পৃ.৩৬৮ 

১৬৬. হত আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখু, পৃ.৩০৫; ই'য়াকৃৰী, আত-তারীখ, পৃ.১৫৬ 

১৬৭. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
নি 
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এ ০৮ তুমি কি এ ব্যক্তি, যে ‘উক্কাশাহ ও ছাবিত (রা.)কে হত্যা করেছিলে? 
আল্লাহর কাসাম, আমি কখনো তোমাকে পছন্দ করবো না।” তুলাইহাহ জবাব দেয়, ঢু 
1০65 ith by কলে di ৮ ০৪) ৬ এ Gill Tol “আমীরুল 
মু'মিনীন, এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার চিন্তার কী কারণ আছে, যাদেরকে আল্লাহ 
তা“আলা আমার দ্বারা সম্মান (শাহাদাত) প্রদান করেছেন এবং তাদের উভয়ের হাত দ্বারা 
আমাকে লাঞ্ছিত করেনি ।” এ কথা শুনে ‘উমার (রা.) আর কোনো আপত্তি না করে 
তুলাইহার বাই“আত গ্রহণ করেন।১৬৮ 


আল-ফাজা'আত ইবনু “আবদ ইয়ালীলের বিশ্বাসঘাতকতা 

এ দিকে এ হাঙ্গামা চলছিল, আর ওদিকে বানু সুলাইমের এক দলপতি আল- 
ফাজা'আত ইবনু “আবদ ইয়ালীল আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে 
একজন মুসলিমরূপে প্রকাশ করলো এবং বললো, আপনি যুদ্ধান্ত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য 
করুন, আমি মুরতাদ্দদের সাথে যুদ্ধ করবো। আবূ বাকর রো.) তাকে ও তার সাথীদেরকে 
যুদ্ধসরঞ্জাম প্রদান করে বিদ্রোহীদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সে মাদীনা থেকে 
বের হয়েই জুওয়া' নামক স্থানে পৌছে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বানু সুলাইম, বানু 
“আমির ও বানু হাওয়াযিনের যে সকল লোক মুসলিম হয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করার 
জন্য অগ্রসর হয় । আবূ বাকর রো.) এ সংবাদ পেয়ে তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে তারীফা 
ইবনু হাজিয ও “আবদুল্লাহ ইবনু কায়স (রো.)কে প্রেরণ করেন। তারা এ বিশ্বাসঘাতককে 
পথিমধ্যেই পাকড়াও করলেন এবং সংঘাত ও সংঘর্ষের পর আল-ফাজা"আত 'আবদ 
ইয়ালীলকে বন্দী করে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট মাদীনায় হাযির করা হলো। তার এ 
চরম বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ আবূ বাকর রো.) তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা 
করেন ।১৬, 


সাজাহ ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর বিদ্রোহ দমন 

বানু তামীম ছিল আরব দেশের একটি অতি মর্যাদাবান সুপ্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী 
গোত্র । ইসলামপূর্ব যুগে এ গোত্রের লোকেরা বীরত্ব ও বদান্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি 
লাভ করেছিল। বানু হানযালাহ, বানূ দারিম, বানু মালিক ও বানু ইয়ারবৃ* প্রভৃতি গোত্র 
বান্‌ তামীমের শাখাগোত্র। এদের আবাসভূমি মাদীনার পূর্ব দিক থেকে পারস্য উপসাগর 


১৬৮. তাবারী, তারীখুল উষাম ওয়া তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
২.১.:৩৬ যাহাবী, তরল ইসলাম, ব.৩. পৃ.২৩০ 

১৬৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ.৪৯২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., 
খ.১,পৃ:৩৬৯ 
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পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্ব দিকে ফুরাত নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেহেতু এ গোত্র 
পারস্য উপসাগর ও ফোরাত নদীর মোহনায় বসবাস করতো, তাই ইরাক ভূখণ্ড ও আরব 
উপদ্বীপের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ । ইরানেও তাদের যাতায়াত ছিল। তাই 
তাদের অধিকাংশ লোক খ্রিস্টানদের প্রভাবান্বিত ছিল। এ সকল কারণে আরবে যখন 
বিদ্রোহ দেখা দেয় ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে, তখন বানু তামীমও তাতে প্রকাশ্যে অংশ 
গ্রহণ করে। 

বানু তামীমের বিভিন্ন এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর জীবদ্দশায় তীর নিযুক্ত কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হলেন- বানু হানযালায় মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী' ইবনু মালিক, বানু “আমর 
গোত্রে সাফওয়ান ইবনু সাফওয়ান, বানু সাদ ইবনি তামীম গোত্রে যিবরিকান ইবনু বাদর 
ও মিনকার গোত্রে কায়স ইবনু “আসিম আল-মিনকারী' প্রমুখ । এরা প্রধানত যাকাত 
সংগ্রহের কাজ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 
এ সকল কর্মকতরি মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য হয় যে, এ যাবত যে সমস্ত যাকাত আদায় 
করা হয়েছে তা কি করা হবে? তা কি মাদীনায় আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করা 
হবে, না স্থানীয় লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে? যারা মাদীনায় যাকাত প্রেরণের ব্যাপারে 
জোরালো বিরোধিতা করেছিল মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ তাদের অন্যতম ১ এভাবেই সে 
ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং পরিশেষে ইসলামের শত্রুদের দলে শামিল হয়ে 
পড়ে। 

বানু তামীমের এলাকার কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ পরস্পর মতানৈক্যের মধ্যে 
ছিল, এমন সময় সাজাহ বিনতু হারিছ" নায়ী জনৈকা রমণী ইরাক থেকে একটি বিরাট 
বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত জীকজমকের সাথে সেখানে এসে পৌছে এবং নুবুওয়াতের দাবী করে 
বসে। সে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য সে এতো দিন সুযোগের সন্ধানে ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন সে আরবের সর্বত্র বিদ্রোহ-ভাব দেখতে 
পায়, তখন সে সুযোগে সে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান উপজাতিদের সাথে সন্ধি করে প্রভূত শক্তি 
সঞ্চয় করে এবং এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। 
এ সময় তার পাশে প্রায় চার হাজার সৈন্য সমবেত হয়। বানু তাগলিব নামক গোত্রের 
লোকেরা তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। তা ছাড়া তার বাহিনীতে তাগলিব গোত্রের হুযাইল 


১৭০.  নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম, খ.১,পৃ.২০৩ 

১৭১. সাজাহ বিনতুল হারিছ বানু তামীমের অন্যতম শাখা বানু ইয়ারবৃ* বংশোদ্ভূত ছিল। তার 
মাতামহ ছিল বান্‌ তাগলিব বংশোড্ভূত। বানু তাগলিব অধিকাংশই খ্রিস্টান ধৰ্মাবলম্বী ছিল। 
সাজাহও প্রথমে খ্রিস্টান ছিল। তার যোগ্যতা, মেধা ও দৃরদর্শিতার প্রমাণ এই যে, সে যুগে 
মহিলা হয়ে সে আরবের বিখ্যাত গোত্রসমূহের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিল । 
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ইবনু ‘ইমরান, নামার গোত্রের “উকবাহ ইবনু হিলাল, বানু ইয়াদের যিয়াদ ইবনু বিলাল ও 
শাইবান গোত্রের সালীল ইবনু কায়স প্রমুখ অভিজ্ঞ লোকেরাও ছিল।১২ 


বানৃ তামীমের সাথে সাজাহ-এর যুদ্ধ 

সাজাহ বানূ তামীমে পৌছে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মকতাদের মধ্যে যাকাত আদায় ও মাদীনায় প্রেরণ নিয়ে মতবিরোধ 
সৃষ্টি হয়েছে। এটাকে সে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। সেখানে সে সর্বপ্রথম তার পূর্বপুরুষ 
বানু ইয়ারবূঁদেরকে তার সাথে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানায়। তার এ আহ্বান 
বিফলে যায়নি। বানু ইয়ারবূ' তাদের দলপতি মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে সাথে নিয়ে তার 
সাথে যোগ দেয়। অবশ্য বানু তামীমের অনেক গোত্রই সাজাহর এ আহ্বানে সাড়া 
দেয়নি। সাজাহ মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজের একান্ত 
সহযোগী করে নিতে সক্ষম হয়। মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এ মুহূর্তে সাজাহকে মাদীনায় 
আক্রমণ না করতে পরামর্শ দেয়; বরং বানু তামীমের যে সকল গোত্র তখনও সাজাহর 
নুবুওয়াত স্বীকার করেনি এবং তার বিরোধিতা করছিল, প্রথমে সে তাদের সাথেই যুদ্ধ 
করার পক্ষে মত প্রকাশ করে, যাতে বানু তামীমকেও বাধ্য করে নিজেদের সাথে মাদীনায় 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সাজাহ তার সে পরামর্শ গ্রহণ করে এবং বলে, ৬05 Bp 
১৫৫ % ১ ০৬ ১৪ € %“আমি তো বানু ইয়ারবৃ-এর একজন মহিলা মাত্র । যদি 
কোনো রাজত্ব অর্জিত হয়, তা তো তোমাদের জন্যই ৷” দু ব্যক্তিই ছিল সাজাহর প্রধান 
শক্তি। একজন হলো মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এবং অন্যজন হলো বানু তামীমের অন্যতম 
শাখা বানু হানযালার সর্দার ওয়াকী' ইবনু মালিক। এ দু'জনের পরামর্শে এবার সাজাহ 
তার স্থভাবসুলভ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বানু তামীমের বিভিন্ন শাখার ওপর আক্রমণ করতে 
নির্দেশ দিয়ে বলে, ০5৬ op ৪৪15৮ ৮ AED 154050 OEY 14৪ 
০৬৫ $92 - ডা 
গোত্রের ওপর হামলা কর। তাদের পথে তোমাদের সামনে কোনো বাধাই নেই।” এরপর 
সে তার বাহিনী নিয়ে বানু রাবাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে বানু দাব্বাহ ও 
‘আব্দে মানাতের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। এতে দু পক্ষেরই অনেক লোক 
হতাহত হয় এবং বন্দী হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সন্ধির মাধ্যমে বন্দীদের বিনিময় করা 


১৭২.  তাবারী, তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.১৫০$ ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৭০; ইবনু খালদূন, কিতাবুল 'ইবার (তারীখু ইবনি খালদূন), খ.২,পৃ-৭২ 
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হয়।১৭৩ এ ঘটনায় অনুতপ্ত হয়ে কায়স ইবনু ‘আসিম একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি 
বলেন, 


EI ৮০৮১ 6৬ ০৮ ৩৪ lf 2] ৬৬ এন ৫ ৬৬৬ 
৮৯১ ০০০৮৪) এ ০০১০ ৬৬ ies by ৮০ ০৮৮৮০ এ Sf) 
৬৯ ০৯০০ ০০০৮ এ bp ৩০৫ ৪০০ 9৬০১ 


-“ হয়তো তুমি দেখনি সামা“আহকে, যখন সে যুদ্ধ করেছে এবং কাকা বন্দী 

হয়েছে এবং ওয়াকী' ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। আমি তো তোমাকে দেখেছি যে, তুমি 

বানু দাব্বার সাথে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লড়াইয়ে মিলিত হয়েছো । দু দলই এখন 

আহত এবং অনেক লোকেই বন্দী। বস্তুত তাদের পানে তোমাদের যাত্রাটিই 

নির্বৃদ্ধিতার পরিচয় বহন করে ।১* 

উল্লেখ্য, অনেক আধুনিক এঁতিহাসিক মনে করে যে বান্‌ তামীম-এর সকলেই 
দীন ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে গিয়েছিল । আমরা মনে করি যে এরূপ ধারণা 
মোটেই সঠিক নয়; বরং উপযুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
বানু তামীম এর অনেকেই যদিও ইসলাম ত্যাগ করেছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক 
নিষ্ঠাবান মুসলিমও বিদ্যমান ছিলেন, ধারা ইসলামের ওপর অবিচল তো ছিলেনই, উপরন্তু 
তাদের শক্ত প্রতিরোধের সামনে সাজাহর বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় এবং 
পরবর্তীতে এ কারণেই সে মাদীনায় আক্রমণের চিন্তা পরিত্যাগ করে ইয়ামামাহ অভিমুখে 
রওয়ানা হয়েছিল । এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত আলোচনা-পর্যালোচনার পর আমার 
নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বানু তামীম-এর যে সকল লোক ইসলামের ওপর অটল 
ছিলেন তাদের সংখ্যা ধর্মত্যাগী, বিদ্রোহী ও সন্দেহপ্রবণ লোকদের তুলনায় অনেক বেশি 
ছিল। বানু তামীমের বিভিন্ন শাখা (যেমন- রাবাব, দাব্বাহ ও “আব্দ মানাত প্রভৃতি) যে 
ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। 


ইয়ামামার ওপর সাজাহর আক্রমণের প্রস্তুতি 
বানু তামীমের পর সাজাহর অন্তরে পুনরায় মাদীনায় আক্রমণের বাসনা জাগ্রত 
হয়। সে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী' ইবনু মালিককে সাথে নিয়ে সামনে চললো । 


১৭৩.  তাবারী, তারীখুর রসূল ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.১৫০; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 


খ.১,পৃ.৩৭০$ ইবনুল জাওষী, আল-মুভ্ভাযিম, খ.১,পৃ.৪১৯ 
১৭৪.  তাবারী, তারীথুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৯৭ 
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কিন্তু তারা কিছু দূর গমন করে ফিরে চলে গেলো । হয়তো তারা বুঝতে পেরেছিল যে, 
তারা একজন ভণ্ড নাবী এবং একজন অবলা নারীর নেতৃত্ব মেনে ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। 
এদিকে সাজাহ তার বাহিনী নিয়ে সামনে এগোতে থাকে । কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয় যে, 
মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী' ইবনু মালিক দুজনেই নিজ নিজ গোত্রকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল, সাজাহ মাদীনা যাওয়ার পথে তাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবে না। এ 
প্রেক্ষিতে দলপতিরা যখন সাজাহ-এর নিকট এসে বললো, 


এ 45550 ৩০০০ & ৮ 9) ৬৪৩ তেও ৪ ৭৮৮5 

6৮) ৪ 5 uf 
-“এখন আপনি আমাদের কী নির্দেশ দেবেন? মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এবং 
ওয়াকী‘ তো তাদের গোত্রের সাথে সমঝোতা করেছে যে, তারা আমাদের কোনোই 


সাহায্য করবে না, এমনকি আমরা তাদের এলাকা দিয়েও যেতে পারবো না।” 
তখন সাজাহ বললো, 


ঞতঞ 8. ৫9 চা প ° 5 ০ Br 
Wn ৮৪৪০০৫0217০ 5 WI 9০৩০৭ LIS 1353 ALI Sls 
bis 

-“ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হও । কবুতরের মতো ক্ষিপ্রতার সাথে শত্রুদের ওপর 


ঝাঁপিয়ে পড়। সেখানে একটি তুমুল যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে জয় লাভ করার পরে আর 
তোমাদেরকে কখনোও অনুতপ্ত হতে হবে না৷” 


তারা বললো, “ইয়ামামার অবস্থা বিপজ্জনক । সেখানে মুসাইলামা অত্যন্ত শক্তিশালী ।” 
কিন্তু সাজাহ উত্তরে বললো, “ভয়ের কোনো কারণ নেই। ইয়ামামার ওপর অবশ্যই 
আক্রমণ করতে হবে ।”১৭৫ 


মুসাইলামা ও সাজাহর বিবাহ 

বানু তামীমের বস্তিগুলো পার হয়ে সাজাহ জানতে পারলো যে, খালিদ ইবনুল 
ওয়ালীদ (রা.) একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে এদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অপরদিকে ভণ্ড 
মুসাইলামার বিরাট বাহিনীর কথা শুনে তার সন্দেহ হলো, না জানি সেও নুবুওয়াতের 
দাবিদার হওয়ার কারণে শত্রুতা ও বিরোধিতায় লেগে যায়। ভণ্ড মুসাইলামা যখন 
সাজাহর বাহিনীর কথা জানতে পারলো, তখন সেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো। 


১৭৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৯৮ 
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একদিকে মুসলিম বাহিনীর আশঙ্কা, আর অপর দিকে সাজাহ বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা 
করছে। তারা যদি এদিকে মনোনিবেশ করে, তবে বিরাট সংকট দেখা দেবে। তা ছাড়া 
হকরামাহ ও শুরাহবীল (রা.)ও তীদের বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার নিকটে পৌছে 
গিয়েছিলেন এবং মুসাইলামা ও সাজাহকে পরস্পর দোসর ভেবে সাবধানতা অবলম্বন 
করেছিলেন। এ সব চিন্তা করে মুসাইলামা সাজাহর সাথে যুদ্ধ না করে কৌশলে তাকে 
জয় করতে মনস্থ করলো । সে অতি চাতুর্ষের সাথে সাজাহকে এ মর্মে পত্র লিখে জানালো 
যে, তোমার অভিপ্রায় কী? সাজাহ উত্তর দিলো, “আমি মাদীনার ওপর হামলা করতে 
চাই। আমি একজন নাবী এবং শুনেছি আপনিও একজন নাবী । তাই আমাদের উভয়কেই 
সংঘবদ্ধভাবেই মাদীনা আক্রমণ করা উচিত ।” মুসাইলামা সাথে সাথে পয়গাম পাঠালো 
যে, যতদিন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত ছিলেন, ততদিন অর্ধেক 
রাজ্য তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং অর্ধেক রাজ্য আমি .আমার নিজের এলাকা মনে 
করতাম। এখন তার ওফাতের পর গোটা রাজ্যের ওপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত কিন্তু 
যেহেতু তুমিও নুবুওয়াতের দাবি করছো, তাই আমি অর্ধেক নবুওয়াত তোমাকে দিয়ে 
দেবো। উত্তম হবে যে, আমি কয়েকজন লোক নিয়ে তোমার নিকট যাই, আমরা এক 
সাথে বসে নুবুওয়াত বন্টন ও মাদীনা আক্রমণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলাপ- 
আলোচনা ও পরামর্শ করি। 

সাজাহর সম্মতি পেয়ে মুসাইলামাহ স্বীয় গোত্রের চল্লিশজন লোককে সাথে নিয়ে 
সাজাহর নিকট গেলো । মুসাইলামা ও সাজাহ দুজনেই একটি তাবুতে মিলিত হলো। 
সেখানে উভয়ের মধ্যে নির্জনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ হয় । তারা দুজনেই ছিল 
গণক ও নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার । তারা দাবি করতো যে, তাদের ওপর ওহী নাযিল 
হয়। কিন্তু মুসাইলামা যেহেতু পুরুষ ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সাজাহকে বাগে আনতে সক্ষম 
হয় এবং এ সুযোগে সে সাজাহকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলতে লাগলো, আমরা দুজনে 
বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে আমাদের সম্মিলিত শক্তি অজেয় হয়ে ওঠবে। সাজাহ 
মুসাইলামার প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে তিন দিন মুসাইলামার 
নিকট থাকলো । এরপর সেখান থেকে বিদায় হয়ে তার বাহিনীর মধ্যে ফিরে যায় এবং 
প্রচার করতে লাগলো যে, মুসাইলামা সত্য নাবী । কাজেই আমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হলাম। তখন তার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, বিবাহের মাহর কোথায়? বিনা 
মাহরে তুমি কিরূপে বিবাহ করলে? তারপর সে সুসাইলামার নিকট লোক পাঠিয়ে মাহর 
তোমার দলের জন্য ‘ইশা ও ফাজর- দুই ওয়াক্ত নামায মাঁফ করে দিলাম ।” তাদের 
উভয়ের মধ্যে যে সকল ব্যাপারে আপোষ হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৪৯৪ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


ইয়ামামার উৎপন্ন দ্রব্য থেকে যা আমদানি হবে, তার অর্ধেক সাজাহকে প্রদান করা হবে। 
সাজাহ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হুযাইল, ‘উকবা ও যিয়াদকে সেখানে 
রেখে নিজে দেশের দিকে ফিরে যায়। ইত্যবসরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.), যিনি বানু 
তামীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিলেন, সামনে পড়ে গেলেন। খালিদ (রা.)-এর বাহিনী 
দেখেই সাজাহর সাথীরা পালিয়ে গেলো। আর সে অতি কষ্টে বানু তাগলিব এর নিকট 
পৌছে অজ্ঞাত জীবন যাপন করতে লাগলো । অনেক এতিহাসিকের মতে, সাজাহ আমীর 
মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করে 1১৯৬ 


বুতাহে খালিদ (রা.)-এর অবতরণ ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা 

এ দিকে মুসলিমদের অবিরত বিজয় সংবাদ শুনে মালিক ইবনু নুওয়ায়রার মন 
একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। সে ভাবতে লাগলো, বানু তামীমের ওপর সে যে অত্যাচার 
করেছে, খালিদ (রা.) সে অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না। অপরদিকে তার সহযোগী 
কোনো কোনো আমীর যেমন- ওয়াকী' ইবনু মালিক, সামা'আহ ও যিবরিকান ইবনু বাদ্র 
প্রমুখ কর্মকর্তা নিজেদের কার্যকলাপের জন্য অনুতপ্ত হন। আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ 
অনুযায়ী যখন খালিদ (রো.) বুযাখার যুদ্ধ শেষ করে বৃতাহে পৌছেন, তখন তারা তাদের 
যাকাত নিয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং নিজেদের মুসলিম হবার কথাও 
প্রকাশ করেন। তবে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ তখনও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ছিল। সে ভাবতে 
লাগলো, সেও কি তার সহযোগী আমীরদের পথ অনুসরণ করবে, না আরও কিছুকাল 
খালিদ (রা.)-এর ভবিষ্যত কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু যেহেতু খালিদ (রা.)-এর 
সাথে প্রতিঘ্বন্দিতা করার সাহস তার ছিল না, তাই সে নিজের সকল সাথী ও গোত্রের 
লোকদেরকে ডেকে বললো, খালীফার আনুগত্য স্বীকার না করা আমাদের ভুল হয়ে 
গেছে। মুসলিম শক্তি এখন অপরাজেয় । কাজেই তাদের সাথে মুকাবিলা করার আশা 
পরিত্যাগ করে যে যেদিকে পার সরে পড়। মুসলিম বাহিনী এখানে এসে কাউকে না 
দেখলে মনে করবে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা কখনও অস্ত্রধারণের ইচ্ছা করনি। এ 
বলে মালিক নিজেও সরে পড়লো । 

খালিদ (রা.) বুতাহে পৌছে অবস্থা বিপদমুক্ত দেখতে পান। তিনি সেখান থেকে 
সৈন্যদেরকে কয়েকটি ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ 
করেন এবং তাদের এ নির্দেশ প্রদান করেন, “বিদ্রোহীদের কোনো লোক ধরা পড়লে 
তোমরা প্রথমে তাকে দাওয়াত দেবে । যদি সে তোমাদের দা“ওয়াত গ্রহণ না করে, 
তবেই তাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসবে । আর যদি সে আসতে অস্বীকার করে, তবেই 
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তোমরা তাকে হত্যা করবে।” ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) খালিদ 
(রা.)কে প্রেরণের সময় এ মর্মে অসিয়্যাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, 
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“যখন তোমরা কোনো জায়গায় অবতরণ করবে, তখন তোমরা আযান দেবে এবং 

নামায আদায় করবে । যদি তারাও আযান দেয় এবং নামায আদায় করে, তবে 

তোমরা তাদেরকে কোনোরূপ শান্তি. দেবে না। যদি তারা এরূপ না করে, তবেই 

তাদেরকে শাস্তি দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই ।”১৭৭ 

মুসলিম সৈন্যদের একটি ইউনিট মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এবং তার কিছু 
সাথীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে । এ ইউনিটের মধ্যে আবূ কাতাদাহ আল-হারিছ ইবনু 
রিবঈ আল-আনসারী (রা.)ও ছিলেন। তিনি এবং আরো কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রদান করেন 
যে, কয়েদীরা আযান দিয়েছিল এবং নামাযও পড়েছিল। তাই তাদেরকে হত্যা করা উচিত 
হবে না। কিন্ত সৈন্য দলের অনেক সদস্য তাদের এ কথার বিরোধিতাও করেছিল । তারা 
বললো, তারা আযানও দেয়নি এবং নামাযও পড়েনি। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফার নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ 
মতানৈক্যের কারণে খালিদ (রা.) বন্দীদের সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু এ রাতেই মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও তার সাথীদেরকে হত্যা 
করা হয় এবং খালিদ (রা.) মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর স্ত্রী উম্মু তামীমকে বিবাহ 
করেন। আবু কাতাদাহ (রা.) এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। খালিদ (রা.)-এর সাথে এ 
বিষয়ে তার বাকবিতপ্তাও হয়। তিনি এখানেই ক্ষান্ত হননি; বরং খালিদ (রা.)-এর অনুমতি 
ছাড়াই ক্রুদ্ধ হয়ে মাদীনায় চলে আসেন এবং এখানে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর ভাই 
মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহকে নিয়ে প্রথমে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট, অতঃপর “উমার 
(রা.)-এর নিকট যান এবং খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তাদের 
নিকট ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন; কিন্তু সময় ও 
অবস্থার প্রেক্ষিতে নিরব থাকেন। কিন্তু ‘উমার (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে খালিদ 
(রা.)কে বরখাস্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। একজন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা 
করে তার স্ত্রীকে ‘ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে করার অপরাধে খালিদ (রা.)কে রাজ্ম 
(প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করার জন্যও তিনি আবূ বাকর (রা.)কে সুপারিশ করেন। “উমার 
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(রা.)-এর রাগ যখন চরমে গিয়ে পৌছলো, তখন আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে 
মাদীনায় ডেকে পাঠান এবং তীর সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, 
মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা ইসলামের অবস্থায় হলেও তা ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং 
ভুলবশত ছিল। তখন তিনি বাইতুল মাল থেকে মালিক ইবনু নুওয়ায়রার রক্তমূল্য 
পরিশোধ করে দিলেন.। আর খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের মাঠে যেহেতু অবস্থা 
অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে ওঠেছিল, তাই অতি দ্রুত তাকে সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। 
আর খালিদ (রা.)-এর অনুমতি ছাড়া তার বাহিনী থেকে চলে আসার জন্য আবূ কাতাদাহ 
(রা.)কে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। তীকে ফিরে গিয়ে খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর সাথে 
শামিল হয়ে তার যাবতীয় নির্দেশ পালন করতে নির্দেশ দেন। এরপর আবু বাকর (রো.) 
‘উমার রো.) ও অন্যান্য সাহাবীকে বুঝালেন যে, খালিদ (রা.)-এর ওপর বড় জোর একটি 
ইজতিহাদী ভুলের অভিযোগ আরোপ হতে পারে। সামরিক ব্যবস্থা ও যুদ্ধনীতি অনুযায়ী 
খালিদ (রা.)-এর জন্য কিসাস ও বরখাস্ত কোনো দণ্ডই প্রযোজ্য নয়। তিনি “উমার 
(রা.)কে স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, 55.3601 4 & 4, ০ AY STS ০০৪ 5 ৫ 
-“উিমার, আমি তীকে বরখাস্ত করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা যে তরবারি কাফিরদের 
জন্য কোষমুক্ত করেছেন, তা আমি কোষবদ্ধ করতে পারি না।”১৯৮ 

এই একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, সাহাবা কিরাম রো.) তাদের 
শত্রুদের হত্যা করার ক্ষেত্রেও কি পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং তারা 
একজন সাধারণ মানুষের জন্য একজন উঁচু দরের সিপাহসালারকেও সত্য ও ন্যায়ের সম্ভ্রম 
রক্ষার্থে হত্যা করা ও মৃত্যুদণ্ড দেয়া জরুরী মনে করতেন। 


মালিকের হত্যা ও তার স্ত্রীর সাথে খালিদ (রা.)-এর বিবাহ: একটি পর্যালোচনা” ** 

খালিদ (রা.)-এর “আমাল ও চরিত্রের ওপর দুটি গুরুতর অভিযোগ আরোপ করা 
হয়। তদুপরি কেউ কেউ এ অন্যায়গুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণে আবূ বাকর 
(রা.)কেও দোষারোপ করেছেন। এ অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি হলো- মালিক ইবনু 
(রা.) তাকে হত্যা করেন। অপর অভিযোগ হলো- মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা 
করার পর সাথে সাথে খালিদ (রা.) তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন। বস্তুতপক্ষে এ দুটি 
অভিযোগ কতোখানি যুক্তিযুক্ত এবং এ ঘটনায় খালিদ (রা.) কতটুকু দায়ী, তা জানা 
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১৭৯. এ পর্যালোচনাটি কিছুটা পরিবর্তন সহকারে সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী (রাহ.)-এর রচিত 
“সিদ্দীক আকবর গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 
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একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা নিম্নে এ দুটি অভিযোগের ওপর বিশদভাবে আলোচনা 
করতে চেষ্টা করবো । 


শুরুতে আমাদের জানা প্রয়োজন, প্রকৃত ঘটনা কী ঘটেছিল? এ সম্পর্কে নিম্নে 


এতিহাসিকগণের বিভিন্ন রিওয়ায়াত তুলে ধরছি। 


১৮০, 


১. এ প্রসঙ্গে প্রথম রিওয়ায়াতটি হলো, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও তার সাথীদের 


ইসলাম সম্পর্কে যখন মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন 
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত 
থাকেন এবং আরো চিন্তা-ভাবনা করে পরবতী দিন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবেন বলে বন্দীদেরকে আবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে 
এ রাতে অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়েছিল। তাই খালিদ , (রা.) বন্দীদের সম্পর্কে 
নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ প্রদান করেন যে, 51741 153১ -“তোমরা 
কয়েদীদেরকে গরম রাখ ।” সাধারণ অর্থ অনুযায়ী খালিদ (রা.)-এর এ কথার 
বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা কয়েদীদের জন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা কর, 
যাতে তারা ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পায়। বস্তুত খালিদ (রা.) মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ 
হয়েই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা এ শব্দের এ, অর্থ সম্পর্কে 
অনবহিত ছিল। তারা বানূ কিনানার আঞ্চলিক ভাষা অনুযায়ী 155১1 -এর অর্থ 
মনে করলো “হত্যা কর'। এ কারণে তারা সকল কয়েদীকে হত্যা করে ফেলে। 
দিরার ইবনুল আযওয়ার রো.) মালিককে হত্যা করেছিলেন। যখন আর্তচিৎকার 
শুনা গেল তখন খালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের শব্দ? যখন তিনি 
জানতে পারলেন যে, কয়েদীদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত 
অনুতপ্ত হন। তবে এ কথাও বললেন যে, .$:1172 ৷ 99191 -* আল্লাহ 
তা“আলা যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রেখেছেন, তা-ই হয়েছে ।”১৮০ এ রিওয়ায়াত 
থেকে জানা যায় যে, খালিদ (রা.) নিজেই মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা 
করেননি এবং হত্যার নির্দেশও দেননি; বরং ঘটনাচক্রে রাতের বেলা একটি ভুল 
বুঝাবুঝির কারণে মালিক দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর হাতে নিহত হয়। 


. দ্বিতীয় একটি রিওয়ায়াত হলো- মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও তার সাথীদের 


ইসলাম সম্পর্কে যখন মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন 
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) কাদের বক্তব্য সঠিক তা জানার জন্য মালিক ইবনু 
নুওয়ায়রাহকে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে আলাপ শুরু করেন। আলোচনার 
সময় মালিক .ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর মুখ থেকে কয়েকবারই এরূপ কথা বের 
হলো যে, তোমাদের সাহিব (সাথী) এরূপ বলেছিলেন, তোমাদের সাহিব এরূপ 


তাবারী, তারীখুল উমায ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫০২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৪ 
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নির্দেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি । ‘তোমাদের সাহিব’ কথাটি দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বুঝিয়েছিল। খালিদ (রা.) এ শব্দটি শুনেই 


রাগান্বিত হয়ে বললেন, ৫৮৩০ & 844 ৬% “তুমি কি তাকে তোমার 
“সাহিব' মনে কর না?” এরপর তিনি মালিক ও তার সাথীদের হত্যা করেন।১৮১ 


. এ প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি রিওয়ায়াতও রয়েছে। তা হলো- খালিদ (রা.) ও মালিক 


ইবনু নুওয়ায়রাহর মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। প্রসঙক্রমে মালিক 
বলে, 891 ১5 24৬ জা 4 -“আমি নামায পড়ি; কিন্তু যাকাত প্রদান করি 
না।” খালিদ (রা.) বলেন; ১১১ $21) 480 17 5150 of ০৬ ঢা 
৬9৮ -তুমি কি অবগত নও যে, নামায ও যাকাত দুটিই ফারয। একটি 
ব্যতীত অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়?” মালিক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
দাায়)-এর দিকে ই দত করে জবার দেয় যে, EUS 0১৫ ০৯৩০ ০6 Hh - 

তোমার সাথী এরূপই তো বলতেন।” এতে খালিদ (রা.)-এর নিশ্চিত ধারণা 
সৃষ্টি হয় যে, এ ব্যক্তি এখনো তো মুসলিমই হয়নি। সুতরাং তিনি তাকে প্রশ্ন 
করলেন, ১৫ G1 এ 528 48 4৮) ৫৩৮৮০ 0 35 5) -“তুমি কি 
তাকে তোমার ‘সাহিব’ মনে কর না? তা হলে তো আল্লাহর কাসাম, তোমাকে 
হত্যাই করতে হবে।” এতে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথা কাটাকাটি হয়। এক 
পর্যায়ে খালিদ রো.) তাকে বললেন, “আমি তোমাকে হত্যা করবোই।” তখনও 
মালিক বললো, ৭৬:৯০ 257 ৬5 9 -তোমার সাহিব কি তোমাকে এরূপ 
কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন?” এ কথা শুনে খালিদ রো.) অত্যন্ত রাগান্বিত 
হয়ে বললেন, .14$ &1) ০5 254 2527-“আবারো দেখছি, তুমি এ শব্দ 
পুনরাবৃত্তি করছো। আল্লাহর কাসাম, আমি তোমাকে হত্যা করবোই।” শেষ 
পর্যন্ত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে দিরার ইবনুল আযওয়ার আল-আসাদী (রা.) 
তাকে হত্যা করেন।১৮২ 


. অনেক এতিহাসিক চতুর্থ একটি রিওয়ায়াতও বর্ণনা করেছেন। তার সারমর্ম 


হলো-খালিদ (রা.) দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর নেতৃত্বে যে অগ্বব্তী 
সেনাদলটি পাঠিয়েছিলেন তাদের সাথে বুতাহ নামক স্থানে মালিক ইবনু 
নুওয়ায়রাহর বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং এ সময় দিরার (রা.) মালিককে হত্যা 
করেন ।১৮৩ 


তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ.৫০২-৩ 


ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ.৬,পৃ.১৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৪; 'ইসামী, সিমতুন নুভূম.., খ-১,পৃ.৪৪০ 
হামাতী, মু'জায়ুল বুলদান, খ.১,পৃ.৩২২) শামশাতী, আল-আনওয়ার ওয়া মাহাসিনুল 
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উপযুক্ত রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে প্রথম রিওয়ায়াতটিকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে 
হয় না। কারণ £৬১3! শব্দের সাধারণ অর্থ হলো গরম পৌছানো । কুর'আন ও হাদীসে 
শব্দটি এ অর্থেই বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। হত্যা করার অর্থে শব্দটির ব্যবহার একটি দূরবর্তী 
ব্যাখ্যা এবং অনুমাননির্ভর কথা মাত্র। তা ছাড়া যখন নিরাপত্তা বাহিনী এ শব্দের অর্থ 
করতে গিয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে, তখন খালিদ (রো.)কে এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস 
করা উচিত ছিল। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করা, তাও কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়; 
বরং মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষ করে মুসলিম 
বাহিনীর পক্ষে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। আর যদি এ সকল লোকের দ্বারা তাড়াহুড়ার 
মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে গিয়ে থাকে, তা হলে খালিদ (রা.)-এর উচিত ছিল, তাদেরকে এ 
ব্যাপারে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। তীর পক্ষে শুধু এতটুকু বলে দেয়া যে, 31513! 
১০115 এ৷ - আল্লাহ তা'আলা যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রেখেছেন, তা-ই হয়েছে” 
মোটেই যথেষ্ট নয়। যদি প্রকৃত ঘটনা এই হয়ে থাকে, তা হলে খালিদ (রা.) অবশ্যই 
কিছুটা অভিযুক্ত হবার মতো কাজ করেছেন। এরপর “উমার (রা.)-এর রাগান্বিত হওয়া 
এবং তীর উত্তরে আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা বলা যে, (৮৫ 58 অর্থাৎ "খালিদ 
(রা.)-এর ব্যাখ্যা ভুল হয়ে গেছে’ মোটেই সঙ্গত হয় না। তা ছাড়া উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের 
কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হলেও মুসলিম হওয়া সত্তেও যে খালিদ (রা.) 
মালিকের স্ত্রীকে রিয়ে করলেন, এর ব্যাখ্যা কী দেওয়া হবে? তাই এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় রিওয়ায়াতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়াই উচিত। 

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতগুলো ব্যতিত কোনো কোনো গ্রন্থে" এমন অনেক বর্ণনাও 
দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোতে এ ঘটনাকে একটি সুন্দর প্রেম কাহিনীরূপে উপস্থাপন 
করা হয়েছে এবং এতে যথেষ্ট কল্প-কথা সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুত এ কথাগুলোর 
কোনোই ভিত্তি নেই। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল ঘটনার সাথে এগুলোর কোনোই 
সম্পর্ক নেই। 


মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ কি সত্যিকার মুসলিম হয়েছিল ? 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে তার গোত্রের যাকাত সংগ্রহ করার জন্য নিয়োজিত 
করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সংবাদ পেয়ে 
সে মাদীনায় যাকাত প্রেরণ করতে অস্বীকার করে এবং সংগৃহীত যাকাত নিজের গোত্রের 


আশ 'আর, পৃ.২২ 
১৮৪. আবুল ফারয আল-ইস্পাহানী, আল-আগানী, খ.১৫,পৃ.২৯০ 
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মধ্যে বন্টন করে দেয়।*”* এ প্রসঙ্গে সে একটি কবিতাও আবৃত্তি করে- 


১০৪ 05 ZL ৬৪১ ০৮1 ... 0৩ ১১০৭০ ১১৪০ BG OY 


-“আমি বলছি, তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের মালগুলো নিয়ে নাও । আগামী কাল কী 
ঘটবে তা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই । যদি কেউ কোনো ভীতিকর পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করে, তবে আমরা তার আনুগত্য করবো এবং বলবো, দীন হলো মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন ।”১৮৬ 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মালিক ইবনু 


নুওয়ায়রাহ নিহত হওয়া পর্যন্ত যে সকল কার্যকলাপ করেছিল, তাতে এ কথা বলা মুশকিল 


যে, 


সে বিদ্রোহ ছেড়ে দিয়ে সত্যিকার অর্থে মুসলিম হয়েছিল । নিম্নে তার কিছু কর্মকাণ্ডের 


বিবরণ প্রদত্ত হলো- 


ক. 


১৮৫ 


১৮৭. 


মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ মাদীনায় যাকাত প্রেরণ করতে অস্বীকার করেছিল, তা শুধু 
নয়; বরং সাজাহ যখন মাদীনায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ইরাক থেকে বের হয়ে 
তামীম গোত্রে পৌছে, তখন মালিক তার সাথে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয়, এমনকি সে একসময় সাজাহ-এর প্রধান সহযোগী হিসেবেও ভূমিকা পালন 
করেছিল। 


. সে সাজাহকে বানু তামীমের যে সকল শাখা গোত্র তখনো ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত 


ছিল, তাদের ওপর আক্রমণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল । সাজাহ তার পরামর্শ মতো 
তা-ই করেছিল এবং মালিক তাকে এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করে। 


. সাজাহ পরাস্ত হয়ে ইরাকে ফিরে যাবার পর যিবরিকান, ওয়াকী' ও সামা আহ প্রমুখ 


কর্মকর্তাগণ, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 
বিদ্রোহ করেছিল, নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয় এবং খালিদ (রা.) বুযাখা থেকে 
বৃতাহ নামক স্থানে পৌছলে তারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নিজেদের সংগৃহীত 
যাকাত তার নিকট সোপর্দ করে। কিন্ত মালিক তখনও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ছিল এবং 
নিজের লোকদের নিয়ে আপন গোত্রের কাছে চলে যায় ।১৮৭ 


.  নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম, খ.১,পৃ.২০৩ 


১৮৬, 


ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.৫, পৃ.৭৫৫; শামশাতী, আল-আনওয়ার ওয়া মাহাসিনুল 
আশ'আর, পৃ.২২ ইবনু সালাম আল-জুমহী, তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা, খ.১,পৃ.২০৬ 
ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭১ 
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ঘ. খালিদ (রা.) বুতাহে পৌছে আশেপাশে যে ছোট দলগুলো প্রেরণ করেছিলেন 
তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, যদি লোকেরা নামাযের সাথে 
যাকাতও আদায় করে, তবেই তাদের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।১” 
খালিদ (রা.)-এর এ সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সৈন্যদলের মালিক ইবনু 
নুওয়ায়রাহকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা এ কথা প্রমাণ করে যে, মালিক ওদের 
নিকট যাকাতের গুরুত্ব স্বীকার করেনি। 

ঙ. ইতঃপূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত .থেকেও এ কথা বুঝা যায় যে, খালিদ রো.) ও 
মালিকের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, মালিক যাকাতের 
ফারযিয়্যাতের কথা স্বীকার করেনি; বরং অস্বীকারের ওপরই অটল থাকে । তা ছাড়া 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি, ওয়া সাল্লাম)-এর সম্পর্কে ৮৫:৯০ শব্দের ব্যবহার 
থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তার 
কোনো সত্যিকার ঈমান ছিল না। 

এবার আসা যাক, যে সকল রিওয়ায়াতে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর মুসলিম 
হবার সাক্ষ্য রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। 
আশ্চর্যের বিষয় হলো, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে গ্রেফতারকারী সৈন্য দলের 
মধ্যে কেবল দু/চার জন ছিলেন, তা নয়; বরং যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম ছিলেন। কিন্ত 
মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর ইসলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য পাওয়া যায় মাত্র দু'জন মুসলিমের । 
তাদের মধ্যে একজন হলেন মালিকের সহোদর মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহ। মালিকের 
প্রতি তার ভাই মুতাম্মিমের কিরূপ ভালোবাসা ছিল তা তার এ বিলাপের দ্বারা প্রকাশ 
পায়, যা কবি খানসার বিলাপের মতো আরবের শোকগাথার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল 
করে আছে। অপর জন হলেন আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রা.)। এতে সন্দেহ নেই 
যে, তিনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ও আনসারী । তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি 
বিষয় স্মরণ রাখতে হবে৷ 
১. মালিক এবং তার সাথীদের ইসলাম সম্পর্কে আবূ কাতাদাহ (রা.) যে সাক্ষ্য 
উল্লেখ নেই; বরং শুধু এতটুকুই রয়েছে যে, .$42| 15১8 ৮৫-“তারা নামায 
কায়িম করেছিল ।”১৮৯ কোনো কোনো বর্ণনায় নামাযের সাথে আযানের কথাও 
উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু যাকাতের কথা উল্লেখ নেই ।*** 
২. খালিদ (রা.) যখন বুযাখার যুদ্ধ শেষ করে বুতাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন 
১৮৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫০২ 


১৮৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৪ 
১৯০. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৩,পৃ.৩৩৭ 
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আনসারগণ তার সাথে যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, এ ব্যাপারে 
আমাদের কাছে খালীফার কোনো নির্দেশ নেই৷ খালিদ (রা.) তাদেরকে অনেক 
বুঝালেন এবং বললেন, ৪ 9) কেন 51 ত্র! এ আমার কাছে 
খালীফার নির্দেশ রয়েছে। তা ছাড়া আমি দলের আমীরও বটে ৷” তবু তারা তার 
কথা মানলেন না। যখন তারা সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু দূর চলে 
গেলেন, তখন চিন্তা করলেন যে, যদি মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে, তা হলে 
তো আমরা গানীমাতের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবো, আর যদি 
পরাজয় বরণ করে এবং মুসলিমদের ক্ষতি হয়, তা হলে লোকজন আমাদের 
দোষারোপ করবে এবং খারাপ বলবে। যা হোক শেষ পর্যন্ত তারা অনুতপ্ত হয়ে 
ফিরে আসেন এবং খালিদ (রা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।১৯, 
উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা যদিও আমাদের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, আবু 
কাতাদাহ (রা.) যেহেতু আনসারী ছিলেন, তাই খালিদ (রা.)-এর সাথে তার মতানৈক্য 
ছিল এবং তিনি বুতাহে যেতেও তৈরি ছিলেন না; তবুও এটা তো অস্বীকার করা যায় না 
যে, এ ধরনের ঘটনাকে সাক্ষ্য-প্রমাণের নীতির দিক থেকে কোনো ঘটনার মূল বিষয়কে 
প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এ ঘটনায় যদিও আবু বাকর 
(রা.) খালিদ (রা.)-এর ওযর কাবুল করেছেন এবং মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
দ্বিতীয়বার তাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিতও করেছেন, কিন্তু আবূ কাতাদাহ-এর অন্তরে 
খালিদ (রা.) সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়েও দুরিভূত 
হয়নি; বরং তিনি এ মর্মে শপথ করেন যে, “এরপর তিনি কখনো খালিদ (রা.)-এর 
নেতৃত্বে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না।১২ 
এবার মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে যে, আবূ 
কাতাদাহ (রা.)-এর এ চিন্তা কোন্‌ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। যা হোক, মালিক ইবনু 
নুওয়ায়রাহ নিহত হওয়ার পূর্বে যদি সত্যিকার ঈমানদারে পরিণত হয়ে থাকে, তা হলে 
নিঃসন্দেহে সে পরকালে এর প্রতিদান লাভ করবে । তবে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
তা'আলা ও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঘটনার ক্রমধারা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাথে 
বিষয়টির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাতে খালিদ (রা.)-এর ওপর একজন মুসলিমের 
ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ কোনোক্রমেই আনয়ন করা যায় না। এ কারণে আবূ বাকর 
(রা.) এ ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনে মন্তব্য করেন, (৫৯৬ 76-“তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
ভুল করে ফেলেছেন।” খালিদ (রা.)-এর মতে, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ বিদ্রোহ ত্যাগ 
করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি । এ কারণে আবূ বাকর (রা.)-এর 


১৯১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭১ 
১৯২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ-২,পৃ. ৫০৩; ই'য়াকৃবী, আত-তারীখ, পৃ.১৫৭ 
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নিকট তিনি বলেছিলেন, মালিক যখন আলাপের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উল্লেখ করতো, তখন ॥$৮ শব্দ ব্যবহার করতো । আবূ বাকর 
(রা.) খালিদ (রা.)-এর এ ওযর গ্রহণ করেন। 

এখানে এসে কোনো কোনো এতিহাসিক এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আচ্ছা, না 
হয় আমরা মেনে নিলাম, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ পরিপূর্ণরূপে ইসলামের নিকট 
আত্মসমর্পণ করেনি । কিন্তু এর কী কারণ ছিল যে, বুযাখার যুদ্ধের সময় প্রত্যেক শত্রু 
গোত্রের প্রধান প্রধান নেতা যেমন- কুররাহ ইবনু হুবাইরাহ, আল-ফাজা“আত আস-সুলামী 
ও “উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারীকে গ্রেফতার করে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
জন্য খালিদ (রা.) সোজা মাদীনায় পাঠিয়ে দেন; কিন্তু মালিককে পাঠালেন না। অথচ 
অপরাধ প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সে তো এ সকল লোকের 
চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না।১০ তা ছাড়া কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা 
যায় যে, মালিক নিজেও আবু বাকর (রা.)-এর নিকট তাকে পাঠিয়ে দিতে খালিদ (রা.)- 
এর নিকট আবেদন করেছিলেন ।,কিন্তু খালিদ (রা.) তার এ আবেদন গ্রহণ করেননি। 
উপরন্ত তিনি বলেন যে, এ OF &। ডা ৫- "“যদি আমি তোমাকে ক্ষমা করি, তা 
হলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না ।”১৯৪ 

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আবূ বাকর (রা.) প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যাপারে 
বাহিনীপ্রধান ও আমীরদের ওপর নির্ভর করতেন এবং তাদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতাও প্রদান 
করতেন। তিনি কাকা" ইবনু “আমরকে (রা.) একটি বাহিনীর নেতা বানিয়ে “আলকামাহ 
ইবনু “উলাছাহকে তার বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের জন্য প্রেরণ করার সময় বলেন, এ ৮ 
A 2১৮৮ of Ul BU 925 ৬৪ 7% যাও, আলকামাহ-এর ওপর 
আক্রমণ কর। হয় তোমরা তাকে বন্দী করবে, অথবা তাকে হত্যা করবে।” এরপর তিনি 
বললেন, .42$6 ৬ ₹০৬ ৮৮ ৷ 94 01৮00 -“জেনে রেখো, কোনো 
কাজকে ভালোভাবে সমাধা করার মধ্যেই আত্মার নিরাময়। তাই তোমরা যা উত্তম মনে 
করবে, তা-ই করবে ।”১৫ 

উপরুক্ত সাধারণ নিয়মের আওতায় আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা.)কেও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তাই কোনো অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনিও 
যে ধরনের শাস্তি উপযুক্ত বিবেচনা করতেন, তাই প্রয়োগ করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) একটি পত্রেও খালিদ (রা.)কে লিখেছিলেন যে, 


১৯৩.  হায়কাল, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা., পৃ-১৫৬ 


১৯৪. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ.৬,পৃ.১৪ 
১৯৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৯০ 
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EE ১ 4০ 4 ০4 ES 0 ০ ০৩ ৮৮৮ Os ৫9. 
8৬ ৬৮৫০ ৩15৪ 0 SF 02 ৫5৩ di 5৬ 0০ 

“যারা মুসলিমদের হত্যা করেছে এরূপ কেউ যদি তোমার হাতের নাগালে আসে, 

তা হলে তাকে হত্যা কর, যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তা ছাড়া যে 

সকল লোক আল্লাহ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করছে কিংবা অবাধ্য হয়েছে, যদি 

তোমার মতে তাদেরকে হত্যা করা সঠিক মনে হয় তা হলে তাকে হত্যা 

কর।"১৯৩ 

তা ছাড়া মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত এমনও রয়েছে যে, 
. 6৭৩০ 01 665 224 42 (79-্য়ং আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে কাসাম দিয়ে 
বলেন যে, যদি মালিক ধরা পড়ে, তা হলে তিনি যেন তাকে অবশ্যই হত্যা করে 
ফেলেন ।”১৯৭ 

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর 
প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই মালিককে হত্যা করেন এবং তিনি এ বিষয়ে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। মালিকের ভাই মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহ (রা.)-এর প্রসঙ্গে কথা হলো, একবার 
তিনি “উমার (রা.)-এর নিকট এসে তার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথাটি তাকে 
পড়ে শুনান। এতে “উমার (রা.) অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন এবং বলেন, ভা ০১১% 4 
এ এ 5 98 নি) | 0 2এ। ঠা “যদি আমি কবি হতাম, তা হলে 
আমি আমার ভাই যায়িদের শোকগাথা রচনা করতাম ।” মুতাম্মিম (রা.) তখন বলেন, '$ 
এ) UB এড 5৬ 5 ৬ 5 জা 0া “হে আমীরুল মু'মিনীন, উভয় ঘটনা 
সমান নয়। যদি আমার ভাই আপনার ভাইয়ের মতো নিহত হতো, তা হলে আমি কখনো 
তার শোকগাথা রচনা করতাম না৷” “উমার (রা.) এ কথা শুনে বলেন, ০৮ ০০1 ৬7 ৬ 
15 ৪ ভাটি ৬৬ ১০৮ ভা মুতাশ্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহ আজ আমার প্রতি যেরূপ 
সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন, অন্য কেউ আজ পর্যন্ত তা করতে পারেনি ।”১৯৮ 

এঁতিহাসিক ইবনু শাকির [মৃ.৭৬৪হি.] ও 'ইসামী [১০৪৯-১১১১ হি.] (রাহ.) 
প্রমুখ উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মালিক স্বয়ং তার ভাই মুতাম্মিম (রা.)-এর 


১৯৬.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৯১ 

১৯৭. “আবদুল কাদির আল-বাগদাদী, খাযানাতুল আদাব, খ.২,পৃ.২৪ 

১৯৮. ইবনু আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.৩৯৮ ও আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৭২; ইবনু কাছীর, আল- 
বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬, পৃ.৩৭০; 


৬৪-_ আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৫০৫ 
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মতেও মুরতাদ্দ অবস্থায় নিহত হয়েছে।১* উমার (রা.)-এর নিকট তিনি যা বলেছিলেন 
এর অর্থ ছিল এই যে, আমি তো আমার ভাইয়ের ব্যাপারে এ জন্য কীদি যে, সে মুসলিম 
হিসেবে মৃত্যুবরণ করেনি। তার পরিণতি খারাপ হয়েছে। কিন্তু আপনার ভাই যায়িদ রো.) 
ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। সত্যের পথে মৃত্যুবরণ করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ। অতএব, তার জন্য শোক করার কী 
প্রয়োজন? ২০০ 


মালিক ইবনু নৃওয়ায়রাহ-এর স্ত্রীর২১ সাথে বিবাহ 

উপর্যুক্ত ঘটনায় খালিদ (রা.) শুধু মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকেই হত্যা করেননি; 
বরং তার সকল সাথীকেও হত্যা করেছিলেন। কিন্তু খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে যে 
অভিযোগ আরোপিত হয়, তা হলো কেবল মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা । এর 
কারণ হলো, কোনো কোনো এঁতিহাসিকের ধারণা হলো, খালিদ (রা.) মালিককে হত্যা 
করে এ দিনই সাথে সাথে তার স্ত্রী উম্মু তামীমকে বিয়ে করেন।২০২ ফলে অনেকেই এ 
বিয়েকে মালিক হত্যার প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তো এতটুকুও 
বলেছে যে, জাহিলী যুগ থেকেই খালিদ (রা.)-এর সাথে উম্মু তামীমের প্রেম ছিল। এ 
কারণে খালিদ (রো.) তাকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে মালিককে মুসলিম হওয়া 
সত্বেও হত্যা করেছিলেন।২০ আবার কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, খালিদ (রা.)-. 
এর এ বিয়ে ছিল আরবদের চিরাচরিত রীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিশিষ্ট এতিহাসিক ও 
সাহিত্যিক ‘আন্ধাদ (রাহ.) বলেন, 


রড 5 এ ০০ ০0০ ৬ গাছ এ) BIG 0 ৩৬ এ৬ 5৪ 
845৭) 4 569 Opal LNG Hb SB 4450 হত BCA 
-“মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিয়ে করার 


ব্যাপারটি জাহিলী ও ইসলামী যুগে আরবদের চিরাচরিত রীতি, এমনকি 
মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রীতি ও শারী'আতের বিধানেরও পরিপন্থী ।”২০৪ 


১৯৯. ইবনু শাকির, ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত, খ.৩,পৃ.২৩৪; “ইসামী, সিমতৃন নুজৃম... খ.১,পৃ.৪৪১ 

২০০.  আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.১৯১-২০০ 

২০১. মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর স্ত্রীর নাম ছিল লায়লা বিনতু সিনান আল-মিনহাল এবং উপনাম 
ছিল উম্মু তামীম। 

২০২. আকরাম, জেনারেল, সায়ফুল্লাহ খালিদ, পৃ.১৯৮ 

২০৩. আবুল ফারজ আল-ইস্পাহানী, আল-আগানী, খ.১৫,পৃ.২৯০ 

২০৪.  “আকাদ, “আবকারিয়্যাতুস সিদ্দীক রা., পৃ.৭০ 
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বস্তুত এটি খালিদ (রা.)-এর প্রতি একটি জঘন্য অপবাদ । আমরা মনে করি, 
প্রকৃত ঘটনা হলো, মালিককে হত্যা করার পর তার স্ত্রী উম্মু তামীম যেহেতু শত্রুদলের 
সাথে ছিল, তাই খালিদ (রা.) তাকে প্রথমে বন্দী করেছিলেন, অতঃপর গানীমাতের 
মালের মধ্যে নিজের ন্যায্য অধিকারের বলেই তাকে পছন্দ করেন।২০৫ এরপর যখন সে 
ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তিনি তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করেন। সম্ভবত উম্মু 
তামীম সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, উম্মু তামীম অত্যন্ত 
সুন্দরী ছিলেন। খালিদ (রা.) তাকে দেখার পর তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে 
বিয়ে করেন। এটা সত্যও হতে পারে। তবে শারী“আতের দৃষ্টিতে যখন বিয়ে সঠিকই 
হয়েছে এবং মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ বিদ্রোহের কারণে নিহত হয়েছে, তা হলে এতে 
দোষের কী কারণ থাকতে পারে? এটাও তো হতে পারে যে, উম্মু তামীম যেহেতু একজন 
উচ্চমর্যাদা ও সম্মানিত ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন এবং এখনই তিনি বিধবা হয়েছেন, তাই খালিদ 
(রা.) তাকে সান্ত্বনা দান এবং তার মনস্তষ্টির জন্যই তাকে বিয়ে করেন। 

খালিদ (রা.)-এর এ বিয়ের ব্যাপারে এতিহাসিক ‘আক্কাদ যে মন্তব্য করেছেন, 
তা মোটেই সঠিক নয়। কেননা প্রথমত, ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে এরূপ ঘটনা 
অহরহ সংঘটিত হয়েছে। তারা শত্রুপক্ষের ওপর জয় লাভ করার পর প্রায়শই বন্দী 
মহিলাদেরকে বিয়ে করতো এবং তা নিয়ে পরস্পর গর্ববোধও করতো । এ কারণে তাদের 
মধ্যে বন্দিনী মহিলাদের সন্তানদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 
হাতিম তা-্ঈ বলেন, 


1১৮৩ ৩৬০ ৮১৩৪৮ 0509 ০.০ ৮৬ ৩০৬ US ৬) 
1)7 ৮৫৮: ০৬591 ৪) BY... bm 01০১ LD SF 0৬) 
1) ১৭০) ৩৩০ ৩১১৯১ 44০ ০৬৪) ০১) ৯৮5) 
“তারা স্বেচ্ছায় তাদের মেয়েদেরকে আমাদের বিয়ে দেয়নি; কিন্তু আমরা 


তাদেরকে জোর প্রয়োগ করেই আমাদের তরবারির মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। 


সন্তান-সন্ততিকে দেখতে পাবে । তারা হাতে সাদা ঝাণ্ডা দিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করে; 
কিন্তু শত্রুদের রক্তে সিক্ত লাল ঝাণ্ডা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।”২০৬ 


দ্বিতীয়ত, শারী'আতের বিচারেও খালিদ (রা.) এক্ষেত্রে অন্যায় কিছু করেননি; 
২০৫. কেউ এও বলেছেন, খালিদ উম্মু তামীমকে গানীমাতের মাল দ্বারা ক্রয় করেন, অতঃপর তাকে 


বিয়ে করেন। 
২০৬. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, আল-'ইকদুল ফারীদ, খ.২,পৃ.৪৪০ 
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বরং তিনি শারী“আত সিদ্ধ একটি কাজই করেছেন এবং এ কারণে তার ওপর কোনোরূপ 
দোষ চাপানো মোটেই সমীচীন নয়। উপরন্ত, আমি তো মনে করি যে, এ ক্ষেত্রে তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শই অনুকরণ করেছেন এবং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুওয়ারিয়াহ বিনতুল হারিছ (রা.)কে 
গাযওয়া বানিল মুস্তালিকের অব্যবহিত পর বিয়ে করেন। জুওয়ারিয়াহ (রা.) মুস্তালিক 
গোত্রের সর্দার হারিছ ইবনু দিরারের কন্যা ছিলেন। তিনি যুস্তালিক যুদ্ধে বন্দী হন এবং 
বন্টনের মধ্যে ছাবিত ইবনু কায়স (রা.)-এর ভাগে পড়েন। ছাবিত (রা.) তাকে দাসীতে 
পরিণত করেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার শর্তে তাকে মুক্ত করে দেয়ার 
চুক্তি করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারিত অর্থের 
বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এ বিয়ের কারণে মুসলিমগণ মুস্তালিক গোত্রের 
একশ জন বন্দী পুরুষকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্বশুরকুলের 
লোক হবার সুবাদে মুক্ত করে দেন। তদুপরি এ বিয়ের সুবাদে জুওয়ারিয়াহ (রা.)-এর 
পিতা হারিছ ইবনু দিরার (রা.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন।২০' তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যাহ বিনতু হুওয়াইহ (রা.)কেও খাইবার যুদ্ধের অব্যবহিত 
পর বিয়ে করেন। সাফিয়্যাহ (রা.) খাইবারে বন্দী হন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে 
বন্ধনে আবদ্ধ হন। 

এবার বাকি থাকলো, সাথে সাথে বিয়ে করার বিষয়টি । কারো কারো ধারণা 
হলো, খালিদ (রা.) ‘ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই উম্মু তামীমকে বিয়ে করেন, যা মোটেই 
সমীচীন হয়নি ।২০” বলাই বাহুল্য, ইসলামী শারী“আতে যুদ্ধে বন্দী মহিলাদেরকে সাথে 
সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে কোনো বাধা নেই। তবে যুদ্ধবন্দীনী মহিলাটি যদি 
গর্ভবতী হয়, তবেই গর্ভপ্রসব করা পর্যন্ত মালিককে তার সাথে সহবাসের জন্য অপেক্ষা 


২০৭. ইবনুল কাইয়ুম, যাদুল মা'আদ, খ.২,পৃ.১১২-৩; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.২৮৯-৯০, ২৯৪-৫ 
২০৮: কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এ কারণেই আবূ বাকর রো.) খালিদ (রা.)কে 
BL ke) ae El LAL ALS SE আল- 
না ৮ রি রা 
পাত ৯৮৬ ৮১ ছিন্ন করার নির্দেশ 
দেননি এবং তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেননি । তাই বানু হানীফার সাথে খালিদ (রা.)-এর 
হাল তাতে হী বারন এৰ সেই ছিলেন এবং খালিদ যো) একট 
দুর্গে তার নিরাপত্তার জন্য মুজ্জাঁআহ নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। (ইবনুল 
আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭৩) এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উম্মু তামীমের সাথে 
খালিদ (রা.)-এর বিয়ে শারী'আত অনুযায়ী বৈধ ছিল। এ কারণে খালিদ (রা.) তার সাথে 
কয বতা বসত মজা তাক যা বা পরামর্শ 
I & 
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করতে হয়। আর যদি গর্ভবতী না হয়, তবে এক হায়েয অপেক্ষা করতে হয়। খালিদ 
(রা.) যদি বাস্তবিকই এক হায়েয অপেক্ষা না করেই উম্মু তামীমের সাথে সঙ্গম করে 
থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে সমীচীন হয়নি। কিন্তু খালিদ (রা.) এরূপ কিছু করেছেন তা 
ধারণা করা কঠিন। বিশিষ্ট এতিহাসিকগণের মতে, উম্মু তামীম হায়েয থেকে পবিত্রতা 
অর্জনের পরেই খালিদ (রা.) তার সাথে সহবাস করেন। যেমন- এতিহাসিক তাবারী 
(রা.) বর্ণনা করেন, ৯৪০ ০৮৫ 899 4৬ 5) চে মি ৫৩ £999“ খালিদ 
উম্মু তামীমকে বিয়ে করেন। তারপর তার পবিত্রতার নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার জন্য 
তাকে ছেড়ে দেন।"২ ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, .& ৬৫ ৩৮ 4 -“যখন সে 
পবিত্রতা অর্জন করলো, তখনই তিনি তার সাথে সহবাস করেন।”২* আবার কেউ 
এমনও বলেছেন যে, উম্মু তামীম তিনটি হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। অতঃপর খালিদ 
(রা.) তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং উম্মু তামীম সেটা গ্রহণ করেন ।২১১ 

আমাদের যতটুকু ধারণা, এ ব্যাপারে কোনো কোনো রাবীর সন্দেহ হয়েছে। 
কেননা এ প্রসঙ্গে খুব সম্ভব, মালিককে হত্যা করার প্র খালিদ (রা.) উম্মু তামীমকে দাসী 
হিসেবে আপন তাবুতে নিয়ে যান। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর কিছুদিন পর 
তিনি তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু রাবী বিষয়টিকে উপরিউক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। 

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আচ্ছা, ঘটনা যদি তা-ই হয়, তা হলে “উমার 
রো.) উপর্যুক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে খালিদ (রো.)কে পাথর নিক্ষেপ করে মৃতুদণ্ড দেবার পক্ষে 
কেন মত প্রকাশ করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা 
থেকে বুঝা যাবে যে, উমার রো.) কি কারণে খালিদ (রা.)-এর শাস্তির পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো- একবার ‘উমার (রা.) তার খিলাফাত কালে দিরার ইবনুল 
আযওয়ার (রা.)-এর নেতৃত্বে বান্‌ আসাদ অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এ 
বাহিনীটি বানু আসাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একজন সুন্দরী মহিলাকে গ্রেফতার 
করেন। দিরার (রা.) মুসলিমদের অনুমতি নিয়ে এ মহিলাকে নিজের অধিকারে নিয়ে 
আসেন ৷ কিন্তু পরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং খালিদ (রা.)-এর নিকট আবেদন করেন, যেন 
তিনি উমার (রা.)-এর নিকট এ ঘটনা পেশ করে তার পক্ষে খালীফার দরবার থেকে 
নিয়মানুযায়ী অনুমোদন নিয়ে আসেন। খালিদ (রা.)-এর মতে যেহেতু এর কোনো 
প্রয়োজন ছিল না, তাই তিনি দিরার (রা.)কে বলেন, “এর প্রয়োজন নেই।” কিন্তু দিরার 


২০৯.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫০২-৩ 
২১০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতৃ, খ.৬,পৃ.৩৫৪ 
২১১. আবুল ফিদা, আত-তারীখ, খ.১,পৃ.২৪২ ও আল-মুখতাছার ফী আখবারিল বাশার, 
'_ খ-১,পৃ,১০৮; ইবনুল ওয়ারদী, আত-তারীখ, খ.১,পৃ.১৩৬; ইয়াফি'ঈ, মির 'আতুল জিনান.., 
খ.১,পৃ.২৫৯ 
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(রা.) তা মানেননি। অবশেষে খালিদ (রা.) ঘটনাটি “উমার (রা.)-এর নিকট বর্ণনা 
করেন। তাতে “উমার (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্িত হয়ে সাথে সাথে খালিদ (রো.)কে নির্দেশ 
প্রদান করেন, যেন দিরার (রা.)কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। ঘটনাক্রমে এ নির্দেশ 
পৌছার পূর্বেই দিরার রা.) মৃত্যুবরণ করেন। খালিদ (রা.) এ নির্দেশ পেয়ে বলেন, ৬ 
102 > &। ১৫-আল্লাহ দিরার (রা.)কে লাঞ্ছিত করতে চাননি "২১২ 

উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, “উমার (রা.) মনে করতেন যে, খালীফার 
অনুমতি ব্যতীত গানীমাতের মাল ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম । এ কারণেই তিনি উম্মু 
তামীমের সাথে সহবাসকে হারাম মনে করেই খালিদ (রা.)কে রাজমের যোগ্য বলে 
ঘোষণা করেছিলেন। অপরপক্ষে খালিদ (রা.) মুসলিমদের সম্মতিক্রমে গানীমাতের মাল 
ব্যবহারকে বৈধ মনে করতেন। যখন তার নিকট গানীমাতের মাল আসতো, তখন তিনি 
সাধারণত তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং খালীফার অনুমতি 
নিতেন না। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, খালিদ (রা.) ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের অধিকার বা 
ক্ষমতার জন্য আবূ বাকর রো.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। এ কারণে খালিদ 
(রা.)-এর বিরুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেননি। 


কয়েকটি প্রশ্রের উত্তর 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রা.) মাদীনা 
এসে প্রথমেই আবু বাকর (রা.)-এর নিকট খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ 
করেন। এটা শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তবে তিনি তার উত্থাপিত অভিযোগের প্রতি 
কোনোরূপ ভ্রক্ষেপ করেননি । অবশেষে আবূ কাতাদাহ রা.) “উমার (রা.)-এর নিকট 
গিয়ে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। “উমার (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তখনই 
আবু বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হন এবং আরঘ করেন, “খালিদের তরবারিতে 
গোলযোগ রয়েছে। আপনি এখনই তাকে পদচ্যুত করে যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে 
আসেন।” এ ছাড়াও তিনি খালিদ (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কঠোর বাক্য প্রয়োগ 
করেন। আবূ বাকর (রা.) তখন তাঁকে থামিয়ে দিলে বলেন, ৷ 4. 4. ০৪6 15৫ ৪ 
02851 ৬৫ -“যে তরবারিকে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ওপর কোষমুক্ত করেছেন, 
আমি তাকে কোষের ভেতর আবদ্ধ করতে পারি না।” কিন্তু এ ব্যাপারে “উমার (রো.) 
পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অগত্যা খালিদ (রো.)কে মাদীনায় ডেকে আনা হলো। খালিদ 
(রা.) মাদীনায় পৌছে মাসজিদে নাবাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে “উমার (রা.) 


২১২. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.৫৫-৫৬ 
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তাকে দেখে অত্যন্ত কটু কথা বললেন; কিন্তু তিনি এর প্রতি কোনো ভ্রক্ষেপ না করে 
সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে গিয়ে উপস্থিত হন। আলাপ-আলোচনার পর আবূ 
বাকর (রা.) বাইতুল মাল থেকে মুতাম্মিম ইবনু নুওয়াইরাহকে তার ভাই মালিকের 
রক্তপণ আদায় করেন এবং খালিদ রো.)কে বৃতাহ নামক স্থানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। যে 
কোনো পাঠক এ ঘটনা জানার পর স্বাভাবিকভাবে তার অন্তরে নিম্নের দুটি প্রশ্ন জাগতে 
পারে। 
১. যদি খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর দৃষ্টিতে নির্দোষই ছিলেন, তা হলে তিনি 
খালিদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে রক্তপণ আদায় করলেন কেন? 
২. আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর মধ্যে এতো কঠোর মতানৈক্য হওয়ার কারণ 
কী? 
আমরা নিয়ে এ দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো, ইনশা’ আল্লাহ । 


আবূ বাকর রো.) কর্তৃক রক্তপণ আদায় করার কারণ 

খালিদ (রা.)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা ও অন্যান্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে 
যদিও আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু 
এটা অস্বীকার করা যায় না যে, খালিদ (রা.) অত্যন্ত দ্রুততা ও অসাবধানতাবশত কাজটি 
করেছিলেন। যদি তিনি মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা না করে মাদীনায় পাঠিয়ে 
দিতেন, তা হলে যখন মালিক মাদীনায় এসে দেখতো যে, বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ 
ইসলামে ফিরে এসেছে, তখন সেও হয়তো সত্যিকারভাবে ইসলামে ফিরে আসতো । তা 
ছাড়া উম্মু তামীমের সাথে বিয়ে বৈধ হলেও তাতেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা 
হয়নি। এ দুটি কারণে শুরুতে আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট 
হয়েছিলেন। এরপর মুতাম্মিম ইবনু নুওয়াইরাহ (রা.)-এর মনস্তুষ্টি বিধান এবং “উমার 
(রা.)কে সান্তনা দানের জন্য তিনি বাইতুল মাল থেকে রক্তপণ আদায় করেন। তীক্ষ 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও অপূর্ব পরিণামদর্শিতা থেকেই তিনি এরূপ করেছিলেন । নচেত 
আবূ বাকর (রা.)-এর মতে খালিদ (রো.) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়েও অভিযুক্ত ছিলেন না। 
ইরাক বিজয়ের সময়ও মুদাইয়াহ নামক জায়গায় খালিদ (রা.) “আবদুল “উযযা (পরবর্তী 
নাম “আবদুল্লাহ) ইবনু আবী রুহম ও লাবীদ ইবনু জারীরকে শত্রুদের দুর্গে পেয়ে হত্যা 
করেন। কিন্তু অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, তারা দু'জনেই মুসলিম ছিলেন এবং এ 
ংক্রান্ত আবূ বাকর (রা.)-এর একটি পত্রও তাদের নিকট ছিল। আবূ বাকর (রা.) এটা 
অবগত হওয়ার পর তাদের দু'জনের রক্তপণ আদায় করেন এবং সাথে সাথে খালিদ 
(রা.)-এর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে বলেন, ১৮৬ ৮ YS ০! ০ 
৬ এ “আমি তো রক্তপণ আদায় করলাম; কিন্তু মূলত এটা আমার ওপর 
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ওয়াজিব ছিল না। কেননা এ দু'জন নিহত ব্যক্তি মেহমান হিসেবে শক্রদের দুর্গেই 
অবস্থান করছিলেন ।”২৯৩ 

প্রকৃত কথা হলো, অন্যান্য ঘটনার মতো এ ঘটনায়ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ বাকর (রা.) ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, 
যেরূপ ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন, যখন তার জীবদ্দশায় খালিদ (রা.)-এর হাতে 
বানু জাধীমার লোকজন নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ 
ঘটনার কথা শুনে প্রথমে হাত তুলে দু'বারই বললেন, & ৫ এ 0 ৬ 20 
.১৫৬-হে আল্লাহ, খালিদ (রা.) যা কিছু করেছেন, আমি আপনার দরবারে সে জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি।”২* তারপর বানু জাযীমার নিহতদের প্রত্যেকের অর্ধেক রক্তপণ আদায় 
করেন। বলাই বাহুল্য যে, এ ঘটনায় নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে রক্তপণের 
কোনো দাবি ছিল না; তা সত্তেও রাহমাতুল লিল-“আলামীন এটা পছন্দ করেননি যে, 
তাদের রক্ত বৃথা যাক। লক্ষ্যণীয় হলো, এতদসত্বেও রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) খালিদ (রা.)কে পদচ্যুত করেননি; বরং যখনই কেউ তার বিরুদ্ধে নালিশ 


.১৫। ৬ &। 4০ ০৮3 Bd cali ৮১ ৯০০ ৮ ০8০4 0০0৬ 1১ খু 
“তোমরা খালিদ (রা.)কে কষ্ট দিয়ো না। কেননা সে হচ্ছে আল্লাহর 


তরবারিগুলোর মধ্যে অন্যতম । আল্লাহ তা'আলা তাকে কাফিরদের জন্য উন্মুক্ত 
করেছেন।”২১৫ 


আবু বাকর (রা.)-এর সাথে “উমার (রা.)-এর মতানৈক্যের কারণ 

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের এবং পরবর্তী 
যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আবু বাকর (রা.) ও 
“উমার (রা.)-এর মধ্যে এ মতানৈক্য প্রথমবারের মতো ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেও উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনুরূপ মতানৈক্য 
পরিলক্ষিত হয়েছে। খিলাফাতের শুরুতেও উসামা (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ এবং যাকাত 
প্রদানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা সম্পর্কেও তাদের মধ্যে অনুরূপ 
মতানৈক্য দেখা গেছে; কিন্তু এ ঘটনাগুলোতে অবশেষে “উমার (রা.) স্বীকার করেছেন 


২১৩.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ-৫৮১ 

২১৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৯৯৪ 

২১৫. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হা.নং:৫২৯৭; তাবারানী, আল-মু'জায়ুল কাবীর, হা.নং: ৩৮০১; 
বাযযার, আল-মুসনাদ, হা.নং: ২৮৫৭ 
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যে, আৰু বাকর (রা.)-এর অভিমতই ছিল সঠিক । তিনি বলেছিলেন, 1) এ &। ১৮% 
Je ৬2 ৮৮ ৩৮ "আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর রাহমাত 
করুন, তিনি লোকদের সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন।”২১৬ সুতরাং বক্ষ্যমান 
বিষয়টিও সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। 


‘উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে একবার মুতাম্মিম ইবনু নুওয়াইরাহ (রা.) 
তীর নিকট উপস্থিত হয়ে খালিদ (রা.)-এর ওপর তাঁর ভাইয়ের বদলে কিসাস দাবি 
করেন। তখন ‘উমার (রা.) বললেন, ws dl 2) 2 ঠা ০ C5 59 0 - “আবূ বাকর 
(রা.) যা কিছু করেছেন, তা আমি রদ্দ করতে পারবো না।”২১৭ 

প্রকৃত কথা হলো, “উমার (রা.) ছিলেন দীনের ব্যাপারে অত্যন্ত আপোষহীন ও 
কঠোর মেযাজের। তিনি আবু কাতাদাহ (রা.)-এর নিকট থেকে মালিকের ঘটনা শুনেন। 
তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ও বানু জাধীমার 
সাথে খালিদ (রা.) কর্তৃক এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তাই তিনি খালিদ (রা.)-এর 
প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ক্রোধান্িত হন। কেননা তার মতো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে 
একই রূপ ঘটনা বারংবার সংঘটিত হবে তা তিনি কোনো ক্রমেই মেনে নিতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। অপরদিকে আবু বাকর (রা.)-এর স্বভাব ছিল প্রতিটি কাজে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণ করা। তা ছাড়া তিনি মানব 
চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কেও অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সৈন্য 
পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল৷ তাই মালিক হত্যার ঘটনায় তিনি মনে 
করলেন যে, খালিদ (রা.) থেকে হয়তো কোনো ক্রটি হয়ে গেছে, তবে তিনি এমন বিরাট 
কোনো অন্যায় করেননি, যার কারণে তার মতো একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ও বীর 
যোদ্ধাকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে এবং এর পরিণাম স্বরূপ সম্মুখ যুদ্ধে 
মুসলিম বাহিনীকেও বিপদে ফেলা হবে। তা ছাড়া মাদীনায় আগমন করে খালীফার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করাটাই ছিল খালিদ (রা.)-এর উপর্যুক্ত ক্রটি মার্জনা করার জন্য যথেষ্ট । 
বর্তমান সভ্য (1) জগতে কী না হচ্ছে? কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির ছারা কোনো অন্যায় 
প্রকাশিত হলে শুধু একটি শব্দ ‘আফসোস’ বা ‘দুঃখিত’ বলে দেওয়াটাই তার ক্ষতিপূরণের 
জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে “উমার (রা.)-এর মেযাজ ছিল এমনিতেই কঠোর, তা 
ছাড়া তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের পূর্ণ দায়িত্বও তার ওপর অর্পিত হয়নি। ওফাতের সময় আবূ 
বাকর (রা.) স্বীয় স্থলাভিবিক্ত হিসেবে “উমার (রা.)-এর নাম সুপারিশ করলে তীর কঠোর 
মেযাজের কারণে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন। তখন আবূ বাকর (রা.) ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছেন, যখন “উমার (রা.) রাষ্ট্র ও খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তখন এমনিতেই 


২১৬. ইবনু খালদূন, কিতাবুল ‘ইবার.., খ.২,পৃ.১০৪ 
২১৭. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.২০৮ 
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তার কঠোরতা হাস পেয়ে যাবে। পরবর্তীকালে আবু বাকর (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 


ভণ্ড মুসাইলামা ও ইয়ামামাবাসীদের বিদ্রোহ দমন 
“ইকরামাহ ও শুরাহবীল (রা.)-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর ওফাতের পর চতুর্দিকে যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল তা দমনের জন্য আবু 
বাকর (রা.) এগারোটি বাহিনী বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহ্‌ল 
(রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুসাইলামা ও ইয়ামামাবাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য 
প্রেরণ করা হয়েছিল। পরে যখন আবূ বাকর (রা.) মনে করলেন, শুধু এ বাহিনী যথেষ্ট 
নয়, তখন শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে অপর একটি বাহিনীও প্রেরণ 
করেন। “ইকরামাহ রো.) ইয়ামামাহ পৌছেই শুরাহবীল (রা.) শরীক হওয়ার পূর্বেই সহসা 
আক্রমণ শুরু করে দেন; কিন্তু তাতে তাকে পিছু হটতে হয়। এ দিকে শুরাহবীল (রা.) এ 
সংবাদ শুনে ইয়ামামার নিকটেই কোনো এক স্থানে ঘাটি স্থাপন করে অবস্থান করতে 
থাকেন। “ইকরামাহ রো.) প্রকৃত ঘটনা আবূ বাকর রো.)কে অবহিত করলে তিনি অত্যন্ত 
মর্মাহত হন এবং “ইকরামাহ রো.)কে লিখে পাঠান, ০৯১ ০০৮ ৫ ৮ 82 এ ৫ 
./৬৷-“ আমি তোমাকে (এখন মাদীনায়) দেখতে চাই না এবং তুমিও আমাকে দেখতে 
আসবে না। তুমি ফিরে এসে লোকদের মনোবল দুর্বল করে ফেলো না।” সাথে সাথে 
তিনি তাকে এ নির্দেশও দেন যে, “তুমি হুযাইফা ও “আরফাজাহ (রা.)-এর নিকট পৌছে 
‘উমান ও মাহরার লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তারপর এ অভিযান যখন শেষ হবে, 
তখন তোমার বাহিনীসহ ইয়ামান ও হাদরামাউতে মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যা (রা.)- 
এর নিকট গিয়ে মিলিত হবে ।” আর শুরাহবীল রো.)কে নির্দেশ দেন, 'খালিদ (রা.) না 
পৌছা পর্যন্ত যেখানেই অবস্থান করছো সেখানেই থাকো। খালিদ (রা.) তোমার সাথে 
মিলিত হবার পর তার নেতৃত্বে মুসাইলামার সাথে লড়াই কর। মুসাইলামাকে পরাস্ত করার 
পর তুমি কুদা“আহ পৌছে “আমর ইবনুল “আস রো.)কে সাহায্য কর।”২৯৮ 


ইয়ামামাহ অভিমুখে খালিদ (রা.)-এর যাত্রা 

ইতোমধ্যে খালিদ (রা.) বুতাহ অঞ্চলে তার অভিযান পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে 
মাদীনায় ফিরে আসেন। এখানে এসে প্রথমে তাকে খালীফার নিকট মালিক ইবনু 
নুওয়াইরার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই পেশ করতে হলো । আবু বাকর (রা.) তার 


২১৮. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭২ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৫১৪ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


ওযর গ্রহণ করলেন, তারপর তাকে পুনরায় সসম্মানে বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসারদের 
একটি সেনাদল প্রদান করে মুসাইলামার দিকে প্রেরণ করলেন। 


বলাই বাহুল্য, বিদ্বোহীদের সাথে এ যাবত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, 


মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । কেননা মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার যে 
সব বিদ্রোহী মাদীনা আক্রমণ করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ নুবুওয়াতের দাবি 
করেনি। কেবল যাকাতের দায়ভার থেকে মুক্তি লাভের জন্যই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছিল। আর ভণ্ড নাবীদের মধ্যে ইতঃপূর্বে যাদেরকে পরাস্ত করা হয়েছে, তারা নানা 
দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। তাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে 
তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইয়ামামায় যদিও ছুমামাহ ইবনু উছাল২১৯, 
মা'মার ইবনু কিলাব আর-রম্মানী২২০ হানীফ ইবনু “উমাইর আল-ইয়াশকুরী২২১ ও “আমির 


২১৯. 


২২০. 


২২১. 


বানু হানীফার সাধারণ লোকেরা যদিও মুসাইলামার অনুসারী ছিল; তথাপি তাঁদের মধ্যে এমন 
কয়েকজন ব্যক্তির নামও ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, যারা এ সময় ইসলামের ওপর অটল 
ছিলেন এবং মুসাইলামার বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন, ১. ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)। তিনি বানু হানীফা গোত্রের একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি মুসাইলামার অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 

“ওহে বানু হানীফাহ, ধিক! তোমরা আমার কথা শোনো, তবেই তোমরা সঠিক পথ 
পাবে। তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চলো, তবেই তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে । জেনে রেখো 
যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন প্রেরিত নাবী। তার 
নুবুওয়াতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর মুসাইলামাহ একজন বড্ড মিথ্যুক । 
তোমরা তার কথায় ও মিথ্যাচারিতায় প্রতারিত হয়ো না...” 

কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, খালিদ (রা.)-এর আগমনের পূর্বে ছুমামাহ 
(রা.) “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)-এর সহায়তায় মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াইও 
করেছিলেন। (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫২) অন্য একটি 
রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি বান্‌ হানীফা গোত্রের একদল লোক সাথে নিয়ে রাতের 
আধারে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন এবং তারা ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে মিলে 
মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেন। (মাহদী, আছ-ছাবিতৃনা... পৃ.৫২) . 
মামার রো.) ছিলেন ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)-এর একজন প্রতিবেশী । তিনি মুসাইলামা ও 
তার অনুসারীদেরকে সৎ পথে ফিরে আনতে বহু চেষ্টা করেন এবং খালিদ (রা.)-এর সাথে 
ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। 

হানীফ ইবনু ‘উমাইর আল-ইয়াশকুরী (রা.) খালিদ (রা.)-এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি নিজের ও নিজের কাওমের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে একটি চমৎকার কবিতা রচনা 
করেন। এটি সে সময় সর্বসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল । এর কয়েকটি চরণ হলো- 
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-“আমার দীন হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীনই ৷ কাওমের 
আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৫১৫ 
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ইবনু মুসাইলামা (রা.) প্রমুখের মতো কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন; কিন্তু 
সর্বসাধারণ মুসাইলামার অনুসারী ছিল, তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে নাবী বলে স্বীকার করেনি । তারা বিশ্বাস করতো, কুরাইশদের মতো নুবুওয়াত 
পদের অধিকার তাদেরও আছে । তারা মনোবল, ধনবল, এঁক্য-সংহতি, মর্যাদা ও প্রভাব- 
প্রতিপত্তিতে কুরাইশদের চেয়ে কম নয়। সেনাবলেও তারা কুরাইশদের চেয়ে অধিক 
বলীয়ান। তাই তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর জয়লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই পূর্ণ বিক্রমের 
সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ দিকে আবূ বাকর (রা.) মুসাইলামার শক্তি-সামর্থ্য এবং 
এক্য-সংহতি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন। সুতরাং তিনি মুসাইলামার বিরুদ্ধে 
সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে যত্নবান হন। তিনি খালিদ (রা.)কে কেবল একটি সাধারণ 
বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করাই যথেষ্ট মনে করেননি। তার সাথে নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও 
আনসার, ধারা বাদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যাদের মধ্যে বহু 
প্রখ্যাত হাফিয ও কারী ছিলেন তাদেরকে পাঠান।২২ আবূ হুযাইফা ইবনু “উতবাহ ও 
যায়িদ ইবনু খাত্তাব (রা.) মুহাজিরদের দলের নেতা ছিলেন এবং ছাবিত ইবনু কায়স ইবনি 
শাম্মাস (রা.) ছিলেন আনসারগণের দলনেতা । অধিকন্তু আবূ বাকর (রা.) শারীক আল- 
ফাযারী (রা.)-এর মাধ্যমে খালিদ (রা.)কে লিখে পাঠান, 
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“...বান্‌ হানীফার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ। ইনশা" আল্লাহ, যদি তোমার সাথে 
তাদের সাক্ষাত হয়, (তবে মনে রেখো যে,) তুমি আজ পর্যন্ত তাদের মতো কোনো 


মধ্যে আমার মতো অনেকেই হিদায়াতের ওপর রয়েছেন। মুহাক্কাম ইবনু তুফাইল ও 
কয়েকজন পরজীবী গোটা জাতিকেই ধ্বংস করে দিয়েছে । যদি সত্যিকারভাবে ইসলামের 
ওপর আমার মৃত্যু হয়, তবে আমি কারোই পরওয়া করি না।” (ইবনু হাজার, আল- 
ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৮৪$ জাওয়াদ “আলী, আল-মুফাছ্ছাল.., খ.১৮,পৃ.৩২২) 

২২২. বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি 
তাদেরকে এতোই বারকাতপূর্ণ মনে করতেন যে, অন্য কোনো যুদ্ধে তাদেরকে পাঠানো পছন্দ 
করতেন না। (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২, পৃ.৫০৫) ইয়ামামার যুদ্ধের গুরুত্ব 
এতেই অনুমান করা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)কে তার ব্যক্তিগত চিন্তার বিরুদ্ধেই এ সময় 
বাদরী সাহাবীগণকে প্রেরণ করতে হয়েছিল। 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৫১৬ 
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শক্তিশালী কাওমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওনি। তারা সকলেই তোমার বিরুদ্ধে 
দলবদ্ধ । তদুপরি তাদের এলাকাও হলো সুবিস্তৃত। অতএব যখনই তুমি সেখানে 
পৌছবে, নিজেই সরাসরি সকল কাজের দায়িত্ব পালন করবে। তোমার ডানে ও 
বামে একজন করে নেতা মোতায়েন করে রাখবে এবং অশ্বারোহী বাহিনীর ওপরও 
একজন নেতা নিযুক্ত করে দেবে । সকল ব্যাপারে তোমার সমভিব্যাহারে যাত্রারত 
বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসারগণের সাথে পরামর্শ করবে ।...”২২৩ 
মোট কথা, আবু বাকর (রা.)-এর নির্দেশ মতো খালিদ (রা.) অত্যন্ত সুষ্ঠ 
ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইয়ামামার দিকে রওয়ানা হন। 
তার সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট তেরো হাজার । তিনি প্রথমে বৃতাহ যান। সেখানে যে 
সকল সৈন্য পূর্ব থেকে তৈরি ছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে ইয়ামামাহ অভিমুখে যাত্রা 
করেন। পেছনের দিক থেকে যাতে কেউ মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করতে না পারে, সে 
জন্য আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর পেছনে সালিত (রা.)-এর নেতৃত্বে অন্য আরো 
একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ দিকে শুরাহবীল (রা.) খালিদ (রা.)-এর আগমনের 
প্রতীক্ষা না করেই যুদ্ধ শুরু করে দেন এবং পরাজিত হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হন। খালিদ 
(রা.) এ কথা জানতে পেরে শুরাহবীল (রা.)-এর প্রতি খুবই রাগান্বিত হন এবং বললেন, 
পরাজিত হওয়ার চেয়ে পেছনে পড়ে থাকাই শ্রেয় ছিল।২২৪ 


মাজ্জাঁআহ-এর গ্রেফতার প্রসঙ্গ 

খালিদ (রা.) ইয়ামামাহ থেকে এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত “সানিয়্যাতুল 
ইয়ামামাহ' নামক স্থানে পৌঁছে চল্লিশ (মতান্তর ষাট জন) লোকের একটি অশ্বারোহী 
দলের সাক্ষাৎ পান। এর সর্দার ছিল মাজ্জাঁআহ ইবনু মুরারাহ। সে ছিল বানু হানীফার 
একজন প্রভাবশালী লোক । খালিদ (রা.) তাকে ইসলামের শত্রু মনে করে তাকে ও তার 
সাথীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তখন মাজ্জা“আহ বললো, আমরা আপনাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করতে আসিনি । আমরা বানু তামীম ও বানু “আমির থেকে আমাদের 
আত্মীয়দের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে আসছি। খালিদ (রা.) কোনোভাবেই তাদের 
কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তার ধারণা হলো, এরা নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হবে । 
তাই তিনি তাদের সকলকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 
রয়েছে, এ সময় খালিদ (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের 
কী অভিমত?” তারা বললো, ক ১৬) ভচ SRT -“আমাদের কথা হলো- 
আপনাদের যেমন একজন নাবী আছেন, তদ্রপ আমাদেরও একজন নাবী আছেন।” 


২২৩. মুহাম্মাদ আল-হিময়ারী, আর-রাওদুল মি তার... পৃ.৬২০ 
২২৪.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫০৫ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৫১৭ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


খালিদ (রা.) এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় হঠাৎ 
মাজ্জা'আর সাথীদের মধ্যে সারিয়া নামক এক ব্যক্তি বলে ওঠলো, “সামনে ইয়ামামার 
যুদ্ধে যদি তোমরা কোনো কল্যাণ পেতে চাও, তবে অন্তত মাজ্জা“আহকে বাচিয়ে রাখো ।” 
এ কথার গুরুত্ব অনুভব করতে পেরে খালিদ (রা.) তাকে বন্দী করেন এবং তার স্ত্রী উম্মু 
তামীমের হিফাযাতের দায়িত্ব দেন।২২৫ 


মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি 

খালিদ (রা.)-এর একটি কৌশল এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে প্রায়ই 
শত্রুদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেন। ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি এ 
কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে যিয়াদ ইবনু লাবীদ রো.)কে ইয়ামামার 
সর্দার ও মুসাইলামার একান্ত সহযোগী মুহাক্কাম ইবনু তৃফাইলের নিকট পাঠান এবং 
বলেন, যদি পারো, তা হলে তার মনোবল ভেঙ্গে দেবে । মুহাক্কাম ছিল যিয়াদ (রা.)-এর 
বন্ধু। যিয়াদ (রা.) তার কাছে একটি হুমকিজ্ঞাপক কবিতা লিখে পাঠান। এর কয়েকটি 
চরণ হলো- 
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-“ইয়ামামার জন্য ধ্বংস, তা নিরন্তর ধ্বংস হবে, যদি সেখানে অশ্বদল তৃষ্ণার্ত 

বর্শা নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। 

আল্লাহর কাসাম, ঘোড়ার লাগাম তোমাদেরকে নিস্তার দেবে না, যে যাবত না 

তোমরা হিজ্রবাসী বা ‘আদ জাতির মতো ধ্বংস হও ।”২২৬ 
অনুরূপভাবে খালিদ (রা.) একই উদ্দেশ্যে ইয়ামামার অধিবাসী “উমাইর ইবনু সালিহ 
আল-ইয়াশকুরী (রা.)কেও যিনি ইসলামে অটল ছিলেন এবং মুসলিম বাহিনীতে যোগ 
দিয়েছিলেন- তার নিজের গোত্রের কাছে পাঠান। তিনি গিয়ে নিজের গোত্রকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, 


diy edi ০55 ৩ ১০৩৭১ ০০৪০ ও এজ SUB ! Ladi এ ৪ 
৮৫251 ৮০19 ০৪১ ০০০19531555 LS LLL শে ৬ ০১৬ 
২২৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫০৯-৫১০; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৬ 
২২৬. সুলাইমান, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), পৃ.২০৮ 
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-“হে ইয়ামামাবাসী, খালিদ (রা.) মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে তোমাদের 
নিকট সমুপস্থিত। তারা নিজেদের কাওমকে ছেড়ে এসেছেন। আল্লাহর কাসাম, 
তারা ইয়ামামা বিজয়ের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। (ইতঃপূর্বে) তারা বানু আসাদ ও 
গাতফান থেকে নিজেদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ করেছেন। এখন তোমরা তাদের 
হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছো। তাদের কথা হলো- আল্লাহই হলেন সর্বশক্তির 
আধার । আমি তো এমন কিছু সম্প্রদায় দেখতে পাচ্ছি, যদি তোমরা যুদ্ধে ধৈর্যের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, তবুও তারা (আল্লাহর) সাহায্যপুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে পরাস্ত 
করবে। যদি তোমরা জীবন সংগ্রামে তাদের ওপর বিজয়ী হও, তবে তারা মৃত্যুর 
সংগ্রামে তোমাদেরকে পরাস্ত করবে। যদি তোমরা সংখ্যাবিচারে তাদের চেয়ে 
প্রাধান্য লাভ কর, তবে তারা মদদপুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে পরাজিত করবে। 
তোমরা এবং তারা মোটেই সমতুল্য নয়। ইসলাম হলো অগ্রসরমান আর শির্ক 
হলো পশ্চাৎপদ। তাদের অনুসৃত ব্যক্তি হলেন একজন নাবী, আর তোমাদের 
অনুসৃত ব্যক্তি হলো একজন বড্ড মিথ্যাবাদী। তাদের সাথে রয়েছে নিখাদ 
আনন্দ-আহাদ, আর তোমাদের সাথে প্রবঞ্ধনা। এখনো তরবারি কোষের মধ্যে 
এবং তীর তৃণের মধ্যেই রয়েছে । অতএব, এই মুহূর্তে তোমরা নিজেদের অবস্থা 
বিবেচনা করে দেখো ।”২২৭ 
খালিদ (রা.) ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)কেও তার গোত্রের নিকট পাঠান। তিনি 

গিয়ে তার গোত্রের লোকদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে বলেন, 
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২২৭. তদের 
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-“.আবূ বাকর (রা.) তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন, যিনি 
নিজের নামে কিংবা পিতার নামে সুপরিচিত নন। তিনি ‘সাইফুল্লাহ’ (আল্লাহর 
তরবারি) নামেই সুখ্যাত। তদুপরি তার সাথে রয়েছে আরো অজস্র আল্লাহর 
তরবারি। অতএব, তোমরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে দেখ ।”২২৮ 


প্রচণ্ড যুদ্ধ 

মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়ামামার অন্তর্গত “আকরাবা' নামক স্থানে 
গিয়ে পৌছলো। তাদের সাথে বন্দী অবস্থায় মাজ্জা'আহও ছিল৷ সেখানে মুসাইলামা তার 
চল্লিশ হাজার, মতান্তরে ঘাট হাজার সৈন্য নিয়ে শক্রর প্রতীক্ষা করছিল ।২২৯ উল্লেখ্য, এ 
যুদ্ধ হিজরী ১১ সনের যুলহাজ্জ মাসে সংঘটিত হয়।২৩০ 

দ্বিতীয় দিন খালিদ (রা.) তার সৈন্যদের পাচ ভাগে বিন্যস্ত করেন। সম্মুখভাগের 
নেতৃত্ব খালিদ আল-মাখযূমী (রা.)-এর ওপর, ডান দিকের নেতৃত আবূ হুযাইফাহ ইবনু 
“উতবাহ (রা.)-এর ওপর, বাম দিকের নেতৃত্ব শাজা' (রা.)-এর ওপর এবং মুল অংশের 
নেতৃত্ব যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর ওপর সোপর্দ করা হয়। উসামা ইবনু যায়িদ 
(রা.)কে অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব দেয়া হয়। খালিদ (রা.) নিজে একদল সৈন্য নিয়ে 
মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুসাইলামাও তার সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজায় । 
বাহিনীর এক ভাগের দায়িত্ব মুহাক্কাম ইবনু তুফাইলের ওপর এবং অপর ভাগের দায়িত্ব 
নাহারুর রাজ্জালের ওপর অর্পণ করা হয়। দু দলই বিজয়ের দৃঢ় আশা নিয়ে যুদ্ধের জন্য 
পরস্পর সামনে দাড়িয়ে গেলো। ইয়ামান, ‘উমান, বাহরাইন, হাদরামাউত ও মাহরা 
প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহীরা, এমন কি পারসিকরাও মুসাইলামার পক্ষে যুদ্ধের সুফল দেখবার 
জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষমান ছিল। 

যুদ্ধ হবার পূর্বক্ষণে মুসাইলামার পুত্র শুরাহবীল তাদের বাহিনীকে উচ্চস্বরে 
সম্বোধন করে বললো, 
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২২৮.  তদেব 
২২৯.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫০৮ 
২৩০.  এঁতিহাসিক ওয়াকিদী ও অন্যানের মতে, এ যুদ্ধ হিজরী ১২ সনে সংঘটিত হয়। এ দু'ধরনের 


রিওয়ায়াতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, যুদ্ধটি শুরু হয় হিজরী ১১ সনে এবং শেষ হয় 
১২ সনে। (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৯) 
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-“হে বানূ হানীফা, তোমরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ'হও। কেননা আজকের দিনটি হলো 

আক্রমণের, মর্যাদা রক্ষার দিন। যদি তোমরা পরাজয় বরণ কর, তা হলে 

তোমাদের মহিলাদেরকে দাসীতে পরিণত করা হবে এবং বলপূর্বক বিয়ে দেয়া 

হবে। সুতরাং তোমরা বংশ মযদা রক্ষার খাতিরে শক্রদের সাথে লড়াই কর এবং 

তোমাদের মহিলাদের সম্মান রক্ষা কর।”২৬১ 

মুসলিম বাহিনীর পতাকা প্রথমে “আবদুল্লাহ ইবনু হাফস ইবনি গানিম (রা.)-এর 
হাতে ছিল। পরে হুযাইফা (রা.)-এর গোলাম সালিম (রা.)কে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। 
সালিম রো.) ছিলেন কুর'আনের একজন হাফিয । এক ব্যক্তি তাকে বললো, যদি আপনি 
শাহাদাত বরণ করেন, তা হলে তো কুর'আনের একজন বাহক বিদায় নেবে। তিনি 
জবাবে বললেন, ‘যদি আমি এরূপ আশঙ্কা করি, তা হলে আমার চেয়ে খারাপ কুর'আন 
বহনকারী আর কেউ নেই।' এমন সময় মুসাইলামার একান্ত সহকারী নাহারুর রাজ্জাল 
সারি থেকে বের হয়ে আহ্বান করতে লাগলো, ৫) ১ 4৯ -'আমার সাথে প্রতিদন্িতা 
করার মতো কেউ কি আছে?” প্রত্যুন্তরে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে “উমার (রা.)-এর 
ভাই যায়িদ ইবনুল খাত্তাব রো.) অগ্রসর হন এবং তাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন 
যে, সে সাথে সাথে নিহত হয়। এ সময় দু পক্ষের মধ্যেই চরম উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড 
যুদ্ধ শুরু হয়। মুসাইলামার প্রতিটি সৈন্য পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবন 
বিসর্জন দিতে থাকে । কেননা এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল যে, যদি এ যুদ্ধে তারা 
পরাজিত হয়, তা হলে দক্ষিণ আরবের হাতে হিজাযের নেতৃত্ব চিরদিনের জন্য চলে 
যাবে। আর চরম গোত্রীয় অহমিকার কারণে এটা ছিল তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য। 
ঘটনাক্রমে মুসলিমদের জন্য এটা ছিল প্রথমবারের মতো ভয়ানক ও কঠিন যুদ্ধ। বানু 
হানীফার প্রথম আক্রমণে মুসলিম সৈন্যগণ তাল সামলাতে না পেরে পিছু হটতে আরম্ভ 
করলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুসাইলামার বাহিনীর সাহস এতো বৃদ্ধি পায় যে, তারা 
খালিদ (রা.)-এর তাবু পর্যন্ত পৌছে যায়। এখানে খালিদ (রা.)-এর নতুন স্ত্রী উম্মু তামীম 
দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মাজ্জাঁআহ বললো, “এ মহিলা 
অত্যন্ত ভালো। তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে পুরুষদের দিকে ধাবিত হও । আমি তাকে 
নিরাপত্তা দান করেছি।” এ সময় যুদ্ধের অবস্থা তাদের অনুকূলে মনে করে মাজ্জাঁআহকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেই তারা চলে যায়।২০২ 
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মুসলিম সৈন্যগণ সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করলেও তাদের হাতে মুসাইলামা 
বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। এদের মধ্যে মুসাইলামার অন্যতম অবলম্বন মিথ্যা 
সাক্ষ্যদাতা নাহারুর রাজ্জাল হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলিম 
সৈন্যগণ নিজেদের সামলে নিলেন। তারা একে অপরকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার 
জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। খালিদ রো.) ঘোষণা করলেন, ৮2015) 4৮৫ কা 
এলি ৩5 এ -“হে লোকেরা, তোমরা প্রত্যেক গোত্র পৃথকভাবে যুদ্ধ কর। আমি দেখতে 
চাই, আজ আমাদের মধ্যে কোন গোত্র শত্রুর মুকাবিলায় অধিক বীরত্ব দেখাতে 
পারে ।”২০ খালিদ (রা.)-এর এ ঘোষণা বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখলো । প্রত্যেক গোত্রের 
প্রত্যেক সৈন্যই দৃঢ় মনোবল সঞ্চয় করে প্রাণপণে লড়াই করতে এগিয়ে এলো। এ সময় 
ছাবিত ইবনু কায়স (রা.) বলে ওঠেন, 177 .. . ০৯0 255 দশা ৪১ Wy 
AEA ওঠ A 5/% (24 ৩5 ৬! -“হে মুসলিমগণ, তোমাদের কী যে খারাপ অবস্থা! 
"হে আল্লাহ, যারা পৃষ্টপ্রদর্শন করেছে তাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।” | 
যায়িদ ইবনু খাত্তাব রো.) বলতে থাকেন, &1 এনা 0৮9 ৮ 6 তেও ৫ 9 0 
পন এডি - -“আল্লাহর শপথ, আমি আজ ততক্ষণ পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলবো 
না, যতক্ষণ না আমরা শত্রুদের পরাজিত করি কিংবা আমি শাহাদাত বরণ করি।” আবু 
হুযায়ফা রো.) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 1% 15৫) ০০941 0 ৬ 
0৫ -“হে আহলে কুর'আন, তোমরা তোমাদের কাজের দ্বারা কুর'আনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি 
কর।' ' বারা" ইবনু মালিক রো.) জীবনে কোনো দিন পৃষটপ্রদর্শন করেননি । তিনি সৈন্যদের 
পশ্চাদপসরণ দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, (9! 745 ০১45 0 ৪02 ঘা 
“আমি বারা ইবনু মালিক। তোমরা আমার কাছে এসো,” ২৬ ইসলামের এ বীর 
সেনানীগণ নিজ নিজ জায়গায় বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়ছিলেন। ইত্যবসরে খালিদ (রো.) 
এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, শত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে 
তারা আবার পাল্টা হামলা শুরু করে। ফলে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাজির, 
আনসার, নগরবাসী, মরুবাসী তথা প্রতিটি মুজাহিদ দলবদ্ধ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন 
করছিলেন । প্রত্যেক সেনাদলকে পৃথক হওয়ার জন্য খালিদ (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন। 
খালিদ (রা.) শত্রব্যুহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রত্যক্ষ করলেন যে, মুসাইলামাহ তার স্থানে 
দৃঢ়ভাবে দীড়িয়ে আছে এবং তার সহযোগীরা তাকে ঘিরে রেখেছে। এ সময় খালিদ (রা.) 
ভাবলেন, যে যাবত মুসাইলামার বিশেষ দলের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত 
করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদের ব্যুহ ভেদ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং তিনি হুঙ্কার 


২৩৩.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৩ 
২৩৪.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৩ 


আবু বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) *% ৫২২ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


ছেড়ে মুসাইলামার দলের ওপর আক্রমণ চালান। এবার যুদ্ধের ভয়াবহতা এতো বৃদ্ধি 
পেলো যে, শক্র সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে 
লাগলো । এভাবে শক্রদের বহু বীর প্রাণ হারালো। মুসাইলামা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে 
নিজেই খালিদ (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু 
ভীতি ও দুর্ভাবনার কারণে কিছুটা অগ্রসর হয়ে পুনরায় পেছনে ফিরে গেল। ইতোমধ্যে 
খালিদ (রা.) নিজের দলের সৈন্যদেরকে নিয়ে হঠাৎ এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ পরিচালনা 
করলেন যে, মুসাইলামার জন্য তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। এ সময় 
মুসাইলামার একান্ত ভক্তরা তাকে বারংবার জিজ্ঞেস করলো, ৭4০ ৫4 ৬ 2:6-“তুমি 
আমাদের সাথে বিজয়ের যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা কোথায় গেল?” কিন্তু তখন এ সব 
কথার উত্তর দেবার সময় তার ছিল না। পালিয়ে যাবার সময় সে লোকদের বলে 
করতে থাকো ।” কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ অবস্থায় তার কথার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? 
ফল হলো এই যে, তার সৈন্যদের সাহস ভেঙ্গে পড়লো এবং তারাও যুদ্ধের মাঠ থেকে 
পালিয়ে যেতে লাগলো । কিছু দূরে একটি বাগান ছিল। এর চারপাশ সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টিত ছিল ।২৩ সেনাপতি মুহাক্কাম ইবনু তুফাইল চিৎকার করে বললো, 24 ৬% ৫ 
122,5০0 122০1 -“হে বানু হানীফা, বাগান! বাগান!”২৩ অর্থাৎ বাগানে গিয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ কর। যা হোক তার লোকেরা দুর্গে প্রবেশ করে তার ফটক বন্ধ করে দেয়। 

এবার মুসলিম সৈন্যগণ মুসাইলামার বাগান অবরোধ করলেন এবং ভেতরে 
প্রবেশের প্রবল চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু পথ পাওয়া গেলো না। অবশেষে দুঃসাহসী 
বীর বারা’ ইবনু মালিক (রা.) তার সাথীদের ডেকে বললেন, “হে মুজাহিদগণ, তোমরা 
আমাকে কাধে করে প্রাচীরের ওপর তোলো এবং সেখান থেকে বাগানের ভেতরে ফেলে 
দাও। আমি তোমাদেরকে দরজা খুলে দেবো ।” প্রথমে মুসলিম সৈন্যগণ অগণিত 
শক্রদের মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে তাকে নিক্ষেপ করতে কিছুতেই রাযী হলেন না; কিন্তু বারা' 
(রা.)-এর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তীকে প্রাচীরের ওপর ওঠিয়ে দেয়া হলো। 
তিনি সেখান থেকে শক্রর জনসমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেন। 
কিন্তু পরক্ষণেই তিনি প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ে অসীম সাহসের সাথে সকল বাধা 
প্রতিহত করে বাগানের দরজা খুলে দিতে সক্ষম হলেন।২৩৭ 


২৩৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৪ 

২৩৬. এ বাগানটি বিপদের সময় কাজে লাগাবার জন্য মুসাইলামাহ পূর্ব থেকেই নির্মাণ করে 
রেখেছিল। সে যেহেতু নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামাহ' বলতো, তাই এ বাগানটি তখন 
'হাদীকাতুর রাহমান' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল । 

২৩৭.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৪ 
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দরজা খুলে দেবার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যগণ স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে 
বাগানের ভেতরে প্রবেশ করেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে দেন। উভয় পক্ষের বহু লোক 
হতাহত হয়। তবে বানু হানীফার হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশি। এ দিকে যে ওয়াহ্‌শী 
ওহুদ যুদ্ধে হামযা (রা.)কে শহীদ করেছিল, সে মুসলিম হয়ে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের 
উদ্দেশ্যে ছোট একটি বর্শার অব্যর্থ আঘাতে মুসাইলামাকে আহত করলো । সাথে সাথে 
আবু দুজানাহ সিমাক আল-আনসারী (রা.) অগ্রসর হয়ে তরবারি দিয়ে এমন জোরে 
আঘাত হানে যে, তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়। মুসাইলামার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বানু 
হানীফার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে মুসলিম সৈন্যদের তরবারির শিকার হতে লাগলো এবং 
অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্র শত্রশূন্য হয়ে পড়লো । 

যুদ্ধ শেষ করে খালিদ রো.) মাজ্জা'আহকে মুক্ত করে দিলেন। খালিদ (রা.) 
তাকে সাথে নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, আমাকে মুসাইলামার লাশ দেখিয়ে দাও। 
দু'জনেই সামনে অগ্রসর হলেন। একদিকে মুহাক্কামের মৃতদেহ পড়েছিল । এ ব্যক্তি খুবই 
সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ছিল। খালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কী তোমাদের 
নেতা মুসাইলামাহ? মাজ্জা'আহ বললো, “না, আল্লাহর শপথ, এই ব্যক্তি তার চেয়েও বেশি 
উত্তম ও মর্যাদাবান। এ ব্যক্তি হলো মুহকামাল ইয়ামামাহ। সে যখন বাগানের প্রাচীর 
থেকে নিজের সাথীদেরকে পাহারা দিচ্ছিল, তখন “আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর 
(রা.) তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। এরপর খালিদ (রা.) দুর্গে প্রবেশ করলেন। 
সেখানে পড়ে থাকা একটি বেটে ও উজ্জ্বল গৌর বর্ণের মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করে 
মাজ্জা“আহ বললো, এটাই হলো মুসাইলামার মৃতদেহ ৷ 

আল্লাহর কী অদ্ভুত লীলা! যে বাগান মুসাইলামা আত্মরক্ষার জন্য নির্মাণ 
করেছিল, সে বাগানই আজ তার মৃত্যুর বাগানে পরিণত হলো। 


মাজ্জাআহ-এর প্রতারণা 

যুদ্ধ শেষ হবার পর পলায়নরত সৈন্যদেরকে বন্দী করার জন্য এবং যে সকল 
দুর্গে শত্রুরা অবরুদ্ধ ছিল তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য “আবদুল্লাহ উবনু “উমার ও 
“আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে পরামর্শ দেন। ইতোমধ্যে 
মাজ্জা“আহ খালিদ (রা.)-এর নিকট বেশ বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠলো । মাজ্জা'আহ বললো, 
দুর্গের মধ্যে বানু হানীফার বহু যোদ্ধা পুরুষ বিদ্যমান রয়েছে। তারা বিনা যুদ্ধে 
আত্মসমর্পণ করবে না। আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমি দুর্গের ভেতরে গিয়ে 
দেখি তাদেরকে সন্ধির জন্য সম্মত করতে পারি কি না। খালিদ (রা.) ভাবলেন, রণক্লান্ত 


২৩৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৫ 
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মুজাহিদগণকে আর যুদ্ধে লিপ্ত না করেই যদি অনায়াসে কিল্লা ফতেহ করা যায়, তবে তা- 
ই ভালো । অতএব তিনি মাজ্জা'আহকে অনুমতি দিলেন। মাজ্জা“আহ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ 
করে দেখলো, সেখানে বৃদ্ধ, রমণী ও শিশুরা ছাড়া কোনো পুরুষই নেই । মাজ্জা“আহ 
এদেরকেই যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে দুর্গের চূড়ায় খাড়া করে দিলেন। এবার খালিদ 
(রা.) সেখানে পৌছে যখন লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গের ওপর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সৈন্যরা 
দাড়িয়ে আছে, তখন মাজ্জা“আহর কথার প্রতি তার বিশ্বাস জন্মালো । অতএব, তিনি বানু 
হানীফাহ থেকে এক-চতুর্থাংশ ধন-সম্পদ নিয়ে সন্ধি করলেন। পরে যখন খালিদ (রা.) 
দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দুর্গের মধ্যে যুদ্ধ করার উপযোগী একজন পুরুষও নেই, 
তখন তিনি মাজ্জা“আহকে ক্রোধভরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার সাথে এরূপ প্রতারণা 
করলে কেন? মাজ্জা'আহ জবাব দিলো, ০2০ ৬ &! ৮৫:71 ৮3 ০5৫ -“ এরা হলো 
আমার গোত্রের লোক । তাই তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখানো আমার দায়িত্ব ৷” 
খালিদ (রা.) তার এ ওযর গ্রহণযোগ্য মনে করলেন এবং সন্ধির শর্ত বহাল রাখলেন ।২৩৯ 


আবু বাকর ও খালিদ (রা.)-এর মধ্যে পত্র বিনিময় 

এর পর পরই সালামাহ ইবনু সালামাহ ইবনি ওয়াক্শ (রা.) আবূ বাকর (রা.)- 
এর একটি পত্র নিয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট এসে পৌছলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 
তুমি যদি বানী হানীফার ওপর বিজয় লাভ করতে পার, তবে তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের 
হত্যা করবে, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করবে। কিন্তু এ পত্র পৌছার পূর্বেই 
সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং পত্রের নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়নি।২৪০ 
অঙ্গীকার পালন ও ওয়াদা পূরণ করার দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে এ ঘটনাটিও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

এ দিকে মাদীনায় খালীফা আবূ বাকর (ো.) যুদ্ধের খবর জানার জন্য খালিদ 
(রা.)-এর পত্রবাহকের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। একদিন বিকালে তিনি কয়েকজন 
মুহাজির ও আনসারকে নিয়ে মাদীনার উপকণ্ঠে হাররাহ পর্যন্ত গমন করেন। এমন সময় 
আবু খাইছামাহ আন-নাজ্জারী (রা.) খালিদ (রা.)-এর একটি পত্র নিয়ে আবূ বাকর (রো.)- 
এর নিকট এসে পৌছলেন। এ পত্রে ইয়ামামা বিজয়ের বিস্তৃত কাহিনী ও বানু হানীফার 
পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিপিবদ্ধ ছিল। এ পত্র পাওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) 
অত্যন্ত খুশি হন এবং সাজদাবনত হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। 


২৩৯.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৫১৬; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৮ 

২৪০.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ-২,পৃ.৫১৮; ইবনু খালদৃন, তারীখু ইবনি খালদৃন, 
খ.২,পৃ.৭৬ 
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বন্দীদের মাদীনায় প্রেরণ 

সন্ধি হবার পর খালিদ (রা.) বানু হানীফা গোত্রের সকলের প্রতি ইসলামের 
দাওয়াত পেশ করেন। তারা সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে। সন্ধির শর্তানুযায়ী খালিদ 
(রা.) তাদের থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তা সবই ফেরত দেন। বন্দীদের 
অনেককেও তিনি ফিরিয়ে দেন। তবে অবশিষ্ট কয়েকজনকে তিনি মাদীনায় খালীফার 
নিকট প্রেরণ করেন। এ বন্দীদের মধ্য থেকে একজন মহিলাকে ‘আলী (রা.) ক্রয় করে 
দাসীতে পরিণত করেন। তার গর্ভে “আলী (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মাদের জন্ম হয়, যিনি 
ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রা.) নামে সুপরিচিতি লাভ করেন ।২৪১ 


বানু হানীফার প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর সম্মান প্রদর্শন 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানু হানীফা গোত্রের সর্বসাধারণ যদিও 
মুসাইলামার অনুসারী ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে এরূপ কিছু লোকও ছিলেন, যারা 
ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন। তারা মুসাইলামাকে বিশ্বাস করতেন না। আবূ বাকর 
(রা.) তাদেরকে খুবই সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। তিনি ছুমামাহ ইবুন উছাল (রা.)-এর 
ভ্রাতৃষ্পুত্র মুতাররাফ ইবনু নুমান (রা.)কে ইয়ামামার একজন প্রশাসক নিযুক্ত করেন ।২২ 
উল্লেখ্য, বান্‌ হানীফা গোত্রে যে সকল লোক ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন, ছুমামাহ 
(রা.) হলেন তাদের একজন। 

ইয়ামামা যুদ্ধের পর বানু হানীফা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মাদীনায় আসে । 
আবূ বাকর রো.) সম্মানের সাথে তাদের সাক্ষাত দান করেন এবং তাদের নিকট থেকে 
মুসাইলামার মিথ্যাচারিতার পুরো কাহিনী শুনেন। তার রচিত কুর'আনের বিভিন্ন মিথ্যা ও 
হেয়ালিপূর্ণ বাণী শুনে আবূ বাকর (রা.) মন্তব্য করেন- ৭ ৮৫58 ১ ০৬ 21০) 
.% 09 01৮ 24 2 841 &! ধিক তোমাদেরকে, তোমাদের বিবেক কোথায় 
গিয়েছিল? এ তো আল্লাহর রথা নয়; এমনকি কোনো সত্যনিষ্ঠ লোকের কথাও নয় ।”২৪৩ 


যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল 
বিদ্বোহী গোত্রগুলোর সাথে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তন্মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ নানা 
দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো যে, মুসলিম সৈন্য তিন গুণ বিধর্মী 


২৪১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৫৮ 
২৪২. মাহদী, আছ-ছাবিতৃনা... পৃ.৫৮ 
২৪৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ-৬,পৃ.৩৫৯ 
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সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করেও জয়লাভ করতে পারে। তাদের সংখ্যার অভাব ঈমান ও 
মনোবলের দ্বারা পূরণ হয়। ঈমানের বলে তারা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠেন। এ যুদ্ধে সংখ্যার 
বিচারে মুসলিমদের জয়লাভ করবার সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু মুসলিমদের আত্মত্যাগ ও 
দৃঢ় মনোবলের কারণে তা সম্ভব হলো। 


এ যুদ্ধে এক হাজার দু'শো মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে তিন শত 


ষাট জন মুহাজির, তিন শত আনসার এবং অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন বিভিন্ন গোত্রের 
লোক। এ শহীদগণের মধ্যে তিনশত সত্তর জন ছিলেন কুর'আনের হাফিয ও সুদক্ষ 
কারী। বহু উচ্চ মর্যাদাবান সাহসী বীরও এ যুদ্ধে শহীদ হন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হলেন- ছাবিত ইবনু কায়স,*** যায়িদ ইবনুল খাত্তাব, মা'ন ইবনু 'আদী 
আল-বালাতী,২৮৬ “আবদুল্লাহ ইবনু সুহাইল ইবনি ‘আমর,** আবূ দুজানাহ সিমাক,২৮ 


২৪৪. 


২৪৫, 


২৪৬. 


ছাবিত ইবনু কায়স (রো.): ইয়ামামার যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তার হাতে ছিল। তিনি 
I ন তা 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবি ছিলেন, অনুরূপভাবে ছাবিত ইবনু কায়স (রা.) 
ভিত দা হলা আত পরবর্তী অসিয়্যাত 
কার্যকর করেন। উল্লেখ্য, এর আগে মৃত্যুপরবর্তী অসিয়্যাত কার্যকর করার কারো জানা 
ছিল না। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ছাবিত ইবনু কায়স রো.)কে স্বপ্নে দেখলেন এবং তিনি 
বললেন, আমি যখন গতকাল নিহত হই, তখন জনৈক মুসলিম আমার পাশ দিয়ে গমন 
করছিলেন। এমন সময় সে আমার উৎকৃষ্ট লৌহবর্মটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। তার আবাসস্থল হলো 
সেনাছাউনির প্রাস্তিক-স্থলে, আর তার তাবুর পাশে একটি ঘোড়া আস্তাবলে ছুটাছুটি করছে। সে 
লৌহবর্মটির ওপর একটি 'ডেকসি উল্টো করে চাপা দিয়ে রেখেছে এবং এ ডেকসির ওপর 
একটি হাওদা. রয়েছে। তুমি গিয়ে খালিদ (রা.)কে বল, তিনি যেন এ বর্মটি কাউকে পাঠিয়ে 
নিয়ে আসেন। যখন তুমি মাদীনায় খালীফার পৌঁছবে, তখন তাকে বলবে যে, আমার 
ওপর অমুক অমুক ব্যক্তির কিছু ঝণ রয়েছে এবং আমার অমুক গোলামকে আযাদ করে দিতে। 
খবরদার! তুমি এটা স্বপ্র বল না। কারণ এরূপ বলা হলে তা আর কার্যকর করা হবে না। ঘুম 
EE Ee 
ba এ লোকটিকেই বর্মটি খুজে আনতে পাঠালেন। সে বর্মটি ছাবিত (রা.) যেভাবে 
11১১৬ ঠিক সে অবস্থায় পেল। অতঃপর লোকটি মাদীনায় খালীফার নিকট এসে 
872 
(রা.)-এর এ মৃত্যুপরবর্তী অসিয়্যাত কার্যকর করেন। রাবী বলেন, 1০1৮৬ WN 
. 46 di টি 7 TE te 
(রা) এমন কোনো “মুসলিম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই যে, যার মৃত্যুপরবর্তী 
অসিয়্যাত কার্যকর করা হয়েছে।” (হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: 
৫০৩৬ শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, হা.নং: ১৯২১) 
যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.): উমার (রা.)-এর বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি ইসলামের প্রাথমিক 
পর্যায়ের মুসলিমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি মুহাজিরগণের নেতা 
ছিলেন এবং সৈন্যবাহিনীর ডান অংশের দায়িত্‌ পালন করেন। 
মা'ন ইবনু “আদী আল-বালাভী আল-আনসারী (রা.): হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ও যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি 
করে দিয়েছিলেন এবং ঘটনাক্রমে দু'জনেই ইয়ামামাহ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি বাদর 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৫২৭ 
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‘আব্বাদ ইবনু বিশ্র২৪৯ ও তুফাইল ইবনু ‘আমর আদ-দাওসী২৫০ (রা.) প্রমুখ । পক্ষান্তরে 
মুসাইলামার একুশ হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়।** 


যদিও এ যুদ্ধে বহু নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও হাফিযে কুর'আন শাহাদাত বরণ 


করেছিলেন; তবু এটা ছিল সে সময়কার ইসলামের প্রধান শত্রুর ওপর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত 
বিজয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ কেবল বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়নি; বরং ইসলামের 


২৪৭. 


২৪৮. 


২৪৯. 


২৫০. 


২৫১. 


থেকে শুরু করে ইসলামের প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে তার একটি অতি চমকপ্রদ বক্তব্য বর্ণিত আছে। 
সর্বসাধারণ যখন তার মৃত্যুতে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল এবং বলতে লাগলো, ৮১১/ 4১ 
ow Id 01 ৬১৬ 5৩১ ০ চা -আল্লাহর কাসাম, আমাদের একান্ত আশা এই ছিল যে, 
আমরা তীর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করি। এখন আমরা তার মৃত্যুর পরে ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার 
আশঙ্কা বোধ করছি,” ঠিক এ মুহূর্তে মা'ন (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে ওঠলেন, 
৬৮ 4০০ LS ৮ 4০৮০৭ এও ০০৮ ০1 শর ৬&15 আল্লাহর কাসাম, আমি 
করেছি, তেমনি তার মৃত্যুর পরও তার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারি।” (ইবনু সা'দ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৪৬৫; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৬,পৃ.১৯১) 

‘আবদুল্লাহ ইবনু সুহাইল (রা.): তিনি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিমগণের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধের পর আবূ বাকর (রো.) মাক্কায় হাজ্জের সময় তার পিতা 
সুহাইল (রা.)কে ডেকে সাম্ভূনা দেন। এ সময় সুহাইল (রা) বলেন, আমি শুনেছি, যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, .45 112 05: ও LE ৫4 
পল (কব দাউদ" 
আস-সুনান, [কিতাবুল জিহাদ], হা.নং:২৫২৪) সুতরাং আমি আশা করি যে, সে আমাকে 
দিয়েই সুপারিশ শুরু করবে। (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬, পৃ.৩৭২; 
যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.৩,পৃ-৬১) 

আবু দুজানাহ সিমাক আল-আনসারী (রা.): তিনি বাদর ও উহুদসহ প্রায় সকল যুদ্ধেই অত্যন্ত 
বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে দৃঢ়পদে অবস্থানকারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত 
বীরত্বের পরিচয় দেন। মুসাইলামার দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি নিজে প্রাচীরের উপর থেকে লাফ 
দিয়ে পড়েন। এ সময় তার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ ভাঙা পা নিয়েই তিনি লড়াই করতে করতে 
করতে শাহাদাত বরণ করেন। (ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.৪৭৮; সাফাদী, আল- 
ওয়াফী.., খ.৫,পৃ.১৪৮) 

‘আব্বাদ ইবনু বিশর (রা.): তিনি আনসারগণের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। 
মুর্সআব ইবনু ‘উমাইর (রা.)-এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার একটি কারামাত 
হলো- তিনি যখন রাতে অন্ধকারে ঘরে ফিরতেন, তখন তার লাঠি জ্বলে ওঠতো । (যাহাবী, 
তারীখুল ইসলাম, খ.৩,পৃ.৬৫) ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি এতো বীরবিক্রমে লড়াই করেন যে, এ 
ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হন। বানু হানীফাহ যখনই কারো দেহে কোনো মারাত্মক 
আঘাত দেখতে পেতো, তখন বলতো, ,৮১+ ৩৫ ১৮ 655) ৮০ ০১৮ 1৯ -“এ বুঝি সুদক্ষ 
‘আব্বাদের আঘাত ৷" (আবুর রাবী আল-কালা“ঈ, আল-ইকতিফা'.,. খ.৩, পৃ.৫৩) তার 
নিজের দেহেও এতো বেশি আঘাতের চিহ্ন ছিল যে, তাকে চেনাই যাচ্ছিল না। অবশেষে একটি 
চিহ্ন দ্বারা তার পরিচয় উদঘাটন করা হয়। 

তুফাইল ইবনু “আম্র আদ-দাওসী (রা.): ইয়ামানের দাওস গোত্রের একজন বিশিষ্ট ম্যা্দাবান 
ব্যক্তি ও কবি ছিলেন। তিনি মাক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। 

তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৬ 
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বিরোধিতার দীর্ঘস্থায়ী অবসান ঘটায়। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এ যুদ্ধের পর থেকে এ 
অঞ্চলে আর কোনো গোত্র বা উপজাতি ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করেনি। 
এমন কি মুসাইলামার পরাজয় ও মৃত্যুতে আরবের সীমান্তবর্তী পারস্য ও রোম সম্রাটদের 
মনেও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। 


মাজ্জাআর মেয়ের সাথে খালিদ (রা.)-এর বিয়ে এবং আবু বাকর (রা.)-এর অসন্তোষ 

ইয়ামামার যুদ্ধে বিজয়ের পর খালিদ (রা.) মাজ্জা“'আর এক কন্যাকে বিবাহ 
করেন এবং স্ত্রী উম্মু তামীমসহ এ নতুন স্ত্রীকে নিয়ে এক পার্বত্য অঞ্চলে কিছু দিন বিশ্রাম 
করেন। উল্লেখ্য, এ বিজয়ের ওপর আবূ বাকর . (রা.)-এর চাইতে বেশি খুশি আর কে 
হতে পারে? কিন্তু বারো শ' সাহাবীর শাহাদাত বরণের শোকও তার কাছে কম ছিল না। 
এর ওপর তিনি যখন অবগত হলেন যে, খালিদ (রা.) যুদ্ধের পর মাজ্জা'আর কন্যাকে 
বিয়ে করেছেন, তখন স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধান্থিত হয়ে 
খালিদ রো.)-এর নিকট লিখে পাঠান- 

৮৪১ 455 ৮8) ০০ ভি GW ৫ ০০০ BONY ৬০০ 

এ iiss od ০৮০০ | ০ ৯) ৬৪৪) 

-“আমার জীবনের শপথ, হে উম্মু খালিদের পুত্র, বুঝা যাচ্ছে যে, তোমার অন্তরে 

বিন্দুমাত্র মায়া-দরদ নেই। তুমি সে মুহূর্তেই মেয়েদের বিয়ে করছো, যখন 

তোমার ঘরের আঙিনায় বারো শ' মুসলিমের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি ।”২৫২ 

এ পত্র পেয়ে খালিদ (রা.) বুঝতে পারলেন যে, মাজ্জা'আর সাথে সমঝোতা 
স্থাপন ও তার কন্যাকে বিয়ে করার কারণে খালীফা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এ 
কারণে তিনি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে একটি পত্র লিখেন এবং আবু বারাযাহ আল- 
আসলামী (রা.)-এর মাধ্যমে তা খালীফার নিকট প্রেরণ করেন । পত্রটি ছিল এরূপ- 


১০১01 2০83 33291 ৩8৩৮ পপ এড ৩ ০ এ এ 
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২৫২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫১৯ 
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৮6১3 20 dal dl eo 33 AL le তু 6০1) SH 
Lokal wy 2931 
“আমার জীবনের দোহাই, আমি আনন্দ-ফুর্তি কিংবা ঘরের শান্তির জন্য বিয়ে করি 
নি। আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, যদি আপনি মাদীনা 
থেকে তার নিকট এ প্রস্তাব দিতেন, তবে আমি মনভাঙ্গা হতাম না। আপনি এ 
কথা মোটেই ভাববেন না যে, আমি পরাভূত মানসিকতা নিয়ে তার নিকট বিয়ের 
প্রস্তাব দিয়েছি। যদি আপনি আমার এ বিয়েকে দীন কিংবা দুনিয়ার কোনো কারণে 
অপছন্দ করেন, তবে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করবোই ৷ বাকি রইলো, শাহীদদের 
ব্যাপারে আমার সমবেদনা । আল্লাহর কাসাম, যদি শোকাবেগ কোনো জীবিত 
ব্যক্তিকে চিরঞ্জীব করতো কিংবা কোনো মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতো, তা হলে 
অবশ্যই আমার শোকোচ্ছাস জীবিতকে চিরঞ্জীব করতো এবং মৃত ব্যক্তিকে 
ফিরিয়ে দিতো । যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় আমি শত্রুদের ওপর এভাবে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে যুদ্ধে করেছি যে, একপর্যায়ে আমি নিজের জীবনের ব্যাপারেই সম্পূর্ণ নিরাশ 
হয়ে পড়েছিলাম এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এ যুদ্ধেই আমার মৃত্যু হবে। 
মাজ্জাঁআহ আমার সাথে যে প্রতারণা করেছিল, সে ব্যাপারে আমি নিজে চিন্তা 
করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম । এ দিন আমি এ সিদ্ধান্তে ভুল করিনি । আমার 
তো আর গায়বের জ্ঞান নেই। (যতটুকু দেখছি,) এর ফলে আল্লাহ তাআলা 
মুসলিমদের কল্যাণই করেছেন। তিনি তাদেরকে ভূখণ্ডের মালিক বানিয়েছেন। শুভ 
পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য হয়ে থাকে ।”২৫৩ 
এ পত্র পাওয়ার পর আবু বাকর (রা.) কিছুটা নমনীয় হন। এ সময় কুরাইশের 
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও খালিদ (রা.)-এর পক্ষে কথা বলেন। আবূ বারাযাহ আল- 
আসলামী (রা.) বলেন, 


৬৮ ৬ সে এর) ডে ২০ ০৪৭ Be ০৮৪৬ ৩ এ ০১০ এত ৪ 
by ০০০১ ৬ 31 658) ০০ by ০০০ Gr ৮) এ ৩৮ BUN 

Noy ২] 9১০ dL SHY 5৯ | col ০০৭ খা) আসা 
“হে রাসূলুল্লাহর খালীফা, কাপুরুযোচিত কিংবা বিশ্বাসঘাতকামূলক কোনো কাজ 


খালিদ (রা.) করেননি । তিনি শাহাদাত লাভের আশায় অত্যন্ত সাহসের সাথে 
প্রাণপণ লড়াই করেছেন। তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সাফল্য লাভ 


২৫৩. আবুর রাবী", আল-ইকতিফা:.., খ.২,পৃ.১৫; আবু খালীল, হুরুবুর রিদ্দাহ, পৃ.৯৮ 
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করেছেন । তিনি সম্তুষ্টচিত্তেই লোকদের সাথে সমঝোতা করেছেন। এ ব্যাপারে 
তিনি কোনোরূপ ভুল করেননি। তিনি তো দুর্গের মেয়েদেরকে পুরুষই মনে 
করেছিলেন।” 
এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বলেন, এ ৮ 24০ ১০৫ ঠা 112 CLUS 580 
(01-"তুমি ঠিক কথাই বলেছো । খালিদ (রা.)-এর কৈফিয়তজ্ঞাপক পত্রের চেয়ে তোমার 
এ কথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ।”২৫৪ 
খালিদ (রা.)-এর আত্মপক্ষসমর্থনমূলক উপর্যুক্ত পত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
মাজ্জা'আর কন্যার সাথে বিয়ের ব্যাপারটি ছিল একান্তই একটি স্বাভাবিক ঘটনা । এতে 
তার ওপর দোষ চাপানোর কিছুই নেই । কেননা- 


>. 


২. 


ইয়ামামার যুদ্ধে পূর্ণ বিজয় ও সাফল্য অর্জনের পরেই খালিদ (রা.) 
মাজ্জী“আর কন্যাকে বিয়ে করেন। 

এ বিয়ের মাধ্যমে তিনি বানু হানীফার গোত্রের একজন বিশিষ্ট প্রভাবশালী 
নেতার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং এ কারণে এ 
গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। 


. এ বিয়ে দুপক্ষের পারস্পিক পূর্ণ সম্মতিতে সুসম্পন্ন হয় । 
. এ বিয়েতে দীনের কোনো বিধানও লঙ্ঘিত হয়নি এবং দুনিয়ার কোনো 


রীতি-নীতির পরিপন্থী কাজও হয়নি। 


. শাহীদদের শোকের কারণে বিয়ে থেকে বিরত থাকা কোন আবশ্যক কাজ 


ছিল না। কেননা শোকোচ্ছাস কোনো জীবিত ব্যক্তিকে চিরঞ্জীবও করবে না 
এবং কোনো মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়েও দেবে না। 


. জিহাদই ছিল খালিদ (রা.)-এর জীবনের চূড়ান্ত মিশন। বিয়ে তো নয়; অন্য 


কোনো বিষয়কেও তিনি কখনো জিহাদের ওপর প্রাধান্য দেননি । 


. মাজ্জা'আর সাথে কৃত সমঝোতার মধ্যে তিনি মুসলিমদের কল্যাণ সাধন 


করতে বিন্দুমাত্রও কসূর করেননি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
মাজ্জা'আহ দুর্গের ভেতরের লোকদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেননি। খালিদ 
(রা.) দুর্গের ওপরে সমরাস্ত্র পরিহিতা মেয়েদেরকে পুরুষই মনে করেছিলেন 
এবং এ কারণে তিনি তাদের সাথে সমঝোতা করতে সম্মত হয়েছিলেন। এ 
কোনোই ধারণা নেই। এতদসত্বেও এ সমঝোতার পরিণতি মোটেই 


২৫৪. আবু খালীল, হরুরুর রিদ্দাহ, পৃ.৯৮ 
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মুসলিমদের বিপক্ষে যায়নি; বরং এ সমঝোতার ফলে একদিকে পুরো বানু 
হানীফার ভূখণ্ড মুসলিমদের অধিকার চলে আসে, অপরদিকে বানু হানীফার 
সকল লোকই যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। 


বাহরাইনে বিদ্বোহ দমন 

বাহরাইন মাদীনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত । এখানে 
বানু “আবদিল কায়স, বানু বাকর ইবনু ওয়া'য়িল ও তাদের শাখা-প্রশাখাসহ একটি বিরাট 
জনগোষ্ঠী বসবাস করতো । এ এলাকাটি পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন ছিল এবং তার পক্ষ 
থেকে এখানে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হতো । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) হিজরী ৮ম/৯ম সনে এখানকার শাসনকর্তা মুনযির ইবনু সাওয়া (রা.)-এর নিকট 
“আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ 
করেন। এ দাওয়াত পেয়ে মুনযির এবং হিজরের গভর্ণর মারযুবান দু'জনই ইসলাম গ্রহণ 
করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনযিরকে বাহরাইনের শাসনকর্তা 
পদে 'বহাল রাখেন। মুনির ইসলাম গ্রহণ করে নিজেও বাহরাইনে ইসলাম প্রচার আরম্ভ 
করেন। ফলে সেখানে যতগুলো আরব গোত্র বসবাস করতো, তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ 
করে। তা ছাড়া তিনি ইসলামের বিধি-নিষেধের শিক্ষা লাভ করার জন্য জারূদ ইবনুল 
মু'আল্লাহ (রা.)কে মাদীনায় প্রেরণ করেন। জারূদ রো.) শিক্ষা লাভ করে দেশে এসে 
ইসলামী শিক্ষার বিস্তার করতে থাকেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের কিছুদিন পর মুনযির 
ইবনু সাওয়া রো.)ও মৃত্যুবরণ করেন। তখন বানু আবদিল কায়স ও বানু বাকর মুরতাদ্দ 
হয়ে যায়। তারা নু“মান ইবনু মুনযিরের পুত্র মুনযিরকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশিষ্ট সাহাবী জারদ ইবনুল মু'আল্লা 
(রা.) মুসলিমই রইলেন। তিনি তার গোত্র বানু “আবদিল কায়সকে এক স্থানে জমায়েত 
করে ধর্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) নাবী হলে তার মৃত্যু হতো না। জারূদ (রা.) বললেন, “আদাম (আ.) থেকে 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ব পর্যন্ত যত নাবী এসেছিলেন, তারা 
কি মৃত্যুবরণ করেননি?" তারা বললো, “হ্যা, সকলেই তো মৃত্যুবরণ করেছেন ।” জারূদ 
(রা.) বললেন, “তবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু হওয়ায় তিনি 
নাবী হবেন না কেন?” তারা এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলো না। জারূদ (রা.)-এর 
এ কথাগুলো তাদের মনে এরূপ ক্রিয়া করলো যে, তারা তৎক্ষণাৎ তাওবা করলো এবং 
পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে 1২৫৫ 


২৫৫.  তাৰারী, তারীখুল রুসুল ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ-১৬৪ 
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বানু ‘আবদিল কায়স তো জারূদ (রা.)-এর তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টায় এভাবে বেঁচে 
গেল । কিন্তু বানু বাকর তাদের ধর্ম ত্যাগের ওপর অটল থাকে । এদিকে হুতাম ইবনু 
দুবা'য়আহ বানু বাকর, রাবী'আহ গোত্র ও অন্যান্য স্থানের মুরতাদ্দ ও বাহরাইনে 
বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে কাতীফ ও হাজার 
নামক স্থানে জারূদ (রা.) ও তীর সাথী বানু ‘আবদিল কায়সের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। 
হুতাম মাগরূর ইবনু সুওয়াইদের নেতৃত্বেও একটি সেনাদল গঠন করে জুওয়াছা*** নামক 
স্থানে প্রেরণ করে। তাকে মুসলিমদেরকে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য কিংবা তাদের 
সাথে লড়াই করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। মাগরূর ইবনু সুওয়াইদ জুওয়াছায় পৌছে 
লোকদেরকে অবরোধ করে তাদের রসদপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, 
জুওয়াছাবাসী যাতে বাধ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু জুওয়াছাবাসী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুব 
কষ্টের সম্মুখীন হলেও ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। এ সময় ‘আবদুল্লাহ ইবনু 
হাযাফ (রা.) নামের জনৈক মুসলিম বলেন, 


baal Lali 0৩3১5955099 এ আঠা থা 
০০০৯ 0৩৪ 3 ১5 705 ৯ ৫1০4৪ 
LBL ৬৮ ০ এ ১০0 65 ৪ ৮৮5০১ ০৬ 


550 2201 ০১৪১. 01০৯১] ৬৬ Sy 

-“ আবূ বাকর (রা.) ও মাদীনার যুবকদের নিকট একজন দৃত পাঠিয়ে দাও (এবং 

তাদের জিজ্ঞেস কর), জুওয়াছায় অবরুদ্ধ সম্তান্ত জনপদবাসীদের প্রতি কি 

তোমাদের কোনো দায়িত্ব রয়েছে? প্রতিটি অলি-গলিতে তাদের রক্ত যেন সূর্যের 

প্রখর কিরণের মতো দর্শকদের দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা পরম 

করুণাময় আল্লাহর ওপর একান্ত ভরসা করছি। অধিকন্ত আমরা আল্লাহর ওপর 

ভরসাকারীদের সাহায্য পেতে দেখেছি।”২৫; 

আবু বাকর (রা.) এ সংবাদ পেয়ে “আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)-এর নেতৃত্বে 
একটি বাহিনী বাহরাইনে প্রেরণ করেন। ‘আলা ইবনুল হাদরামী (রা.) ইয়ামামার মধ্য 
দিয়ে গমন কালে বানু হানীফা গোত্রের যে সকল ব্যক্তি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলো 
তারাও তার সাথে যোগদান করলো । তা ছাড়া ছুমামাহ ইবনু উছাল, কায়স ইবনু “আসিম 


২৫৬. জুওয়াছা বাহরাইনের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। মাদীনার পরে এখানেই প্রথম জুমু'আর নামায 
আদায় করা হয়। এখানকার লোকেরা ইসলামের ওপর অবিচল ছিল। (ইবনু হাজার, ফাতহুল 
বারী, খ.৮,পৃ.৮৫) “আয়নী, উমদাতুল কারী, খ.২৬,পৃ.২৬০) 

২৫৭. আবুল ফারাজ, আল-আগানী, খ.১৫,পৃ.২৪৮; নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল আরাব.., খ.১৯,পৃ.৬২ 
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আল-মিনকারী, “আফীফ ইবনুল মুনঘির ও মুছান্না ইবনু হারিছাহ আশ-শাইবানী (রা.) 
প্রমুখও নিজ নিজ এলাকার লোকদের নিয়ে তার সাথে মিলিত হন। “আলা ইবনুল 
হাদরামী (রা.) এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে দাহনা নামক প্রান্তর অতিক্রম করার সময় 
সন্ধ্যা হয়ে যায়। তাই জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এক জায়গায় তাবু 
স্থাপন করেন। যখন তারা তাবু স্থাপন করলেন, তখন ঘটনাক্রমে খাদ্যদ্রব্য বহনকারী 
উটগুলো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে পলায়ন করে। ফলে খাদ্য ও পানীয় কিছুই অবশিষ্ট রইলো 
না। এতে মুসলিমগণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, এমন কি তারা নিজেদের মৃত্যুর 
ব্যাপারে পরস্পর একে অপরকে অসিয়্যাত করতে থাকেন। এ সময় “আলা রো.) 
তাঁদেরকে সাহস প্রদান করে বলেন, ৬৮৫ 20055 জনা ৭৮৮ ৫ 4৮৫1 পা 
{4 এরা ৮1 এ -“হে লোক সকল, তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা কি 
মুসলিম নও? তোমরা কি আল্লাহর পথে নও? তোমরা কী আল্লাহর সাহায্যকারী নও?" 
তখন তারা বললো, হ্যা । “আলা (রা.) বললেন, ১ ০৬ Lp dt ০০৭ ৫ dry 7346 
He 0৮- “তা হলে তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর কাসাম, আল্লাহ তাআলা 
তোমাদেরকে কখনো এ অবস্থায় লাঞ্ছিত করবেন না।”২৫৮ 

ফাজরের নামায শেষ করে “আলা (ো.) আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন এবং 
তার সাথে সকলেই হাত তুলে দু'আ করলেন। দু'আ শেষ হতেই তারা অতি বিস্ময়ের 
সাথে লক্ষ্য করলেন যে, কিছু দূরে মরীচিকার মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। অগ্রবর্তী 
সৈন্যরা সেখানে গিয়ে দেখে মরীচিকা নয়; পানি। এতে তারা খুবই আনন্দিত হন। 
এরপর তারা সকলেই পানির ধারে গিয়ে পান করলেন, গোসল করলেন এবং নিজ নিজ 
মশক পানিতে ভর্তি করে নিলেন। সূর্য অধিক ওপরে না ওঠতেই উটগুলোও ফিরে 
আসলো । তাদেরকেও পানি পান করানো হলো । তখন তাদের খুশির অন্ত ছিল না। তারা 
এবার নতুন উদ্যম নিয়ে বাহরাইন গিয়ে পৌছেন। পূর্ব থেকেই জারূদ (রা.) যেখানে 
স্থানীয় মুসলিমদের নিয়ে হাতাম ইবনু দুবাই“আর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, “আলা 
(রা.) তাকে সেখানেই নিজের জায়গায় অবিচল থাকার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। 
হুতামের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল প্রচুর । “আলা (রা.) সামনে 
অগ্রসর হয়ে হুতামের সেনা ছাউনির সন্নিকটে পৌছে তাবু স্থাপন করলেন। তিনি লক্ষ্য 
করলেন যে, হুতাম তার সেনা ছাউনির চারপাশে একটি পরিখা খনন করেছে। ‘আলা 
(রা.)ও তখন তার চারপাশে পরিখা খনন করলেন। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ 
শুরু হলো। দিনের বেলা তারা পরিখা হতে বের হয়ে যুদ্ধ করতো এবং রাতের বেলা 


২৫৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫২৩ 
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পরিখায় ফিরে যেতো । এভাবে এক মাস অতিবাহিত হলো; কিন্তু কোনো পক্ষই জয় লাভ 
করতে পারলো না। এক রাতে শক্রদের মধ্যে হঠাৎ গণ্ডগোল ও মারামারির শব্দ শুনা 
যায়। “আলা (রা.) “আবদুল্লাহ ইবনুল হাযাফ (রো.)কে সংবাদ জেনে আসার জন্য প্রেরণ 
করেন। তিনি ফিরে এসে বর্ণনা করেন যে, শত্রু সৈন্যরা মদ পান করে মাতাল হয়ে 
হন্টগোল করছে। ‘আলা (রা.) এ অবস্থাকে মহা সুযোগ মনে করে রাতের অন্ধকারে 
অতর্কিতভাবে স্বীয় বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়ে তরবারি চালনা শুরু করেন। 
এতে তাদের বহু সৈন্য মারা যায়, অনেকেই গ্রেফতার হয় এবং কিছু পালিয়ে যায়। এ 
হামলায় কায়স ইবনু “আসিম (রা.)-এর হাতে হুতামও নিহত হয় ।২৫৯ 


দারীন আক্রমণ 

বাহরাইনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে অনেক বিদ্রোহীই নৌকায় চড়ে দারীন 
নামক বন্দরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । “আলা ইবনুল হাদরামী (রা.) বাহরাইন অঞ্চলে 
শাসন-শৃঙ্খলা কায়িম করে দারীন আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দারীন বাহরাইনের 
একটি সমুদ্র বন্দর ৷ বাহরাইন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। “আলা আল- 
হাদরামী সাগরের তীরে পৌছে দেখলেন যে, পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা নেই। 
অবশেষে “আলা (রা.) মুজাহিদগণকে একত্রিত করে বললেন, 


Sy ০৯05 ও স্ব 25) 02০ ০9৮ ৮ তত & di 
০5905 এ 1১৫৬ A ও ৬ 172 চা ৪ BUT 2 ৮৫0 

, ৮21 0৮0 12 il 
-“আল্লাহ তাআলা শাইতানের দলগুলোকে এ সমুদ্রের মধ্যে তোমাদের জন্য নিয়ে 
এসেছেন এবং এখানেই তাদের সাথে লড়াই হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে 
স্থলভাগে যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করেছেন। সমুদ্র যুদ্ধেও তিনি তোমাদের প্রতি যথেষ্ট 
দয়া বর্ষণ করতে ক্রটি করবেন না। অতএব তোমরা নির্ভয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে 
লড়াই কর এবং সমুদ্র বক্ষে ঝাপিয়ে পড় ৷” 


এরপর সকল মুসলিম সমবেতভাবে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে আল্লাহর 
নিকট দু'আ করলেন।১১” দু'আ করার পর তাদের মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় 


২৫৯.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫২৪-৫ 
২৬০. তাদের দু'আটি ছিল এরূপ - এ ৫ ৬৮ ৬৬০০ ৬ ৭৬ & ৮:১৮ ৬৪% ৪ ০১191 ৮৮3 & 
১ ৬ ০০31 এ! 3055 & ৬ ৬ ৬৪ (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, 
পৃ.৫২৬) 
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যে, তারা সকলেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে ঘোড়া, উট ও খচ্চরের পিঠে আরোহন করে 
সমুদ্ব বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ও অসীম কুদরাতের বারকাতে 
তারা অতি সহজেই সমুদ্র অতিক্রম করে অপর পারে গিয়ে ওঠলেন। সমুদ্রে ঘোড়া, খচ্চর 
ও উটের মাত্র এক হাটু পানি হলো। সমুদ্র পার হবার সময় আবেগ আপ্ুত ভাষায় 
“আফীফ ইবনুল মুনযির (রা.) গেয়ে ওঠলেন, 
054] ৪০৮ 9445 IY ... 8০৯ 0১ do 0520 
00901 ১৬৭] Gb ৮ ০৪6 Ue je 95 5 Sl US 

ডাকাতের 

এবং কাফিরদের ওপর বড় বড় বিপদ নাযিল করেছেন? আমাদের আহ্বান 

জানিয়েছেন সে সত্তা, যিনি সমুদ্র তো বিদীর্ণ করেছেনই। তা ছাড়া আরো 

আশ্চর্যজনক বিষয় আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন ।”২৯১ 

দ্বীপে উপনীত হয়ে মুজাহিদগণ পলায়নকারী মুরতাদদের সাথে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
করলেন। সেখানে পলায়নকারীদের যেহেতু এখন আর পলায়নের কোনো সুযোগ নেই, 
তাই তারা মরণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু মুসলিমরাই যুদ্ধে জয় লাভ করে এবং শক্ররা নির্মূল 
হয়ে যায়। শত্রুদের মধ্যে শিশু ও মহিলা ছাড়া কেউ রক্ষা পায়নি। শিশু ও মহিলাদেরকে 
বন্দী করা হয়। এ যুদ্ধে এতো অধিক পরিমাণে গানীমাতের সম্পদ অর্জিত হয় যে, 
প্রত্যেক অশ্বারোহীর ভাগে ছয় হাজার এবং প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যের ভাগে দু হাজার 
দিরহাম করে পড়ে।২৯২ যুদ্ধ শেষ করে “আলা (রা.) এ দিনই বাহরাইনের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হন। সেখানে পৌছে বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে খালীফার নিকট পত্র প্রেরণ 
করলেন। এভাবে বাহরাইনে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহী শক্তি সমূলে ধ্বংস হয় এবং যারা রক্ষা 
পায় তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে কেউ এ সংবাদ প্রচার করে দেয় যে, 
বানু শাইবান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, এটা নিরেট 
গুজব। 


বাহরাইন যুদ্ধের গুরুত্ব 
গুরুত্বের দিক থেকে যদিও বাহরাইনের যুদ্ধকে ইয়ামামার যুদ্ধের পরেই স্থান 
দেওয়া হয়; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইয়ামামার যুদ্ধের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ৷ 


২৬১.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫২৭; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
দিহায়াতু, খ.৩.প,৩৬২ 
২৬২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ.৫২৫-৬ 
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ইয়ামামার যুদ্ধ শুধু একটি গোত্র বা দলের সাথে সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু বাহরাইন যেহেতু 
পারস্য উপসাগরে অবস্থিত, পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন, ভারতবর্ষ ও পারস্যের 
ব্যবসায়ীরা সেখানে বাস করে এবং ফুরাতের মোহনা থেকে ‘আদন পর্যন্ত তাদের বসতি, 
তাই এ যুদ্ধ শুধু একটি গোত্রের সাথে ছিল না; বরং তা ছিল আন্তর্জাতিক । তা ছাড়া এ 
সকল লোকের মধ্যে যেহেতু খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিউপাসক, দেব-দেবীর পূজারী প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধর্মের লোক ছিল, তাই এ যুদ্ধকে আস্তঃধর্মীয় যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এ যুদ্ধে 
মুসলিমদের যে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ হয়, তাতে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য 
শাসনকর্তা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করে রেখেছিল তা ছিন্ন হয়ে 
যায়। এ সাথে মুসলিমদের জন্য ইরাক বিজয়ের পথও উন্মুক্ত হয়। 


“উমানবাসীদের বিদ্রোহ দমন 

“উমান ভারত মহাসাগরের উপকূলে এবং বাহরাইনের সন্নিকটে অবস্থিত। 
সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল আয্দ গোত্রের। তবে অন্যান্য গোত্রের অনেক 
লোকও সেখানে ছিল। হিজরী ৮ম সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
খাযরাজ গোত্রের আবূ যায়িদ আল-আনসারী (রা.)কে ইসলাম প্রচারের জন্য সেখানে 
প্রেরণ করেন। তা ছাড়া তিনি ‘আমর ইবনুল “আস (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের 
দা“ওয়াত জানিয়ে সেখানকার আমীর জায়ফার ও “আব্বাদের নামে একটি পত্রও প্রেরণ 
করেন। জায়ফার পত্রটি পাওয়ার পর “আমর (রা.)কে বলেন, ইসলাম গ্রহণে আমার 
কোনো আপত্তি নেই। তবে এ দেশের যাকাত মাদীনা পাঠানো হলে এ দেশের গরীবদের 
অধিকার নষ্ট করা হবে । “আমর ইবনুল “আস (রা.) বললেন, এ দেশের যাকাত এ দেশের 
গরীবদের মধ্যেই বন্টন করা হবে। এরপর জায়ফার ও “আব্বাদ দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ 
করেন। তাদের সাথে অবশিষ্ট “উমানবাসীও ইসলাম গ্রহণ করে। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের খবর শুনে 
সেখানকার অধিকাংশ লোকই ইসলাম ত্যাগ করে। তখন যুত তাজ লাকীত ইবনু মালিক 
আল-আযদী সুযোগ বুঝে নুবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং ধর্মত্যাগীদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করে। এ সুবাদে সে ‘উমান অধিকার করে নেয় এবং সেখানকার আমীর জায়ফার ও 
‘আব্বাদ (রো.)কে বের করে দেয়। তারা দু'জনেই বাধ্য হয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। 
জায়ফার (রা.) এ ঘটনা উল্লেখ করে মাদীনায় খালীফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। আবু 
বাকর (রা.) এ সংবাদ জানতে পেরে হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন (রা.)কে ‘উমানে এবং 
“আরফাজাহ ইবনু হারছামাহ (রা.)কে মাহরাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেন। তবে তিনি 
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তাদের দু'জনকে এক সাথে থাকার নির্দেশ দেন। হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন (রা.)কে আবু 
বাকর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথমে ‘উমানে যেতে এবং সেখানকার অভিযান শেষ 
করে মাহরার দিকে গমন করতে । ওদিকে “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কেও -যিনি 
ইয়ামামায় প্রেরিত হয়েছিলেন- নির্দেশ দান করা হয়েছিল ‘উমানে গিয়ে হুযাইফা ও 
“আরফাজাহ (রা.)-এর সাথে মিলিত হতে । হুযাইফা ও আরফাজাহ (রা.) ‘উমানে পৌছার 
পূর্বে ইকরামাহ (রা.) তাদের সাথে মিলিত হন। “উমানের নিকটে পৌছেই তারা জায়ফার 
ও “আব্বাদ (রা.)কে তীদের আগমনের সংবাদ দেন। তাই তারাও মুসলিম বাহিনীর সাথে 
এসে মিলিত হন। এবার সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী সহর নামক স্থানে তাবু স্থাপন করেন। 
এ দিকে লাকীতও মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে 
দাবা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে। মুসলিম বাহিনীতে “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.) 
ছিলেন অগ্রবর্তী বাহিনীর, সৈন্যব্যহের ডান পাশে হুযাইফাহ (রা.), বাম পাশে 
“আরফাজাহ (রা.) এবং মাঝখানে ছিলেন “উমানের সে সকল নেতা, যারা ইসলামের 
ওপর অটল ছিলেন এবং মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের সাথে যুক্ত 
হয়েছিলেন। 

ফাজরের সময় যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনী ছিল নিম্রভূমিতে আর শব্রপক্ষ 
সুযোগ পেয়েছিল উচ্চভূমিতে থাকার । মুসলিমরা অগ্রসর হয়ে লাকীতের ওপর আক্রমণ 
শুরু করে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। লাকীত খুবই বীরত্বের সাথে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ 
পরিচালনা করছিল। প্রথমে যুদ্ধের গতিধারা ছিল মুসলিমদের বিপক্ষে । এ সময় তাদের 
শত্রুদের সংখ্যা অধিক মনে হয়েছিল। তাই তাদের মধ্যে কিছুটা দুর্ভাবনাও ছড়িয়ে 
পড়েছিল। ইতোমধ্যে খারীছ ইবনু রাশিদ বানু নাজীয়ার একটি বাহিনী এবং সায়হান ইবনু 
সুহান বানু “আবদিল কায়সের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌছে। এ অদৃশ্য 
সাহায্য প্রত্যক্ষ করে মুসলিমদের অন্তরে সীমাহীন সাহসের সঞ্চার হয় । এবার তারা দিক 
পরিবর্তন করে বীরবিক্রমে শত্রুদের ওপর এতো প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, এ 
যুদ্ধে শত্রুদের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়, চার হাজার বন্দী হয় এবং প্রচুর গানীমাতের 
মাল মুসলিমদের হস্তগত হয়। এর পঞ্চমাংশ “আরফাজাহ (রা.)-এর মাধ্যমে মাদীনায় 
প্রেরণ করা হয়। হুযাইফা (রা.) সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেখাশুনা করার জন্য 
“উমানেই অবস্থান করেন ।*** 
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মাহরাবাসীদের বিদ্রোহ দমন 
মাহরায় ‘উমানের কিছু লোক অবস্থান করতো । তা ছাড়া বানু ‘আবিদল 

কায়সও সেখানে বিদ্যমান ছিল। আযদ ও বানু সা'দ প্রভৃতি গোত্রও সেখানে বসবাস 
করতো । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এরা সকলেই 
ইসলাম ত্যাগ করে রাজত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নে দু দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর দ্বন্থ-কলহে লিপ্ত 
হয়েছিল। একদলের নেতা হলো শিখরীত এবং অন্য দলের নেতার নাম হলো মুসাব্বাহ। 
দু'দলের মধ্যে মুসাব্বাহর দল ছিলো অধিক শক্তিশালী । এদিকে “ইকরামাহ রো.) ‘উমান 
অভিযান শেষ করে তীর বাহিনী নিয়ে মাহরায় পৌছেন। প্রথমে তিনি রাজনৈতিক 
কৌশলের মাধ্যমে দুর্বল দলটিকে নিজের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে 
শিখরীতের সাথে আলোচনা করেন এবং তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তিনি অত্যন্ত 
অন্তুষ্টচিত্তে 'ইকরামাহ (রা.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবার 
“ইকরামাহ (রা.) মুসাব্বাহকেও ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত জানান। কিন্ত সে তার 
দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলাম ত্যাগে অটল থাকতে জিদ ধরে। এ 
অবস্থায় “ইকরামাহ (রা.) মুসলিম দলটিকে সাথে নিয়ে মুসাব্বাহ ও তার অনুসারীদের 
ওপর আক্রমণ করলেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুসাব্বাহকে হত্যা করলেন। 
যারা প্রাণে রক্ষা পায়, পরে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে 1২৬ 

এ বিজয় পার্শ্ববতী অঞ্চলের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেললো । ফলে আশেপাশের 
গোত্রগুলো সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। “ইকরামাহ (রা.) একপঞ্চমাংশ মালে 
গানীমাতসহ বিদ্রোহ দমনের বিশদ বিবরণ লিখে আবু বাকর (রা.)-এর নিকট একখানা 
পত্র প্রেরণ করেন। আবু বাকর (রা.) থেকে জবাব এলো, “তুমি ইয়ামানে,গিয়ে মুহাজির 
ইবনু আবী উমাইয়্যার বাহিনীতে যোগদান কর ।' 


ইয়ামানে বিদ্রোহ দমন 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লাম)-এর জীবদ্দশায় ইয়ামান বিজিত 
হয়েছিল৷ ইসলাম পূর্বকালে ইয়ামান পারস্য সম্রাটের করতলগত ছিল এবং বাযান নামক 
এক পারসিক সেখানে পারস্য সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেই ইয়ামানের গভর্ণর পদে বহাল রাখেন। তার 
রাজধানী ছিল সান'আয়। বাযানের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ইয়ামানকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে সান“আয় বাযানের পুত্র শাহর (রা.)কে, 


২৬৪.  তাবারী, তারীখুল উমাষ ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ. ৫৩০-১ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৫৩৯ 


www.amarboi.org 


Contents 


বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ 


নাজরানে ‘আমর ইবনু হাযাম (রা.)কে, নাজরান ও যুবাইদের মধ্যবর্তী এলাকায় খালিদ 
ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে, হামাদানে ‘আমির ইবনু শাহর (রা.)কে, ‘আক ও আশ'‘আরীদের 
এলাকায় তাহির ইবনু হালাহ (রা.)কে, মা'রিবে আবূ মুসা আল-আশ'আরী (রা.)কে, 
জুনদে ইয়া‘লা ইবনু উমাইয়্যা (রা.)কে, হাদরামাউতে যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী 
(রা.)কে, সাকাসিক ও সাকুনে ‘উক্কাশাহ ইবনু ছাওর (মতান্তরে মাওর)কে এবং কিন্দায় 
মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.)কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। মুআয ইবনু 
জাবাল (রা.) ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন।২৬ 

ইতঃপূর্বে আমরা আসওয়াদ আল-'আনসীর কথা আলোচনা করেছি। সে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ইয়ামানে নুবুওয়াতের দাবি 
করে গোটা দেশেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার জীবদ্দশায়ই সে নিহত হয় এবং 
এর পর পুনরায় ইয়ামানে ইসলাম প্রসার লাভ করে চলেছিল । কিন্তু দিকচক্রবাল মেঘশূন্য 
না হতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ 
প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই ইয়ামানে এমন এক সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
সৃষ্টি হয় যে, সেখানে মুসলিমদের জীবন ও মান-সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমগ্র 
ইয়ামানে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বলে ওঠে। তা ছাড়া মাদীনা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী 
রাস্তাও অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দীড়ায়। আসওয়াদ আল-“আনসীর বাহিনীর সেনানায়করা 
সান‘আ ও “আদনের মধ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে দৌড়াতে থাকে এবং যা ইচ্ছা করতে থাকে । 
তা ছাড়া ইয়ামানের প্রখ্যাত বীর ও অশ্বারোহী “আমর ইবনু মাঁদীকারাব ও কায়স ইবনু 
মাকশৃহ দুজনেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সংবাদ 
শুনেই মুরতাদ্দ/হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কায়স ইবনু মাকশৃহ 
আসওয়াদ আল-“আনসীর হত্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেও 
ইয়ামানের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান বীর মুজাহিদকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা 
করতে মনস্থ করলো। নিজের ইসলাম ত্যাগের অপরাধ ক্ষমা চাইবে এ কথা বলে সে 
ফায়রূয, দাযাওয়ায়হ ও জুশ্শায়শ আদ-দায়লামী (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিমকে এক 
ভোজ সভায় দা'ওয়াত করলো। সেখানেই কায়স দাযাওয়ায়হ (রা.)কে শাহীদ করে 
ফেললো । অবশিষ্ট দুজন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন এবং দৌড়ে খাওলান গোত্রের নিকট 
গিয়ে থামলেন। এভাবে কায়স পুরো সান“আ শহরে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করে ফেললো 
এবং সে সেখানকার মুসলিমদের পরিবারগুলোকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে । 


২৬৫. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ. ৩৬৩, ৩৮০; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ. ৩৩৮ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে ইয়ামানে যে 
সকল কর্মকর্তা ও আমীর নিয়োগ করা হয়েছিল তারা আবু বাকর (রা.)কে প্রকৃত অবস্থা 
সম্পর্কে অবহিত করেন। ফায়রূয আদ-দায়লামী (রা.), যিনি আসওয়াদ আল-“আনসীকে 
হত্যার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাকে আবূ বাকর (রা.) ইয়ামানে তার 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং “উমাইর ইবনুল আফলাহ, সাঈদ ইবনুল “আকিব, সুমায়ফি' 
ইবনু নাকুর, হাওশাব ও শাহর প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, ধারা ইসলামের ওপর অটল 
ছিলেন, তাদের সকলকে ফায়রূয (রা.)-এর আনুগত্য ও সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। 
ফায়রূয রো.) বানূ “আকীল ইবনি রাবী“আহ, বানু ‘আক ও অন্যান্য গোত্র, যারা ইসলামের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদেরকে নিয়ে সান'আর বাইরে কায়স ইবনু মাকশুহের সাথে 
মুকাবিলা করেন এবং তাকে পরাস্ত করেন। ফলে যে সকল মুসলিম পরিবারকে কায়স 
বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে কষ্ট দিতো তারা মুক্তি লাভ করে ।২৯৬ 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) মুহাজির ইবনু আবী 
উমাইয়্যা (রা.)-এর নেতৃত্বে ইয়ামানের সান'আতে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। 
মুহাজির (রা.) মাদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে মাক্কা ও তা'য়িফ থেকে মুসলিম 
মুজাহিদদের সাথে নিয়ে অতি দ্রন্ত নাজরানে প্রবেশ করে তাবু স্থাপন করেন। কায়স ইবুন 
মাকশৃহ ও “আমর ইবনু মাদীকারাব মুহাজির (রা.)-এর আগমনের কথা পূর্বেই অবগত 
হয়েছিল। তাই তারাও নাজরানে তার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। “আমর একজন বিখ্যাত 
নেতা ছিল, যার শক্রহত্যা ও বীরত্গাথা তখন সারা দেশে খ্যাতি লাভ করেছিল। দু 
দলেই নাজরানে মুখোমুখি হলো এবং ঘোরতর যুদ্ধ হলো । শত্রুদের মধ্যে অনেকেই নিহত 
হলো, অনেকেই গ্রেফতার হলো। অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। কায়সও বন্দী হয় এবং 
“আমর নিজেই মুসলিমের নিকট আত্মসমর্পণ করে । মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ রো.) 
দু'জনকেই মাদীনায় প্রেরণ করেন। সেখানে পৌছে তারা দুজনেই আবু বাকর (রা.)-এর 
নিকট তাদের অপরাধের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে» এবং পুনরায় সানন্দে ইসলাম 


২৬৬.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৩৫-৬ 

২৬৭. আবূ বাকর রো.) “আমর ইবনু মা+দীকারাবকে বলেন, ১৮ 4216৮ 0% 45 ৬ 98 এ 
৷ ৬৯১০) 02১31 145 ০ 4 “তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি প্রত্যহ হয়তো পরাজিত 
হও কিংবা বন্দী হও। তুমি এ দীনের সাহায্য করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে উচ্চ মর্যাদাদান 
করতেন।” সে বললো, .১/৮ 3১ ০২৪৭ ০০৯ 3 -“আমি এবারে এমনভাবে ইসলাম গ্রহণ 
করবো যে, জীবনে আর কখনো ত্যাগ করবো না।” আবু বাকর (রা.) কায়সকে বললেন, & 
1৩%। ০১১ ০০ 2543 OS 75019 022590২৯০৪১ ৮6০ dl ১৮৪ ৬৬ ০০১৭ md - “হে 
কায়স, তুমি আল্লাহর বহু অনুগত বান্দাহকে শক্রতাবশত হত্যা করেছো এবং মু'মিনদেরকে 
ত্যাগ করে মুরতাদ্দ ও মুশরিকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলে! (তাবারী, তারীখুল 
উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ. ৫৪১) 
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গ্রহণ করে। আবূ বাকর (রা.) কায়সকে দাযাওয়ায়হ (রা.)-এর কিসাস হিসেবে হত্যা 
করতে ইচ্ছে করেছিলেন; কিন্তু এ হত্যাকাণ্ড যেহেতু গোপনে সংঘটিত হয়েছিল এবং এর 
কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না, তাই তিনি কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।** অবশেষে 
আবূ বাকর (রা.) তাদের দু'জনকেই ক্ষমা করে দেন এবং দু'জনে অনুমতি নিয়ে 
ইয়ামানে ফিরে আসেন। 

মুহাজির (রা.) নাজরান যুদ্ধে ইয়ামানের বিদ্রোহীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে সামনে 
অগ্রসর হন এবং সান'আয় পৌছেন। আর 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)ও ‘উমান ও 
মাহরার যুদ্ধ শেষ করে তার বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌছেন। এবার মুসলিমদের শক্তি 
এতো সুদৃঢ় হয় যে, তাদের সাথে মুকাবিলা করার মতো শক্তি বিদ্রোহীদের ছিল না। ফলে 
সামান্য যুদ্ধের পর সেখানকার বিদ্রোহীদের চরমভাবে পর্যদুস্ত করে তারা পুরো এলাকা 
শক্রমুক্ত করেন। 


ইয়ামান যুদ্ধের গুরুত্ব 

ইয়ামান যুদ্ধের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব হলো এই যে, ফায়রূয দায়লামী, দাযাওয়ায়হ 
ও জুশ্শায়শ আদ-দায়লামী (রো.) প্রমুখ ইয়ামানে বাস করলেও আসলে তারা পারস্য 
বংশোদ্ভূত ছিলেন। ফলে কায়স ইবনু ‘আবদ ইয়াগুছ যদিও মুসলিম ছিলেন এবং 
আসওয়াদ আল-'আনসীর হত্যার পরামর্শেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আবূ বাকর 
(রা.) যখন ফায়রূয (রা.)কে ইয়ামানে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, তখন কায়সের 
আরবীয় বংশ মর্ধাদাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তিনি ধর্মত্যাগ করেন।.অতঃপর তিনি 
একটি বিরাট বাহিনী তৈরি করে পারস্য বংশোদ্ভূত ইয়ামানবাসীদেরকে ইয়ামান থেকে 
বহিষ্কার করার পরিকল্পনা তৈরি করেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তার এ পরিকল্পনা নস্যাৎ 
করে দেন। সম্ভবত এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঘটনা, যখন আরবী বংশ 
মর্যাদাোবোধের ওপর আঘাত হেনে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রচেষ্টা 
চালানো হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরবদের চোখ খুলে যায় এবং অনারবদের 
মধ্যে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।** 


কিন্দা ও হাদরামাউতে বিদ্রোহ দমন 
কিন্দাহ এবং হাদরামাউত ইয়ামানের দুটি প্রসিদ্ধ এলাকা । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবদ্দশায় যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী (রা.)কে 


২৬৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ. ৫৪১ 
২৬৯. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ. ২২৫ 
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হাদরামাউতে, 'উন্কাশাহ ইবনু ছাওর (রা.)কে সাকাসিক ও সাকুনে এবং মুহাজির ইবনু 
আবী উমাইয়্যাহ (রা.)কে কিন্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় 
পাঠিয়ে দেন। তবে মুহাজির (রা.) অসুস্থ থাকার কারণে কিন্দায় যেতে পারেননি । কিন্দা 
ছিল হাদরামাউতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) যিয়াদ (রা.)কে হাদরামাউতের পাশাপাশি কিন্দার দায়িতৃও প্রদান করেছিলেন। 
তিনি সেখানে যাকাত আদায় করা ছাড়াও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন সমগ্র 
আরবে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, তখন বানু কিন্দাহ ও হাদরামাউতেও এর 
ধাক্কা লাগে । বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের জোয়ার যাতে প্রবল হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে 
যিয়াদ (রা.) স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীদের সহযোগিতায় বানু ‘আম্র ইবনু মু'আবিয়ার 
ওপর অতর্কিত হামলা চালান এবং তাদেরকে পরাস্ত করেন। এ হামলায় বানু “আমরের 
অনেক শিশু ও মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। যিয়াদ (রা.) তাদেরকে বেধে আশ'আছ 
ইবনু কায়সের পল্লীর নিকট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বন্দীদের মধ্যে অনেকেই 
চিৎকার করে আশ'আছের সাহায্য প্রার্থনা করলে আশ“আছ মুসলিম বাহিনীর ওপর 
আক্রমণ করে বন্দীদের ছাড়িয়ে নেন।২০ আশ'আছ বানু কিন্দাহর একজন অত্যন্ত 
সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী দশম সনে তিনি আশি জন লোক নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এমন জীকজমকের সাথে 
উপস্থিত হয়েছিলেন যে, তাদের সকলের গায়ে রেশমের পোশাক ছিল । তখন আশ'আছ 
ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বন্দীদেরকে মুক্ত করার দিন থেকেই 
তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করে দেন। যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী 
(রা.) তীর সাথে যুদ্ধ করেন; কিন্তু জয়লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি মুহাজির 
ইবনু আবী উমাইয়্যা (রা.)কে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। মুহাজির এ সংবাদ 
জানতে পেরে তার সাথে যে সকল মুজাহিদ ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে দ্রন্তগামী 
অশ্বারোহীদের একটি ইউনিট নির্বাচন করে নিজের সাথে নিলেন এবং অবশিষ্ট 
সৈন্যদেরকে 'ইকরামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে অতি দ্রুত গতিতে যিয়াদ ইবনু লাবীদ 
(রা.)-এর সাথে মিলিত হন। অতঃপর উভয়ে অগ্রসর হয়ে “মুহাজ্জারুয যারকান' নামক 
স্থানে আশ'আছকে চ্যালেঞ্জ করেন। দু পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুসলিম বাহিনী 
বীরবিক্রমে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েন। অবশেষে আশ'আছ পরাজয় বরণ করেন। 
তিনি তার সাথীদের সাথে পালিয়ে গিয়ে আন-নুজায়র নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করলো । দুর্গের প্রবেশ পথ ছিল তিনটি ৷ তন্যধ্যে যিয়াদ ও 
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মুহাজির (রা.) দুটি দরজা পাহারা দিতেন। তৃতীয় দরজাটি উন্মুক্ত রয়ে গেল। এ দরজা 
দিয়েই আ্শ‘আছ ও তার সাথীদের রসদপত্র সংগ্রহ করা হতো । ইতোমধ্যে ‘ইকরামাহ 
(রা.)ও তীর বাহিনী নিয়ে সেখানে আগমন করেন। তিনি এসেই তৃতীয় দরজাটিও বন্ধ 
করে দেন। এখন আশ‘আছ বিপদ বুঝতে পেরে দুর্গ থেকে বের হয়ে মরণপণ যুদ্ধ করার 
কথা ভাবছিলেন। কিন্তু দরজার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাধিক্য দেখেই 
তার সেই আশা বিলীন হয়ে যায়। এবার তিনি মনে করলেন যে, তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত 
অবশেষে তিনি নিজের সাথীদের চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজের ও নিজের একান্ত আত্মীয়- 
স্বজনের জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে ওঠলেন এবং মুহাজির (রা.)-এর নিকট 
তাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করে সন্ধির আবেদন করলেন। তার এ আবেদন এতোই 
বিনয় ও মিনতিপূর্ণ ছিল যে, তার সম্প্রদায়ের কেবল নয়জন লোকের জন্য প্রাণভিক্ষা ও 
মুক্তি প্রার্থনা করলেন। মুহাজির (রা.) তার এ আবেদন মঞ্জুর করলেন; কিন্তু আশ'আছ 
এতোটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে, আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি যে নয়ব্যক্তির তালিকা 
পেশ করেন, তাতে তার নিজের নাম লিখতে ভুলে যান। ফলে তালিকায় বর্ণিত কেবল নয় 
ব্যক্তিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাকি সকল পুরুষকেই 
হত্যা এবং নারী, শিশু ও অন্যান্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দীদের মধ্যে আশ“আছও 
শামিল ছিলেন। মুহাজির (রা.) তীকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য মাদীনায় পাঠিয়ে 
দেন। তীর সাথে বন্দিনীদেরকেও মাদীনায় পাঠানো হয়। ভাগ্যের কী পরিবর্তন! একদিন 
পড়েছিলেন। আর আজ নিজেই নিজের গোত্রের মেয়েদেরকে মুসলিমদের দাসী অবস্থায় 
মাদীনায় নিয়ে যাচ্ছেন। এ আশ'আছই একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্সাম)-এর দরবারে একজন সম্তরান্ত লোক হিসেবে মাদীনাবাসীদের যথেষ্ট সম্মান লাভ 
করেছিলেন; কিন্তু তিনি আজ মাদীনায় সকলের নিকট অতি ধিক্কারের পাত্র। বন্দিনী 
মহিলারাও তাকে বিদ্রুপ করতে লাগলো । 

মাদীনায় আবূ বাকর (রা.) ও আশ'আছের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এতে 
আশ'আছ তীর অতীত কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলেন এবং ভবিষ্যতে 
কখনো ইসলামের কোনো প্রকার বিরোধিতা করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে 
অনেক চিন্তার পর আবূ বাকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।২৭১ 

উল্লেখ্য, আশ'আছ যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর বোন উম্মু 
ফারওয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন । কিন্তু এ সময় বিয়ে হয়নি। এবার ইসলাম 
গ্রহণের পর তিনি আবারো তার সে মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। আবূ বাকর (রা.) তার সে 
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আশা পূরণ করেন এবং তার সাথে নিজের বোনের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর 
আশ'আছ তার দলবলসহ কিছু দিন মাদীনায় অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে ইরাক ও 
শামের যুদ্ধগুলোতে মুসলিমদের পক্ষে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। 


বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আবু বাকর (রা.)-এর ভূমিকার মূল্যায়ন 
আবূ বাকর (রো.) খালীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই সমগ্র 

আরবে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের ঝড় বইতে থাকে । তখন ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক 
দাবানলের সূচনা হয়েছিল, যার শিখা উত্তর শাম থেকে আল-জাযীরা পর্যন্ত, দক্ষিণে ভারত 
সাগরের উপকূল পর্যন্ত, পূর্বে ইরাক ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে লোহিত 
সাগরের উপকূল এবং বাবুল মান্দুব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করেছে 
যে, হিজরী একাদশ সনের শেষাংশ এবং বারো সনের প্রথম কিয়দাংশ অর্থাৎ মাত্র এক 
বছরের কম সময়ের মধ্যেই২৭২ আবু বাকর (রা.) সীমিত সংখ্যক সৈন্য এবং স্বল্প 
আসবাবপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সমগ্র আরবের যাবতীয় বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার মুলোৎপাটন 
করতে সমর্থ হন। 

কয়েক মাস পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন যে, মাক্কা, মাদীনা ও 
তা'য়িফ ছাড়া গোটা দেশের দিকচক্রবাল ছিল ধূলিতে আচ্ছন্ন। আর এই ধুলিমেঘ থেকে 
তরবারি-বর্শা ও তীর-ধনুকের ঝড় বইতে দেখা যাচ্ছিল। অবস্থা এতোই কঠিন ছিল যে, 
প্রস্তর মোমের মতো গলে যেতে পারতো এবং ইস্পাতের তার কাচা সুতোর মতো ছিড়ে 
যেতে পারতো । কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে ধন্য 
আবূ বাকর (রা.)-এর হিম্মত ও সাহসের পরিমাপ করুন, তিনি একাকী এ সব ঝড়- 
ঝঞ্চার মুকাবিলার জন্য যে পরাক্রম ও বীরত্বের সাথে ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেন, 
পৃথিবীতে তার অন্য একটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা এ ছাড়া অন্য কিছু 
বলতে পারি না যে, সর্বোত্তম মানব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
কর্তব্যপরায়ণ শিষ্য এবং সর্বশেষ নাবীর প্রথম খালীফা যথার্থই তার মর্যাদা মাফিক সাহস, 
দৃঢ়তা ও আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে কাজ গ্রীক-সম্রাট আলেকজান্ডার, 
রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও পারস্য সম্রাট খসরু একত্রিত হয়েও সম্পন্ন করার সাহস 
করতেন না, আবূ বাকর (রো.) তা কয়েক মাসের মধ্যেই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করে 
দেখিয়েছেন। 

এ বিদ্রোহ ও নৈরাজ্য এতো দ্রুততা ও তীব্রতার সাথে উৎখাত হয়েছিল, যা 
প্রত্যক্ষ করে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ হতভম্ব হয়ে পড়েন। বিখ্যাত ইতালীয় প্রাচ্যবিদ 


২৭২. প্রফেসর পি. হিদ্রির মতে, মাত্র ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যেই এ সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার 
পরিসমাপ্তি ঘটেছিল । (17100, History of the Arabs, 0.141) 
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কিতানীর মতে, এ সব যুদ্ধ এক বছরে নয়; বরং দু বছরে শেষ হয়ে থাকবে । বস্তুতপক্ষে 
এটা তার অনুমান বৈ নয়। সকল এতিহাসিকই এটা লিখেছেন যে, হিজরী দ্বাদশ সনের 
শুরুতেই আবূ বাকর (রা.) শাম ও ইরাকের যুদ্ধ শুরু করেন। আর অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন 
ব্যতীত আরবের বাইরে এরূপ অভিযান পরিচালনা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ।২৭৩ 

এটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অনন্য ঘটনা যে, মাদীনা থেকে মানব জাতির 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি হয়, যার মূলমন্ত্র ছিল ইসলাম । আল্লাহ 
না করুন, যদি ইসলাম তখন নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তো, তা হলে বাইরের 
দুনিয়ায় এর কী প্রভাব পড়তো । এ সংস্কার বিপ্লবের নেতা ছিলেন আবু বাকর (রা.), যিনি 
এরূপ কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর স্থানে নামাযে ইমামাতি করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। 
ধারা বিবরণী লিখলেন। কঠোরতা ও কোমলতা এবং ক্রোধ ও স্নেহের এ সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ 
ঘটেছিল আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে, যার রাজনৈতিক দর্শন ছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ অনুকরণ । 

বলাই বাহুল্য, আবু বাকর (রা.)-এর বাহিনীতে খালিদ, “ইকরামাহ, শুরাহবীল ও 
হুযাইফা (রা.) প্রমুখের মতো অতুলনীয় বীরগণ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু: এটাও ভেবে 
দেখুন, আবূ বাকর (রা.) কিভাবে মাদীনায় বসে থেকে দেশের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি 
অঞ্চলের পরিস্থিতি অবহিত ছিলেন এবং কীভাবে প্রত্যেক সেনাদলের নিকট তার 
নির্দেশাবলি পৌছে যেতো । বাহ্যত মনে হচ্ছে, এ এগারটি সৈন্যবাহিনী সর্বত্র অভিযান 
চালিয়ে আরবদেশ থেকে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের সমস্যা নিরসন করে ফেলেছে। কিন্তু সত্য 
কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা মাদীনায় বসে 
শাম ও নাজদ থেকে মাসকাত ও হাদরামাউত পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর থেকে ইয়ামান 
ও “আদন পর্যন্ত গোটা রাষ্ট্রটিকে একা তার কৌশল ও বুদ্ধি দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে 
যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা ও জঞ্জালমুক্ত করেন। এই ফিতনার শুরুতে আবূ বাকর (রা.) 
ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি এর পরিণতি পূর্বেই আন্দাজ করতে পেরেছেন। 
আবু বাকর (রা.)ই কেবল সেই তেজোদ্দীপ্ত ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যার বলে তিনি না 
উসামা (রা.)-বাহিনী প্রেরণ মুলতবী করা সমীচীন ভাবেন, না মাসজিদে নাবাবীতে “উমার 
(রা.)-এর হাত-পা অবশকারী উক্তিতে প্রভাবিত হন, না যাকাত অস্বীকারকারীদের দাবি- 
দাওয়াকে তিনি তৃণতুল্য মূল্য দেন। 

মোট কথা, আবু বাকর (রা.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরবের যাবতীয় 
বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। সমগ্র আরব দেশ খালীফার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসলো । 


২৭৩. আকবরাবাদী, সিদ্দীকে আকবর (রা.), পৃ.২২৯ 
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যে চারজন প্রধান ভণ্ড নাবী অন্তর্বিপ্রব সৃষ্টি করেছিল, চিরতরে তাদের অবসান ঘটলো। 
ধর্মদ্রোহিতা ও অনাচার দূর হয়ে গেল। পুনরায় ইসলামের শাশ্বত আদর্শ জয়যুক্ত হলো। 
বস্তুত আবূ বাকর (রা.) সম্পূর্ণ নতুন করেই আরব দেশ জয় করলেন। তার অপরিমেয় 
দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ মনোবল ও অসাধারণ শাসন দক্ষতা এ জয়ের পেছনে বড়ো রকমের 
অবদান রেখেছিলো । 
এ নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিখ্যাত এতিহাসিক ভন ক্রেমার (Von Kremer) 
যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, 
Islam was everywhere triumphant. To Medina the caravans 
wended their way loaded with booty of war, or with money 
paid in as taxes, or money paid as tributes. Great enough 
were the direct successes of Islam, but greater still were the 
indirect ones. Apart from the extraordinary progress of the 
new religion which convinced the rude sons of the desert, 
more than anything else of its truth, the religious war at home 
led to a complete transformation of the entire social 
conditions. 
-“ইসলাম সর্বত্র জয়ী হলো। গানীমাতের মাল, রাজস্ব, যাকাত ও অন্যান্য ধন- 
সম্পদ বোঝাই করে উটের কাফিলা মাদীনায় আসতে লাগলো। ইসলামের এ 
প্রত্যক্ষ বিজয় অপেক্ষা পরোক্ষ বিজয় আরো ব্যাপক ও গভীর । ধর্মদ্রোহীদের 
পরাজয়ে রূঢ় বেদুইনদের অন্তরে ইসলামের সত্যতা পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হলো এবং 
এর দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করলো। শুধু তাই নয়; সমগ্র আরবের সামাজিক 
জীবনেও এটি বিপ্লব এনে দিলো ।”২৭? 
সত্যই তা-ই। আবূ বাকর (রা.)-এর বিজয়ে সমগ্র আরব জাতির মনে নতুন 
মূল্যবোধ জন্মালো, দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটলো। তারা যে এখন আর ক্ষুদ্র আরবের 
চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বহির্বিশ্বের সাথেও তাদের যে সংযোগ আছে এবং সমগ্র 
মানব জাতির পুনর্গঠনে তাদের যে মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে, এ সম্বন্ধে তাদের চেতনা 
জন্মালো। এবার তারা নতুন উদ্যমে নতুন পৃথিবীর পানে ছুটে চললো। 


২৭৪, Kremer, Politics in Islam, p.15 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবকালে পৃথিবীতে দু'টি 
সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বড়। একটি হলো আরবের উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য (ইস্টার্ণ 
রোমান এম্পায়ার) এবং অপরটি হলো আরবের পূর্ব সীমান্তে ইরাক সংলগ্র এলাকায় 
পারস্য সায্রাজ্য। তখনকার সময়ে এ দু'টি সাম্রাজ্যে দু'টি উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল। 
আর এ সভ্যতা দুটি তখনকার গোটা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল। তখন আরব দেশ 
ছিল ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ৷ সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই 
সর্বপ্রথম ইসলামের মাধ্যমে একটি নতুন সাম্রাজ্য ও নতুন সভ্যতার পত্তন করেন এবং এ 
সভ্যতা এতোই প্রভাবশালী ছিল যে, সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখল যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের 
মুকাবিলায় বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে গেল এবং গোটা দুনিয়া 
ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে জীবন যাপন করতে লাগল । এ সকল বিষয় আমরা যথাস্থানে 
বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা"আল্লাহ। এখন যেহেতু ইসলামী সাম্রাজ্য এবং 
বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা শুরু হবে, আর অতি দ্রুত আমরা 
বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো হতে দেখবো, তাই এ দু'টি বিখ্যাত 
সাম্রাজ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন । 

এক সময় পারস্য সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর, পারস্য উপসাগর, সিন্ধুনদ, 
কাশ্মীর, তিব্বত, আলতাই পর্বত ও কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিয়ানী বংশের 
রাজত্ব এবং রুস্তম যাবুলিস্তানের বীরতৃ-যুগ অতিক্রম করার পর গ্রীক আলেকজান্ডার 
পারস্য সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পারস্য সত্যতা তখনো 
অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবের চার শ' 
বছর পূর্বে আর্দশের ইবনু তাবাক সাসানী বংশের পত্তন করেন। সাসানী বংশ কিয়ানীদের 
বিশাল সাত্রাজ্যের অধিকাংশই তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পারস্য উপসাগর, ফুরাত 
নদী, কাস্পিয়ান সাগর, সিন্ধু নদ ও জায়হুন নদের মাঝখানে একটি বিস্তৃত ও নিবিড় 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গোটা এশিয়া মহাদেশের নেতৃত্ব লাভ করেছিল । 
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রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ইতালীর রোম শহর । সম্রাট জুলিয়াস সিজার 
প্রমুখ এ সাম্রাজ্য শাসন করেন। এ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় গোটা ইউরোপ মহাদেশ এবং 
মিসর ও মধ্য এশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল পর এ সাম্রাজ্য দু টুকরো হয়ে গেল। 
পশ্চিমাংশের (ওয়েস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) রাজধানী রোম শহরই ছিল। কিন্তু পূর্বাংশের 
(ইস্টার্ন রোমান এম্পায়া) রাজধানী হলো কনস্ট্যানটিনোপল শহর। 
কনস্ট্যানটিনোপলের সম্রাটকেও রোমের সম্রাটের মতো কাইসার নামেই অভিহিত করা 
হতো। কনস্ট্যানটিনোপলের শাসনাধীনে ছিল মিসর, আবিসিনিয়া, ফিলিস্তিন, শাম, মধ্য 
এশিয়া ও বলকান রাজ্যসমূহ। এ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) 
শান-শওকত ও শক্তি-প্রভাৰের কাছে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রতাব-প্রতিপত্তি স্লান হয়ে 
গিয়েছিল।১ 

বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য দু'টিই পরস্পর প্রতিদ্ধদ্থী ছিল। মধ্য এশিয়া ও 
ইরাকের প্রান্তরসমূহে এ দুই সাম্রাজ্যের সীমারেখায় কোনো নৈসর্গিক বস্তু (যেমন 
পর্বতশ্রেণী বা সমুদ্র) না থাকার দরুন এ দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বদা সংঘাত ও সংঘর্ষ 
লেগে থাকতো । তা ছাড়া ইরাক ও শাম এ দুটি রাজ্যের সীমান্ত আরবের সাথে সংযুক্ত 
ছিল। তাই বিভিন্ন সময় আরবের যাযাবর লোকেরা এ সকল রাজ্যে প্রবেশ করে লুঠতরাজ 
চালাতো। এ কারণে সাম্রাজ্য দুটিই কূটনৈতিক চালের অধীন বাফার স্টেট (Buffer 
50805) হিসেবে আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি মিত্র 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয় । আর এভাবে তারা আরবদের লুটতরাজ থেকে নিরাপত্তা 
লাভ করে। যখন পারস্য সাত্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতো, 
তখন আরব রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রকে সাহায্য করতো । সাসানী সাম্রাজ্যের অধীন 
যে সকল আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল 
হীরা বা লাখমী রাজ্য । আর শামের সীমান্তে রোমের কায়সারের অধীনে যে সকল আরব 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল গাসসানিয়্যাহ। 
উল্লেখ্য, এ রাজ্যগুলোর কোনো কোনোটিতে পারস্য সম্রাট (কিসরা) এবং রোম সম্রাট 
(কাইসার)-এর দরবার থেকে গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে আসতো এবং শাসন করতো । 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের সময় পারস্যের 
সম্রাট ছিলেন সাসানী বংশের নওশীরওয়ান, যার ন্যায়-নীতির কথা প্রবাদ রূপে প্রচলিত 
রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের সময় 
পারস্যে ক্ষমতাসীন ছিলেন নওশীরওয়ানের পৌত্র খসরু পারভেয। তখন 
কনস্ট্যানটিনোপলে কাইসার ফাওকার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 


১. নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃ.২৯২-৩ 
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সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও দেশের প্রজা-সাধারণ ফাওকাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে 
হত্যা করলো এবং অধিকৃত আফ্রিকীয় অঞ্চলের গভর্ণর অর্থাৎ মিসরের শাসনকর্তাকে 
কনস্ট্যানটিনোপলের সিংহাসনে বসতে আহ্বান জানালো । আফ্রিকার গভর্ণর বার্ধক্যের 
কারণে ক্ষমতায় যেতে পারলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যবান যুবকপুত্র হিরাক্লিয়াস 
কনস্ট্যানটিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। হিরাক্লিয়াসের শাসন-কর্তৃত সাম্রাজ্যের 
কর্মকর্তারাও সানন্দে মেনে নিলেন। নিহত কাইসার ফাওকা ও খসরু পারভেযের মধ্যে 
বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তাই রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস, যিমি উত্তরাধিকার- 
সূত্রে সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না, কাইসার ফাওকার ওপর হামলা করেছিলেন, এ 
অজুহাতে পারস্যবাসীরা রোমান সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করার একটি সুযোগ পেল। 
সুতরাং পারস্যবাসী ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল এবং এ যুদ্ধ ছয়-সাত বছর ধরে 
অব্যাহত ছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবৃওয়াত 
লাভের অষ্টম বছর পারস্যবাসীরা শাম জয় করে বাইতুল মাকদিস অধিকার করলো এবং 
খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ক্রশ২ ছিনিয়ে নিলো। একই সাথে তারা ফিলিস্তিনের গোটা দেশ 
জয় করে আলেকজান্দ্ৰিয়া পর্যন্ত পৌছে গেলো। 

মাক্কার মুশরিকরা পারস্যবাসীদের এ দেশ বিজয়ের খবর শুনে বেশ আনন্দ 
উপভোগ করলো । এর কারণ হলো, রোমানরা ছিল আহলুল কিতাব, আর পারস্যবাসীরা 
ছিল মুশরিক। অপরদিকে মুসলিমগণ ছিলেন মুশরিকদের বিপরীতে আহলুল কিতাবের 
প্রতি সহানুভূতিশীল । তাই এ খবরে মুসলিমগণ ব্যথিত হলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ 
তা'আলা সূরা আর্‌ রূমের আয়াত নাযিল করলেন । তাতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, যদিও 
রোমানরা এবার পরাজিত হয়েছে; কিন্তু কয়েক বছর পরে তারা জয়লাভ করবে । আর 
মুসলিমগণ তখন আনন্দিত হবেন। অতপর তা-ই হলো । হিরাক্রিয়াস ছয়-সাত. বৎসর 
পর্যন্ত অনবরত সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত রইলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি তার দেশের 
অভ্যন্তরীণ শৃড্খলাবিধানেও পূর্ণ সক্ষম হন। এরপর তিনি পারস্যবামীদের সীমান্ত 
অতিক্রম ও পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হলেন এবং পরিশেষে শামের 
প্রান্তরে রোমান বাহিনী পারস্যবাসীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করলো। পারস্যবাসীরা 
পালিয়ে গেল এবং রোমের কাইসার নিজেদের এলাকা পুনর্দখল করা ছাড়াও 
পারস্যবাসীদের কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করে নেয়। 

এ দিকে রোমানরা পারস্যবাসীদের ওপর বিরাট বিজয় লাভ করলো, ওদিকে 
বাদর প্রান্তরে মুসলিমগণ মাক্কার কাফিরদেরকে মারাত্মকভাবে পরাস্ত করলেন। আর 
এভাবে কুর'আনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো। এরপরও রোমান ও 


২. এ ক্রশ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, তাতেই ঈসা (আ.)কে ক্রশবিদ্ধ করা হয়েছিল। 
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পারস্যবাসীদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। হিজরী ৭ম সনের শুরুতে রোমান ও 
পারস্যবাসীদের মধ্যে সন্ধি হলো এবং পারস্যবাসীরা বাইতুল মাকদিস থেকে যে ক্রশ 
ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা রোমানদের ফিরিয়ে দিলো। এই সন্ধি হিরাক্লিয়াসের দেশ বিজয়কে 
একদিকে সম্পূর্ণ করে দিলো, অপরদিকে পারস্যবাসীরা তাদের হারানো এলাকা ও 
রাজ্যগুলো রোমানদের নিকট থেকে ফেরত নিলো। সুতরাং রোমান ও পারস্য উভয় 
দরবারই অতি সাবধানতার সাথে অগ্রসর হতে লাগলো এবং উভয়েই নিজ নিজ উন্নতি ও 
শক্তি অর্জনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে মশগুল হয়েছিল। এ বছরই রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের নামে ইসলামের দা'ওয়াত 
জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এ সময় পারস্যের সাসানী বংশের রাজধানী ছিল মাদায়িনগ। 
ওদিকে হিরাক্রিয়াস তার বিরাট বিজয় ও ক্রশ ফেরত পাওয়ার আনন্দে আল্লাহ তা'আলার 
শোকর আদায়ের জন্য যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে বাইতুল মাকদিস এসেছিলেন। | 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্র খসরু পারভেযের নিকট 
মাদায়িনে এবং হিরাক্লিয়াসের নিকট বাইতুল মাকদিসে পৌছেছিল। হিরাক্লিয়াস অতি শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিসহকারে তার পত্রটি গহণ করলেন; কিন্তু খসরু পারভেয তীর পত্রটির সাথে খুবই 
অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করলো। সে তা পাঠ না করে ছিড়ে টুকরো টুকরো 
করলো এবং পত্রবাহককে তার দরবার থেকে বের করে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারস্য সম্রাটের এ বুট আচরণের কথা জানতে পেরে বললেন, 
444 ৷ 07%- আল্লাহ তা“আলাও তার সাগ্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন।”৪ খসরু 
পারভেয কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিঠি ও দূতদের সাথে 
দুব্বিহারই করলো না; বরং তার ইয়ামানী গভর্ণর বাযানকে নির্দেশ দেয়, যেন সে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লায়)কে গ্রেফতার করে পারস্যের রাজধানী 
মাদায়িনে প্রেরণ করে। বাযান দুজন লোক মাদীনায় প্রেরণ করলো । তারা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং খসরু পারভেযের 
আদেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, 4 4:77 421 745 ৬ ১ 3 4 ০! -আল্লাহ তা'আলা এ ব্যবস্থা 
করছেন যে, তোমাদের কিসরাকে তার ছেলে শেরওয়াইহ হত্যা করেছে।” এ কথা শুনে 
তারা যখন বাঘানের নিকট ফিরে গেলো, তখন সেখানে মাদায়িন থেকে খবর এলো যে, 
খসরু পারভেযকে তার পুত্র শিরওয়াইহ হত্যা করেছে। এ হতাকাণুটি ঠিক সে রাতেই 


৩. মাদায়িন : বাগদাদের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। 

৪. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা 'আদ, খ.৩,পৃ.৬০০ 

৫. তাদের একজনের নাম হলো কাহরুমানাহ এবং অপর জনের লাম হলো খারখারাহ বা 
খারখাসরু । 
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সংঘটিত হয়, যে রাতের কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। এ 
অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে ইয়ামানের গভর্ণর বাযান ও তার পারস্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা তখন 
ইয়ামানে উপস্থিত ছিল, সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।* আর এভাবেই ইয়ামানে অতি 
দ্রুত ইসলাম প্রসার লাভ করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বাযানকেই ইয়ামানের গভর্ণর রূপে বহাল রাখলেন। শেরওয়াইহ অভ্যন্তরীণ কোন্দল 
মিটিয়ে আরব ও মুসলিমদের প্রতি মনোযোগ দেবার ফুরসতই পেলেন না। তিনি মাত্র 
দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এর পর তার পুত্র আরদেশীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি 
ছিলেন অল্পবয়স্ক । পারস্য সিপাহসালার শাহরিয়ার এ অল্পবয়স্ক আরদেশীরকে হত্যা করে 
নিজেই সিংহাসন আরোহন করেন। কিন্তু চল্লিশ দিনের মাথায় সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারা 
তাকে হত্যা করে শেরওয়াইহ-এর বোন ও খসরু পারভেযের কন্যা বূরানকে সিংহাসনে 
বসায়। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তার শাসনামলে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন এবং এ সময় সমগ্র রাজ্যে অশান্তি ও 
নৈরাজ্য দেখা দেয়। বুরানের পর কয়েকজন বালক ও নারী পর পর ক্ষমতাসীন হন। 
অবশেষে ইয়ায্দগিরদ সাসানী বংশের সর্বশেষ বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহন 
করেন। তার শাসনামলেই পারস্য মুসলিমদের অধিকারে আসে । মোট কথা, যে দিন 
খসরু পারভেয রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্র ছিড়ে ফেলেছিল, 
সে দিন থেকেই পারস্য সাম্রাজ্যের উচ্চ মর্ধাদা ভূলুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছিল এবং 
পারস্যের সিংহাসনে দেশবিজয়ী ও বিক্রমশালী সম্রাটদের স্থান বালক ও নারীরা অধিকার 
করেছিল। 

পারস্যবাসীরা মুশরিক হবার কারণে এমনিতেই খুবই অহংকারী ও উদ্ধত ছিল। 
তা ছাড়া মুসলিমদের সাথে তাদের বিশেষ শত্রুতা সৃষ্টি হবার কারণ ছিল এই যে, 
ইতোমধ্যে ইয়ামানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের দখল থেকে বের 
হয়ে মুসলিমদের অধীনে চলে গেছে। তা ছাড়া তারা মনে করতো, ইসলামের সাথে 
সম্পৃক্ত হয়ে আরবরা একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। আর 
এটা তাদের সাম্রাজ্যের জন্য একটা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ বৈ নয়। এ কারণে তারা 
মুসলিমদেরকে সমূলে বিনাশ করার সংকল্প করেছিল। কিন্তু আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান 
তাদেরকে এমনভাবে অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল ও উথ্থান-পতনের মুসিবতে লিপ্ত করলো 
যে, আরবদেশের প্রতি তারা সহসা মনোযোগ দিতে পারলো না। মাদীনার মুনাফিক ও 


৬. ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.৩,পৃ.৫০৯-৫১১ 
ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, এ হত্যাকাণ্ড হিজরী ৭ম সালের জুযাদাছ ছানিয়ার ১০ তারিখ মঙ্গলবার 
সংঘটিত হয়। 
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দেশাস্তরিত ইয়াহুদীরা মাদায়িনের রাজ-দরবারে তাদের বাকপটু ও চতুর দূতদের প্রেরণ 
করে পারস্যবাসীদেরকে মাদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেছিল । অপরদিকে তারা 
হিরাক্রিয়াসের দরবারেও একই ধরনের তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল। 

হিরাক্রিয়াসের দরবার যেহেতু অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে মুক্ত ছিল, তাই তারা 
সেখানে অধিক সফলতা লাভ করলো । শামের দক্ষিণাংশে আরব জাতির লোকেরা বসবাস 
করতো এবং তাদের অনেকগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানকার 
আরব লোকেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তারা “আরবধ্রিস্টান' রূপে পরিচিত 
ছিল। আরবধ্িস্টানদের রাজ্যগুলোর সাথে হিরাক্রিয়াসের ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিমূলক 
সম্পর্ক। যখনই এ আরব-ধরিস্টান রাজ্যগুলো পারস্যবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হতো, 
কনস্ট্যানটিনোপলের কাইসার এসে তাদের সাহায্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। এ 
জন্যও তারা তাদেরকে রোমের কাইসারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাখতে বাধ্য হতো। যেহেতু 
আরব বংশের লোক হওয়ার কারণে এরা খুবই সাহসী ছিল, তাই রোমের কাইসার এদের 
অস্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতো এবং প্রয়োজনের সময় তাদের যুদ্ধংদেহী যোগ্যতা 
দ্বারা ফায়দা উঠাতো । 

ইতোমধ্যে আরবদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে । এই ইসলামী রাষ্ট্র 
ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা ছিল আরব-খ্রিস্টানদের স্বাধীন রাজ্যগুলো ৷ 
যেহেতু এ রাজ্যগুলো ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, তাই বলা যেতে পারে যে, রোমান ও 
আরবদের মাঝখানে তো একটি সীমারেখা ছিল; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও আরব খ্রিস্টান 
রাজ্যের মধ্যে কোনো সীমারেখা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর জীবদ্দশায় যখন খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর সাথে মুসলিমদের সংঘাত শুরু হলো, তখন 
একদিকে আরব-ধ্রিস্টানরা হিরাক্রিয়াসের নিকট সাহায্যের আবেদন করলো, অপরদিকে 
মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র হিরাক্লিয়াসকে মুসলিমদের মূলোচ্ছেদ করতে অনুপ্রাণিত 
করলো। তা ছাড়া রোমানরা যখন দেখলো যে, ইসলামের মাধ্যমে আরবদের মধ্যে 
জাতীয় এক্য ও শৃঙ্খলা দৃঢ় হচ্ছে এবং তারা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে চলেছে, 
তখন পারস্যবাসীদের মতো রোমানদের অন্তরের মধ্যেও মুসলিমদের সম্পর্কে ভীতির 
সঞ্চার হয় এবং এ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তারা শামের সীমান্তে বসবাসকারী 
আরবদেরকে ব্যবহার করতে শুরু করে। সুতরাং দেখা যায় যে, হিজরী ৭ম সনে যখন 
রাসূলুল্লাহ রো.) দাহ্ইয়া আল-কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে হিরাক্রিয়াসের নিকট ইসলামের 
দা'ওয়াত প্রেরণ করেন, তখন দা'ওয়াত পৌছিয়ে দাহ্‌ইয়া (রা.) ফিরে আসার সময় 
জুযাম নামক স্থানে পৌছলে শামের আরবরা তাঁকে আক্রমণ করে ও তার সমস্ত মাল ও 
আসবাবপত্র লুট করে। এমনিভাবে যখন রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্সাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
হারিছ ইবনু “উমাইর আল-আযদী (রা.)-এর মাধ্যমে বুসরার আমীরের নিকট একটি পত্র 
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প্রেরণ করেন, তখন শামের সীমান্তের এক ধনাঢ্য শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবনু “আমর 
আল-গাসসানী হারিছ ইবনু “উমাইর (রা.)কে শাহীদই করে ফেলেছিল। এর প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)কে 
তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শুরাহবীলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং মৃতা যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। যায়িদ, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (রা.) প্রমুখের মতো 
নেতৃস্থানীয় সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রো.) যুদ্ধ- 
পরিস্থিতি সামাল দেন। এ যুদ্ধে হিরাক্রিয়াস বাহিনী শুরাহবীলের সমর্থনে মুসলিমদের 
মুকাবিলা করে। এরপর রোমানদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং মাদীনা আক্রমণ করার প্রস্ততি 
গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর 
নিজেই একটি বড় সেনাবাহিনী নিয়ে সুদূর তাবৃক প্রত্রবণের দিকে রওয়ানা হন। যদিও এ 
সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, কিন্তু মুসলিমদের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি রোমানদেরকে বিচলিত 
করে তোলে এবং তারা মুসলিমদের অনিষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পূর্বে খবর এলো, হিরাক্লিয়াস 
আরবদেশের ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং শাম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ 
ঘটাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)-এর 
নেতৃত্বে একটি বাহিনী সে দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার রোগ বৃদ্ধির কারণে এ বাহিনী 
মাদীনার বাইরে গিয়ে থেমে রইলো । এ বাহিনীর গুরুত্ব এতো অধিক ছিল যে, আবূ বাকর 
(রা.) খিলাফাতের আসন গ্রহণ করার পর হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্বেও 
সর্বপ্রথম এ বাহিনীকে শাম অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী শাম সীমান্ত পর্যন্ত গেল 
এবং সেখানকার অবাধ্য ও বিদ্রোহী আমীরদের দমন করে ফিরে এলো। এঁতিহাসিক 
উইলিয়াম মুর বলেন, 

“আবূ বাকর (রা.)-এর এ পদক্ষেপ ছিল তার রাজনৈতিক দৃরদর্শিতার 

পরিচায়ক। কেননা তিনি এর দ্বারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শক্রদের 

অন্তরে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা 

জন্মাতে সক্ষম হন৷” 

রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিমদের মুকাবিলা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরব- 
খ্রিস্টান আমীরদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দচিত্তে ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে 
নিয়েছিল। তা ছাড়া হিরাক্লিয়াস এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্ধে ছিলেন যে, সীমান্ত রাজ্যগুলো 
ইসলাম গ্রহণ করেছে, না থ্রিস্টধর্মের ওপর বহাল থেকে মুসলিমদের মুকাবিলা করার জন্য 
প্রস্তুত রয়েছে। নিছক এ রাজ্যগুলোর কারণেই- যারা একাধিকবার ইসলামী শক্তির 
প্রদর্শনী অবলোকন করেছিল এবং ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দরুন 


৭. Muir, William, The Khilafat, its rise, decline and fall, p.42 
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ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মনে হচ্ছিল- হিরাক্রিয়াস যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে 
ভুগছিলেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও ইসলামের সত্যতাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। 
তাই একদিকে মুসলিমদের উন্নতি ছিল তার সাম্রাজ্য ধ্বংসের পয়গাম স্বরূপ এবং তিনি 
মুসলিমদের শক্তিকে আশঙ্কার পূর্বেই মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তার পরিণাম 
সন্দেহপূর্ণ মনে হওয়ায় আগামীতে উত্তম সুযোগের অপেক্ষায় তিনি যুদ্ধ মুলতবী রাখতে 
চেয়েছিলেন। যা হোক, যে হিরাক্রিয়াস পারস্যবাসীদের বিশাল সাম্রাজ্যকে হেয় প্রতিপন্ন 
করেছিলেন, তিনি ইসলামী শক্তিকেও ধ্বংস করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং এ 
ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর গোটা 
আরবদেশে যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা একদিকে পারস্যবাসীদের এবং 
অপরদিকে রোমানদের বড়ই প্রসন্নতা ও সন্তোষের উপলক্ষে পরিণত হয়েছিল । দুনিয়ায় 
এই প্রথমবারের মতো গোটা আরব উপদ্বীপে একটি সাম্রাজ্য ও একটি সভ্যতা একটি 
চরম অপ্রতিরোধ্য শক্তি আকারে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিল । আর এ কারণেই রোমান ও 
পারস্যবাসীদের রাজদরবারগুলো এ নতুন সাম্রাজ্যকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে দেখছিল 
এবং এই উভয় সাম্ৰাজ্যই স্বস্থানে স্বতন্ত্রভাবে এই নবতর আরবশক্তিকে মিটিয়ে দিতে ও 
ধ্বংস করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর ওফাতের সংবাদ শুনা মাত্রই বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের হিড়িক এ দু সাগ্রাজ্যকে বাতলে 
দিয়েছিল যে, আরবদেশকে পদদলিত করা ও ভবিষ্যত আশঙ্কা দূর করার এটাই হচ্ছে 
মোক্ষম সুযোগ । সুতরাং একদিকে হিরাক্রিয়াস বাহিনী শামে এবং অপরদিকে পারস্যের 
সেনাবাহিনী ইরাকে সমবেত হতে লাগল। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারস্য 
সম্রাটের ইঙ্গিতেই সাজাহ মাদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি দুর্দান্ত সেনাবাহিনী নিয়ে 
অগ্রসর হয়েছিল। আবু বাকর (রা.)-এর পরিণাম চিন্তা, দূরদর্শিতা, সুযোগ-সচেতনতা ও 
প্রয়োজনারোপতার পরিমাপ এভাবেও হতে পারে যে, তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও 
ধর্মত্যাগের সমস্যাকে অতি দ্রুত মিটিয়ে ফেলেন। আর এ ফিতনা দমন করার পর একটি 
দিনও নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ রোমান ও পারস্যবাসীদের প্রতিরোধ করার জন্য গোটা 
আরবদেশকে প্রস্তুত করে ফেলেন। যদি আবূ বাকর (রা.) অল্প সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম না হতেন কিংবা এ সমস্যা মিটে 
যাওয়ার পর কয়েকটি দিন নির্লিপ্ততায় কাটিয়ে দিতেন, তবে মাদীনাতুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোমান ও পারস্যবাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে মুসলিমদের 
জীবনকাল সংকীর্ণ করে তুলতো । স্যার উইলিয়াম মূর ঠিকই বলেছেন, 

“সীমান্ত এলাকায় যে সব মুসলিম বাহিনী ছিল ইরাক ও শামের লোকদের সাথে 
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যখন তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন রোম ও পারস্যের স্ম্রাটগণ দু'জনেই নিজ 

নিজ এলাকার লোকদের সাহায্য করেন। ফলে যুদ্ধাক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে পড়ে এবং 

মুসলিমদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে বাধ্য হয়ে প্রতিষ্থম্িতায় 

নামতে হয়।"৮ 
এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আবূ বাকর (রা.) কী কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিরূপ 
সীমিত সময়ের মধ্যে কতো সতকর্তা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন! আর ইসলামের 
আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্যরে কতো আড়ম্বর ও 
শক্তিমত্তার সাথে অক্ষুণ্ণ রাখলেন! 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ সময় পারস্য ও 
রোমের মতো দুটি শক্তিশালী শত্রু দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত ছিল। এরা ইসলামের 
জন্য পৃথক সমস্যা ছাড়াও স্বয়ং আরব জাতির এঁক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে 
দাড়িয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি সাম্রাজ্যকে পর্যদুস্ত করা না হলে ইসলামের প্রচার 
ও প্রসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া যেতো না। না আরব জাতি শক্তিশালী হতে 
পারতো, আর না ইরাক ও শামের আরব সম্প্রদায়কে এ দুটি সাম্রাজ্যের দাসত্ব, অধীনতা 
থেকে মুক্ত করা যেতো। এ পরিস্থিতির মধ্যে আবৃ বাকর (রা.)-এর দৃষ্টি ও চিন্তা 
সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর দিকে নিবদ্ধ হবে- এটাই ছিল স্বাভাবিক । বলাই বাহুল্য, সীমান্ত 
এলাকা শক্তিশালী ও নিরাপদ রাখতে না পারলে কোনো দেশেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব নয়। বস্তুত এ কারণেই হিজায ও ইয়ামান থেকে ধর্মবিমুখতা ও বিদ্রোহ দূর করার 
সাথে সাথে আবূ বাকর (রা.) সীমান্তবর্তী ইরাক ও শামের দিকে অভিযান পরিচালনা 
করতে বাধ্য হন। 

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদের ধারণা হলো যে, ইরাক ও শামের ওপর মুসলিম 
বাহিনীর আক্রমণ করার কারণ হলো, আরবরা স্বভাবগতভাবে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তা ছাড়া 
বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবারো নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহের 
অগ্নি প্ৰজ্বলিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই আবূ বাকর (রা.) তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যই 
ইরাক ও শামের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা মনে করি, এরূপ ধারণা 
একান্তই অমূলক ৷ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এর অসারতা প্রমাণিত হয়। তদুপরি যদি 
এ সকল দেশের প্রতি প্রেরিত অভিযানগুলো তাদের ধারণা মতো এঁ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত 
হতো, তা হলে তাতে কোনো উদ্যম থাকতো না এবং মুসলিমগণ কখনো একই সাথে 
পৃথিবীতে দু'টি বিরাট শক্তির সাথে লড়ে তাদেরকে পরাস্ত করতে পারতো না। 

ইউরোপের বস্তরনিষ্ঠ গবেষকগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, মুসলিমগণের এ 
বিজয় দুনিয়ার কোনো লাভ-লালসার ফল ছিল না; বরং তা ছিল এ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, 


৮. Muir, William, op.cit, 7:46 
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নিরভীকতা, সাহসিকতা এবং শৃঙ্খলার ফল, যা ইসলাম তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল। ভন 
“আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যে, মাদীনা থেকে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা হতো, 
তারা কিভাবে বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় বিজয় লাভ 
করতো। আমাদের এটা ভুলে যাওয়া মোটেই উচিত নয় যে, ইসলাম পূর্ববর্তী 
বিশৃঙ্খল লোকদের মধ্যে এমন একটি নিঃশর্ত ও সাধারণ আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি 
করেছিল, যা আরব-মুসলিমদের মধ্যে গ্রীস ও পারস্যের স্থার্থপরদের . বিরুদ্ধে 
যারপর নেই উদ্যমশীল করে তুলেছিল ।”৯ 
প্রফেসর ফিলিপ হিত্টি বলেন, “প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, ...ইসলামের 

অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার অধীনে প্রাচ্য জাগরিত হয়ে গিয়েছিল এবং সে শত বছরের চেপে 

থাকা পাশ্চাত্যের জবর দখল থেকে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল ।”১৪ 


ইরাক+১ অভিযান 
ইরাক যুদ্ধের সূত্রপাত ও মুছান্না (রা.)-এর ভূমিকা | 

ইরাক অভিযানের পটভূমি এভাবে তৈরি হয় যে, মুছান্না ইবনু হারিছাহ আশ- 
শাইবানী (রা.) বানু বাকর ইবনু ওয়া'য়িল নামক গোত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। এ গোত্র বাহরাইনে বাস করতো । যখন আরবদেশে সাধারণভাবে বিদ্রোহ ও 
ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তখন এ গোত্রও ধর্মত্যাগ করেছিল। কিন্তু মুছান্না 
(রা.) কয়েকজন সাথীসহ ইসলামের ওপর অটল থাকেন। সুতরাং “আলা ইবনুল হাদরামী 
(রা.), যিনি বাহরাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রধান ছিলেন, বাহরাইন যুদ্ধ শেষ করে 
দারীনে যাবার সময় মুছান্না (রা.)কে পত্র লিখেন, যেন তিনি রাস্তায় পাহারার ব্যবস্থা 
করেন ।১২ মুছান্না রো.) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন এবং আট হাজার 
মুসলিমদের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। দারীনে অভিযান শেষ হবার পর 
মুছান্না (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এসে তাকে তার গোত্রের সর্দার নিয়োগ করার 
আবেদন করেন, যাতে তিনি তিনি পারস্যবাসী ও আশে-পাশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


৯. Kremer, The orient under the Caliphs, (tra. Prof. Khuda Baksh), p.92 
১০. Hitti, History of the Arabs, P.143; আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা., 
২৩৬ 

১১. নাত মুসলিম এতিহাসিকগণ ইরাককে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. ইরাক-আরব । এটি 
আরবের সাথে সংযুক্ত । সাসানী আমলে এর রাজধানী ছিল মাদায়িন। পরে ছিল বাগদাদ । এটি 
দৈর্ঘ্যে তিকরিত থেকে 'আবাদান পর্যন্ত এবং চওড়ায় কাদিসিয়্যাহ থেকে হালওয়ান পর্যন্ত 
বিস্তৃত। কৃফা, বসরা ও ওয়াসিত প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর । দুই. ইরাক-আজম । এটি 
ইরাক- আরবের পূর্ব দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এ অংশ ইরান নামে পরিচিত। - 

১২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫২৬ 
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করতে পারেন। আবু বাকর (রা.) তার এ আবেদনের প্রক্ষিতে তাকে তার গোত্রের আমীর 
নিযুক্ত করলেন এবং তাকে ইরাক অভিযানের অনুমতি দান করেন।৯* মুছান্না (রা.) 
এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজের গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে দিজলা ও ফোরাত নদীর 
পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ একের পর এক জয় করতে থাকেন। এ সময় তিনি তার ভাই মাস‘উদ 
ইবনু হারিছা (রা.)কে সাহায্যের আবেদন জানাতে খালীফার দরবারে পাঠান । 


ইরাক অভিমুখে খালিদ (রা.)কে প্রেরণ 

মুছান্না (রা.)-এর উপর্যুক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল 
ওয়ালীদ (রা.)কে, যিনি তখন ইয়ামামায়** অবস্থান করছিলেন, লিখে পাঠালেন যে, তুমি 
স্বীয় বাহিনী সাথে নিয়ে ইরাকে চলে যাবে। এটা ছিল হিজরী দ্বাদশ সনের রাজাব 
মাসের” ঘটনা । আবূ বাকর (রা.) তাকে এ সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান 
করেন, যা থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও অসাধারণ 
সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ নির্দেশগুলো হলো- 

ক. ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত উবুল্লাহ* থেকে যুদ্ধ শুরু করবে। 

খ. উঁচু ভূমি দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করবে ।১* 

গ. ইরাকে পৌছে সেখানকার লোকদের মন জয়ের চেষ্টা করবে। তাদেরকে 
আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে । যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তা 
হলে তো ভালো। নতুবা তাদের নিকট জিযইয়া প্রদানের প্রস্তাব দেবে । যদি 
তারা জিযইয়া প্রদান করতেও অস্বীকার করে, তবেই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। 

ঘ. কোনো ব্যক্তি তোমার সাথে যেতে না চাইলে তাকে বাধ্য করবে না। 


১৩. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.৫,পৃ.৭৬৬ 

১৪. কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, খালিদ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ করে মাদীনায় ফিরে 
এসেছিলেন। অতঃপর তিনি মাদীনা থেকেই ইরাকের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এ প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, খালিদ, (রা.) ইয়ামামা থেকে সরাসরি ইরাকের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন- মর্মে রিওয়ায়াতটি অধিকতর প্রসিদ্ধ । (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু 
ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৭৭) 

১৫. কারো কারো মতে, মাসটি ছিল মুহাররাম। (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়াল নিহায়াতু, 
খ.৬,পৃ.৩৭৭) 

১৬. বি এ স্থানটি দিজলা নদীর তীরে পারস্য উপসাগরের কোণায় অবস্থিত এবং বসরা পর্যন্ত 


১৭. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায়, আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে ইরাকের নিম্নভূমি 
দিয়ে এবং ‘ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)কে উচু ভূমি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
তবে অবশ্যই দু'জনকেই উবুল্লায় মিলিত হতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ভাবারী, তারীখল উমাম 
ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৫৪) এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন সৈন্যদল বিভিন্ন পথে অগ্রসর 
হলে চার দিকে মুসলিম সৈন্যদের প্রভাব পড়বে। 
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উ. যে সকল লোক একবার ধর্মত্যাগ করেছে, আবার ফিরে এসেছে, তাদের নিকট 
কোনো ধরনের সাহায্য চাইবে না। 

চ. যে কোনো মুসলিম তোমাদের পাশ দিয়ে গমন করবে, তাকে তোমরা সাথে 
নিয়ে যাবে ।১৮ 


সহযোগী বাহিনী প্রেরণ ও খালিদ (রা.)কে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ 

খালিদ চলে যাওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) ভাবলেন যে, ইরাকের যুদ্ধ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এবং একা খালিদ (রা.)-এর পক্ষে তাতে বিজয় লাভ করা সম্ভব নাও হতে 
পারে, তাই তিনি তার সাহায্যে আরো বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীগুলো হলো- 

১. আবু বাকর (রা.) “ইয়াদ ইবনু গানাম আল-ফিহরী (রা.)কে, যিনি নিবাজ ও 
হিজাযের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, লিখে পাঠালেন, যেন তিনি তার বাহিনী 
নিয়ে ইরাকে প্রবেশ করে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন এবং তার 
নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। আবূ বাকর (রা.) তাকেও এ সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
নির্দেশ প্রদান করেন। এগুলো হলো- 

ক. ইরাকের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মুদাইয়াহ** থেকে যুদ্ধ শুরু করবে। 
খ. ইরাকের উচু ভূমি দিয়ে প্রবেশ করে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত 
হবে। 

গ. যে সকল লোক ফিরে যেতে চায় তাদেরকে অনুমতি দেবে এবং কাউকে 
যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে না ।** 

আবূ বাকর (রা.) খালিদ ও 'ইয়াদ (রা.) দুজনকেই লিখে পাঠান, তোমরা 

দু'জনেই দ্রুত হীরায় গিয়ে পৌছবে। যে ব্যক্তি প্রথমে পৌছবে, সেই হীরা যুদ্ধের 

আমীর হবে। হীরায় পৌঁছার পথে পারসিকদের যে সকল সেনা ছাউনি পাবে, তা 
ধ্বংস করে ফেলবে। তা ছাড়া পেছন দিক থেকে কেউ যেন মুসলিম বাহিনীকে 
আক্রমণ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে । হীরায় পৌঁছার পর 

SRL PEE বা 

পারস্যবাসী শত্রুদের ওপর আক্রমণ করবে।* 

২. আবূ বাকর (রা.) মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রো.)কেও খালিদ (রা.)কে 

১৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, খ.৬, ষ্ঠ 
১৯. মুদাইয়াহ : ইরাকের নিকটবর্তী শামের সীমান্তে একটি স্থান। 


২০.  তাবারী, তারীখল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৫৩ 
২১.  তাবারী, তারীখল উমায ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৫৪ 
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সহযোগিতা করার ও তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি মুছান্না 


(রা.) কে লিখে পাঠান, 
০০ 4০৮০৩ ৪1০৭1 ০৮) 415) 0 ৬ BS) ০৯৫ ও 9১ এ এ 
এ ০৪৬৪১) 157 4 mandy 5৩) 53033 ১৭৪০ £ 5৮৪ ০০ ৬৬০ 
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-“আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে ইরাক ভূখণ্ডে তোমার কাছে প্রেরণ 
করেছি। তুমি তোমার গোত্রের লোকজন নিয়ে তাকে সাদরে বরণ করে নেবে। 
তাকে সহযোগিতা করবে এবং তার সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করবে । তার 
কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না এবং তার কোনো মতের বিরোধিতা করবে না।... 


তোমাকে রেখে দূরে চলে গেলে, তবেই তুমি তোমার অবস্থানে বহাল থাকবে ।”২১ 


৩. আবূ বাকর (রা.) মায'উর ইবনু “আদী (রো.)কেও খালিদ (রা.)-এর 
সহযোগিতা করার ও তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, 
_মায'উর ও মুছান্না রো.) একই গোত্রের লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে বনিবনা না 
হওয়ায় মায'উর আবূ বাকর (রা.) নিকট একটি পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি 
মুছান্নার পরিবর্তে তাকেই ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আরয করেন। 


আবূ বাকর (রা.) মায'উর (রা.)-এর এ পত্র পেয়ে তাকে লিখে পাঠান, 


| ৬৬:০১ ৪55) 6482 KC Ady 01 Jo 01৮৬ Of SY ৩, 3১... 
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-“ ... আমি তোমার জন্য ভালো মনে করছি যে, তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের 
সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তিনি যতদিন ইরাকে থাকবেন, তুমিও তার সাথে 


থাকবে । আর যখন তিনি দূরে কোথাও যাবেন, তুমিও তার সাথে যাবে ।”২০ 
৪. খালিদ (রা.) ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 
সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানোর আবেদন জানান। এ সময় আবূ বাকর রো.) 
কাকা" ইবনু “আমর আত-তামীমী রো.)কে খালিদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য 


হামীদুল্লাহ, আল-ওয়াছা "য়িকুস সিয়াসিয়্যাহ, পৃ.৫৭১ 
তদেক 
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এবং ‘আব্দ ইবনু 'আওফ আল-হিময়ারী (রা.)কে ‘ইয়াদ (রা.)-এর সাহায্যের 
জন্য প্রেরণ করেন।** 

কাকা রো.) একজন অতি সাহসী ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। তাকে 
যখন আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন, তখন 
কোনো এক ব্যক্তি বললেন, এক ব্যক্তির সাহায্য দ্বারা কী হবে? এ রুথা শুনে 
আবু বাকর রো.) বললেন, 14) ৫3 ৯ 858 ১ -“যে দলে তার মতো 
লোক থাকবে, সে দল কখনো পরাজিত হবে না” 


ইরাক যুদ্ধে খালিদ (রা.)-এর অভিযানসমূহ 
মুসলিম সৈন্যসমাবেশ 

আবু বাকর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে খালিদ (রা.) মাত্র দু হাজার পরীক্ষিত সৈন্য, 
যারা তীর সাথে বিদ্রোহীদের দমনে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশথহণ করেছিলেন, তাদের সাথে 
নিয়ে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে রাবী“আহ গোত্র থেকে আরো আট হাজার 
সৈন্য সংগ্রহ করেন। তা ছাড়া তিনি ইরাকের তিনজন প্রখ্যাত আমীর মায“উর ইবনু ‘আদী 
তামীমী (রো.) প্রমুখকে লিখে পাঠান, যেন তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের লোকজনকে 
প্রস্তুত করে রাখেন। তারা সকলে মিলে আরো আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এভাবে 
মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা আঠারো হাজারে গিয়ে পৌছে। খালিদ রো.) ও তার 
সহযোগীগণ এ বিষয়ে একমত হন যে, সকলেই উবুল্লায় গিয়ে সমবেত হবে৷ ইতঃপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)ও. খালিদ (রা.)কে উবুল্লাহ থেকে যুদ্ধ শুরু করার 
নির্দেশ দেন। এতে সুবিধা ছিল এই যে, উবুল্লায় পারস্য সম্রাটের সকল' বাহিনীর. কিছু 
কিছু ইউনিট ছিল এবং এর গুরুত্ব ছিল সেনানিবাসের মতো । আবহাওয়া, কাজ-কারবার 
ও ব্যবসার দিক দিয়েও উবুল্লাহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।** তা ছাড়া এটা ছিল 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে আরবদের ভারত ও সিন্ধু প্রদেশে যাতায়াতের একমাত্র বন্দর । এ 
কারণেই আবূ বাকর (রা.)একে “ফারজুল হিন্দ" (ভারতের সংযোগ স্থান) নামে আখ্যায়িত 
করতেন। 


২৪. ৮ 

২৫. 

২৬. জানাজা ENE UT TENET EE UT রি 
হলো নাহরু উবুল্লাহ। অপর দুটি হলো -গুতা দামিশক ও' নাহরু বাল্খ । (হামাতী, মু'জামুল 
বুলদান, খ.১,পৃ.৪৩) 
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১. যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ (ছুদাইরের যুদ্ধ) 

“যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ' হলো ইরাকে খালিদ (রা:)-এর পরিচালিত সর্বপ্রথম 
যুদ্ধ। এটি “ছদাইরের যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। 

“হুদাইর' বাসরার পূর্বে পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী কাযিমাহ সীমান্তে অবস্থিত 
একটি রাজ্য । পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে গভর্ণর হুরমুখ এ এলাকা শাসন করতো । 
পারসিক শাসকদের মধ্যে সে ছিল অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী । পারস্যবাসীদের 
মধ্যে একটি নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যে র্যক্তি যে ধরনের মর্যাদা সম্পন্ন হতো, তার 
মুকুটও ততো মূল্যবান হতো। এ নিয়মানুযায়ী হুরমুয যেহেতু এ এলাকার শাসকদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, তাই তার মুকুটের মূল্যও ছিল এক লক্ষ দিরহাম ।২৭ সে.ছিল অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক। হুদাইরের চারদিকে ও সীমান্তে যে সকল আরব ও 
মুসলিম বাস করতো তাদেরকে সে এতোই জ্বালাতন করতো যে, তার এ অত্যাচার- 
নির্যাতন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। বলা হতো, . 2৯ 2 451 "এ ব্যক্তি 
সথরমুষের চেয়েও অধিক অকৃতজ্ঞ ।”২” তার এ নির্যাতনের কারণে সীমান্তবর্তী বানু তামীম- 
এর আরবরা যখনই সুযোগ পেতো, হুরমুযের এলাকায় প্রবেশ করে তাকে উত্যক্ত করতো 
এবং লুটপাট চালাতো। হুরমুষ তাদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ এবং ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে 
নৌযুদ্ধ পরিচালনা করতো। ফলে পারস্যবাসীরা তাকে দেশের একনিষ্ঠ রক্ষাকারী ও 
পাহারাদার মনে করতো ।২৯ 

খালিদ (রা.) উবুল্লাহ থেকে যখন হুদাইর অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন তার 
বাহিনীকে তিন দলে বিভক্ত করে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে হুদাইরে গিয়ে 
মিলিত হবার নির্দেশ দেন। এ তিন দলের মধ্যে এক দলের নেতা ছিলেন মুছান্না ইবনু 
হারিছাহ (রা.) এবং দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন ‘আদী ইবনু হাতিম আত-তা"ঈ (রা.)। 
তৃতীয় দলটি নিজের অধীনে রাখলেন। খালিদ (রা.) মুছান্না ও “আদী (রা.)-এর দল 
দুটিকে আগে পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তারা হুদাইরে পৌছে তার 
জন্য অপেক্ষা করেন। এরপর খালিদ (রো.) তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি রওয়ানা 
হওয়ার পূর্বে হুরমুযের নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখেন, 


0) 045 ১5800 5৪%) ৩৪ আচ ALS 858 এম এ 
এ 04 UF Cad ১5৭ oh এক ২ ৬০ ৫ ৮% ৫ 
২৭. মায়দানী, মাজমা উল আমছাল, পৃ.২৭২ 
২৮. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৭৩; জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত-তাবরীন, পৃ.৩১৭। 
মায়দানী, মাজমা“উল আমহাল, পৃ.২৭২ 
২৯.  আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.২৪১ 
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-“ইসলাম গ্রহণ কর, তবেই তুমি নিরাপদে থাকবে। নতুবা তোমাকে এবং 

তোমার জাতিকে জিযইয়া দান করে বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যথায় 

পারবে না। আমি. তোমার নিকট এমন সকল লোককে নিয়ে এসেছি, যারা মৃত্যুকে 
ঠিক সেরূপই ভালোবাসে, যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালোবাসো ।”** 

এ চরমপত্র পেয়ে হুরমুয অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। নগণ্য আরবের একজন 
তুচ্ছ সেনাপতির এমন ধৃষ্টতা যে, প্রবল প্রতাপান্বিত. পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট 
সে এমন পত্র লিখতে পারে! তাকে শায়েস্তা করতেই হবে । এটা বলেই সে খালিদ. (রা.)- 
এর সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে নিজের বিরাট সৈন্যদলসহ হুদাইরের দিকে অগ্রসর 
হলো। এ দিকে খালিদ (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, ছরমুয হুদাইরের দিকে অগ্রসর 
হয়েছে, তখন তিনি কাযিমার দিকে রওয়ানা হন। এ খবর যখন ছুরমুযের নিকট পৌছলো, 
তখন সে দ্রুত গতিতে কাযিমায় গিয়ে পৌছলো এবং সেখানে একটি প্রত্রবণের কাছে 
যুদ্ধের জন্য উপযোগী স্থানে তাবু স্থাপন করে। এ দিকে খালিদ (রা.)ও কাহিমায় পৌছে 
সৈন্যদেরকে তীবু স্থাপনের নির্দেশ দেন। তবে যে জায়গায় তারা অবতরণ করেছিলেন 
সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। খালিদ (রা.) সৈন্যদের বললেন, “তোমরা 
বোঝাগুলো নামিয়ে রাখ, তারপর শত্রুদের সাথে পানির দখল নিতে বীরদর্পে লড়াই কর। 
আমার বিশ্বাস, এ পানি অবশ্যই তোমাদের দখলে চলে আসবে।” এ দিকে আল্লাহর 
অসীম দয়া যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিমদের অবস্থান স্থলের ওপর জোরে বৃষ্টিপাত শুরু 
হলো এবং মাঠঘাট পানিতে ভরে ওঠলো।০ এতে একটি বিষয় সুপ্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
তা'আলা সবসময় তার ঈমানদারদের পাশেই থাকেন, তাদেরকে সাহায্য-স্হযোগিতা 
করেন, যদি তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তার ওপর ভরসা করে তার পথে বের হয়। 

হুরমুয তার সৈন্যবাহিনীকে এভাবে বিন্যস্ত করে যে, রাজবংশের দুই যুবক 
কাবায ও আন্‌ শাজানকে ডান ও বাম দিকে দু বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় এবং যোদ্ধাদের 
একটি বড় অংশের পায়ে জিজ্জির বেধে দেয়া হয়, যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন 
করতে না পারে। এ কারণে এ যুদ্ধ ‘যাতুস সালাসিল' (জিঞ্জির যুদ্ধ) নামে পরিচিতি লাভ 
করে। অবশেষে দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। হুরমুয প্রথমে অগ্রসর হয়ে খালিদ 
(রা.)কে প্রতিদ্বন্ধিতার জন্য আহ্বান জানায়। উদ্দেশ্য ছিল, খালিদ (রা.)কে নিহত করতে 
পারলে মুসলিমগণ আর যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারবে না। সে ময়দানে নেমে আসার 
পূর্বে যুদ্ধের সকল নীতি ভঙ্গ করে ধোকা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে তার কতিপয় 


৩০. _ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২, পৃ.৫৫৪ 
৩১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... খ.৬, পৃ.৩৭৮-৯ 


আবূ বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) * ৫৬৩ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


শ্রেষ্ঠ ও বীর যোদ্ধাকে নির্দেশ দেয় যে, যখনই খালিদ (রা.) একাকী আমার সাথে 
প্রতি্বন্বিতা করতে আসবেন, তখন তোমরা অকম্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে 
ফেলবে। 

খালিদ (রা.) হুরমুযের পক্ষ থেকে সম্মুখ দ্বন্দযুদ্ধের আহ্বান পেয়ে ঘোড়ার পিঠ 
থেকে নেমে ছুরমুযের দিকে হেঁটে চললেন। দুর্ধর্ষ বীর কাকা" (রা.) পূর্বেই হুরমুযের 
দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা দুরভিসন্ধি ছাড়া ‘আল্লাহর তরবারি'কে এতো 
সহজেই কেউ সম্মুখ সমরে আহ্বান করতে পারে না। সুতরাং তিনিও যে কোনো 
আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যখনই তিনি পারসিক প্রতারক চক্রকে গণ্তস্থান 
থেকে বের হতে দেখলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি দ্রুতবেগে কয়েকজন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে 
এমন প্রচণ্ডভাবে তাদেরকে আক্রমণ করেন যে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এ দিকে 
খালিদ (রা.) হুরমুষের কপালে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানেন যে, সে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ 
রক্ষা করতে পারেনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রের এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে একদিকে মুসলিম বাহিনী 
উদ্দীপনার সাথে শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে, অপরদিকে পারসিক বাহিনী 
সেনাপতিকে হারিয়ে সাহস হারিয়ে ফেলে এবং পালাতে শুরু করে। মুসলিম বাহিনী 
তাদের পেছনে ধাওয়া করে ফোরাতের বড় সেতু পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে চলে। এ সময় 
কাবায.ও আনু শাজান কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালালেও তাদের অনেক সৈন্য নিহত 
হয় 

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কা'কা 
(রা.)কে যখন আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন, তখন 
কেউ কেউ তাকে হালকা করে দেখেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) বলেন, যে দলে কা'কা 
(রা.)-এর মতো লোক থাকবে, সে দল কখনো পরাজিত হবে না। আমরা এ যুদ্ধে আবূ 
বাকর (রা.)-এর এঁ কথার সত্যতার প্রমাণ দেখতে পেলাম । তিনি কিরূপ দূরদর্শী ও বিজ্ঞ 
ব্যক্তি ছিলেন, তা এ ঘটনা থেকে সহজেই পরিমাপ করা যায়। 

যুদ্ধে বিজয় লাভের পর খালিদ (রা.) মা'কিল ইবন মুকাররিন আল-মুযানী 
(রা.)কে গানীমাতের মাল ও যুদ্ধবন্দীদেরকে উবুল্লাহতে একত্রিত করতে নির্দেশ দেন 
এবং মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)কে পারস্যবাসী সৈন্যদের অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ 
করেন। মুছান্না রো.) কিছু দূর অগ্রসর হয়ে একটি দুর্গ দেখতে পেলেন। অনুসন্ধান করে 
জানতে পারলেন যে, এটা পারস্য সম্রাটের কন্যার বাসস্থান “হিসনুল মার"আহ' । আবার 
এর অনতিদূরেই সম্রাটের জামাতার বাসস্থান। মুছান্না তার ভাই মু'আন্লাকে সম্রাট-দূহিতার 
দুর্গ অবরোধ করে রাখতে আদেশ দেন এবং নিজে জামাতার দুর্গ অবরোধ করে অবশেষে 
তাকে হত্যা করে ফেললেন । মু'আন্লা অত্যন্ত সুদর্শন ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর 


৩২. তাবারী, তরীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ.৫৫৫ 
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সংবাদ পেয়ে সম্াট-দৃহিতা মু'আন্নার সাথে সন্ধি করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাকে 
স্বামী রূপে গ্রহণ করে নিলেন। 

খালিদ রো.) গানীমাতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশসহ একটি হাতি ও হ্রমুযের 
মণি-মাণিক্য খচিত মূল্যবান মুকুটটি যার্র ইবনু কুলাইব (রা.)-এর মাধ্যমে মাদীনায় 
প্রেরণ করেন। আরবদের কাছে হাতি ছিল একটি আজব প্রাণী । তারা আবরাহার হাতি 
ছাড়া কোনো হাতি দেখেনি। কাজেই চতুর্দিক থেকে হাতি দেখার জন্য লোকেরা দলে 
দলে এসে মাদীনায় ভীড় জমাতে লাগলো । কিন্তু এ জন্ত যেহেতু রাজকীয় গৌরব ও 
মর্যাদার প্রতীক, তা ছাড়া হাতি রাখার কোনো উপকারিতা না দেখে আবূ বাকর (রা.) 
তাকে আবার যার্র ইবনু কুলাইব (রা.)কে দিয়ে ইরাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন ।** মুকুটটিও 
তিনি খালিদ রো.) কে তার অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার দেন।৩* 


উবুল্লাহ বিজয় 

যাতুস সালাসিল যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রা.) মা'কিল ইবন মুকাররিন আল- 
মুযানী (রা.)কে উবৃল্লাহ প্রেরণ করে সেখানে বিজয় অভিযান পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দেন। 
মা'কিল (রা.) সেখানে পৌছে শক্রদের সাথে লড়াই করেন এবং জয়লাভ করেন ।« 
অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে, উবুল্লাহ “উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে হিজরী ১৪ 
সালে “উতবাহ ইবনু গাযওয়ান (রা.)-এর হাতে বিজিত হয়।* কিন্তু এ মতটি সঠিক নয় 
বলে মনে হচ্ছে। কেননা খালিদ (রা.) যখন বাসরা পৌছেন, তখন সুওয়াইদ ইবনু 
কুতবাহ আয-যুহালী (রা.) তার সাথে সাক্ষাত করে বলেন, 3) 1১ 5 2:41 af ৩ 
৬১৬ 31 ৪৮15০ ৬৫-৫! -“উবুল্লাহর অধিবাসীরা আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
সৈন্য সমাবেশ করেছে । আমার মনে হয়, তারা আপনার অবস্থান বুঝেই আমার সাথে যুদ্ধ 
করা থেকে বিরত রয়েছে।” এ কথা শুনে খালিদ (রা.) বলেন, “আমার মত হলো, আমি 
দিনেই বাসরা থেকে বের হয়ে যাবো । তারপর আবার রাতের বেলা আমার সাথীদের নিয়ে 
তোমার সৈন্যদের সাথে মিলিত হবো । যদি তারা সকালে আক্রমণ করে, তা হলে. আমরা 
সকলে মিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো ।” এ কৌশল মতে খালিদ (রা.) তীর বাহিনী নিয়ে 
বাসরা গমন করেন । এতে উবুল্লাবাসী খালিদ (রা.) বাসরা ছেড়ে চলে গেছেন মনে করে 
খুবই আনন্দিত হয় এবং সুয়াইদ (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 
কিন্ত পরদিন সকালে যখন তারা আক্রমণ করে, তখন (খালিদ (রা.)-এর বাহিনী রাতে 


৩৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতূ...খ.৬, পৃ.৩৭৯ 

৩৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু...খ.৫, পৃ.৩৫ 

৩৫. ইবনুল আছীর, আল-কামিল..,খ.১, পৃ.৩৭১ 

৩৬. ইবনুল আছীর, আল-কামিল..,থ.১, প.৩৭১; ইবনু খালদূন, কিতাবুল 'ইবার.., খ.২,পৃ.১০৩ 
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ফিরে এসে সুয়াইদের বাহিনীর সাথে মিলিত হবার কারণে) মুসলিমদের সংখ্যা বেশি 
দেখে ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়ে । শত্রুদের অবস্থা আচ করে খালিদ (রা.) মুসলিম বাহিনীকে 
দেরি না করে শক্রদের ওপর আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। দু পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ 
শুরু হয়। অবশেষে উবুল্লাহবাসী পরাজয় বরণ করে। তাদের মধ্যে যারা পালিয়ে যেতে 
পারেনি তাদের অনেকেই নিহত হয়, আবার কেউ কেউ দিজলা নদীতে ডুবে মারা যায় ।*' 

এ রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, উবুল্লাহ আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাত কালে বিজিত হয় এবং পূর্বাপর ঘটনাও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা ইতঃপূর্নে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে ইরাকে প্রেরণের সময় এ 
নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, তিনি যেন তার বাহিনীকে নিয়ে উবুল্লাহ দিয়ে প্রবেশ 
করেন। অতএব, এটা কী করে সম্ভব যে, সেই গোটা এলাকা তার হাতে বিজিত হয়েছে, 
অথচ উবুল্লাহর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয় না করেই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর 
হয়েছেন। তবে এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, উবুল্লাহ আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে 
বিজিত হলেও পরবর্তী সময়ে এ এলাকার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে এবং “উমার (রা.)- 
এর শাসনামলে এ বিদ্রোহ দমন করে দ্বিতীয়বার উবুল্লাহ জয় করা হয়। 

এখানে, আরো একটি সন্দেহ এই হতে পারে যে, উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা জানা 
যাচ্ছে যে, উবুল্লাহ সুওয়াইদ (রা.)-এর হাতে বিজিত হয়েছে। অথচ.ইতঃপূর্বে বর্ণিত 
রিওয়ায়াত মতে, মা-কিল ইবনু মুকাররিন (রা.) তা জয় করেছেন। এর উত্তর হলো এই 
য়ে, প্রকৃতপক্ষে সুওয়াইদ (রা.)-এর সাথে উবুল্লাহবাসীর যুদ্ধ হল এবং তার হাতে এটি 
বিজিত হয়। আর মা'কিল (রা.)-এর ব্যাপার হলো, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের পর খালিদ 
(রা.) তাকে গানীমাতের মাল ও কয়েদীদের একত্রিত করার জন্য উবুল্লায় 
পাঠিয়েছিলেন।” এতে হয়তো কারো কারো সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি উবুল্লাহ জয় 
করেছেন। 


২. মুযারের যুদ্ধ 

যাতুস সালাসিল যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর মুসলিমগণ আরো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে 
উঠে। মুছান্না রো.) খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পারসিকদের 
পেছনে ধাওয়া করতে লাগলেন এবং এভাবে তিনি পারস্যের রাজধানী মাদা'য়িন পর্যন্ত 
পৌছতে . চেয়েছিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হয়েই তিনি জানতে পারলেন যে, হুরমুযের 
পরাজয় এবং মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে পারস্য সম্রাট আরদেশীর প্রখ্যাত বীর কারিন ইবনু 
কারইয়ানিসের সেনাপতিত্ একটি বিরাট অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন। যাতুস 


৩৭.  বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, খ.২,পৃ.২৯৬ 
৩৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৫৬ 
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সালাসিল যুদ্ধে পরাজয় বরণকারীরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। মুছান্না (রা.) এ 
সংবাদ শুনে আর সামনে অগ্রসর হলেন না এবং দিজলা ও ফুরাতের মোহনায় অবস্থিত 
মুযার নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে খালিদ (রা.)কে বিস্তারিত সংবাদ জানালেন। এ 
দিকে পারসিক সৈন্যরা মুযারে পৌছে শিবির স্থাপন করে। 

খালিদ (রা.) ভাবলেন যে, কারিন যে কোনো মুহুর্তে মুছান্না (রা.)-এর মুষ্টিমেয় 
বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে মুযারে এসে 
মুছান্নী (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। খালিদ (রা.) এসে দেখলেন যে, কারিন বাহিনীতে 
মুছান্না (রা.)-এর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। তবে তারা যখন শুনতে পেল, খালিদ 
(রা.) এসে মুছান্না (রা.)-এর সাথে যোগদান করেছেন, তখনই তাদের উৎসাহে ভাটা 
পড়ে। কিন্তু হুরমুযের মতো অপরাজেয় এবং প্রখ্যাত বীর মুসলিমদের হাতে নিহত 
হওয়ায় প্রত্যেক পারস্যবাসীর মনে প্রতিহিংসার আগুন জুলছিল। প্রত্যেকেই হুরমুষের 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এদিকে সম্রাট বংশের প্রখ্যাত বীর কাবায ও 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। কাবা ও আনু শাজান মনে করেছিল, খালিদ 
(রা.)-এর অপ্রস্তুত বাহিনীর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালাতে পারলেই আমরা জয়লাভ করতে 
পারবো । কিন্তু সুদক্ষ ও রণনিপুণ সেনাপতি খালিদ (রা.) পারসিকদের চতুরতা পূর্বেই 
বুঝতে পেরে নিজের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন । দু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ 
শুরু হয়। পারসিক সৈন্যদের পক্ষ থেকে সেনাপতি কারিন এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে 
মাঁকিল ইবনুল আশা (রা.) প্রতিদ্বদ্বিতার জন্য অগ্রসর হন। এ সম্মুখ যুদ্ধে মাঁকিল 
(রা.)-এর হাতে কারিন নিহত হয়। এরপর মুসলিমগণ অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পারসিক 
সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শক্তির গর্বে গর্বিত বীর কাবায ও আনু শাজান প্রমুখ 
একে একে মুজাহিদগণের হাতে নিহত হতে লাগলো । কাবায “আসিম (রা.)-এর হাতে 
এবং আনু শাজান আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর হাতে নিহত হয়।** নামজাদা বীর 
সেনাপতিগণের লাশ মুজাহিদগণের তরবারির আঘাতে ভূপাতিত হতে দেখে পারসিক 
সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে । মুজাহিদগণ এ সুযোগের সঘ্যবহার করতে মোটেই ক্রুটি 
করলেন না। ক্ষিপ্রতার সাথে তারা পারসিক সৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। সে দিন ত্রিশ 
হাজার পারসিক সৈন্য মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায় তাদের 
অনেকেই নৌকায় চড়ে পালিয়ে যায় । এ সময়ও অনেকেই নদীতে ডুবে মারা যায়। যদি 
মাঝে নদী না হতো, তা হলে শত্রুদের একজনও প্রাণে রক্ষা পেতো না।*০ 


৩৯.  ভাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৫৭) ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৮৩ | ৃ্‌ 
৪০. _ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ-২,পৃ.৫৫৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৮৯ 
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শত্ৰুদলকে পর্যদুস্ত করার পর খালিদ (রা.) সা“ঈদ ইবনু নু'মান (রা.)-এর 
মাধ্যমে বিজয়ের সংবাদ ও গানীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ মাদীনায় খালীফার নিকট 
পাঠিয়ে দেন এবং তিমি নিজে মুযারে অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় পারসিকদের 
সাথে যারা যুদ্ধ করেছিল কিংবা তাদের কোনোরূপ সাহায্য করেছিল তাদেরকে বন্দী করা 
হল" কিন্তু কৃষকদের প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার করা হলো না। তারা খালিদ (রা.)-এর 
প্রস্তাব অনুযায়ী জিযইয়া দান করতে সম্মত হলো। এ সময় পারস্যের প্রজারা মুসলিমদের 
অমায়িক ব্যবহারে এমন সন্তুষ্ট হয় যে, তারা মনে করতে লাগল তারা বুঝি জাহান্নাম 
থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। 


৩. ওয়ালাজাহর যুদ্ধ 

পারসিকগণ উপর্ষপুরি দু বার মুসলিমদের হাতে পরাজিত ও পর্যদুস্ত হয়ে 
দিশেহারা হয়ে পড়লো। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে দিজলা ও ফোরাতের নদীর 
মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে শামের মরুপ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
আরবদেরকে নিজেদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা চালাতে থাকে । পারসিকরা প্রথমে এদেরকে 
অগ্নিপূজার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো; কিন্তু তাতে কৃতকার্য হলো না। শেষ পর্যন্ত 
স্বাধীনতার কথা বলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের পাশে দীড়াবার জন্য সম্মত করলো । 
এই আরবদের সেনাপতি ছিল বানু বাকর ইবনু ওয়া*য়িলের সর্দার। পারস্য সম্রাট 
আরদেশীর তাকে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
ওয়ালাজাহ নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। অপরদিকে প্রখ্যাত বীর 
ইন্দরযিগরের নেতৃত্বে পারসিকদের একটি শক্তিশালী বাহিনীও ওয়ালাজাহ অভিমুখে 
প্রেরণ করেন এবং এর পেছনে পেছনে প্রখ্যাত অশ্বারোহী বাহমন জাযওয়ায়হ-এর 
নেতৃত্বে অন্য একটি বাহিনীও ভিন্ন পথে ওয়ালাজাহ-এর দিকে যাত্রা করলো। ধ্রিস্টান- 
আরবরা ওয়ালাজাহ এবং হীরার মধ্যবর্তী এলাকার কৃষকদের এবং অন্যান্য 
আরবদেরকেও নিজেদের সাথে নিল। এভাবে আরবদের একটি বিরাট বাহিনী স্বদেশবাসী 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ওয়ালাজাহর দিকে রওয়ানা হলো। 

এ দিকে খালিদ (রা.) মুযারে অবস্থান করেই এ সকল সংবাদ জানতে পারলেন। 
তিনি তার অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকার সেনা কর্মকর্তাদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে সতর্ক করে 
দিলেন যে, কেউ যেন পূর্বের বিজয় গর্বে উৎফুল্ল না হয়। সকলেই যেন আগামী যুদ্ধের 
চিন্তায় ও প্রস্তুতিতে মগ্ন থাকে । শক্রদের আকস্মিক আক্রমণ সম্পর্কে কখনো যেন 


৪১. ষন্দীদের মধ্যে বিখ্যাত তাবিঈ আবুল হাসান আল-বাসরী, মাফান্নাহ্‌ মাওলা “উছমান ও আবূ 


যিয়াদ মাওলাল মুগীরাহ ইবনু শূ'বা (রা.) প্রমুখও ছিলেন। (তাবারী, তারীগুল উমাম ওয়াল 
সুলুক, খ.২,পৃ.৫৫৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ.৩৮৯) 
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উদাসীন না থাকে । এরপর তিনি ওয়ালাজাহর দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে 
শক্রশিবির্র বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েক দিন 
পর্যন্ত জয়-পয়াজয়ের মীমাংসা হলো না। সমানে সমানে যুদ্ধ চলতে লাগলো । অবশেষে 
খালিদ (রা.) এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, তার দু'জন অধীনস্থ সেনাপতি বুসর ইবনু 
আবী রুহম ও সাঈদ ইবনু মুররা আল-“আজালীকে দল থেকে পৃথক করে দুটি পৃথক রাস্ত 
1 দিয়ে পারসিক বাহিনীর পেছনের দিক দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌছার নির্দেশ দিলেন। এ 
কৌশল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখলো । প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে খালিদ (রা.) যখন তীব্র 
আক্রমণ চালিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক তখনি উপরিউক্ত দুজন সেনাপতি 
তাদের দল নিয়ে পারসিক সৈন্যদেরকে পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করেন। এবার 
সামনে এবং পেছনের দিক থেকে সমভাবে আক্রান্ত হতে দেখে পারসিক বাহিনী চোখে 
সরষে ফুল দেখতে লাগলো । যুদ্ধ ক্ষেত্রে টিকতে না পেরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেদিকে 
পারলো পালিয়ে যেতে লাগলো। এ সুযোগ মুজাহিদ বাহিনী মোটেই নষ্ট করলেন না। 
তারা পলায়নরত সৈন্যদেরকে একাধারে হত্যা করতে লাগলেন । অনেকেই পালিয়ে যেতে 
সক্ষম হলো। সেনাপতি ইন্দরযিগর প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত পানির 
পিপাসায় মৃত্যুবরণ করেন। এ যুদ্ধ হিজরী দ্বাদশ সনের সফর মাসে সংঘটিত হয় ।২ 

এ যুদ্ধেও খালিদ (রা.) ওয়ালাজাহর কৃষক ও জনসাধারণের সাথে যথারীতি 
উদার ও নম্র ব্যবহার করেন। তিনি তাদের সকলকে নিরাপত্তা দান করেন এবং ইসলামী 
ব্বাষ্ট্রের যিম্মায় নিসে আসেন ।%০ 


৪. উল্লারসের যুদ্ধ ও ইমগীশিয়া বিজয় 

ওয়ালাজাহর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর একদিকে পারস্যবাসীরা চরমভাবে 
চিন্তিত হয়ে পড়লো। অপর দিকে নিজের দেশের লোকদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হবার কারণে ইরাকের আরব গোত্রসমূহের লোকদের ক্রোধাগ্সি জলে ওঠে । তারা বানু 
“আজালান-এর আবুল আসওয়াদ নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে হীরা ও উবুল্লাহর মধ্যবর্তী 
উল্লায়স নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলো এবং সাহায্যের জন্য পারস্য-সম্রাটের 
নিকট আবেদন জানালো । তিনি প্রখ্যাত অশ্বারোহী বাহমান জাযওয়ায়হকে উল্লায়সে 
পৌছে আরব-খরিস্টানদেরকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্ত বাহমান 
মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করার কৌশল সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য নিজে 
আরদেশীরের সাথে সাক্ষাত করতে মাদা"য়িন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তায় বাহিনীকে 


৪২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৫৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
উস 

৪৩. , তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৫৯ 
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নিজের অধীনস্থ জাবান নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে উল্লায়স অভিমুখে পাঠিয়ে 
দেন। যাত্রার সময় বাহমান জাবানকে বলেন যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত. তুমি 
আক্রমণ করো না । কিন্তু ঘটনাক্রমে বাহমান যখন মাদা"য়িনে পৌছেন, তখন আরদেশীর 
অসুস্থ ছিলেন। তাই তাকে সেখানে অবস্থান করতে হয় এবং তিনি জাবানকেও তার 
কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেননি। ইত্যবসরে খালিদ (রা.) এ সংবাদ পেয়ে উল্লায়সে 
গিয়ে পৌছেন। শক্রপক্ষকে প্রস্তুতি গ্রহণের কোনো সুযোগ না দিয়েই ঝটিকা বেগে 
আক্রমণ করে বসলেন । প্রথম আক্রমণেই খ্রিস্টানদের পরাজয় ঘটলো । তাদের সেনাপতি 
মালিক ইবনু 'আব্দি কায়স নিহত হলো । বাহমানের নির্দেশ না পাওয়ায় জাবান এতক্ষণ 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেনি। খরিস্টানদেরকে পরাজিত হতে দেখে জাবান সদলবলে 
যুদ্ধক্ষেত্রে মেমে আসলো এবং ধিস্টানদেরকে আশ্বাস দিতে লাগলো যে, বাহমান শীঘই 
মাদায়িন থেকে পারসিক সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য 
আসছেন। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো না, প্রাণপণে যুদ্ধ করতে থাক। জাবানকে দেখে 
খ্রিস্টানরা পুনরায় শৃঙ্খলাবৃদ্ধ হয়ে যুদ্ধ শুরু করলো। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করে যখন 
দেখা গেলো যে, বাহমানের আসার কোনো আলামত নেই, জাবান নিরাশ হয়ে পড়লো । 
মুজাহিদ বাহিনী শক্রসৈন্যের নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে চললেন। অবশেষে খ্রিস্টানরা 
টিকতে না পেরে পালাতে লাগলো । খালিদ (রা.) পলায়নরত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করতে 
নির্দেশ দেন এবং বলে দেন যে, তাদেরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে 
এসো। আর যাদেরকে ধরতে পারবে না কিংবা যারা ফিরে অস্ত্র ধারণ করবে, কেবল 
তাদেরকেই হত্যা করবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে জাবান উল্লায়সের এক গুণ্তস্থানে আশ্রয় 
নেয় এবং সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে আহার করতে বসলো। এমন সময় খালিদ 
(রা.) সেখানেই গিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলেন। তারা খাদ্য ও যাবতীয় বস্তু ত্যাগ 
করে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। খালিদ (রা.) নিজের বাহিনীর 
লোকদেরকে বললো, “এ খাদ্যদ্রব্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। 
তারা কেমন করে খাবে? তোমরা ইচ্ছে মতো আহার কর।”৪* | 

উল্লায়সের অদূরে ফোরাত ও বাদাকলী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত আমগীশিয়া 
একটি প্রসিদ্ধ জনবহুল ও সমৃদ্ধ শহর। এর অধিবাসীরা উল্লায়সের যুদ্ধে খ্রিস্টানদের 
সহায়তা করেছিল। খালিদ (রা.) সেদিকে অগ্রসর হয়ে শহরটি দখল করে নেন এবং 
এতো প্রচুর ধন-রত্ব গানীমাতের মাল রূপে পান যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য নাফল 
(উপহার) ছাড়াও ১৫০০ দিরহাম লাভ করলেন ।৪৫ 


88.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৫৬৩; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৭৪ 
৪৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৫৬৩ 
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যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রা.) মালে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বানু “আজ লান 
এর জাম্দাল নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে মাদীনায় প্রেরণ করেন। জান্দাল আবূ বাকর 
(রা.)-এর নিকট উল্লায়স বিজয়, মালে গানীমাতের প্রাচুর্য, অগণিত বন্দী ও খালিদ (রা.)- 
এর রণকৌশল ও বীরত্বের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। খালীফা সকল ঘটনা শুনে 
আনন্দিত হন, 15155 019০ ৮১1 AUS 6 268 550) ৬ 5 126 
৮১৬ -“তোমাদের সিংহ পারস্যের সিংহের ওপর চড়াও হয়ে তাদের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে! 
আজকালের মহিলারা খালিদ (রা.)-এর মতো সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম ।”৪৬ 

আবু বাকর (রা.) জান্দালকে উল্লায়সের একজন সুন্দরী যুদ্ধবন্দিনী দাসী উপহার 
দিলেন। খালীফা আবূ বাকর (রা.) দেশের বিভিন্ন স্থানের করি ও সাহিত্যিকদেরকে 
খালিদ (রা.)-এর বীরত্ত্গাথা কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করে লোকদেরকে শুনাতে নির্দেশ 
দেন। শহরে শহরে ও মহল্লায় মহল্লায় তা শুনানো হতে লাগলো। কোনো কোনো 
এতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, উল্লায়সের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল 
ন্যুনাধিক সত্তর হাজার 1” 

এরপর পারসিক শক্তি যেন কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে না পারে খালিদ 
(রা.) সেই ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যে, 
পারসিকদের সকল আশা-আকাঙ্খা গুঁড়ো হয়ে গেল। পারস্যসম্রাট রোগশয্যায় থেকে এ 
সকল দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মারা গেলেন। 


৫. হীরা বিজয় 

এক দিকে সম্রাটের মৃত্যু, অপর দিকে মুসলিম শক্তির শামের মরুভূমি এবং 
ফোরাত ও দিজলা নদীর মধ্যবর্তী, অঞ্চলের দিকে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি. পারসিকদের 
নিরাশ করে ফেললো । মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবার শক্তিই যেন তারা হারিয়ে 
ফেললো। তাদের এ অবস্থা জানতে পেরে খালিদ (রা.) বিন্দুমাত্র ধোকায় পড়লেন না 
কিংবা বিজয়. গর্বে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করলেন না। তিনি এ কথা খুব ভালোভাবেই 
জানতেন যে, পারস্যবাসীদের প্রেরণায় উল্লায়স যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পরাজয় বরণকারী 
আরব-খরিস্টানগণ এখন যদিও নিরব; কিন্তু এদের ধমনীতে আরব রক্ত প্রবহমান সুযোগ 


৪৬,  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৬৩; ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., 
খ.১,পৃ.৩৭৪ 

৪৭. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৬২ 
স্যার উইলিয়াম মুর অবশ্যই এ সংখ্যাকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃত কথা হলো, 
সে যুগে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি বর্তমানে কালের মতো ছিল না। সম্ভবত এ সংখ্যা সত্তর হাজার 
ছিল না; বরং সংখ্যাধিক্য বুঝানোর জন্য অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছিল। 
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পেলেই তারা এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে আদৌ ক্রটি করবে না। কাজেই তাদের 
শক্তিগুলো ধ্বংস করে দেয়া এবং আরবদেশের পথ কন্টকমুক্ত করা একান্ত আবশ্যক । 
অন্যথায় পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা প্রবল । সুতরাং অতি সত্বর তিনি হীরা 
অধিকার কয়ে নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এটা অধিকৃত হলে পশ্চাদ্দিকের সমগ্র 
এলাকা মুসলিমদের অধিৰারভুক্ত হয়ে যায়। 

হীরার তৎকালীন গভর্ণর ছিলেন আযাধিবাহ নামক জনৈক পারসিক। হীরা 
নগরের সাথে ইরাকে অবস্থানকারী আররদের প্রাণের সম্পর্ক ছিল। তাদের নেতা ছিল বানু 
বাকর ইবনু ওয়া'য়িল। মুষারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বানু বাকর যদিও নিরব ছিল; তথাপি 
খালিদ (রা.) তাদের দ্বারা পুনরাক্রাস্ত হবার আশংকাকে উড়িয়ে দেননি। তিনি সর্বদা সে 
দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। 

হীরাবাসীরাও খালিদ (রা.)-এর দিক থেকে মোটেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেনি । 
উল্লায়স ও ইমগীশিয়ার পতনের পর তারা মনে করেছিল যে, অচিরেই হীরাও খালিদ 
(রা.)-এর আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হবে । হীরার গভর্ণর আযাযিবাহ ধারণা করেছিলেন 
যে, খালিদ (রা.) নৌপথে আক্রমণ করবেন। কাজেই তিনি ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে 
দিয়ে বাধ প্রহরাধীনে রাখার জন্য একদল সৈন্যসহ তার পুত্রকে মোতায়েন করলেন। 

আযাযিবাহর ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো । খালিদ (রা.) নৌপথেই হীরা অভিমুখে 
রওয়ানা হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর খালিদ (রা.) দেখতে পেলেন যে, নদীর পানি 
শুকিয়ে যাবার কারণে সামনে নৌকা নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি খোঁজ-খবর 
নিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন, অতঃপর বাঁধের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে 
আযাধিবাহর পুত্র ও তার সাথীদের হত্যা করলেন, তারপর নদীর বাধ ভেঙ্গে দেয়া হলো। 
নদী পূর্বের মতো প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো । মুজাহিদ বাহিনী হীরার দিকে অগ্রসর 
হতে লাগলো। 

আযাযিবাহ তান পুত্র ও সম্রাটের মৃত্যুর খবরে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। 
এমতাবস্থায় মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রগতির কথা শুনে তিনি ভয়ে হীরা থেকে পালিয়ে 
গেলেন । কিন্তু হীরাবাসীরা তাতে সাহস হারালো না। | 

খালিদ (রা.) নৌকা থেকে নেমে এলাকার পর এলাকা দখল করতে করতে 
হীরার নিকটে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। এ দিকে হীরাবাসীরা চারটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো । খালিদ (রা.) চারটি দুর্গই অবরোধ করতে 
নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

১. আল-কাসরুল আবইয়াদ, এটি অবরোধ করে রাখতে দিরার ইবনুল 

আযওয়ার (কা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়। 
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২. কাসরুল 'আদাসিইয়িন, এটি অবরোধ করে রাখতে দিরার ইবনুল খাত্তাব 
(রা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়। 
৩. কাসরু বানী মাযিন, এটি অবরোধ করে রাখতে দিরার ইবনু মুকাররিন 
(রা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়। 
৪. কাসরু বানী বুকাইলাহ, এটি অবরোধ করে রাখতে মুছান্না ইবনু হারিছাহ 
(রা.)কে দায়িত্‌ দেয়া হয়। 
দুর্গ অবরোধ করে খালিদ (রা.) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযইয়া প্রদান 
কিংবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা দুর্গের ভেতর থেকে পাথর 
নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলো । মুসলিমগণ তীর নিক্ষেপ করে এর উত্তর দিলেন। তীরের 
আঘাতে বহু শক্র নিহত হলো । 
পরিণাম খারাপ হবে ভেবে দুর্গের নেতারা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবদুল মাসীহ 
(মতান্তরে “আমর ইবনু “আবদুল মাসীহ) ও হানী ইবনু কাবীসার মাধ্যমে খালিদ (রা.)- 
এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায় । খালিদ (রা.) তাদেরকে তার সামনে হাযির হতে নির্দেশ 
কেন স্বদেশীয় লোকদের বিরুদ্ধে পাথর বর্ষণ করলে? আর অনারব হয়ে থাকলে তোমরা 
এমন জাতির বিরুদ্ধে কেন অস্ত্র ধারণ করলে, যারা ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় জগতের 
সেরা? তোমরা তোমাদের দেশবাসীর মতো দীন ইসলাম গ্রহণ কর। তারা খ্রিস্টান ধর্ম 
ত্যাগ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানালো । খালিদ (রা.) তাদেরকে আরও বহু উপদেশ 
দিলেন; কিন্তু কোনোই ফল হলো না। কেননা তারা খালিদ (রা.)-এর এই উপদেশকে 
অন্যের ধর্মমতের ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করলো। দ্বিতীয়ত মুসলিমগণ 
এতদঞ্চলে বেশিদিন থাকতে পারবেন বলে তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। কাজেই তারা 
ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। যা হোক, অবশেষে হীরার পাদরীগণ একত্রিত হয়ে 
খালিদ রো.)কে অনুরোধ করলে তিনি বার্ষিক এক লক্ষ নব্বই হাজার দিরহাম জিযইয়ার 
বিনিময়ে সন্ধি করলেন। উপরস্ত হীরাবাসীরা মুসলিমদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করার 
দায়িত্বও গ্রহণ করে ।৪৮ 
.হীরাবাসীরা জিযইয়া ব্যতীত কিছু উপটৌকনও খালিদ (রা.)কে দান করলো। 
গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশের সাথে তিনি সেই উপটৌকনও খালীফার দরবারে পাঠিয়ে 
দিলেন। খালিদ (রা.)কে খালীফা লিখলেন, “এ উপটৌকনের অর্থ জিযইয়ার অংশ 
হিসেবেই গণ্য হওয়া শ্রেয়। এর মূল্য নিরূপণ করে জিযইয়ার মধ্যে শামিল করে নাও। 


৪৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৫৫৩ 
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উদ্বৃত্ত হলে তা হীরাবাসীদেরকে ফেরত দাও ।” এ বিজয় হিজরী দ্বাদশ সালের রাবী‘উল 
আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। 

হীরা বিজয়ের পর খালিদ (রা.) এক সালামে আট রাকআত নাফল নামায 
পড়েছিলেন।** বিজয়ের পর খালিদ (রা.) হীরাকে আরবের বহিস্থ বিজিত এলাকার 
রাজধানী এবং প্রধান ফৌজি ঘাটি করলেন। এখানকার শাসনভার স্থানীয় লোকদের 
হাতেই অর্পণ করলেন। হীরাবাসীগণ খালিদ (রা.)-এর উদারতায় খুবই মুগ্ধ হয়। 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, খালিদ (রা.) হীরাবাসীদের সাথে 
যে সন্ধি করলেন তাতে ইসলামের উদার ও নিরপেক্ষ শাসননীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। সন্ধির শর্তানুযায়ী হীরাবাসীরা খ্রিস্টানই রয়ে গেল, তাদের ধর্ম বা সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠানের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হলো না। শুধু তাদেরকে. একটি নির্দিষ্ট কর 
দিতে বাধ্য করা হলো এবং তার বিনিময়ে মুসলিমগণ তাদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের ভার 
নিলেন। 


খালিদ (রা.)-এর অবসর জীবনযাপন 

এ. সময় পারস্যের রাজধানীতে সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ আরম্ভ হলো। পর পর 
তাদের কয়েকজন সম্রাট শত্রু কর্তৃক নিহত হয় । এভাবে তারা ক্রমশ হীনবল হয়ে মুসলিম 
অধিকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করে কেবল দিজলার অপর পার রক্ষার 
জন্য ব্যস্ত থাকে। খালিদ রো.) পারসিকদের কোনো পরওয়াই করতেন না। অপরদিকে 
তার অগ্রগতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পারসিকদেরও ছিল না। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) 
খালিদ রো.)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, “ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) দাওমাতুল জান্দাল জয় 
করে তোমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি আর কোনো দিকে অগ্রসর হবে না। 
হীরায় অবস্থান করতে থাক। কিন্তু ‘ইয়াদ (রা.) এক বৎসর পর্যন্ত দাওমাতুল জান্দাল 
অবরোধ করে রেখেও জয় করতে পারছিলেন না। কাজেই খালিদ রো.)কে এক বৎসর 
পর্যন্ত হীরায় বেকার বসে থাকতে হলো । তিনি ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর মতে, এ 
সময় পারস্যের রাজধানী মাদা'য়িন জয় করা অপেক্ষা আর কোনো কাজ জরুরী নয়। 
কিন্তু তিনি খালীফার নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না। 

হীরায় খালিদ (রা.)-এর কম-বেশি এক বৎসর অবস্থানের ফল এই দাঁড়ালো যে, 
হীরাবাসীদের সাথে মুসলিমদের উদার ও ন্যায়ভিত্তিক আচরণ এবং মুসলিমদের অধীনে 
তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবলোকন করে হীরার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর বিরাট বিরাট 
জমিদার ও জায়গীরদাররা পারসিক শক্তির শাসনব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো । 


৪৯. _ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৫৬৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৩,পূ. ৩৮৩; ইবনুল “আদীম, বৃগয়াতৃত তালা... খ.৩,পৃ.২৭২ 
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তারা আরো দেখতে পেল যে, মুসলিম শাসনাধীনে কৃষকশ্রেণী বেশ স্বাধীনভাবে সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বসবাস করছে, তখন তারা খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী 
হয়ে ওঠলো কেননা পারসিক জমিদারদের অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ ছিল। এ কারণেই 
দায়রে নাতিফের পাদরী সালৃবা ইবনু নাস্তনাহ খালিদ (রা.)-এর সাথে বার্ষিক দশ হাজার 
দিরহাম জিযইয়ার শর্তে সন্ধি করলেন। তার দেখাদেখি পার্শ্ববর্তী এলাকার আরো কয়েক 
জন নেতা এসে জিযইয়ার বিনিময়ে খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করলো ।০ 

এভাবে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর থেকে উত্তরে হীরা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে 
আরবদেশ থেকে পূর্বে দিজলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়। এ 
সমস্ত দেশে তিনি শাস্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা এবং জিযইয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা 
নিযুক্ত করে দেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 

ক. ফালালীজে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহীমাহ আন-নাছরী (রা.) 
বানকিয়ায় জারীর ইবনু “আবদিল্লাহ (রা.) 
দিজলা ও ফোরাতের অববাহিকায় বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রা.) 
তাস্তুরে সুওয়াইদ ইবনু মুকাররিন আল-মুযানী (রা.) 
রূষিস্তানে আত ইবনু আবী আত (রা.)। 

তা ছাড়া খালিদ রো.) দিরার ইবনুল আযওয়ার, মুছান্না ইবনু হারিছাহ, দিরার 
ইবনুল খাত্তার, দিরার ইবনু মুকাররিন, কাকা" ইবনু “আমর, বুসর ইবনু আবী রুহম ও 
“উতাইবা ইবনুন মাহ্হাস (রা.) প্রমুখ প্রখ্যাত বীরদের নেতৃত্বে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
সেনানিবাস স্থাপন করে বিজিত স্থানসমূহের ওপর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এমন 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন যে, এর পর কেউ বিদ্রোহ কিংবা কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির 
সাহসই পায়নি।*১ 


৪ প্র 2 2 


পারস্য সম্রাট ও শাসকগণের প্রতি খালিদ (রা.)-এর পত্র প্রেরণ . 

এ অবসর সময়ে খালিদ (রা.) পারস্যের রাজন্যবর্গের নিকট একটি পত্র লিখেন 
এবং ইরাকের যে সকল আমীর জমিদার ও জায়গীরদারের মর্যাদা রাখতো এবং তখনো 
পর্যন্ত মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করেনি, তাদের প্রতি একটি. সাধারণ ফরমান জারি 
করেন । পারস্য রাজন্যবর্গের নিকটি প্রেরিত পত্রটিতে তিনি লিখেন- . 

৫5) (৮9০45 5১85 জগ ০৯১১ ৮০৬৮ 4৯ ৬এ]। & ০৮৩ এ এ 


৫০.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ.৫৭০ 
৫১. তাবারী, তারীখ্ুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৭১ 
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৮5১৮) ৮০৮১১ ৮০ ১৮ 19৮১৬ 175 ON তি এ/১ 4০৪ 
SEF 055 LS Sl 
-“পর কথা হলো এই যে, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাদের 
দিয়েছেন, তোমাদের এক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। যদি তোমাদের সাথে 
এরূপ আচরণ করা না হতো, তবে তোমাদের পক্ষে অকল্যাণ হতো । সুতরাং 
তোমরা আমাদের নির্দেশ মেনে চল । তা হলে আমরা তোমাদের এলাকা ছেড়ে 
দেবো এবং অন্যত্র চলে যাবো। আর যদি তোমরা আমাদের নির্দেশ মেনে না চল, 
তবে তোমরা এমন লোকদের পাল্লায় পড়বে, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি 
ভালোবাসে, যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাসো ।”৭২ 
সর্বসাধারণের নিকট প্রেরিত পত্রের ঘোষণা ছিল এরূপ- 


হর MEALS ০৯১১ ৮৬০০ ৮০৪ ৮০০ ৪০ SAL & ০৮৩ এ এ 
658 er 15 315 ৮1135152401 ১133 ২1315০515০9 


. ১৯৭ ৮১7৮ 0৮ 5 DAO 
-“পর কথা হলো এই যে, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তোমাদের 
কর্মকাণ্ডকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছেন, তোমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছেন, 
তোমাদের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়েছেন।... অতএব তোমরা ইসলাম কাবৃল 
করে নাও, তবেই তোমরা শান্তিতে থাকবে৷ অথবা আমাদের দায়িত্বে যিম্বী বনে 
যাও এবং জিযইয়া প্রদান কর। নতুবা আমি তোমাদের ওপর এমন এক গোষ্ঠীকে 
চাপিয়ে দেবো, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালোবাসে, যেমন তোমরা মদ্যপানকে 
ভালোবাসো ।”৫৩ | 
এ সকল পত্র ও ফরমানের প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, পারস্যের রাজ-দরবারে 
বাদশাহ সম্পর্কে যে বিবাদ চলছিল, তা সহসা.মিটে গেল এবং দরবারের আমীরগণ 
তৎক্ষণাৎ তাদের একজন বাদশাহ নির্বাচনে একমত হয়ে গেল, যাতে তারা সম্মিলিতভাবে 
আবরবাসীদের মুকাবিলা করতে পারে। তারা হীরার নিকটবর্তী আম্বার ও “আইনুত 
তামারে সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে । 


৫২.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৭২ 
৫৩.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৫৩, ৫৭২ 
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৬. আম্বার বিজয়”' যোতুল “উয়ুন যুদ্ধ) 
করলো এবং আত্মরক্ষার জন্য আম্বারের চতুর্দিকে পরিখা খনন করলো । এতো নিকটে 
সৈন্যসমাবেশ মুসলিমদের পক্ষে বেশ ভয়ের কারণ ছিল। এ সময় কোনো কার্যকরী 
পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বিজিত এলাকাসমূহ মুসলিমদের হাতছাড়া হওয়ার প্রবল আশঙ্কা 
দেখা দিয়েছিল। সুতরাং এ সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পেরে খালিদ (রা.) কাকা" 
ইবনু “আমর (রা.)কে হীরার শাসনভার প্রদান করে নিজে সসৈন্যে ফোরাত নদীর তীর 
ধরে আম্বার অভিমুখে রওয়ানা হন। আকরা' ইবনু হাবিস (রা.) অগ্রগামী সৈন্যদের সাথে 
ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পারসিকরা দুর্গ বন্ধ করে দেয়। দুর্গের 
চতুর্দিকে পরিখা ছিল, তাই মুসলিমরা দুর্গ পর্যন্ত পৌছতে পারছিল না। মুসলিম বাহিনী 
চতুর্দিক থেকে দুর্গ অবরোধ করে রাখে। এ সময় অবরুদ্ধরা দুর্গের প্রাচীর থেকে 
একযোগে তাদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো । খালিদ (রা.) এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার 
বাহিনীকে নির্দেশ দেন, যেন তারা শত্রুদের চোখকে নিশানা করে তীর নিক্ষেপ করতে 
থাকে । অভিজ্ঞ তীরন্দাজরা প্রথম হামলায় এক হাজার চোখকে উদ্দেশ্য করে তীর নিক্ষেপ 
করেছিলেন। এ কারণেই এ যুদ্ধকে “যাতুল উয়ুন' যুদ্ধ নামেও আখ্যায়িত করা হয়৷ 
যুদ্ধের পরিণতির কথা চিন্তা করে বিচক্ষণ শিরযাদ খালিদ (রা.)-এর নিকট 
সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু সন্ধির শর্ত এরূপ ছিল যে, খালিদ (রা.) তা মেনে নিতে 
সম্মত হননি । এবার খালিদ (রা.) পর্যবেক্ষণ করে পরিখার এক দিকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের 
একটি স্থান দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নির্দেশ প্রদান করলেন, মুজাহিদদের যে 
কয়টি দুর্বল ও কৃশ উট রয়েছে, সেগুলো যাব্হ করে যেন পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা 
হয়। ফলে পরিখা ভর্তি হয়ে গেল এবং মুসলিম বাহিনী উটের লাশের ওপর দিয়ে সহজেই 
পরিখা পার হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শত্রুদের অনেকেই এভাবে ভীত হয়ে 
পড়েন যে, তারা দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তবে কেউ কেউ শুরুতে কিছুটা প্রতিরোধ 
করতে চেয়েছিল; কিন্তু মুসলিমদের বিপরীতে তা কোনো কাজেই আসলো না। শিরযাদ 
যখন দেখলো যে, শহর মুসলিমদের দখলেই চলে যাচ্ছে, তখন সে সাথে সাথে খালিদ 
(রা.)-এর নিকট আবারো সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল । খালিদ (রা.) প্রত্যুক্তরে বলে পাঠালেন, 
থেকে বের হয়ে চলে যেতে চায়, তবে আমরা তাকে চলে যেতে দেবো । সুতরাং তা-ই 


৫৪. আম্মার : বাগদাদের পশ্চিমে ত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ফোরাত নদীর উপকূলবর্তী একটি 


উর্বর জনপদ । 
৫৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৭৫ 
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হলো । শিরযাদ শহর ছেড়ে নিরাপদে বাহমান জাযাওয়ায়হর নিকট চলে যায় এবং আশ্বার 
এলাকা মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে 1৩ 

উল্লেখ্য যে, আম্বারে আরবদের বিরাট বসতি ছিল। তাদের পূর্বপুরুষ “বানু 
ইয়াদ' বুখতেনাসরের আমলে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা আরবী লিখতে- 
পড়তে জানতো । তাদের নিকট থেকে সাহাবা কিরাম (রা.) আরবী লিপির জ্ঞান অর্জন 
করেন ।৫? 


৭. “আইনুত তামার বিজয় 

আম্বার যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রো.) যিবরিকান ইবনু বাদর (রা.)কে আম্বারে 
রেখে নিজে একটি বাহিনী নিয়ে ‘আইনুত তামার অভিমুখে রওয়ানা হন। “আইনুত তামার 
কৃফার পশ্চিমে আম্বারের নিকটবর্তী একটি জনপদ । তিন দিন পথ চলার পর খালিদ (রা.) 
সেখানে গিয়ে পৌছেন। বাহরাম জুবীনের পুত্র মাহরান ছিলেন পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে 
সেখানকার শাসনকর্তা । তার নিকট পারসিকদের একটি বিরাট বাহিনী ছাড়াও বানু 
তামার, বানু তাগলিব, বানু ইয়াদ ও শামের মরু অঞ্চলের যাযাবর আরব গোত্রগুলোর 
একটি বিরাট বাহিনী ছিল। আরব বাহিনীর নেতা ছিলেন "আক্কাহ ইবনু আবী “আক্কাহ। 
খালিদ (রা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে আক্কাহ মাহরানকে বলেন, “আরবদের লড়াই 
সম্পর্কে আরবরাই ভালো জানে। আমরা আরবী এবং খালিদ ও তার সাথীরাও সবাই 
আরবী । তাই আমাদের উভয়কে যুদ্ধ করতে দাও ।” মাহরান ভেবেছিলেন, দুর্গের বাইরে 
অবস্থানকারী আরব যাযাবররাই খালিদ (রা.)-এর গতি প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। তাই 
তিনি “আক্কীহর এ প্রস্তাব সানন্দে মঞ্জুর করেন। যখন তার লোকজন তাকে এজন্য 
দোষারোপ করে, তখন তিনি বলেন, আমি এক বিরাট কৌশল অবলম্বন করেছি, যা 
তোমাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। যদি “আক্কাহ খালিদের ওপর জয়লাভ করে, তা 
হলে খুবই উত্তম। নতুবা মুসলিমরা যখন আক্কাহ ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করে 
দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন আমরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বো 
এবং তখন আমাদের জয় সুনিশ্চিত। যা হোক, “আক্কাহ তার বাহিনী নিয়ে খালিদ (রা.)- 
এর দিকে অগ্রসর হলেন। তার ডানে ছিলেন বুজায়র এবং বামে ছিল হুযাইল ইবনু 
“ইমরান। “আক্কাহ একটি স্থানে পৌছে তার সৈন্যদের বিন্যস্ত করতে শুরু করেন। খালিদ 
(রা.)ও তার সৈন্যদেরকে সজ্জিত করেন। উভয় পক্ষের প্রস্ততি সম্পন্ন হলে “আকাহ 
অগ্রসর হয়ে খালিদ (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করেন। একজন অপরজনের ওপর প্রচণ্ড 
আঘাত হানতে থাকেন। অবশেষে খালিদ (রা.) 'আঙ্কাহর ওপর এমন তীব্র আক্রমণ 


৫৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ. ৫৭৫ 
৫৭. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ. ৫৭১; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... 
খ.৬,পৃ৩৮৪ 
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করেন যে, “আক্কাহকে স্বীয় বাহুতে আটকিয়ে ফেলেন এবং গ্রেফতার করেন। “আক্কাহ 
গ্রেফতার হওয়ার ফলে তার সৈন্যরা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং ভীত-সন্তরস্ত হয়ে পালিয়ে 
যায়। এ অবস্থায়ও বহু সৈন্য গ্রেফতার হয়। 

“আক্কাহর এ পরাজয়ের খবর পেয়ে মাহরান দুর্গের পেছনের দরজা দিয়ে 
সদলবলে পালিয়ে যান। এবার যুদ্ধের মাঠ ছিল খালিদ (রা.)-এর জন্য একেবারে শূন্য । 
তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দুর্গে পৌছে সেখানে অবস্থানকারী সবাইকে গ্রেফতার করে দুর্গ 
অধিকার করে নেন এবং 'আক্কাহ ও তার সাথীদের মধ্যে যারা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী 
ছিল তাদেরকে হত্যা করেন ।«৮ 

এরপর খালিদ (রা.) গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ মালসহ ওয়ালীদ ইবনু “উকবাহ 
(রা.)-এর মাধ্যমে মাদীনায় খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট আম্বার ও ‘আইনুত 
তামার আক্রমণের কারণ ও বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। ওয়ালীদ (রা.) মাদীনায় 
পৌছে খালীফা (রা.)কে জানালেন যে, পারসিক বাহিনী মুসলিমদের অতি নিকটে আম্বার 
ও “আইনুত তামারে সৈন্য সমাবেশ করায় একান্ত বাধ্য হয়েই খালিদ (রা.) তাদেরকে 
আক্রমণ করেন। অন্যথায় তারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুসলিমদের নিকট থেকে 
বিজিত এলাকা ছিনিয়ে নেয়ার প্রবল আশংকা ছিল। 

এ সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল । খালিদ (রা.) একটি গির্জার ভেতর দিক থেকে 
বন্ধ দেখতে পেয়ে সেটার দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেন এবং দেখতে পান যে, সেখানে 
চল্লিশ জন বালক ইঞ্জীল পাঠ করছে। তখন খালিদ (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা 
কারা? তারা বলে, “আমাদের এখানে বন্ধ করে রাখা হয়েছে ।” খালিদ (রা.) তাদেরকে 
সেখান থেকে বের করে এনে অবস্থাপন্ন মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তখন থেকে 
তারা মুসলিমরূপে লালিত হতে লাগল। স্পেনের বিখ্যাত বিজেতা মূসা ইবনু নুসাইরের 
পিতা নুসাইর এবং বাসরার প্রখ্যাত আইনজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের পিতা সীরীন ছিলেন 
এই বালকদলের অন্তর্ভুক্ত ।৫৯ 


৮. দূমাতুল জান্দালের* যুদ্ধ 
হিজরী ৫ম সনের রাবী“উল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


৫৮.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৭৬-৭ 

৫৯. তাবারী, তারীখুল উষাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৭৭ 

৬০. দুমাতুল জান্দাল : হীরা ও ইরাকের পথে, “আইনুত তামার থেকে তিন শত মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত। এটি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সন্ধিস্থল ছিল। দু দিক থেকে দুটি রাস্তা 
এখানে এসে মিলিত হয়েছে এবং এটিই আরবে প্রবেশের পথ । সুতরাং এটাকে আরবের সিংহ 
দরজা বলা যেতে পারে । রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যই এ পথ দিয়ে আরব আক্রমণ করতে 
পারে- এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও দৃমাতুল জান্দাল জয় করার 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 4 ৫৭৯ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


সাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, দুমাতুল জান্দালে শত্রুদের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে। 
তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাজার মুসলিমদের একটি দল 
নিয়ে মাদীনা থেকে রওয়ানা হন। শত্রুরা এ সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায়। তাই তখন 
কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এরপর হিজরী ৯ম সনের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ (রা.)কে রোম সাম্রাজ্যের আওতাধীন আরব 
সর্দার উকাইদির ইবনু “আবদিল মালিক কিন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। 
খালিদ (রা.) তাকে গ্রেফতার করে মাদীনায় নিয়ে আসেন। এখানে এসে উকাইদির 
ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এবং 
দুমাবাসীদের নিরাপত্তার সনদ প্রদান করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মাদীনার বিরুদ্ধে 
বিদ্বোহ করে। 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) যখন খালিদ (রা.)কে দক্ষিণ 
ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন, তখন “ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)কে উত্তর ইরাকের দিকে 
প্রেরণ করেন। খালিদ (রা.) ইতোমধ্যে দক্ষিণ ইরাকের প্রায় সকল এলাকা অধিকৃত 
করতে সমর্থ হন; কিন্তু ইয়াদ (রা.) উত্তর ইরাকে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে 
পারেননি । খালিদ (রা.) যখন 'আইনুত তামার জয় করেন, তখন “ইয়াদ রো.) দূমাতুল 
জান্দালে শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন; কিন্তু কোনোভাবেই যুদ্ধে জয়লাভ করতে 
পারছিলেন না। দৃমাতুল জান্দালের সাধারণ জনগণ দু ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের 
নেতা ছিলেন উকাইদির এবং অন্যদলের নায়ক ছিলেন জুদী ইবনু রাবী'আহ। এ দু'জনই 
একজোট হয়ে “ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)-এর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন এবং তারা 
আশেপাশের সকল খ্রিস্টান গোত্রগুলোকেও নিজেদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শরীক 
করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া বানু কালব, বাহরা ও গাসসান গোত্রের যারা ইরাকে খালিদ 
(রা.)-এর হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তারাও দূমাতুল জান্দালে এসে আশ্রয় 
নিয়েছিল। তারা “ইয়াদ (রা.)-এর ওপরই খালিদ (রা.)-এর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। 
সেখানে শত্রুদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে “ইয়াদ (রা.)কে অত্যন্ত বিপদের 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 

আবূ বাকর (রো.) ওয়ালীদ ইবনু “উকবাহ রো.)কে- যাকে খালিদ (রা.) আইনুত 
তামার বিজয়ের পর খালীফার নিকট পাঠিয়েছিলেন আসবাবপত্র সহ সাহায্যকারী 
হিসেবে “ইয়াদ (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। অবস্থা সংকটজনক লক্ষ্য করে ওয়ালীদ 
(রা.) “ইয়াদ (রা.)কে পরামর্শ দেন, “খালিদ (রা.)-এর সাহায্য ছাড়া তোমার একার 
পক্ষে দুমাতুল জান্দাল জয় করা সম্ভব নয়। তুমি তার সাহায্য চাও।” ইয়াদ (রা.) সাথে 
সাথে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং একটি পত্র লিখে ওয়ালীদ (রা.)কেই খালিদ (রা.)-এর 
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নিকট পাঠান। খালিদ (রা.) “ইয়াদ (রা.)-এর পত্র পাওয়ার সাথে সাথে উত্তর দেন, এ! 
.4)-আমি তো তোমার কাছে যেতেই চাচ্ছি।” উক্ত পত্রে তিনি নিম্নের কবিতাংশটিও 
লিখে পাঠান- 
৮৮5 51১৮০ ০০ * 9৬1 এ ১৩৪ 
শর্ড উদিত ০ 

-“একটু অপেক্ষা কর, তোমার নিকট উদ্্রীর দল আসছে, যাদের ওপর সিংহ- 

সেনারা আরোহন করে আছে এবং তাদের হাতে রয়েছে তরবারি। দলের পর 

দল ছুটে আসছে ।” 

অতঃপর খালিদ (ো.) উয়াইমির ইবনুল কাহিন (মতান্তরে উয়াইম ইবনুল 
কাহিল) আল-আসলামী (রা.)কে “আইনুত্‌ তামারে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে শাম ও 
নুফুদের বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরে ঘোড়া দৌড়িয়ে দশ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে তিন শত 
মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে দূমাতুল জান্দালে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে বাহরা', কালব, 
করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিল ।১ 

এ দিকে দৃমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদির যেহেতু খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব 
সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন১২, তাই তার আগমনের সংবাদ শুনে তার অন্তরাত্ৰা 
শুকিয়ে গেল। কাজেই তিনি যাযাবর নেতা জুদীকে বললেন, খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি 
করে নাও। খালিদ (রা.)কে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি । আজ দুনিয়ার বুকে খালিদ 
(রা.)ই রণবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ । যে গোত্রই খালিদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে, তারা সংখ্যাঃ 
যতই বেশি হোক না কেন, খালিদ (রা.)-এর হাতে নিহত বা বন্দী হয়েছে অথবা পালিয়ে 
যেতে বাধ্য হয়েছে । এখনও সময় আছে খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি কর। কিন্তু জুদী 
এবং আরব গোত্রগুলো যেহেতু প্রতিশোধ নিতে একত্রিত হয়েছে, তাই তারা এতো 
সহজেই সন্ধির প্রস্তাবে রাযী হবে কেন? কাজেই উকাইদির তার দলবলসহ সরে পড়লো। 


৬১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ. ৩৮৬; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল 
মুলুক, খ.২,পৃ.৫৭৯ 

৬২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাবৃক যুদ্ধে উকাইদির খালিদ 
(রা.)-এর শৌর্য-বীর্য স্বচক্ষে দেখেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর নির্দেশে খালিদ (রা.) মাত্র পাঁচশ সৈন্য নিয়ে দৃমাতুল জান্দাল অবরোধ করেছিলেন এ 
সময় খালিদ (রা.) উকাইদিরকে বলেছিলেন যে, “প্রাণে বাঁচতে চাও তো দুর্গের দরজা খুলে 
দাও।” অবশেষে সে দিনে তাকে এক হাজার উট, আটশত ছাগল, চারশত ওয়াসাক গম ও 
নগদ চার হাজার দিরহাম দিয়ে খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করতে হয়েছিল। এ সকল কথাও 
উকাইদিরের মনে ছিল। তদুপরি সে খালিদ (রা.)-এর সাথে মাদীনায় গিয়ে ইসলামও গ্রহণ 
করেছিল । 
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তার এভাবে সরে পড়ার খবর খালিদ (ো.) পাওয়া মাত্রই “আসিম ইবনু "আমৃর (রা.)কে 
তার পশ্চাদ্ধাবণ করার নির্দেশ দেন। “আসিম (রা.) উকাইদিরকে গ্রেফতার করে নিয়ে 
আসেন। যেহেতু সে বিদ্রোহী ছিল, তাই খালিদ (রো.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন ।** 

খালিদ (রা.) দৃমাতুল জান্দালের অদূরে পৌছে প্রথমে খোজ নিলেন যে, 'ইয়াদ 
(রা.) কোন দিকে যুদ্ধরত আছেন? তার বিপরীত দিক দিয়ে খালিদ (রা.) হামলা শুরু 
করলেন। এ দিকে জুদীও তার বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ দুভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইবনুল 
হাদরাজান ও ইবনুল আবহামের নেতৃত্বে ‘য়াদ (রো.)কে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ 
করলো আর দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে নিজে খালিদ (রা.)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো । খালিদ 
(রা.) ব্যুহ থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ময়দানে সেনাপতি জুদীকে উচ্চ স্বরে ভীতি প্রদর্শন 
করলেন এবং নিজের সাথে লড়াই করতে আহ্বান জানালেন। জুদী ময়দানে উপস্থিত 
হয়ে খালিদ (রা.)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। খালিদ রো.) তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী 
করে ফেলেন। জুদীর সহচরগণ এ দৃশ্য দেখে ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু 
করলো। ঘটনাক্রমে সেই সময় “ইয়াদ (রা.)ও তীর প্রাতিদ্বন্ী খ্রিস্টানদের পরাস্ত করে 
তাড়িয়ে দিলেন। উভয় দিকের পলায়নকারীরা বিতাড়িত হয়ে দুর্গের দিকে আশ্রয় গ্রহণের 
জন্য আসতে থাকে; কিন্তু দুর্গে সকল লোকের স্থান সংকুলান না হওয়ায় যারা ভেতরে 
প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল তারা দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে বাইরে অবস্থানকারী 
অসংখ্য লোক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। ‘আসিম ইবনু ‘আমর, আকরা ইবনু হাবিস 
ও বানু তামীম গোত্র বানু কালবকে আশ্রয় দান করেন। এ কারণে খালিদ (রা.) তাদের 
আশ্রিত বন্দীদের প্রাণ রক্ষা করেন। এবার খালিদ (রা.) দুর্গ আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধের 
মাধ্যমেই তা জয় করেন। আরব গোত্রের সর্দার জুদীকে হত্যা করা হয় এবং তার সুন্দরী 
কন্যা বন্দী হয়। খালিদ (রা.) প্রথমত তাকে খরিদ করেন। অতঃপর আযাদ করে দিয়ে 
বিয়ে করেন।৬ 


৯. হাসীদের যুদ্ধ 

পারস্যবাসীরা যখন দেখলো যে, খালিদ (রা.) হীরা রাজ্য ত্যাগ করে দৃমাতুল 
জান্দালে গমন করেছেন, তখন তারা হীরা ফিরে পাবার জন্য এবং ইসলামী কর্মকর্তাদের 
এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার জন্য ফন্দি আটতে লাগলো । হীরার আরব গোত্রগুলোও, 
বিশেষ করে বানু তাগলিব তাদের নেতা “আক্কাহ ইবনু আবী “আক্কাহর হত্যার প্রতিশোধ 
নেয়ার জন্য নবোদ্যমে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেললো । মাদায়িন থেকেও 


৬৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ. ৩৮৬; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ.৩৮৭ 
৬৪. ইবন খাছ, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ. ৩৮৬ 
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রুযমেহের ও রুযবাহ নামক দু'জন খ্যাতনামা সর্দার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আম্বার 
অভিমুখে রওয়ানা হলো। খালিদ রো.) এ সম্বন্ধে অবশ্যই সজাগ ছিলেন। খালিদ (রা.) 
পারসিক ও আরব-খরিস্টানদের এ আতাতের কথা জানতে পেরে ‘ইয়াদ রো.) 
সমভিব্যাহারে হীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আকরা' ইবনু হাবিস (রা.)কে অগ্রগামী 
দলসহ আম্বারে প্রেরণ করেন। খালিদ (রা.) হাসীদ পৌছেই “ইয়াদ (রা.)কে হীরায় রেখে 
কা'কা'কে হাসীদে পাঠালেন। এখানেই পারসিক ও আরব-খ্রিস্টান সৈন্যরা একত্রিত 
হচ্ছিল। 

বিদ্রোহীরা খালিদ (রা.)-এর আগমন-সংবাদ শুনেই দিশেহারা হয়ে পড়লো। 
মুসলিমদেরকে ইরাক থেকে বিতাড়িত করা তো দূরের কথা, নিজেদের প্রাণ রক্ষার 
চিন্তায়ই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো । 

খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ মতো কাকা‘ ইবনু “আমর রো.) হাসীদ অভিমুখে 
রওয়ানা হন এবং এবং নিজের বাহিনীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগের নেতৃত্ব 
আবু লায়লা (রা.)কে সমর্পণ করলেন এবং অপর ভাগের নেতৃত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। 
হাসীদে দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। পারসিক বাহিনীর উভয় সর্দার ও 
অর্ধেকের বেশি সৈন্য মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। অন্যরা পালিয়ে খানাফিস নামক 
স্থানে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, খানাফিসে পারস্যবাসীদের এক নামজাদা সিপাহসালার 
মাহবুযান এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ অবস্থান করছিল। আবু লায়লা রো.) এ 
পলায়নকারীদের পেছনে ধাওয়া করতে করতে খানাফিস পর্যন্ত গমন করলে মাহবুযান 
খানাফিশ থেকে পালিয়ে মুদাইয়াহ (মতান্তর মুসাইয়াখ) নামক স্থানে চলে যায়, যেখানে 
মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল। এভাবে খানাফিসও বিনা রক্তপাতে মুসলিমদের 
হস্তগত হয় ।৬ 


১০.  মুদাইয়াহ (বা মুসাইয়াখ)-এর যুদ্ধ. 

তাগলিবীও বানূ তাগলিব এর লোকদের নিয়ে মুসলিমদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল। 
খালিদ রো.) এ সংবাদ পেয়ে হীরায় নিয়োজিত কা“কা', হাসীদে নিয়োজিত আবু লায়লা 
ও খানাফিসে নিয়োজিত উরওয়াহ ইবনুল জাদ আল-বারিকী (রা.) প্রমুখ কর্মকর্তাকে 
লিখে পাঠান, যেন তারা প্রত্যেকেই সদলবলে নির্দিষ্ট রাত ও সময়ে মুদাইয়াহে গিয়ে 
মিলিত হয়। তীরা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌছে এক যোগে শক্রসেনাদের নিধন করা শুরু 


৬৫. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,পৃ. ৩৮৭ 
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করলেন । হুযাইল তো মুষ্টিমেয় লোকসহ নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল; কিন্তু অপরাপর 
অনেক সর্দার ও অসংখ্য লোক নিহত হলো। রাবী'আহ ইবনু বুজায়র আত-তাগলিবীও 
প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল এবং পালিয়ে “ছানয়ি” নামক স্থানে চলে গিয়েছিল । হুযাইল পলায়ন 
করে বিশর নামক স্থানে ‘আত্তাবের নিকট চলে গিয়েছিল। এখানে “আত্তাবও মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো করেছিল । খালিদ (রা.) হুযাইলের পশ্চাদ্ধাবনে নিজেই 
সদলবলে রওয়ানা হন এবং “আত্তাব ও হুযাইল দু'জনকেই তাদের অধিকাংশ সাথীসহ 
হত্যা করেন। 

যেহেতু বিদ্রোহজনিত এ সব বিশৃঙ্খলা বানু তাগলিবই সৃষ্টি করেছিল এবং 
পারসিকরা যা কিছু করেছিল তা ওদেরই সহযোগিতায় করেছিল, তাই খালিদ (রা.) শপথ 
করলেন যে, বানু তাগলিবকে ধ্বংস না করে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। এ কারণে তিনি 
মুদাইয়াহ থেকে অবসর হয়ে কাকা' এবং আবূ লায়লা (রা.)কে দুটি ভিন্ন পথে রওয়ানা 
করেন। তিনি তাদেরকে একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন, তোমরা এ রাতেই বানু 
তাগলিব এর ওপর আক্রমণ করবে । তিনি প্রথমে ছানয়ি নামক স্থানে পৌঁছেন, অতঃপর 
যুমাইয়াল নামক স্থানে পৌঁছে তিন দিক থেকে বানূ তাগলিবের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ 
পরিচালনা করেন যে, তাদের অপর কোনো ব্যক্তির কাছে এই পরাজয়ের সংবাদ 
পৌছানোর মতো একজন লোকও রক্ষা পায়নি। এ যুদ্ধে যে সকল মহিলা গ্রেফতার 
হয়েছিল তাদের মধ্যে রাবী'আ ইবনু বুজাইরের এক কন্যাও ছিল ।১ তার নাম ছিল 
সাহবা' । খালিদ রো.) নুমান ইবনু “আওফ আশ-শাইবানী (রা.)-এর মাধ্যমে গানীমাতের 
মালের এক-পঞ্চমাংশ ও গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে মাদীনা পাঠিয়ে দেন। “আলী (রা.) 
সাহবা'কে খরিদ করে নেন। তার গর্ভে “আলী (রা.)-এর ছেলে “উমার ও মেয়ে রুকাইয়া 
(রা.) জন্মগ্হহণ করেন। 

এখান থেকে খালিদ (রা.) জানতে পারলেন যে, রুদাবে হিলাল ইবনু “উকবাহ 
নিজের আশেপাশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে । খালিদ 
(রা.) এ সংবাদ পেয়ে দ্রুত বিশর থেকে রুদাব অভিমুখে রওয়ানা করলেন। সেখানে 
খালিদ (রা.)-এর আগমন সংবাদ শুনে শক্রপক্ষ পলায়ন করে ফারাদের দিকে চলে 
যায়।৬ এ স্থানগুলো দৃমাতুল জান্দালের সংলগ্ন এবং পারস্য, শাম ও আরবের সংযোগ 
স্থলে ছিল। এখানে বানু তাগলিব, বানু তামার ও বানু ইয়াদের পূর্ব থেকেই সমাবেশ ছিল 
৬৬. এতিহাসকি বালাযুরী সাহবা'র পরিচয় দানের ক্ষেত্রে বিনতু রাবী“আর পরিবর্তে বিনতু হাবীব 

ইবনি বুজাইর লিখেছেন। তা থেকে জানা যায়-যে, সাহবা' রাবী'আর কন্যা ছিলেন না; বরং 


ভাতিজী ছিলেন। (বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, খ.১, পৃ.১৩১) 
৬৭. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৮০-২ 
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এবং রোমক বাহিনী তাদের সাহায্যার্থে আগমন করে অদূরেই তাবু স্থাপন করেছিল। 
এভাবে ইরাকের নিম্নভূমিতে যে যুদ্ধের ধারা শুরু হয়েছিল, তা পারসিক বাহিনী অতিক্রম 
করে মধ্যবর্তী গোত্রগুলোর মাধ্যমে রোমক বাহিনী পর্যন্ত চলে গেল। 


ভুলক্রমে দুজন মুসলিমকে হত্যা 
মুদাইয়াহের যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে “আবদুল “উযযা ইবনু আবী রুহম এবং 
লাবীদ ইবনু জারীর (রা.)ও ছিলেন। এরা দুজন মুসলিম হয়েছিলেন; কিন্তু চাপে পড়ে 
শত্রুদের সাথে ছিলেন। তাদের কাছে আবু বাকর (রা.)-এর দেয়া একটি নিরাপত্তা-পত্রও 
ছিল; কিন্তু মুসলিম সৈন্যগণ তা জানতেন না। এ দু'জন নিহত হবার খবর যখন আবু 
বাকর (রা.) জানতে পারলেন, তখন তিনি উভয়ের রক্তপণ পরিশোধ করলেন। আর 
তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্যবহারের কড়া নির্দেশ দিলেন। “উমার (রা.) মালিক 
ইবনু নুওয়াইরাহ (রা.)কে হত্যা করার জন্য পূর্ব থেকেই খালিদ (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট 
ছিলেন। তাই তিনি এ জন্য খালিদ (রা.)কে দায়ি করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খালিদ (রা.)- 
এর সবচেয়ে গ্রহণীয় ও যুক্তিসঙ্গত জবাব ছিল এই যে, এ দু ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্বেও 
শত্রুদের শিবিরে অবস্থান করছিল এবং হুযাইলের সাথেই ছিল। আবূ বাকর (রা.) খালিদ 
(রা.)-এর নিকট এ ব্যাপারে কোনো কৈফিয়ত তলব করলেন না। অধিকন্তু, যখন “উমার 
(রা.) আবু বাকর (রা.)-এর নিকট খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে নিজের অসন্তষ্টির কথা 
প্রান করেন! তখন আবু বাকর (রা.) স্পষ্টভাষায় জবাব দেন, ১5০৫ Ab 56 
১১১৪ ৬ oA ০৯-"শক্রদের সাথে তাদের দেশে অবস্থানকারী মুসলিমদের ভাগ্যে 
এরূপ কিছু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় 1” কোনো কোনো রিওয়ায়াতে এও দেখা যায় 
যে, আবূ বাকর (রা.) যখন এ দু ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করেন, তখন তিনি সাথে সাথে 
এটাও বলেন যে, ./। 1৯14) ১1 ৬ ০ ৩5 ০! ৮-“কিন্তু এটা আমার ওপর 
ওয়াজিব ছিল না। কেননা এরা দু'জনই শত্রসৈন্যের নিকট অবস্থান করছিল ।৬ 


১১. ফারাদের যুদ্ধ 

“ফারাদ" ফোরাত নদীর উত্তরে ইরাক ও শামের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত । সমগ্র 
ইরাক ও শাম মুসলিমদের করতলগত হওয়া আল্লাহ তা“আলার ইচ্ছা ছিল। তাই খালিদ 
(রা.) ফারাদ পর্যন্ত এসে পড়েন। নতুবা সমথ ইরাক ও শাম অধিকার করা আপাতত 


৬৮, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু-.. খ.৬,পৃ.৩৮৭; ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ. ৩৮৮ 
৬৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ ৫৮১ 
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খালীফার ইচ্ছা ছিল না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন আরবদেশকে রোমানদের আক্রমণের 
আশংকা থেকে মুক্ত রাখা । তাই শুধু সে সকল স্থানই তীর লক্ষ্যস্থল ছিল, যেখানে শাম ও 
ইরাকের সীমানা আরবদেশের সীমানার সাথে মিলিত হয়েছে । এ সমস্ত এলাকায় শান্তি- 
শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারলে রোমানদের দ্বারা আরবদেশ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে 
না। যা হোক, আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী খালিদ (রা.) ফারাদ পর্যন্ত পৌছে 
গেলেন এবং সেখানে ফোরাত নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। 

এখন মুসলিমদের জন্য দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শাম এবং ইরাক সীমান্ত থেকে 
রোমানদের ওপর আক্রমণ করা সহজ হয়ে পড়লো। 

খালিদ (রা.) যখন ফারাদে পৌছেন, তখন রামাদান মাস এসে গিয়েছিল । তাই 
তিনি অন্য কোথাও না গিয়ে সেখানেই পুরো রামাদান মাস অবস্থান করেন। এখানে তিনি 
পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে যথাক্রমে পারসিক ও রোমানদের ছারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। 
তারা ভেতরে ভেতরে যোগাযোগ করে যৌথ আক্রমণ করে এখানেই খালিদ (রা.)-এর 
বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে ফন্দি আটলো। রোমক শক্তি ও খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর মধ্যে 
শুধু পার্থক্য ছিল ফোরাত নদী। তা ছাড়া চতুর্দিকে পরাজিত আরব গোত্রসমূহ যাদের 
নেতৃবৃন্দ খালিদ (রা.)-এর হাতে নিহত হয়েছিল, তারা সকলেই ছিল সুযোগানুসন্ধানী। 
তারা আত্মরক্ষার জন্য মাত্র সাময়িকভাবে সন্ধি করেছিল। এই বিপজ্জনক অবস্থা সমন্ধে 
খালিদ (রা.) মোটেই বেখবর ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করলে হীরায় ফিরে গিয়ে 
সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে আসতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করলেন না। কেননা শত্রুকে নিকটে 
দেখে তিনি আর আক্রমণের লোভ সামলাতে পারলেন না। শক্রসৈন্যের সংখ্যাধিক্যকে 
তিনি কোনো দিনই পরওয়া করেননি; এবারও করলেন না। তিনি ধীরস্থিরভাবে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 

রোমানরা এখনও খালিদ (রা.)-এর বিক্রম ও রণকৌশল সম্বন্ধে পরিচয় লাভ 
করেনি। সুতরাং পূর্ণ একটি মাস খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে এখানে অকর্মণ্য অবস্থায় 
বসে থাকতে দেখে তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়। তারা আশেপাশে অবস্থানকারী 
পারসিকদের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করে। তা ছাড়া খালিদ (রা.)-এর হাতে পরাজিত 
বিভিন্ন আরব গোত্র (যেমন- তাগলিব, নামির ও ইয়াদ প্রভৃতি)ও রোমানদের সাহায্যার্থে 
এগিয়ে আসলো। এভাবে রোমানরা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে খালিদ (রা.)-এর দিকে 
অগ্রসর হলো । মিত্রশক্তির বিরাট বাহিনী নদীর অপর পারে এসে খালিদ (রা.)কে বার্তা 
পাঠালো, হয়তো তোমরা নদী পার হয়ে এপারে এসো, অথবা আমাদেরকে ওপারে যেতে 
দাও, যাতে আমরা দু পক্ষই একে অপরের মুখোমুখি হতে পারি। খালিদ (রা.) উত্তর 
দিলেন, তোমরাই এপারে এসো । এ ঘটনাটি ছিল হিজরী দ্বাদশ সনের ১৫ যুলকা"দাহ। 
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শক্রপক্ষ নদী পার হতে আরম্ভ করলো । এদিকে খালিদ (রা.) সৈন্যবিন্যাসে 
মনোনিবেশ করলেন। খালিদ (রা.) মুজাহিদগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা সর্বদা শত্রুর 
গোটা বাহিনীকে বেষ্টন করে রাখবে, তারা যেন পৃথক হয়ে অস্ত্র চালনার সুযোগ না পায়। 
ওদিকে মিত্র শক্তির সেনাপতি বিভিন্ন গোত্রকে পৃথক পৃথকভাবে মুসলিমদেরকে আক্রমণ 
করতে নির্দেশ দেন। সুতরাং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। 
এদিকে শক্রবাহিনী ময়দানে আসা মাত্রই মুজাহিদ বাহিনী তাদেরকে বেষ্টন করে 
ফেললো । তারা মুসলিমদের প্রতি অস্ত্র চালনার সুযোগই পেলো না। চতুর্দিক থেকে 
মুজাহিদগণ একতরফা তাদেরকে হত্যা করতে লাগলো । মুজাহিদদের সামনে টিকতে না 
পেরে তারা পালিয়ে যেতে শুরু করলো। এতিহাসিকগণ এ যুদ্ধে পারসিক, রোমান ও 
বেদুঈনদের নিহতের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন ।”” পক্ষান্তরে মুসলিম 
পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র চারশ সত্তর। 


খালিদ (রা.)-এর গোপনে হাজ্জ আদায় 

ফারাদ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর খালিদ (রা.) সেখানে দশ দিন অতিবাহিত করে 
হিজরী দ্বাদশ সনে ২৫শে যুল কা"দাহ ‘আসিম ইবনু “আমর ও শাজারাহ ইবনু আ'“আয্য 
(রা.)-এর সাথে গোটা বাহিনীকে হীরা অভিমুখে ফেরত পাঠালেন এবং নিজে কয়েকজন 
সহচরসহ গোপনে ফারাদ থেকে হাজ্জের উদ্দেশ্যে মাক্কাতুল মুকাররামা অভিমুখে রওয়ানা 
হন।”১ 

গোপনে এ হাজ্জ সম্পাদনের কারণ হলো, খালিদ (রা.)-এর প্রতি আল্লাহ 
তা'আলার অপার অনুগ্রহ এই যে, তিনি যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, আল্লাহ তাআলা 
তাকে বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তা“আলার এ অনুগ্রহের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র 
কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নত হয়ে আসতো। ফারাদের যুদ্ধে জয় লাভের পর আল্লাহ 
তা'আলার প্রতি শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে তার অন্তরে হাজ্জ আদায় করার ইচ্ছা 
প্রবলভাবে জাগ্রত হলো । অথচ এ আশঙ্কাও তার মনে জাগ্রত ছিল যে, তার অনুপস্থিতিতে 
ইরাকবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করতে পারে; কিন্তু তাতেও তার 
হাজ্জস্পৃহা প্রদমিত হয়নি। উভয় দিক রক্ষা করার জন্য তিনি অতি গোপনে হাজ্জ করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনীর বিশিষ্ট কয়েকজন সেনাপতি ছাড়া তিনি এ 
গোপন সফরের কথা আর কাউকে জানতে দিলেন না। জরুরী কাজের অজুহাত দেখিয়ে 


৭০. অনেকেই মনে করেন, এখানেও এ সংখ্যা দ্বারা নিহতদের সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে। নতুবা 
এ যুগে কোনো দলের পক্ষে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধের মাঠে একত্রিত করা খুবই কঠিন 
ছিল। (আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা., পৃ.২৬২) 

৭১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৮২-৩ 
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তিনি কয়েকজন সাথীসহ পেছনে রয়ে গেলেন। সৈন্যগণ মনে করলো যে, তিনি শীঘ্রই 
তাদের সাথে যোগ দেবেন। ওদিকে খালীফার বিনা অনুমতিতে যৃদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার 
অধিকার যে তার নেই, তা তিনি জানতেন; কিন্তু অনুমতি নিতে গেলে সেনাবাহিনীর নিকট 
তার অনুপস্থিতি গোপন থাকতো না। পক্ষান্তরে তার এতোটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি 
খালীফাকে মানিয়ে নিতে পারবেন। তাই সেনাবাহিনীকে হীরার দিকে পাঠিয়ে হাজ্জের 
অদম্য স্পৃহা পূরণ করণার্থে তিনি অল্প কয়েকজন সাথী নিয়ে হাজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করলেন। ূ 

শহর ও প্রকাশ্য রাস্তা থেকে সরে তিনি অপ্রকাশ্য পথে মাক্কা শারীফ যাত্রা 
করলেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি বহু পাহাড়-পর্বত, মরুপ্রান্তর ও বনজঙ্গলের রাস্তায় 
চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। কাজেই পথ চিনতে তার অসুবিধা হলো না। পথে কোনো স্থানে 
কোনো পরিচিত লোকের সাথে তার সাক্ষাতও হলো না। হাজ্জের পূর্বেই তিনি মাক্কাতুল 
মুকাররামায় পৌছলেন। 

হাজ্জ সম্পন্ন করে তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে এতো দ্রুতই আবার হীরার 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যে, ফারাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যে বাহিনীকে তিনি হীরা 
প্রেরণ করেছিলেন, সে বাহিনীর সাথে একত্রে তিনি হীরায় প্রবেশ করেন। বাহিনীর কেউ 
এ সংবাদ জানতেই পারেননি, তিনি ইতোমধ্যে হাজ্জ করে ফিরে এসেছেন। এর চেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী এ বছর স্বয়ং আবূ বাকর (রা.) 
হাজ্জের আমীর ছিলেন। অন্য একটি রিওয়ায়াত অনুযায়ী হাজ্জের আমীর ছিলেন “উমার 
(রা.)। মোট কথা আমীরুল হাজ্জের সামান্যতম খোঁজ মিলেনি যে, ইরাক যুদ্ধে নিয়োজিত 
খালিদ (রা.) হাজীদের দলে রয়েছেন। 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খালিদ (রা.)-এর এ কাজ আল্লাহর প্রতি তার 
নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু খালীফার অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
এভাবে চলে যাওয়াটা নিশ্চয়ই শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ ছিল। তাই আবূ বাকর (রা.) এ 
সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর খালিদ (রো.)কে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ 
করলেন এবং কিছুটা অসসম্তুষ্টিও প্রকাশ করলেন।”২ 

ইরাকে খালিদ (রা.) হিজরী দ্বাদশ সনের মুহার্রাম মাস থেকে হিজরী ত্রয়োদশ 
সনের সফর মাস পর্যন্ত কম-বেশি এক বছর দু মাস অবস্থান করেছিলেন; কিন্তু এ অল্প 
সময়ের মধ্যে তিনি পায়ে পায়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন এবং ছোট-বড় বিশটি রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তার সৈন্য সংখ্যা ছিল কম এবং শত্রুপক্ষের সৈন্য 
কয়েকগুণ বেশি ছিল। তা ছাড়া আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়েও মুসলিম বাহিনীর 


৭২.  তাবারী, তারীখুল উমা ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ. ৫৮২-৪ 
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চাইতে তারা ছিল অনেক উন্নত। এতদসত্ত্বেও প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বিজয় লাভ করেন। 
কোনো স্থানেই তিনি পরাস্ত ও পরাভূত হননি । এ সকল যুদ্ধক্ষেত্র পারস্য উপসাগর থেকে 
শামের সীমান্ত ফারাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা ছাড়া শুধু একটি গোত্রের সাথে যুদ্ধ হয়নি; 
বরং পারসিক, রোমান এবং আরব গোত্রসহ তিনটি সম্মিলিত বাহিনীর সাথেই যুদ্ধ 
হয়েছিল। এ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে বিশাল বিজয় লাভ করেছেন, তা যুদ্ধ- 
বিরহের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এটি নিঃসন্দেহে খালিদ (রা.)-এর দৃঢ় 
সংকল্প, সাহস, বীরত্ব, পৌরুষ, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা, ওদার্য ও শক্তির প্রমাণ বহন 
করে। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সমুদয় খালিদী কৃতিত্বের একটি মূল 
চালিকা ও প্রাণশক্তি রয়েছে । সে চালিকা ও প্রাণশক্তিও আমাদের খুঁজে বের করা উচিত। 
সেটা হলো, ছিদ্দীকী নির্বাচন, ছিদ্দীকী প্রশিক্ষণ ও ছিদ্দীকী দিক-নির্দেশনা । মাদীনা ও 
মুসলিম বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত অহরহ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতো । প্রত্যেকটি 
ঘটনার খবরাখবর অতি দ্রুত খালীফার নিকট পৌছে যেতো। আর সামান্য থেকে 
সামান্যতর প্রতিটি ব্যাপারেও খালীফার তরফ থেকে দিক-নির্দেশনা পৌছান হতো। 

এ ছাড়া এটাও লক্ষ্যণীয় যে, খালিদ (রা.) যে শহর বা রাজ্যই বিজয় করতেন, 
সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাও প্রতিষ্ঠা করতেন। একজন আমীরকে সমগ্র এলাকার শাসক 
নিয়োগ করা হতো। তার অধীনে যাকাত ও রাজস্ব সংগ্রহকারী লোকেরা থাকতেন। 
কৃষকদের সাথে সর্বদা অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হতো। জমিদার ও 
জায়গীরদারদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হতো। এ থেকে বুঝা যায় যে, 
খালিদ (রা.) শুধু একজন বিখ্যাত বিজয়ীই ছিলেন না; বরং একজন দক্ষ সমাজ সংগঠকও 
ছিলেন। 

খালিদ রা.) এখন ইরাক বিজয় সম্পন্ন করেছেন। ওদিকে মনের অদম্য বাসনা 
হাজ্জও সমাধা করে ফিরেছেন। তার মন এখন খুবই শান্ত । অতএব, তিনি এখন পারস্যের 
রাজধানী মাদায়িন জয় করার আশা পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তার এ মনোবাঞ্না 
পূর্ণ করার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার ছিল না। মহা মহিম আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল 
তখন তার দ্বারা রোম সাম্রাজ্কে ইসলামের পদানত করে দেওয়া । এ সময় খালীফা 
তাকে হীরা ছেড়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। 


খালিদ (রা.)-পরবর্তী ইরাকে মুছান্না (রা.)-এর ইতিবৃত্ত 

খালিদ (রা.) খালীফার নির্দেশে মুছান্না (রা.)-এর হাতে ইরাক রক্ষার ভার অর্পণ 
করে অর্ধেক সৈন্য সাথে নিয়ে হীরা থেকে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুছান্না রা.) 
খালিদ (রা.)কে বিদায় দেয়ার পর বিজিত এলাকা ও শহরগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে 
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মনোনিবেশ করলেন, বিভিন্ন এলাকায় দুর্গ স্থাপন করেন। কেননা, এ কথা তিনি ভালো 
করেই জানতেন যে, ইরাকের অর্ধেক সৈন্যসহ খালিদ (রা.) শামে চলে যাওয়ার সংবাদ 
পারস্যবাসীদের নিকট কখনো অজ্ঞাত থাকবে না। এ কথা জানতে পারা মাত্রই তারা 
মুসলিমদের হাত থেকে বিজিত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য ওঠেপড়ে লাগবে এবং 
তাদেরকে পারস্যের এলাকা থেকে বিতাড়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে কোনো ক্রুটি 
করবে না। 

অপর দিকে খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতার কাছে পদানত ইরাকে 
অবস্থানকারী বেদুইন খ্রিস্টান আরবরা বাহ্যত বশ্যতা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে ভেতরে 
ভেতরে মুসলিমদের প্রতি তেলেবেগুনে জ্লছিল এবং সর্বদা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ 
খুজছিল। তা ছাড়া পারস্যবাসীরাও ইরাকে মুসলিমদের অবস্থানকে মাথার ওপর খড়গ 
মনে করছিল। তারা মুসলিমদের কোনো দুর্বল মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল। এরূপ সুযোগ 
পেলে মুসলিমদেরকে ইরাক থেকে বিতাড়িত করে দিতে তারা এক মুহূর্ত ও বিলম্ব করবে 
না। 

খালিদ রো.) নিজের দূরদর্শিতায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার অনুপস্থিতির 
সুযোগে পারস্যবাসীরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা অবশ্যই করবে। সুতরাং তিনি শাম 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইরাক অভিযানের জন্য আবু বাকর (রা.) প্রথমে মুছান্নাকেই প্রেরণ 
করেছিলেন। অতঃপর খালিদ রো.) ও অন্যান্য মুজাহিদগণ তার সাহায্যার্থে প্রেরিত হন। 
এমতাবস্থায় খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতির সময় পারস্যবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 
পরাজয় বরণ করা তার পক্ষে ছিল একেবারেই দুঃসহ । 

তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপার মুছান্রা (রা.)-এর চিন্তার কারণ হয়েছিল। তা এই 
যে, বহু দিনের গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খলার পর পারস্যবাসীরা এক্যমতের ভিত্তিতে 
শাহরিয়ার ইবনু আরদেশীরকে নিজেদের সম্রাট মেনে নিয়ে তার আনুগত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়েছে। 

সদ্য নির্বাচিত সম্রাটের প্রথম দৃষ্টিই পতিত হয় ইরাকের ওপর | তিনি ভাবলেন, 
সাম্াজের এই অপহৃত অঞ্চলের পুনরুদ্ধার আমার জন্য অপরিহার্য। অর্ধেক সৈন্যসহ 
খালিদ শাম গমন করেছেন, সম্রাট এ খবর জানতে পেরে একে মুসলিম শক্তির উৎখাত 
সাধনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। অতএব, তিনি মুছান্না (রা.)-এর বিরুদ্ধে হুরমুয 


৭৩. BEd ১৮৮৮৮ আল-কামিল.., খ.১,পৃ. ৩৯৪) 


এঁতিহাসিক তাবারী (রা.) তার নাম শাহরিয়ারের পরিবর্তে শাহরবরাষ উল্লেখ 'করেছেন। 
€তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৬০৭) আবার কেউ শাহরেইরানও উল্লেখ 
করেছেন। 
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জাযাওয়ায়হর নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। পারসিক 
বাহিনীর সাথে হাতিও ছিল। হুরমুয একটি বিরাটকায় হাতির ওপর আরোহণপূর্বক ইরাক 
থেকে মুসলিম বাহিনীকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে হীরা অভিমুখে যাত্রা করলো । 

হুরমুয মুসলিমদের অধিকৃত এলাকা অতিক্রম করে হীরা পর্যন্ত পৌছবে, মুছান্না 
(রা.) এটা মোটেই পছন্দ করলেন না। সুতরাং তিনি একটি মুজাহিদ বাহিনী সাথে নিয়ে 
স্থাপন করলেন। এখানে পৌছে তিনি পারস্য-সম্রাটের পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি পত্র 
পেলেন- 


Ted ৮) ৮৯ এ] 59৬ al ০১৮১ ০ টি ৮1 ৩৭ ও 91 
~~ খু! ১০৪ ত) ৮৩13 
-“তোমার মুকাবিলার জন্য আমি একটি পারসিক বাহিনী প্রেরণ করছি। এরা 
মুরগী ও শুকরের রাখাল । তোমাদের মর্যাদা অনুযায়ীই আমি তাদের দ্বারা তোমার 
সাথে লড়াই করবো । ” 
পত্রটি পাঠ করে মুছান্না পারসিক দূতের হাতে নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করলেন, 
৮৮৮৪ BU ০1) এ ৮৮১ ৬৪ ১৯ ABELL) ০ না এ 
৮55 ৮19 4৬ এ Sd ly SA POLY এ ০৪ অজি ০৪১৩। 
AE (৭ 2১ এ জা ১) SDS LG ০৮৫91 2১১৮ এ 
-“অবশ্যই তুমি দুজনের যে কোনো একজন হবে । হয়তো উদ্ধত অত্যাচারী । 
এটা তোমার পক্ষে ধ্বংসের কারণ হলেও আমাদের জন্য ভালো । অথবা মিথ্যুক । 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপমানিত মিথ্যুক হলো মিথ্যাবাদী বাদশাহ । কিন্ত 
তোমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, তুমি তোমার মুরগী ও শৃকরের রাখালদের ক্ষতি 
সাধনই করছো । আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এ জন্য যে, তিনি তোমার মুরগী ও 
শুকরের রাখালদেরকে তোমার অশুভ চক্রান্তের শিকার করেছেন ।”৭৪ 
পারস্যবাসীরা মুছান্নার এ রূপ জবাব এবং সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা 
জানতে পেরে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলো । খালিদ রো.) অর্ধেক সৈন্যসহ শামে চলে যাওয়ার 
পরেও মুসলিমদের মধ্যে পারস্যের সাথে যুদ্ধ করার সাহস থাকতে পারে, এমন ধারণা 
তারা কখনো করেনি । কেউ কেউ সম্রাটকে মুছান্নার নিকট এরূপ ভাষায় পত্র লেখার জন্য 
তিরস্কার করলো এবং ভবিষ্যতে সকলের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া মুছান্নার নিকট কোনো 
পত্র লিখতে নিষেধ করল। 


৭৪. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ. ৩৯৪ 
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যা হোক, হুরমুয নিজের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুছান্রা (রা.)-এর শিবিরের বিপরীত 
দিকে বাবেল এসে পৌছলো । হুরমুয ধারণা করছিল, মুসলিমরা এবার তার হাতে সমূলে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । হুরমুযের বাহন ভয়ঙ্কর দৃশ্য হাতিটি তার দীর্ঘ শুড় জোরে জোরে দু দিকে 
নাড়াচাড়া করছিল। উপস্থিত আরব সৈন্যরা ইতঃপূর্বে কখনো হাতি দেখেনি । কাজেই 
হুরমুষের হাতি যে দিকেই রওয়ানা হতো, মুসলিম বাহিনী সে দিকে বিশৃঙ্খল হয়ে যেতো । 
মুছান্না (রা.)-এর জন্য এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর ৷ তিনি ভাবলেন, হাতিটি ধ্বংস 
করে মুজাহিদ বাহিনীর অন্তরকে নিঃসক্কোচ করতে না পারলে পারস্যবাসীদের সাথে 
মুকাবিলা করা যাবে না। সুতরাং হাতির প্রতি এ ভীতি নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন 
সাথীকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে একই সময়ে সম্মিলিতভাবে হাতির ওপর আঘাতের পর 
আঘাত হানতে লাগলেন। এভাবে আহত করে হাতিটিকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। 

হাতি ধ্বংস হওয়ার পর মুজাহিদগণের অন্তর থেকে ভীতি চলে গেল৷ তারা পূর্ণ 
উদ্যমে মহা বিক্ৰমে পারসিক সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ প্রবল আক্রমণ সহ্য 
করতে না পেরে পারসিক সৈন্যরা যে যেদিকে পারলো পালাতে শুরু করলো । মুজাহিদগণ 
তাদের পেছনে পেছনে দৌড়ে তাদেরকে হত্যা করতে লাগলেন এবং পলাতক 
সৈন্যদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করে মাদা*য়িনের সীমান্তে পৌছে দিলেন ।”৫ 

হুরমুযের পরাজয় সংবাদ শুনেই সম্রাট শাহরিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অল্প 
দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন। তারপর পারসিকরা সম্রাট পারভেযের কন্যা বূরানকে 
সিংহাসনে বসালো । তিনি সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি বেশ মনোযোগী হয়ে 
ওঠেছিলেন; কিন্তু দুরভার্গ্যক্রমে তিনি এক বছর সাত মাসের মাথায় মারা যান। এরপর 
পারসিকরা তার বোন আযরমীদখ্ত যনানকে সিংহাসনে বসালো। কিন্তু গৃহবিবাদের 
কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এবার পারসিকরা 
শাহরিয়ারের পুত্র সাবূরকে সিংহাসনে বসালো। সাবূর ফরখযাদ ইবনু বান্দাওয়ানকে 
নিজের মন্ত্রী বানালো । তিনি সম্রাটের কন্যা আযরমীদখ্তকে ফরখযাদের সাথে বিয়ে 
দিতে মনস্থ করলেন; কিন্ত আযরমীদখৃত তাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, ৬! 
PONE | ১৩৪ 2 ১৫ ০৬-এ তো আমাদের এক জন গোলাম। তুমি কি 
আমাকে আমার গোলামের সাথে বিয়ে দিতে চাও?” অর্থাৎ তুমি কি আমাকে এক 
গোলামের সাথে বিয়ে দিতে চাও? তা কখনো হতে পারে না। কিন্তু সাবৃর শেষ পর্যন্ত 
আযরমীদখ্তকে ফরখযাদের সাথে বিয়ে দিলেন। ফরখযাদকে আযরমীদখ্ত কিছুতেই 
বরদাশত করতে পারলেন না। সিয়াওয়াখুশ নামক জনৈক সাংঘাতিক হামলাবাজকে 
আযরমীদধ্ত নিজের পক্ষে ভিড়ালেন। বাসর রাত্রে ফরখযাদ ঘরে প্রবেশ করতেই 
সিয়াওয়াখুশ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে তরবারির এক আঘাতেই তাকে হত্যা করল। 


৭৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৬০৬ 
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এরপর আযরমীদখ্তের সাহায্যকারীরা সাবূরের অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাকেও হত্যা 
করলো এবং আযরমীদখ্ত সিংহাসন দখল করে বসলেন ।”৬ 

এদিকে মুছান্না পারস্যের গৃহবিবাদের কথা জানতে পেরে একে সুবর্ণ সুযোগ 
মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, পারস্যবাসীদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার এটাই উপযুক্ত 
সময়। তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য ওঠে পড়ে লাগলেন এবং মাদা'য়িন 
অধিকারের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। পথে পথে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন 
হয়েছিলেন বটে; কিন্তু সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করেই মাদা*য়িনের সিংহদ্বারে গিয়ে 
পৌছলেন। এরপর তার মনে ভাবনা জাগ্রত হলো, মাদা*য়িন আক্রমণ করতে হলে বহু 
সৈন্যের প্রয়োজন। অথচ মাদীনা থেকে এ সময় তেমন কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা 
নেই। কেননা মাদীনার ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের যুদ্ধক্ষম সমস্ত লোকই এখন শামের যুদ্ধে 
লিপ্ত। বহু চিন্তা-ভাবনার পর মুছান্না খালীফার দরবারে পত্র লিখলেন। তাতে তিনি বিভিন্ন 
যুদ্ধে পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার সুসংবাদও প্রদান করলেন। তদুপরি 
ধর্মত্যাগীদের মধ্য থেকে যারা পুনরায় মুসলিম হয়েছেন, তারা একদিকে নিজেদের 
কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত এবং লজ্জিত, অপরদিকে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে 
নিজেদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত । 

বেশ কিছু দিন খালীফার পক্ষ থেকে এ পত্রের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন; 
কিন্তু কোনো উত্তর আসলো না। কাজেই তিনি তার বাহিনী ইরাকের সীমান্তে “যীরীন' 
নামক স্থানে ফিরিয়ে এনে নিজে খালীফার দরবারে যাত্রা করলেন এবং সাময়িকভাবে 
বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রা.)কে ইরাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত এবং সা“ঈদ ইবনু মুররা 
আল-‘আজালী (রা.)কে সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে গেলেন।** 

মাদীনা পৌছেই মুছান্না (রা.) জানতে পারলেন যে, আবূ বাকর (রা.) খুবই 
অসুস্থ । তিনি খালীফার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবেন কি না, ইতস্তত করলেন; কিন্তু 
আবূ বাকর (রা.) মুছান্না (রা.)-এর আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্র তাকে নিজের কাছে 
ডেকে আনলেন। মুছান্না (রা.) তার বক্তব্য বর্ণনা করলে খালীফা তা খুব মনোযোগের 
সাথে শুনলেন। এরপর “উমার (রা.)কে ডেকে এনে খালীফা বললেন, 
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৮৫০৩ 50909 ৮৬ By 0৮3 4০৮) 
-“উমার, আমি যা বলি, মনোযোগের সাথে শুন এবং তদনুযায়ী কাজ কর। 
আমার একান্ত আশা যে, আমি আজকেই মৃত্যুবরণ করবো। কাজেই আমি যখন 
মারা যাই, তবে তুমি কাল বিলম্ব না করেই মুছান্নার সাথে লোকদের পাঠিয়ে 
দেবে। আল্লাহর আদেশ পালনে এবং দীনী কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো 
বিপদই যেনো তোমার জন্য বাধা হয়ে না দীড়ায়। রাসূলুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমি কী কী কাজ করেছি, তা তুমি 
স্বচক্ষে দেখেছো । অথচ তখন মুসলিমদের ওপর কতো বড় বিপদ বিদ্যমান ছিল, 
তাও তোমার অজানা নয়। আল্লাহর কাসাম! তখন যদি আমি আল্লাহ ও তীর 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র অলসতা 
করতাম কিংবা কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করতাম, তাহলে আমরা নিশ্চিত 
লাঞ্ছিত হতাম এবং পরিণামে মাদীনায় আগুন জ্বলে ওঠতো। সমগ্র শাম মুসলিম 
রাষ্ট্রের করতলগত হলে খালিদ (রা.)-এর সহকর্মীদেরকে ইরাকে ফিরিয়ে .দেবে। 
কেননা তারা ইরাকের অধিবাসী এবং তারাই ইরাকের শাসন-কর্তৃত্ব করবার 
অধিকতর হকদার ।"” 


“উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.) অন্তিমকালীন নির্দেশানুযায়ী কাজ করবেন বলে 


প্রতিশ্রুতি দিলেন। কেননা তখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে। সর্বপ্রকারের অন্ত 
বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। মাদীনায় প্রতি আক্রমণের কোনোরূপ আশংকাই ছিল না।”৯ 


শাম বিজয় 
শাম সীমান্তে রোমানদের সৈন্যসমাবেশ 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত মৃতার 


যুদ্ধ ও তাবৃক অভিযানের মাধ্যমে রোমানরা এ বার্তা পেয়ে যায় যে, মুসলিমগণ শামের 


তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৬০৭; ইবনুল আহীর, আল-কামিল... 

খ.১,পৃ.৩৯৪ 

আবদুল হালিম, দিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বাকর রা., পৃ.১৪৮-১৫১ 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৫৯৪ 
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আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


ওপর উপযুপরি আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাতের শুরুতে শাম অভিমুখে উসামা (রা.) বাহিনী প্রেরণ ও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে 
তাদের প্রত্যাবর্তনের ফলে রোম সম্রাটের ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়ে যে, তিনি 
দিমাশকের ‘বালকা'য় একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত করে 
রাখেন ।”* 

অতঃপর ইরাকে খালিদ (রা.)-এর রণকৌশল, শৌর্যবীর্য এবং যুদ্ধবিদ্যায় 
পারদর্শিতা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, রোমানদের অন্তঃকরণে এর প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে 
দেখা দেয়। ইরাকের সীমান্তে যেমন বানু তাগলিব, ইয়াদ ও নামির প্রভৃতি আরব 
গোত্রসমূহের বসতি ছিল, তদ্রপ শামের সীমান্তেও আযরা“, বাহরা', তানুখ, কালব, লাখম, 
জুযাম ও গাসসান নামক আরব গোত্রগুলোর বসতি ছিল। রোমানদের প্রবল ধারণা ছিল 
যে, মুসলিমগণ রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে এ যাযাবর আরব গোত্রগুলো খ্রিস্টান 
হওয়া সত্তেও পারস্যের আরব গোত্রগুলোর মতো মুসলিমদের সাথে হাত মিলাবে। সুতরাং 
আরব সীমান্তের সংলগ্ন শাম সীমান্তকে সুরক্ষিত করার জন্য রোমানরা তাদের একটি 
বিরাট সৈন্যবাহিনী শামের সীমান্তে এনে সমবেত করে। 

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এতো দিন রোমানরা আক্রমণ করতে পারে এ ভয়ে 
শামের সংলগ্ন আরব সীমান্তকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবু 
বাকর (রা.) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছিলেন, অল্প সময়ের ব্যবধান অবস্থার মোড় 
এভাবেই দ্রুত ঘুরে যায় যে, এখন খোদ রোমানরাই মুসলিমদের ভয়ে শামের সীমান্ত 
মযবুত করার প্রতি মনোযোগ দেয়। 

আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রোমানদের এ প্রস্তুতির খবর ঠিক সময়েই পৌছে 
যায়; কিন্তু মুসলিম শক্তি এতো দিন বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের শায়েস্তা করার কাজে এবং 
ইরাক অভিযানে ব্যস্ত থাকায় তিনি এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি । কিন্তু অল্প সময়ের 
মধ্যে অতি সফলভাবে বিদ্রোহ দমন ও ইরাক অভিযান শেষ হবার পর এবার আবূ বাকর 
(রা.) শাম অভিযানের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। 

শামে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর মনে যে দ্বিধা ছিল, 
দুমাতুল জান্দাল জয় করার পর তাও আর রইলো না। আবূ বাকর (রা.) পূর্বেই শামের 
সংলগ্র সীমান্ত মুসলিম সর্দারদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তারা যেন মাদীনা 
থেকে কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত রোমানদের সাথে কোনো সংঘর্ষ না বাধায়। 
পক্ষান্তরে মুসলিমদের অবিরত বিজয় বার্তা শুনে হয়তো রোমানরাও মুসলিম এলাকায় 
আক্রমণ চালাতে সাহস পাচ্ছিল না। রোমানদের ভয়ের কারণ এ ছিল যে, আবু বাকর 
(রা.) বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে দমন এবং সীমান্ত এলাকা সুদৃঢ় করার জন্য যতগুলো 


৮০. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২,পৃ.৫৯ 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৫৯৫ 
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আবূ বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


অভিযান পরিচালনা করেছেন, বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়েই তারা সব কয়টি 
অভিযানেই জয় লাভ করেছেন। এ অবস্থায় যদি তারা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ 
পরিচালনা করে, তা হলে তাদেরও বিরাট পরাজয় বরণ করতে হবে। তা ছাড়া রোমানরা 
হয়তো এরূপ চিন্তাও করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর সমগ্র আরবদেশে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের যে ঝড় প্রচণ্ডবেগে বইতে শুরু 
করেছিল, তাতে ইসলামের মূল ভিত্তিই দ্রুত ধ্বসে পড়ে যাবে। যা হোক, এ ধরনের 
কোনো না কোনো কারণে রোমানরা তাদের সীমান্তে যে সৈন্যদল নিয়োজিত করে 
রেখেছিল, তারা সেখানেই শিবির স্থাপন করেই অপেক্ষা করতে থাকে এবং সামনে 
অগ্রসর হয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেনি। 


খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম-সীমান্ত প্রহরা 

আবূ বাকর (রা.) যখন শাম-সীমান্তে রোমানদের উপর্যুক্ত প্রস্ততি ও সৈন্য 
সমাবেশের কথা জানতে পারলেন, তখনি তিনি সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি 
সৈন্যদল নিয়োজিত করেন। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এজন্য ছিল যে, কিছু সংখ্যক 
মুসলিম যখন বিদ্রোহীদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, তখন এ সুযোগকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার 
করার জন্য রোমানরা আরবের ভেতরে প্রবেশ করে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার 
পরিকল্পনা করে। আর এ পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের 
সাথে যুদ্ধচলাকালীন সময়েই আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর নেতৃতে 
একটি সৈন্যবাহিনী শামের সীমান্ত এলাকা তায়মা' অভিমুখে প্রেরণ করেন।”১ এ সময় 
আবু বাকর (রা.) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, “আমার পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তুমি 
অন্য কোথাও যাবে না। সেখানকার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকেও যারা ধর্মত্যাগ করেনি, 
তোমাদের নিজেদের সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করবে । আর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত না 
হলে নিজে কোনো আক্রমণ চালাবে না।”৮ খালিদ (রা.) খালীফার নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে 
মেনে চলতে লাগলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চলের বহু লোক তার বাহিনীতে যোগদান 
করলো। 


রোমানদের রণপ্রস্তুতি ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শ 

রোমানরা নিজেদের সাম্রাজ্যের সংলগ্ন সীমান্তে মুসলিমদের সৈন্য সমাবেশের 
তোড়জোড় দেখেই শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে । তারা 
বাহরা', কালব, সালীহ, তানুখ, লাখম, জুযাম ও গাসসান প্রভৃতি আরব গোত্রের, যারা 


৮১. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.২৭৯; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৪৮০ 
৮২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৫৮৭ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৫৯৬ 
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আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


শাম সীমান্তে বাস করতো এবং রোম সম্াটকে কর দিতো, তাদের সমন্বয়ে ইসলামের 
বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। 

এ সংবাদ জানতে পেরে খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) খালীফার নিকট যুদ্ধের 
অনুমতি চেয়ে লিখলেন যে, রোমানরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমরা পূর্বে 
আক্রমণ না চালালে তাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। আবূ বাকর (রা.) এ চিঠি 
পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে যেদিন এ চিঠি খালীফার নিকট এসে 
পৌছলো, এ দিনই দক্ষিণ আরবের বিদ্রোহ দমনে রত “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.) 
বিদ্রোহী ও মুরতাদদেরকে শায়েস্তা করে মাদীনায় ফিরে আসেন। আবূ বাকর (রা.) 
তৎক্ষণাৎ “ইকরামাহ (রা.)কে খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর সাহায্যে প্রেরণ করেন। 
কিন্তু তিনি ভাবতে থাকেন, এ স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদই কি শামের অভিযানের জন্য যথেষ্ট? 
পারস্যবাসীদের সংখ্যাধিক্য সত্তেও বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবলে রোমানরা 
পারসিকদের সমুদ্র সদৃশ বিরাট বাহিনীকেও পরাজিত করে দিয়েছিল। সে সকল আধুনিক 
অস্ত্র-শস্ত্রের সামনে আমাদের এ অল্পসংখ্যক মুজাহিদ টিকতে পারবে কি? অবশ্যই একটু 
ক্ষীণ আশার আলো এই দেখা যায় যে, দক্ষিণ আরবের যে সকল গোত্র মুরতাদ্দ হয়নি, 
সর্বদা ইসলামের ওপর অটল রয়েছে, তাদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করত শাম 
অভিযানে প্রেরণ করা যেতে পারে। তা হলে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য 
হবেনা। 

যেহেতু এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার ছিল, 
তাই তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ করার এবং তাদের মতামত 
নেবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সুতরাং হিজরী ত্রয়োদশ সনের সফর 
মাসে আবু বাকর (রা.) একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এখানে মাদীনায় অবস্থানরত 
প্রধান ও প্রবীণ সাহাবা কিরামগণ যেমন “উমার, “উছমান, “আলী, তালহাহ, যুবাইর, 
“আবদুর রাহমান ইবনু “আওফ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবূ “উবাইদাহ ইবনুল 
জাররাহ (রা.) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) প্রথমে তাদের সামনে বর্তমান 
পরিস্থিতি বর্ণনা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবদেরকে 
রোমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন, তা কার্যকর করার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। বর্তমানে রোমান সম্রাট 
হিরাক্রিয়াস আরবদেশ আক্রমণ করার জন্য শামের সীমান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করেছে 
বলে খবর পাওয়া গেছে। আমি মনে করি, তাদের মুকাবিলার জন্য আমাদেরও সর্বশক্তি 
নিয়োগ করা উচিত। এ যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তারা নির্ঘাত শাহীদ হবে, যারা 
বাচবে তারা গাষী হবে । তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে। 
এই হলো আমার অভিমত । এখন আপনারা নিজেদের অভিমত পেশ করুন।” “উমার 
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(রা.) বললেন, “আমরা সকল নেককাজে আপনাকে অগ্রগামী পেয়েছি। আপনার সিদ্ধান্তে 
র বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছুই নেই । আমার মনে হয়, আমাদের শাম জয় করা আল্লাহ 
তা'আলারও ইচ্ছা । আপনি শাম অভিযানে প্রেরণের জন্য আরও অধিক সংখ্যক মুজাহিদ 
সংগ্রহ করুন, আল্লাহ তা“আলা অবশ্যই ইসলামের সাহায্য করবেন।” “আবদুর রাহমান 
ইবনু “আওফ (রা.) অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর বললেন, “হে আমীরুল মু'মিনীন, 
রোমানগণ আমাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী । একেবারে ব্যাপকভাবে তাদের ওপর 
আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হয় না। প্রথমে তাদের সীমান্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র 
বাহিনী দ্বারা সীমান্তের অরক্ষিত এলাকাসমূহে আকস্মিক আক্রমণ চালানো হোক এবং এর 
প্রতিক্রিয়ার. প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হোক। এতে দুটি উপকারিতা রয়েছে। এক. আমাদের 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রোমানগণ আতঙ্কগ্রস্ত হবে। দুই, সীমান্তের আরবরা যখন দেখবে 
যে, মুসলিমগণ আক্রমণ করে প্রচুর গানীমাতের মাল নিয়ে ফিরছে, তখন রোমানদের 
প্রতি তাদের আক্রমণ ইচ্ছাও প্রবল হয়ে ওঠবে। অবশেষে তাদের সহযোগিতায় আপনি 
রোমানদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবেন। 
এরপর আবু বাকর (রা.) অন্যান্য সকলের মতো জিজ্ঞেস করলেন। “উছমান 
(রা.) বললেন, “আপনি সর্বদা ইসলামের কল্যাণই চিন্তা করে থাকেন। কাজেই আপনি 
ইসলাম তথা মুসলিমদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য যে-ই সিদ্ধান্ত করবেন, কেউ তার 
বিরোধিতা করবে না। আপনার সিদ্ধান্তের ফলাফল যা হোক, আমরা তাকে দেশের জন্য 
কল্যাণকরই মনে করি । আপনি আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করুন।” এরপর তালহা, 
সা'দ, যুবাইর, আবূ “উবাইদাহ ও সাঈদ ইবনু যায়িদ এবং উপস্থিত সকল আনসার- 
মুহাজিরই ‘উছমান (রা.)-এর কথায় সায় দিয়ে বললেন, আপনি আমাদেরকে যে কোনো 
আদেশ প্রদান করবেন, আমরা সর্বান্তকরণে তা পালন করে যাবো । অবশেষে আবূ বাকর 
(রা.) সকলের মতামত পেয়ে শাম অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বললেন, 
৪০৮০০ pie 3 45 6391 53 এ 71 ১৬৩৮1376858... 
৮৪০০১) 5০ ০৮৯০৭ 551 152) eS) ৯৪৩) (abl ৮৬ ৬৬) 
LOLs ৪১০58 189 0৮0 ও ds ১) ১৮৮৯৮) 
-“..আল্লাহর বান্দাহরা, তোমরা শামে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত 
হও। আমি তোমাদের ওপর কয়েকজন আমীর নিযুক্ত করে দিচ্ছি। তোমরা 
কখনো তাদের বিরোধিতা করো না। তোমাদের নিয়াত, আচার-ব্যবহার ও 


খানাদানা পবিত্র ও নির্মল রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাকী 
ও সতকর্মশীল লোকদেরই সহায় হয়ে থাকেন।””* 


৮৩. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২,পৃ.৬৪ 
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বিভিন্ন গোত্রের প্রতি যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ 

আবূ বাকর (রা.) শাম অভিযানে রওয়ানা হবার জন্য মাদীনায় সাধারণ 
জনগণকে আহ্বান জানালেন। যেহেতু রোমানদের প্রতাপ ও প্রভাবে আরববাসীদের মন 
পূর্ব থেকেই সংকুচিত ছিল, তাই প্রথমে অনেকেই নিরব হয়ে রইলেন। কেউ কোনো সাড়া 
দিলেন না। “উমার (রা.) এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বললেন, 

le dl এ+) dl 059 ৪9৮ ০১৭ USSG ও ৮5 0 


TY EES ৪) ৫৮০১ 
-“হে মুসলিমগণ! তোমাদের কী হলো যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছো না? অথচ তিনি 
এমন বিষয়ের দিকেই আহ্বান জানাচ্ছেন, যা তোমাদের জীবন রক্ষা করবে ।” 
এ কথা সকলের মনেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, ক্রমে ক্রমে তাদের মনের ভয় কেটে গেল 
এবং সকলেই শাম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। 


মাদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে খালীফা ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে 
লিখেন- 
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“, আল্লাহ মুমিনদের ওপর জিহাদ ফার্য করেছেন। সংখ্যার প্রাচুর্য এবং যুদ্ধ 
সরঞ্জামের আধিক্য থাকুক বা না থাকুক যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তা“আলা 
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তাদেরকে তার পথে বের হবার এবং জান-মাল দিয়ে লড়াই করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। জিহাদ একটি ফার্য ‘ইবাদাত । আল্লাহর নিকট এর বিরাট পুরস্কার 
আহ্বান জানিয়েছি। তারা সাথে সাথেই ডাকে সাড়া দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের 
নিয়্যাত ও আশা-আকাঙ্খা বড়ই ভালো ও উত্তম। অতএব, হে আল্লাহর 
বান্দাহগণ, তোমরাও তাদের মতো আমার আহ্বানে দ্রুত সাড়া দাও এবং 
তোমাদের নিয়াত পরিশুদ্ধ কর। এ ক্ষেত্রে দুটি কল্যাণের যে কোনো একটি 
অবশ্যই তোমরা লাভ করবে। হয়তো শাহাদাত, নতুবা বিজয় ও গানীমাত। 
আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদের কেবল কথায় সস্তুষ্ট হন না; কাজও দেখতে 
চান। শক্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলতে থাকবে, যে যাবত না তারা সত্য দীন গ্রহণ 
করবে এবং আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের দীন হিফাযাত করুন! তোমাদের অন্তকরণগুলোকে হিদায়াত করুন 
এবং তোমাদের “আমালগুলো পৃতপবিত্র করুন! ধৈর্যশীল মুজাহিদদের পুরস্কার 
তোমাদেরকে দান করুন!” 
উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.) আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর মাধ্যমে ইয়ামানবাসীদের নিকট 
এ চিঠি পাঠান।”* যুল কিলা' আল-হিময়ারী (রা.) চিঠির এ বক্তব্য শুনেই অত্যন্ত 
উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজের এবং ইয়ামানের অন্যান্য গোত্রের বহু সংখ্যক লোক নিয়ে 
মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। এভাবে মুযহাজ গোত্রের কায়স ইবনু হুবাইরা আল- 
মুরাদী, আযদ গোত্রের জুন্দব ইবনু ‘আমর আদ-দাওসী, তা'ই গোত্রের হারিছ ইবনু 
মুসইদ আত-তাঈ (রা.) প্রমুখ নিজ নিজ গোত্রের বহু সংখ্যক লোককে সাথে নিয়ে 
মাদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এরপর মাইসারাহ ইবনু মাসরূক আল-“আবাসী (রা.)- 
এর নেতৃত্বে বানু 'আবস এবং গায়ছাম ইবনু আসলাম আল-কিনানী (রা.)-এর নেতৃতে 
বানু কিনানা, অতঃপর ইয়ামানের অন্যান্য গোত্র একের পর এক মাদীনায় আসতে 
থাকে ।”ৎ এদিকে আনাস ইবনু মালিক (রা.) ইয়ামান থেকে দ্রুত ফিরে এসে আবু বাকর 
(রা.)কে সুসংরাদ দেন যে, আপনার জিহাদের আমন্ত্রণ পেয়ে ইয়ামানের গোত্রসমূহ যে 
অবস্থায় ছিল, এ অবস্থায়ই নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং জমাকৃত পুঁজি নিয়ে 
রওয়ানা দিয়েছে । এটা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মাদীনাবাসীদের নিয়ে 
বহিরাগত এ সকল মুজাহিদের অভ্যর্থনার জন্য মাদীনার বাইরে আসেন। সর্বপ্রথম 
ইয়ামানের হিমইয়ার গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়। যুলকিলা' 
একটি পাগড়ি বেধে এ গোত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন । আবূ বাকর (রো.) তাদেরকে অভ্যর্থনা 


৮৪. ইবনু “আসাকির, তারীতু দিমাশক, খ.২,পৃ.৬৫ 
৮৫. ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম, খ.১,পৃ.৭ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৬০০ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


জানান। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন গোত্রের মুজাহিদগণ মাদীনায় পৌছতে থাকে। মাদীনার 
নিকটবর্তী জুর্ফ নামক স্থানে এ সকল গোত্রের জন্য তাবু স্থাপন করা হয় এবং সেখানেই 
তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। 


রোম সম্রাটের নিকট আবু বাকর (রা.)-এর দূত 

ইত্যবসরে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে আবূ বাকর (রো.) ইসলামের দা“ওয়াতসহ রোম 
সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করে বলেন, “এ অঞ্চল আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
পিতামহ ইবরাহীম (“আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরকে দান করেছেন। তুমি দীর্ঘ দিন এ 
অঞ্চল অধিকার করে রেখেছো। একটি চুক্তির মাধ্যমে তা আমাদেরকে ফেরত প্রদান 
কর। অতঃপর আমরা তোমাদের রাজ্যে আসবো না।” রোম সম্রাট তা অস্বীকার করেন 
এবং বলেন, “এ রাজ্য হলো আমার, তোমাদের অংশ হলো বিস্তীর্ণ মরুভূমি । তোমরা 
সেখানে গিয়েই শান্তিতে বসবাস কর।”৮* 


বিভিন্ন গোত্রের অস্থিরতা 

এ চূড়ান্ত চেষ্টার পর আবূ বাকর (রা.) সৈন্যদের শৃঙ্খলা এবং তাদের অস্ত্র- 
শস্ত্রের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হন। বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আবু বাকর 
(রা.) গভীর চিন্তা-ভাবনা, দৃূরদর্শিতা ও সাবধানতার সাথে অগ্রসর হন। ফলে সৈন্যদের 
রওয়ানা হতে কিছুটা বিলম্ব-ঘটে । এতে ইয়ামান ও হিজাযের যে সকল গোত্র জুর্ফ নামক 
স্থানে অবস্থান করছিল, তারা অস্থির হয়ে ওঠে । এমনকি কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 
তারা কায়স ইবনু হুবাইরাহ আল-মুরাদী (রা.)কে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে আবূ বাকর 
(রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে আরয করে যে, “আমাদের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হয় 
আমাদেরকে শামে প্রেরণ করুন, নতুবা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।” আবু 
বাকর রো.) তাদের সান্তনা দিয়ে বলেন, 20 4 ১০৬ ৮৫ af & 
১৫৫5৬-"আল্লাহর কাসাম, আমি তোমাদের কোনোরূপ ক্ষতি হোক- তা চাচ্ছি না। 
তোমাদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার জন্যই এ বিলম্ব হচ্ছে।””* 


শাম অভিমুখে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ 

শাম অভিমুখে বাহিনী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আবূ বাকর (রা.) একটি টিলার 
৮৬.  আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. পৃ.২৬৯ 
৮৭. ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম, খ.১,পৃ.৭ 
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ওপর ওঠে যোদ্ধাদের প্রতি এক নজর তাকান এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে অত্যন্ত 
আনন্দিত হন। তিনি গোটা মুসলিম বাহিনীকে চারভাগে”্” বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক 
ভাগে তিন থেকে চার হাজার সৈন্য ছিল। পরে অবশ্যই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। আবূ 
বাকর (রা.) এ বাহিনীগুলো হিজরী ত্রয়োদশ সনের মুহাররাম ও সফর মাসে পৃথক 
পৃথকভাবে শামের চার দিকে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য 
মাদীনার বাইরে পদবজে গমন করেন। বিদায় জানানোর পূর্বে তিনি প্রত্যেক বাহিনীকে 
বিশেষ বিশেষ নির্দেশ ও উপদেশ দেন। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে বিনয় 
সহকারে দু'আ করেন, তারপর বিদায় জানান। এ সকল বাহিনীকে যে সকল নির্দেশ 
প্রদান করা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এ ছিল যে, তারা সকলেই একই 
রাস্তা দিয়ে গমন না করে যেন ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে গমন করেন । সৈন্যদের চারটি ইউনিট 
হল- 


ক. ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)-এর বাহিনী 

শাম অভিমুখে প্রেরিত চারটি বাহিনীর মধ্যে ইয়াীদ ইবনু আবী সুফইয়ান 
(রা.)-এর বাহিনীটি ছিল সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম প্রেরণ করা হয়। মান্ধা ও ইয়ামানের 
সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ বাহিনীর দায়িত্ব ছিল দিমাশ্ক বিজয় 
করা এবং প্রয়োজনে অন্য তিনটি বাহিনীকে সহযোগিতা করা । এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা 
ছিল প্রথমে তিন হাজার। পরে খালীফা যখন অবগত হলেন যে, রোম সম্রাট অত্যন্ত 
ব্যাপক আকারে যুদ্ধের প্রস্ততি গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি পরবর্তী সময়ে আরো প্রায় 
সাড়ে চার হাজার সৈন্য ইয়াধীদ (রা.)-এর সাথে প্রেরণ করেন। সেনাপতি ইয়াধীদ ইবনু 
আবী সুফ্ইয়ান রো.) শামের দিকে রওয়ানা হবার সময় আবু বাকর (রা.) তাকে বিস্তারিত 
হিদায়াত দান করেন। এ হিদায়াত যদিও একটু দীর্ঘ, তবুও এতে পৃথিবীবাসীর জন্য 
শিক্ষা রয়েছে বিধায় এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো- 


৯৮ ৫1 ০১১১ ০ ০৬ ০৮০৮১ ৬০৮১ BAS ০৪১ ও yl 
০১৬০ ৬০৬ ০১ ৪ 4) di S42 ৬০০ Sls ০০০ 91) 5495)) 
০৮ ০৩] ৮55 এ ৩৮ asl dy ০৪) 43919 549৯৬ op ৬৭০ 


৮৮. এতিহাসিক ওয়াকিদী তিনভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য এতিহাসিক চারভাগের 
কথা বলেছেন। 
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.4 eb pr by 
-“আমি তোমাকে যাচাই ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অধিনায়ক নিযুক্ত করলাম ৷ যদি 
তুমি ভালো কাজ কর, তবেই আমি তোমাকে এ পদে স্থায়ী করবো এবং পদোন্নতিও 
প্রদান করবো। আর যদি খারাপ কিছু কর, তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করবো। 
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অতএব, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তিনি তোমার ভেতর-বাইর একইভাবে 
দেখতে পান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক উত্তম হলেন 
এঁ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসে ৷ আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী 
হলো এ ব্যক্তি, যে তার “আমালের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। খালিদ ইবনু 
সাঈদ (রা.)-এর (অসমাপ্ত) কাজের দায়িত্ব আমি তোমাকে প্রদান করছি। তুমি 
জাহিলিয়্যাতের কাজ ও কথা থেকে দূরে থেকো! কেননা আল্লাহ তা'আলা এরূপ 
কাজ ও এ ধরনের লোকদেরকে ঘৃণা করেন। যখন তুমি তোমার সৈন্যদের নিকট 
পৌছবে, তখন তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, ভালোভাবে কাজের সূচনা করবে 
এবং তাদের থেকে ভালো কাজের অঙ্গীকার নেবে । যখন তাদেরকে উপদেশ দেবে, 
তখন সংক্ষিপ্তভাবে তা শেষ করবে । কেননা অধিক কথা মানুষ ভুলে যায় । নিজেকে 
সংশোধন কর, তা হলে লোকজন তোমার অনুগত থাকবে । নির্ধারিত সময়ে পূর্ণাঙ্গ 
রুকু সাজদার সাথে এবং বিনয় সহকারে নামায আদায় কর। যখন শক্রদের দূত 
তোমার নিকট আগমন করবে, তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাকে খুব অল্প 
সময় অবস্থান করতে দাও। যেন সে তোমাদের সৈন্যদের অবস্থা অবগত হতে না 
পারে। তোমরা তাদেরকে সৈন্যবাহিনী দেখতে দেবে না, নতুবা সে তোমাদের 
দুর্বলতা দেখে ফেলবে এবং তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। এ সকল 
দৃতকে উত্তম জায়গায় অবস্থান করতে দাও এবং তাদেরকে তোমাদের লোকদের 
সাথে আলাপ করতে দিও না। ভুমি নিজেই তাদের সাথে আলাপ কর । নিজের 
গোপন বিষয় কারো নিকট প্রকাশ করো না। নতুবা কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। 
সত্য কথা বল, তা হলে তোমার পরামর্শ সঠিক হবে। পরামর্শ দাতাদের নিকট 
কোনো বিষয় গোপন রেখো না, নতুবা দায়িত্ব তোমার ওপর এসে পড়বে । রাতে 
সাথীদের সাথে আলাপ কর, তা হলে বিভিন্ন বিষয় অবগত হতে পারবে এরং অনেক 
গোপন বিষয়ের সংবাদ পাবে। নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা অধিক করে তাদেরকে 
বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দাও এবং কোনো কোনো সময় তাদের অজ্ঞাতে হঠাৎ করে 
গাফিল দেখলে ভালোভাবে সতর্ক করে দাও এবং সামান্য পরিমাণ শাস্তিও দাও । 
রাতে তাদের দায়িত্ব পালাক্রমে বন্টন করে দাও। প্রথম পালা দ্বিতীয় পালার চেয়ে 
দীর্ঘ করবে । কেননা এটা দিনের সাথে জড়িত বলে অধিক সহজ হবে। অপরাধীকে 
শাস্তি প্রদানে দয়া প্রদর্শন করবে না। শাস্তির ব্যাপারে অধিক কালক্ষেপণ করবে না 
এবং তাড়াহুড়াও করবে না। স্বীয় বাহিনীর ব্যাপারে গাফিল হবে না, নতুবা তুমি 
তাদেরকে খারাপ করে ফেলবে । আর তাদের খোজ-খবর নিতে গিয়ে চর নিয়োগ 
করো না। কেননা এরূপ করা হলে তুমি তাদেরকে লাঞ্কিত করবে । লোকদের 
গোপন তথ্য জানার চেষ্টা করবে না। তাদের বাহ্যিক অবস্থাকে মেনে নেবে। বেকার 
ও অকর্মণ্য লোকদের সাথে বসবে না। সত্যবাদী লোকদের সাথে ওঠাবসা করবে । 
সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করবে, দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না। নতুবা লোকজন 
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তোমাকে দুর্বল মনে করবে। খিয়ানাত থেকে বেঁচে থেকো। কেননা খিয়ানাত 
দারিদ্র্যের কারণ হয়ে থাকে । এমন- লোকদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে, যারা 
উপাসনালয়ে বসে আছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে ।”*৯ 
এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা । এতে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের 

জন্য রয়েছে বহু শিক্ষণীয় বিষয় । যেমন- 

ঞ কর্মদক্ষতা ও সুকর্মই হলো শাসনক্ষমতা অর্জন এবং তাতে স্থায়িত্ব ও পদোন্নতি 
লাভের মানদণ্ড । 

*% তাকওয়াই হলো কর্মে সাফল্য অর্জনের একমাত্র চালিকা শক্তি। 

€% স্বজনগ্রীতি একটি চরম জাহিলী মানসিকপ্রবণতা। এটি মানুষকে সত্যচ্যুত ও 
বিপথগামী করে। 

€% সংক্ষিপ্ত উপদেশ অধিক উপকারী ও কার্যকর ভূমিকা রাখে। 

*% দায়িত্বশীল লোকদের আত্মসমালোচনা ও সংশোধন অধীনস্থদের চরিত্র 
সংশোধনের জন্য একটি বড় উপলক্ষ ৷ 

* একান্তিকতা ও পূর্ণ বিনয় সহকারে রীতিমতো সালাত আদায় করা আত্মিক 
প্রশান্তি লাভ ও বিপদে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য একটি বড় মাধ্যম। 

** শক্রবাহিনীর দূতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবিক আচরণ ইসলামী চরিত্রের 
একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য । 

* শক্রবাহিনীর দূতদের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাতে তারা 
মুসলিমদের কোনো গোপন বিষয় কিংবা দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে না পারে। 

% গোপন বিয়ষগুলো রক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। তা না হলে গোটা 
পরিকল্পনাই ভণ্ডুল হতে পারে। 

*% পরামর্শদাতার নিকট বাস্তব বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরা উচিত। এক্ষেত্রে 
কোনোরূপ গোপনীয়তা রক্ষা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নয়। 

%* অধীনস্থদের সার্বক্ষণিক খোজ-খবর রাখা এবং তাদের প্রতিটি সমস্যার 
সামর্থ্যানুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা প্রয়োজন। 

€ সৈন্যদের নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া সময়ে সময়ে 
প্রহরীদের তদারকিও করা উচিত। 

€% শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কিংবা দায়িত্বে অবহেলাকারীদের ন্যায়ানুগ শাস্তির ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন। 

€% অধিনায়ককে তার দায়িত্ ও কর্তব্য সম্বন্ধে সদাসচেতন থাকতে হবে। তবে 
কারো দোষক্রটি বের করার জন্য পেছনে লেগে থাকা মোটেই সমীচীন নয়। 


৮৯, ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.২,পৃ.৩৯০ 
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* অধিনায়ককে সর্বদা সত্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান লোকদের সাহচর্যে 
থাকতে চেষ্টা করা উচিত। স্বার্থপর ও বাজে লোকদেরকে প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন 
নয়। 

€% অধিনায়ককে সবার চেয়ে বেশি সাহসিকতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে, 
যাতে অধীনস্থদের মধ্যে কোনোরূপ হতাশা সৃষ্টি হতে না পারে। 

*%  গানীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। 


খ. শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর বাহিনী 
ইয়াধীদ (রা.)-এর বাহিনী রওয়ানা হবার তিনদিন পর আবূ বাকর (রা.) 

শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীটি বিদায় দেন এবং তাকেও ইয়াহীদ (রা.)-এর মতো একই 

রূপ উপদেশ প্রদান করেন। তদুপরি তাকে আরো কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি 

বেন এ 
5) তা Maly এটা A ASS ০ ১০৭ Uh... 
এ ১১৯৭) ৩৮১৭ 2559 4৫ 3 তি ওলি চাটি BY 2 

Je YF bid) 

-“আমি তোমাকে আরো কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, যেগুলো ইয়াযীদকে 
ধৈর্য ধরবে, যে যাবত না তুমি বিজয়ী হবে কিংবা শাহাদাত বরণ করবে, রুগু 
ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রাধা করবে, জানাযায় উপস্থিত হবে এবং সর্বাবস্থায় বেশি 
বেশি আল্লাহর যিকর করবে। ”৯* 

তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন থেকে চার হাজার । আবূ বাকর (রা.) তাকে প্রথমে 

তাবুক ও বালকা’র দিকে, অতঃপর বুসরার দিকে গমন করতে নির্দেশ দেন। 

শুরাহবীল (রা.) খালীফার নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে বালকা'য়, অতঃপর বুসরায় গিয়ে 

পৌছেন। পথে তিনি কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হননি । বুসরায় পৌছে তিনি দীর্ঘ সময় 

ধরে তা অবরোধ করে রাখেন; কিন্তু জয়লাভ করতে পারেননি। 


গ. আবু “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর বাহিনী 
এরপর আবু বাকর (রা.) আবূ ‘উবাইদাহ (রা.)-এর বাহিনী শাম অভিমুখে 
প্রেরণ করেন। তাকৈ হিমৃস বিজয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তার সৈন্য সংখ্যাও ছিল তিন 


৯০.  আযদী, ফুতুহুশ শাম, পৃ.১৫ 
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থেকে চার হাজার । তিনি মাদীনা থেকে বের হয়ে ওয়াদিউল কুরা, হিজর, যাতু মানার ও 
যীযাহ প্রভৃতি জায়গা অতিক্রম করে মা'মু’ওয়াব নামক জনপদে গিয়ে পৌছেন। এখানে 
শত্রুদের সাথে তীর প্রথম যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে শত্রুরা পরাস্ত হয়ে সন্ধি করে। এটিই ছিল 
শামে সর্বপ্রথম চুক্তির ঘটনা । অতঃপর তিনি জাবিয়াহ অভিমুখে অগ্রসর হন। 


ঘ. “আমর ইবনুল “আস (রা.)-এর বাহিনী 

সেনাপতি “আমর ইবনুল “আস (রো.) বিদ্রোহীদের দমন করার পর কুদা“আহ 
নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এখন তুমি কি বিশ্রাম নেবে, 
নাকি যুদ্ধে চালিয়ে যেতে চাও? তিনি লিখে জানান, “আমীরুল মু'মিনীন, আমি হলাম 
ইসলামের তৃণে তীর বিশেষ । আপনি হচ্ছেন তীরন্দাজ । আপনি আপনার খুশি মতো যে 
দিকে ইচ্ছা তা ছুঁড়বেন।”৯* অতএব তাকেও মাদীনায় আগমনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। 
অতঃপর আবু বাকর (রো.) তার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী দক্ষিণ শামে ফিলিস্তিন 
অভিমুখে প্রেরণ করেন। তার সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয় থেকে সাত হাজার । এটি ছিল মাদীনা 
থেকে শাম অভিমুখে প্রেরিত সর্বশেষ বাহিনী । 


এভাবে খালীফার নির্দেশ অনুযায়ী চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে 
গন্তব্যস্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। ইয়াধীদ (রা.) দিমাশকে, শুরাহবীল (রা.) বালকায়, 
“আমর ইবনুল “আস রো.) ফিলিস্তিনের আইলায় এবং আবূ “উবাইদাহ (রা.) হিমসের 
জাবিয়ায় পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। 

এ দিকে আবূ বাকর (রা.) এ চারটি বাহিনী প্রেরণ করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। 
কেননা এ যুদ্ধে গমনকারী সৈন্যবাহিনীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ বাহিনীতে 
ইয়ামান ও হিজাযের প্রখ্যাত বীর ও যুদ্ধপ্রিয় গোত্রসমূহ ছাড়াও বাদর ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় সাহাবা কিরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের সাহায্যার্থে 
আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেছিলেন। এ ধরনের 
সাহাবীর সংখ্যা এতিহাসিকগণ তিন শত পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। 

উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে শামে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ 
সংঘটিত হয়েছিল, এগুলোর কালক্রম সঠিক করে বলা মুশকিল । বিশেষ করে দিমাশক, 
আজনাদাইন ও ইয়ারমুক যুদ্ধগুলোর মধ্যে কোনটি কখন ঘটেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা 
অসন্ভব। আরব এঁতিহাসিকগণ এ সম্পর্কিত যে বর্ণনাগুলো নকল করেছেন, তা এতোই 


৯১.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৩৩২ ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াত ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৭, পৃ.৫ 
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অবিন্যস্ত ও জটিল যে, তা থেকে কোনো সঠিক ও চূড়ান্ত উত্তর বের করে আনা সম্ভব নয়। 
কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে, আবূ বাকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় দিমাশক বিজিত 
হয়, তারপর ঘটে আজনাদাইন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ । ইয়ারমুক যুদ্ধ যখন চলতে থাকে, 
তখন আবু বাকর (রা.)-এর মৃত্যু হয়। আজনাদাইন ও দিমাশক যুদ্ধ আগে, না 
ইয়ারমুকের যুদ্ধে আগে- তা নিয়েও মতভেদ আছে। প্রফেসর হিত্রি বলেন, ইয়ারমুকের 
যুদ্ধ উমার (রা.)-এর আমলে হিজরী ১৫/৬৩৬ খি. সনে সংঘটিত হয় এবং এ সময় তিনি 
খালিদ (রা.)কে পদচ্যুত করেন। এরপর আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে দিমাশক 
বিজিত হয়। কিন্তু স্যার উইলিয়াম মুর ও গিবনের মতে, এ সকল যুদ্ধ আবু বাকর (রা.)- 
এর খিলাফাত কালেই সংঘটিত হয় । আমি আরব এঁতিহাসিকগণের বিভিন্ন গ্রন্থকে সামনে 
রেখে শামের ঘটনাগুলোকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেছি, যা থেকে 
ঘটনার শৃঙ্খলা বজায় থাকে। 


শাম অভিমুখে খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.)-এর যাত্রা ও পরাজয় 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) প্রথম থেকেই তাইমা' 
নামক স্থানে নিয়োজিত ছিলেন । আবু বাকর (রা.) তাকে অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে লিপ্ত হতে 
কড়াভাবে নিষেধ করেছিলেন। অতএব যখন তিনি সীমান্তে রোমান সৈন্যদের বিরাট 
আয়োজনের তোড়জোড় প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 
রোমানদের ওপর আক্রমণ চালাবার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেন। এ সময় আবূ বাকর 
(রা.) শাম অভিযানে সৈন্য প্রেরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খালিদ ইবনু সা'ঈদ 
(রা.)কে লিখেন, “তোমাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেয়া গেল। কিন্ত খবরদার, 
কখনো রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পথে গমন করবে না। নতুবা শত্রু তোমার পেছনের দিক 
থেকে আক্রমণ করতে পারে ।”৯২ 

খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল সামান্য; সাথে ছিল সীমান্তের 
বেদুইন গোত্রসমূহের একটি দল। ওদিকে এদেরই মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল 
রোমানদের একটি বিরাট বাহিনী । শক্রর সংখ্যাধিক্য দেখে মুজাহিদগণ ভীত হননি; বরং 
শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠলেন। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) 
খালীফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে সীমানা অতিক্রম করে গেলেন। সীমান্তে 
যায়। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে 


৯২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ.৫৮৭ 
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পশ্চাদপসরণ করতে দেখে রোমানরা আরো অধিক আয়োজন ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে 
লাগলো । 

খালীফা খালিদ (রা.) থেকে এ সংবাদ পেয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন, সামনের 
দিকে অগ্রসর হতে থাক; কিন্তু আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করো না। “কামতান' 
নামক স্থানে রোমানগণ তাদের বাধা দিলো বটে; কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য 
হলো। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) আবার অগ্রসর হতে লাগলেন। সামনে রোমানদের 
বিরাট বাহিনী অপেক্ষা করছে- এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা.) খালীফার নিকট সাহায্যকারী 
সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। ইতোমধ্যে সাহায্যকারী বাহিনী মাদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে 
গিয়েছিল । 

আবু বাকর (ো.) খালিদ ইবনু সা‘ঈদ (রা.)-এর সাহায্যার্থে ‘আমর ইবনুল 
“আস ও ওয়ালীদ ইবনু “উকবাহ (রা.)কে পাঠালেন। ওয়ালীদ “আমরের পূর্বে খালিদ . 
(রা.)-এর নিকট পৌছে মাদীনা থেকে আরো সৈন্য তার সাহায্যার্থে রওয়ানা হয়েছে বলে 
সংবাদ দেন। এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা.) অত্যন্ত খুশি হলেন। নিজে একাকী 
রোমানদেরকে পরাজিত করার গৌরব অর্জনের জন্য ওয়ালীদকে সাথে নিয়ে রোমান 
সেনাপতি বাহানের বিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । বাহান ছিলেন 
সে সময়ের প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। রোমান সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর অভিপ্রায় 
বুঝতে পারলেন। তিনি খালিদ (রা.)কে বাধা না দিয়ে দিমাশকের দিকে রওয়ানা হলেন। 
তখন খালিদ (রা.) সেনাবাহিনী নিয়ে অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন ও তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। 
তার ইচ্ছা ছিল ওয়াকৃসাহ ও দিমাশকের মধ্যবর্তী মারহুস সাফার নামক স্থানে গিয়ে 
বিশ্রাম নেবেন এবং সে স্থানটিকেই সেনা ছাউনিতে পরিণত করবেন। কিন্তু বাহানের এ 
পশ্চাতমুখিতা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কূট-কৌশল ছাড়া কিছু ছিল না। অথচ এ জাতীয় বিপদ 
সম্বন্ধে আবূ বাকর (রো.) তাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেছিলেন; কিন্তু গৌরব অর্জনের 
মোহে খালীফার উপদেশ ভুলে বসলেন। খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) যে মাত্র বুহাইরা-ই 
তাবারিয়্যার পূর্ব দিকস্থ মারহুস সাফারের নিকটবর্তী হন, অমনি বাহান হঠাৎ রাস্তা 
পরিবর্তন করে মুসলিম বাহিনীকে পেছনের দিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, তখন 
খালিদ (রা.)-এর পেছনে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগই বাকি ছিল না। খালিদ ইবনু 
সাঈদ (রা.)-এর পুত্র সা'ঈদ পিতার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের একটি দলের 
সাথে বাইরে অবস্থান করছিলেন। বাহান সুযোগ পেয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করেন। 

খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) একদিকে আপন পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং অপর 
দিকে নিজেকে শক্র কর্তৃক বেষ্টিত দেখে এতোই ভীত-সন্ত্রস্ত হন যে, “ইকরামার হাতে 
সৈন্যদের ভার ছেড়ে দেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মাদীনার নিকটবর্তী যুল 
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মারওয়াহ নামক স্থানে ফিরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আবূ বাকর (রা.) এটা অবগত 
হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রো.)কে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, “যা 
হবার হয়ে গেছে। তুমি মাদীনায় প্রবেশ করো না। তুমি যেখানে আছো, সেখানেই 
অবস্থান কর।” খালীফা আশঙ্কা করছিলেন যে, মাদীনাবাসী যদি জানতে পারে যে, খালিদ 
(রা.) দলত্যাগ করে ফিরে এসেছেন, তা হলে শাম অভিযানে গমনেচ্ছু মুজাহিদগণের 
মনোবল ত্রাস পেয়ে যেতে পারে। আবূ বাকর (রা.) পত্রে এটাও বলেন যে, “যদি আমি 
খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) সম্পর্কে উমার ও ‘আলী (রা.)-এর মতামত মেনে নিতাম, তা 
হলে এ দিন আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হতো না ।”৯ উল্লেখ্য যে, “উমার ও “আলী (রা.) 
দু'জনেই শামে খালিদ (রা.)-এর নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাকে পদচ্যুত 
করার দাবি জানিয়েছিলেন ।৯ 

এ দিকে 'ইকরামাহ ও যুল কিলা সুকৌশলে মুজাহিদ বাহিনীকে অদভূত নৈপুণ্য 
বলে অক্ষত অবস্থায় শাম সীমান্তে পৌছে একটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিলেন এবং 
মাদীনা থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। 


বিভিন্ন ফ্রন্টে রোমান বাহিনী নিয়োগ 
রোম সম্রাট যখন জানতে পারলেন যে, মুসলিম বাহিনীগুলো শাম সীমান্তে চলে 
এসেছে এবং তারা চারভাগে বিভক্ত হয়ে চার জায়গায় হামলার করার পরিকল্পনা করেছে, 
তখন তিনি সাথে সাথে ব্যাপকভাবে নিজের বাহিনীকে সুসজ্জিত করেন। তিনিও 
চেয়েছিলেন যে, মুসলিম বাহিনীকে কোনো একটি রণাঙ্গণে একত্রিত হতে না দেওয়া। 
যেহেতু তাদের অসংখ্য সৈন্য ছিল, মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভক্ত হয়ে থাকলে 
তাদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। এ প্রেক্ষিতে রোম সম্রাট প্রথমে হিম্‌স 
আগমন করেন। সেখানে শামের একটি বিরাট দুর্গ ছিল। তিনি সেখানে নিজের সৈন্যদের 
বিন্যন্তকরণ এবং তাদের আসবাবপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। যখন এ কাজ সম্পন্ন হয়, তখন তিনি মুসলিমদের চারটি বাহিনীর সাথে পৃথক 
পৃথকভাবে মুকাবিলার করার জন্য তার বাহিনীকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভক্ত করেন! 
ক. নব্বই হাজার বীর যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক বাহিনী ‘আমর ইবনু 
আস (রা.)-এর মুকাবিলা করার জন্য ফিলিস্তিনের দিকে প্রেরণ করা হয়। এ 
বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন রোম সম্রাটের সহোদর থিউডর | এ নব্বই হাজারের 
মুকাবিলায় “আমর ইবনুল “আস (রা.)-এর সৈন্য সংখ্যা সাত/আট হাজারের 

অধিক ছিল না। 


৯৩. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ.৫৮৯ 
৯৪. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ.৫৮৬, ৫৮৯ 
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খ. ষাট হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় বাহিনী আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর 
সাথে মুকাবিলার জন্য হিমস অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এ দলের নেতৃত্বে 
ছিলেন পিটার ৷ এ ষাট হাজারের মুকাবিলায় আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর সৈন্য 
সংখ্যাও সাত/আট হাজারের অধিক ছিল না। 
ইয়াধীদ ইবনু সুফইয়ান (রা.)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য দিমাশকে 
প্রেরণ করা হয়। 

ঘ. পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত চতুর্থ দলটি দারাকুসের নেতৃত্বে 
শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর মুকাবিলা করার জন্য জর্দানের দিকে 
প্রেরণ করা হয়। 
এভাবে রোম সম্রাট তার চারজন সেনাপতির অধীনে সর্বমোট দু লাখ চল্লিশ 

হাজার সৈন্য মুসলিমদের মুকাবিলার উদ্দেশ্য প্রেরণ করলেন। অথচ মুসলিমদের বাহিনী 
চতুষ্টয়ের সর্বমোট সৈন্য ছিল সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় 
যে, রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস মুসলিমদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য কতো বিরাট আয়োজন 
করে রেখেছিলেন। কোনো কোনো এঁতিহাসিক লিখেছেন যে, হিরাক্রিয়াস ব্যক্তিগতভাবে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি যুদ্ধ পরিহার এবং যতটা সম্ভব 
মুসলিমদের সাথে কোনোরূপ ছন্দে না গিয়ে থাকতে চাইতেন; কিন্তু এ বিষয়ে তার 
সভাসদ, মন্ত্রীবর্, সেনাপতিগণ ও গভর্ণরদের মধ্যে কেউ তীর সাথে এঁকমত্য পোষণ 
করেননি। তারা সকলেই আরবদেশ আক্রমণ করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। অন্য কথায় 
হিরাক্লিয়াস যুদ্ধ করতে না চাইলেও রোমান পরিপূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং 
রোমানদের প্রধান হিসেবে হিরাক্রিয়াসকে সব ধরনের উদ্যোগ ও আয়োজন একজন 
বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ পরিচালকের মতোই করতে হয়েছিল । 


ইয়ারমুকে* মুসলিম বাহিনীগুলোর জমায়েত 

মুসলিম সেনাপতিগণ যদিও পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু 
আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তারা পারস্পরিক খবরাখবর আদান-প্রদানের 
ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। শাম সীমান্তে প্রবেশ করার পর যখন তারা জানতে পারলেন যে, 
প্রতিটি মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় তার আটগুণ রোমান সৈন্য সব রকম অস্ত্র-শস্ত্রে 
সুসজ্জিত হয়ে আগমন করেছে, তখন তাদের মনে কিছুটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তখন 
৯৫. ইয়ারমুক প্রকৃতপক্ষে শামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নদীর নাম, যা হুরানের 


পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে জর্ডান নদী ও মৃত সাগরে পতিত 
হয়েছে। 
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একদিকে তারা খালীফা আবূ বাকর (রা.)কে এ সংবাদ প্রদান করলেন, অপরদিকে তারা 
এক জায়গায় একত্রিত হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করা সমীচীন মনে করলেন। খালীফা রোমান 
সৈন্যের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও প্রস্তুতির কথা শুনে সেনাপতিদের নিকট লিখে পাঠান, 
“তোমরা সকলেই একত্রিত হয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী তৈরি কর। তোমরা সংখ্যায় অল্প 
হলেও চিন্তা করো না। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তোমরা 
আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী । তাই তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন ।”** এরপর 
চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুকের এক জায়গায় সমবেত হন। 


ইয়ারমুকে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান 

ওদিকে রোম সম্রাট দেখলেন যে, মুসলিম বাহিনী চতুষ্টয় এক জায়গায় জমায়েত 
হয়েছেন, তখন তিনিও তার সেনাপতি চতুষ্টয়কে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে মুসলিম 
বাহিনীর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। রোমান বাহিনী চতুষ্টয় একত্রিত হয়ে ইয়ারমুক 
নদীর অপর পারে ওয়াকুসাহ*' নামক এমন এক বিস্তীর্ণ নিম্ন এলাকায় তাবু ফেললো, যা 
পেছনের দিকে থেকে পাহাড় ও সামনের দিক থেকে পানি বেষ্টিত ছিল। এ সময় দু লাখ 
চল্লিশ হাজার রোমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন থিউডর। বাহিনীর অগ্রভাগে 
ছিলেন সারজীস, ডানে ও বামে বাহান ও দারাকুস এবং রণাঙ্গনের দায়িত্বশীল ছিলেন 
পিটার। মুসলিম বাহিনী এপারে খোলা ময়দানে পড়েছিল, যা অবস্থানগত দিক থেকে 
অনেকটা সুবিধাজনক ছিল। বলতে গেলে রোমানরা একটা সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে 
একপ্রকার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাদের সামনে যে পথটি ছিল তার ওপর মুসলিম 
বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিল । সুতরাং এ কুদরাতী অবস্থা প্রত্যক্ষ করে “আমর ইবনুল 
“আস (রা.) খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, “শত্রুরা বেড়াজালে আটকা পড়েছে, আর 
কেউ বেড়াজালে আটকা পড়লে বাচতে পারে না।” কিন্তু তারা নিজেদের সংখ্যাল্পতার 
দরুন রোমানদের ওপর আক্রমণের সাহস করতে পারছিলেন না। ওদিকে এক প্রাকৃতিক 
প্রাচীরে ঘেরা রোমান বাহিনীও বাইরে বের হয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করতে দ্বিধা 
করছিল। এভাবে উভয় পক্ষ দু মাস বসে দিন কাটালো। ঠিক এ সময়ে খালিদ (রা.) তার 
সৈন্যদল নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিলেন। 


সেনাপতি রূপে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর শাম যাত্রা 
৯৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৯০ 


৯৭. মতান্তরে দাকৃসাহ বা ইয়াকৃসাহ 
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আউয়াল ও রাবী“উছ ছানীর কিছু অংশ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে থাকে। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
যুদ্ধ ছাড়া উন্মুক্তভাবে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সেনাপতিগণ আবূ বাকর (রা.)কে 
সম্যক অবস্থা অবহিত করে অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেন। আবূ বাকর রো.) এ 
সংবাদ জেনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে তার এ কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে, সৈন্য বলের 
অভাব নয়; অভাব হচ্ছে দৃঢ় মনোবল, রণকৌশল ও সুদক্ষ সেনাপতিত্বের । সেনাপতিদের 
একজনের মধ্যেও এ সকল যোগ্যতা পূর্ণভাবে ছিল না। “আমর ইবনুল ‘আস (রা.) চিন্ত 
শীল ও সুবিবেচক ছিলেন বটে; কিন্তু সমরবিশারদ ছিলেন না। আবূ “উবাইদাহ (রা.). 
ছিলেন শান্ত ও ধীর প্রকৃতির। সর্বোপরি এঁক্য ও সংহতির অভাবে সৈন্যদের কোনো 
চেষ্টাই আশানুরূপ ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.) দেখেছেন যে, খালিদ 
ইবনুল ওয়ালীদ (রো.) পারসিক বাহিনীকে কিভাবে পরাভূত করে এক বিশাল এলাকা 
পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। অতএব, তিনি মনে করলেন যে, এ ভয়াবহ 
অবস্থায় সার্থকভাবে রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর 
চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কেউ নেই । তিনিই পারবেন মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে সেই এক্য, 
সংহতি ও দৃঢ় মনোবল ফিরিয়ে আনতে । কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ ইরাকে মুছান্না ইবনু 
হারিছাহ (রা.)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে অর্ধেক 
সৈন্য নিয়ে শাম গমন করতে নির্দেশ দেন। 

এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) যদিও হীরায় অবস্থান করে পারস্যের 
রাজধানী মাদা'য়িন আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন; কিন্তু খালীফার নির্দেশের কারণে 
শামের রণাঙ্গনের গুরুত্‌ তার কাছে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় তার শাম রওয়ানা হওয়া 
ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তিনি ইরাকের মুজাহিদ বাহিনী থেকে বেছে বেছে অর্ধেক সৈন্য 
(অর্থাৎ নয় হাজার)* সাথে নিয়ে শাম অভিমুখে যাত্রা করেন। 

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, এ সফরে খালিদ (রা.) এক অসম্ভবকে 
সম্ভব করে তোলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তার সামনে রয়েছে দুস্তর মরুভূমি । কাজেই 
তিনি কী করে এ বন্ধুর পথ অতি দ্রুত অতিক্রম করে শামের রণ-প্রান্তরে উপস্থিত হবেন, 
এটি তার চিন্তার বিষয় হয়ে দীড়াল। মরুভূমির উত্তর দিক দিয়ে যাওয়ার পথ আছে বটে; 
কিন্তু সে পথে যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করলেন না। কারণ সে পথে বহু বিদ্রোহী গোত্রের 
বাস এবং একাধিক বাইজেন্টাইন দুর্গ অবস্থিত। কাজেই তিনি এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। 


৯৮. শামে রওয়ানা হবার সময় খালিদ (রা.)-এর সাথে কতজন সৈন্য ছিল তা নিয়ে 
এতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত দেখা যায় । অধিকাংশের মতে নয় হাজার, তবে কারো কারো 
মতে ছয় হাজার, আবার কেউ আটশত, কেউ ছয় শত, আবার কেউ পাচ শতও বলেছেন। 
(ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.২,পৃ.৩৯১) এতিহাসিক বালাযুরী (রাহ.) আটশত থেকে 
পাঁচশত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। (বালাযুরী, ফুতুহুল বূলদান, পৃ.১১৬) 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৬১৩ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


উত্তর দিক দিয়ে না গিয়ে তিনি দক্ষিণ দিক দিয়ে অতর্কিতে শক্রসেনার পশ্চান্তাগে অথবা 
পার্শদেশে উপস্থিত হতে মনস্থ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি এক নতুন পথ ধরে অগ্রসর 
হলেন। দৃমাতুল জান্দালে পৌছে তিনি কোন্‌ পথ দিয়ে অগ্রসর হবেন সে বিষয়ে তার 
সহচরদের সাথে পরামর্শ করলেন। রাফি' ইবনু “উমাইরাহ আত-তা'ঈ (রা.) নামক 
জনৈক বেদুঈন পথপ্রদর্শককেও পরামর্শসভায় ডাকা হলো। রাফি' (রো.) বললেন, একটি 
মাত্র পথ আছে, তবে সে পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য, পাচ দিনের মধ্যে সে পথে কোথাও পানি 
পাওয়া যাবে না। কোনো দ্রুতগামী অশ্বারোহীও সে পথ ধরে চলতে সাহস করে না। 
অমনি খালিদ (রা.) বলে ওঠলেন, সে পথ ধরেই আমরা যাবো । রাফি (রো.) পুনরায় 
পথের দুর্গমতা ও বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন খালিদ (রো.) উত্তর দিলেন, “ 
আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দৃঢ় সংকল্প থাকলে কোনো পথই দুর্গম নয়, কোনো পথই 
বিপদসঙ্কুল নয়।” এ কথা সকলের মনে প্রেরণা সঞ্চার করলো। তারা সকলে একবাক্যে 
বলে ওঠলেন, নিশ্চয়ই আমরা এ পথ ধরেই যাবো তখন রাফি" (রা.) বললেন, তা হলে 
এক কাজ করুন। যতগুলো উট পারেন, জড়ো করুন। অনেকক্ষণ তাদের পানি পান 
করতে দেবেন না। তারপর প্রত্যেক উটকে পেট পুরে পানি পান করানোর পর তাদের 
কান ও মুখ বন্ধ করে দিন, যাতে তারা জীবর কাটতে না পারে। প্রত্যেক মঞ্জিলে পৌছে 
দশটি করে উট জবাই করবেন এবং তাদের উদরস্থ পানি ঘোড়াগুলোকে খেতে দেবেন। 

এ কঠিন বিপদ মাথায় নিয়ে সকলেই যাত্রা করলেন। পঞ্চম দিনে তারা দুস্তর 
মরুভূমির ভেতর এসে পড়লেন। এখানে এসে তাদের পানি পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু 
আশেপাশে কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, এদিকে সমস্ত উটের পেটের পানিও 
পাচ দিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে। নিজেদের জন্য মশকে করে যে পানি আনা হয়েছিল, তাও 
ফুরিয়ে গেছে। একবিন্দু পানিও আর সৈন্যদের নিকট অবশিষ্ট ছিল না। বেদুঈন রাফি 
(রা.) নানা দিক সন্ধান করে এসে বললো, আশেপাশে জঙ্গলে জাম জাতীয় একপ্রকারের 
ফল গাছ আছে। সে ফল খেলে কিছুটা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। কাজেই সে গাছের সন্ধান 
করা যেতে পারে । যদি তাও পাওয়া না যায়, তবে আর আমাদের জীবন ধারণের কোনোই 
আশা নেই। তখন সৈন্যরা চারদিকে সে গাছের অনুসন্ধানে বের হলো । এ সময় তারা 
একটি গুপ্ত পথের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠলো। সেখানে খুঁড়ে প্রচুর পানি পাওয়া 
গেল। এভাবে মুসলিম সৈন্যরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। খালিদ (রা.)-এর 
সাথে এ কঠিন সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনৈক সৈন্য বলেন, 


Ey এ AB ০৮ 38 ২. ৬৭০৯ Yl ob) bo & 
SY ৮5 এএ ৯১৩ ৬ ... ৬৫৫ Akl ৬০০ ৬19] LS 
-“আল্লাহর কী মহিমা! রাফির প্রদর্শিত দুটি প্রস্ববণ আমি খুঁজে পেয়েছি। আমি 
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প্রথমে ফাওয়ায থেকে কারাকির, তারপর সাওয়াতে এসে পৌছেছি। ইতোমধ্যে 

পাঁচটি দিন সৈন্যবাহিনী এভাবে কেদে কেদে পথ অতিক্রম করলেন যে, 

ইতঃপূর্বে কোনো মানুষকেই আমি এরূপ কেঁদে কেদে পথ চলতে দেখিনি ।”৯৯ 

এ ঘটনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সুদক্ষ সেনাপতিগণ কোনো বিপদেই 
মুষড়ে পড়েন না। তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্যে পৌছার জন্য আল্লাহর ওপর 
ভরসা করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হন। 

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) পঞ্চম দিনে সাওয়া নামক স্থানে পৌছেন এবং 
বুঝতে পারেন যে, এখন তিনি শাম সীমান্তের নিকটে চলে এসেছেন। পরদিন সকালে 
তিনি নিকটবর্তী বসতিসমূহে অতর্কিত আক্রমণ করে চতুর্দিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। 
অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে তাদমুর আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এরপর তিনি 
তাদমুর থেকে ছানিয়্যাতুল 'উকাব+”” এবং সেখান থেকে মারজা রাহিত (৯।) ৫) 
নামক স্থানে পৌছেন। দিমাশক থেকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত মারজা রাহিত ছিল 
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী গাসসানীদের একটি বিরাট কেন্দ্র। খালিদ (রা.) হামলা চালিয়ে 
তাদেরকে পরাজিত করেন। 


শাম যুদ্ধে খালিদ (রা.) কি প্রধান সেনাপতি ছিলেন 

খালিদ (রা.) ইরাক থেকে যে অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শাম আক্রমণ করেছিলেন, 
তিনি কেবল তাদেরই সেনাপতি ছিলেন, না নিজের বাহিনীসহ শামে অবস্থিত সকল 
মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন? এ নিয়ে ধতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা 
যায়। কোনো কোনো এঁতিহাসিকের ধারণা হলো, খালিদ (রা.)কে শুধু শামে যুদ্ধরত 
মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তাকে সেখানে প্রধান 
সেনাপতি নিয়োগ করা হয়নি। এঁতিহাসিক তাবারী (রাহ.)-এর মতে, খালিদ (রা.) 
কেবল ইরাক থেকে তার সাথে আগত মুজাহিদ বাহিনীরই সেনাপতি ছিলেন। শুধু 
ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন সম্কটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতিগণের 
সাথে পরামর্শক্রমে তিনি মাত্র এক দিনের জন্য সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেছিলেন। 

এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা শামের রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীতে যে অভাব ছিল 
তা হলো খালিদ (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ সেনাপতিরই অভাব । আর সে অভাব পূরণের জন্য 


৯৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৭, পৃ.১০; ইবনুল আহীর, আল-কামিল... 
খ.১,পৃ. ৩৯১ 

১০০. কি রাহা: এর একটি পতাকার নাম, যা তিনি 
খালিদ (রা.)কে দান করেছিলেন। এখানে পৌছে খালিদ (রা.) পতাকাটি স্থাপন করেছিলেন 
বলে এ জায়গাটির নাম হয়ে যায় “ছানিয়্যাতুল “উকাব'। (হামাতী, মু'জায়ুল বুলদান, 
খ.১,পৃ.৪৫৫) 
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খালিদ (রা.)কে ইরাক থেকে শামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল । বালাযুরী, আযদী ও 
ওয়াকিদী (রাহ.) প্রমুখ এঁতিহাসিকের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আবু বাকর (রা.) শামে 
অবস্থানকারী সকল মুজাহিদ বাহিনীর ওপর প্রধান সেনাপতি করেই খালিদ (রা.)কে 


ইরাক থেকে শামে পাঠিয়েছিলেন ।১১ এ মর্মে তিনি আবু “উবাইদাহ ও খালিদ (রা.)-এর 
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নিকট পৃথক পৃথক দুটি পত্রও লিখেছেন। 


শামের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমানরা একের পর এক বিরাট বিরাট বাহিনী নিয়ে সমবেত 
হতে থাকলে আবু “উবাইদাহ রো.) তীর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে খালীফার নির্দেশ চেয়ে 
বারংবার পত্র লিখতে লাগলেন। এতে খালীফা বিরক্ত হয়ে খালিদ (রা.)কে শামে পাঠাতে 


মনস্থ করেন এবং একটি পত্র তাকে লিখলেন, 


আবূ বাকর (রা.) পত্রটি নাজম ইবনু মুকাদ্দাম আল-কিনানীর মাধ্যমে খালিদ (রা.)-এর 


BI 5৬4 74) 0 ৮০৫ এ DE BIE ANU... 
৬ ১৬৭ ১৪ 09 ও UB JG ৩৯১ ৯ ঞ। 2০৮ এ! (১৩৪০) 

০ ১০ লট জা এত pel lie এ) ০০ টি ও di 
-” ... আমি তোমাকে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলাম এবং 
তোমাকে রোমানদের সাথে লড়াই করতে নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের 
মহান মানসে তুমি দ্রুত আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই করতে অগ্রসর হও এবং 
সে সকল লোকের মধ্যে শামিল হও, যারা আল্লাহর পথে মরণ-পণ লড়াই 


করে।... আমি তোমাকে আবু “উবাইদাহ ও তার সাথীদের ওপর আমীর নিযুক্ত 
করলাম ।”১০২ 


নিকট পাঠান। আর একই সময় তিনি আবূ “উবাইদাহ রো.)কে লিখে পাঠালেন, 


১০১. 
১০২. 


2b 4 ০59 WES (এ 63 JG WE ০9 5 I এ এ 
৪ এও এ 00 Ly এত LF UM AB এ) ৩৫৩ ES এড Sp 

০৯৩০ 05০ Ey ৫ ঞ| 5044 TLS ৮। 
“রোমানদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ করার জন্য আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে 
প্রধান সেনাপতি করে শামে পাঠালাম । তুমি তার বিরোধিতা করো না; বরং 


সর্বাত্তকরণে তার নির্দেশ মান্য করে পূর্ণ উদ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এ 
কথা আমার অজানা নয় যে, দীনী মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমার শান খালিদ (রা.)- 


ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১, পৃ.১৫ 
ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২২; শারকাতী, আস-সিদ্দীক আওয়াউলুল খুলাফা” পৃ.১৬৯ 
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এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ৷ কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় খালিদ (রা.) যতটা পারদর্শী, তুমি 
ততটা নও। আল্লাহ আমাদের সকলকে সরল-সঠিক পথে চলার তাওফীক দান 
করুন! ..” 
খালীফার পত্র পাওয়া মাত্রই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) আবূ “উবাইদাহ (রা.)কে 
লিখেছিলেন, 
৪৪1৪১ LE এ lt ক 3৮5 dl ০) এপ OES GUT ৪ 
এড শর! CSI ০০১০ এ) ৬৫১ ০৭৮৩ diy ৬০ ৬৬ ৬৮) bs 
০8৬১) 57০ ও ৬০ এ LS Sd ৬০৬ ৬৪ ঞ। ০৩৪) আনা) 
০১ ১ ald ১৮০ ০০ এট ৩৪৪ ০৬৪৪১ ৮8০৪২) ll) 
০০ 445 ৮৯১৪ ০৩৪ ২৯০ ০5 ৪) এত di ৮:০8) ০৮ GE) 
9 ০৭ 
-“খালীফা আমাকে একটি পত্র লিখে শামে গমন করতে এবং সেখানে পৌছে 
সেখানকার প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ, 
আমি কোনো দিন কোনো প্রকারে খালীফাকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতও করিনি 
এবং এরূপ ইচ্ছাও করিনি। এমন কি এ কথা কোনো দিন আমার কল্পনায়ও 
আসেনি । আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনি আজ যে মর্যাদার পদে 
অধিষ্ঠিত রয়েছেন, ভবিষ্যতেও আমার দৃষ্টিতে আপনি সে মর্যাদায় থাকবেন। 
আমি কখনো আপনার কোনো নির্দেশ অমান্য করবো না, আপনার পরামর্শ ছাড়া 
কোনো সময় কোনো কাজ করবো না। আপনি মুসলিম জাতির একজন সর্বজনীন 
বরেণ্য নেতা । এতে কোনো মুসলিমের দ্বিমত নেই। আল্লাহ তা'আলা অজস্র 


ধারায় আমাদের সকলের প্রতি তার দয়া বর্ষণ করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি 
থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন!”১০৩ 


১. ইয়ারমুকের যুদ্ধ 

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) হিজরী ত্রয়োদশ সনের রাবী'উছ ছানীতে 
ইয়ারমুকে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন। তিনি এসেই প্রথমে একজন অভিজ্ঞ 
সেনাধ্যক্ষ হিসেবে গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, রোমান 
সেনাপতি মুসলিমদেরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে তার সমস্ত সেনাদলকে একত্রিত করেছেন। 


১০৩.  হামীদুল্লাহ, মাজমু‘আতুল ওয়াছা 'য়িকুস সিয়াসিয়্যাহ, পৃ.৩৯২-৩ 
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অপরদিকে মুজাহিদ বাহিনীগুলোর নেতৃবৃন্দের কেউ অপর কোনো নেতার অধীনতা স্বীকার 
করতে সম্মত নন। প্রত্যেকেই নিজের বাহিনী নিয়ে পৃথকভাবে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
রয়েছেন। রণকৌশলী খালিদ (রা.) ভাবলেন যে, শত্রুরা সংখ্যায় মুজাহিদগণের চেয়ে 
বহুগুণে বেশি। এমতাবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করলে শত্রুর দল মুজাহিদ 
বাহিনীগুলোর ভেতরে প্রবেশ করে এক দলকে অন্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং 
চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নিঃশেষ করে দেওয়ার সুযোগ পাবে। অতএব, তিনি 
সেনাপতিগণকে একত্রিত করে পরামর্শ দিলেন, 


ez 15০৩ ভিলা 3১ dl ab ৬৯ 3 & oul ০১ ex 14১ ০1 
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ty ১ ৩০ ৬) sl 
“আজকের দিনটি আল্লাহ তা'আলার দিনসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। 
আজকের এ দিনটি নেতৃত্বের গর্বে গর্বিত হবার দিনও নয় এবং অন্যের অবাধ্য 
হওয়ার দিনও নয়। তোমরা একনিষ্ভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে খুশি 
করার জন্য জিহাদ কর। স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকার দিনটি এতো 
গুরুত্বপূর্ণ যে, এর পরেও আরো কঠিন দিন আসবে । অতএব, তোমরা পৃথক 
পৃথক থেকে কোনো সুবিন্যন্ত ও সুশৃঙ্খল জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করো না। 
কেননা এরূপ করা বৈধও নয়, সমীচীনও নয়। তদুপরি তোমাদের এ পার্থক্যের 
কথা শক্রপক্ষের লোকেরা জানতে পারলে তারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে 
প্রত্যেকটি দলকে পৃথক পৃথকভাবে বেষ্টন করে ফেলবে। অতএব, খালীফা 
তোমাদেরকে একত্রিত হয়ে এক নায়কের অধীনে থেকে যুদ্ধ করতে যে নির্দেশ 
দিয়েছেন, তোমরা তা-ই মেনে চল।”১০ 
সেনাপতিগণ খালিদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী অভিমত? তিনি 
পরামর্শ দিলেন, শুধু একজন নেতাই হবেন। আর অবশিষ্ট সকল নেতাই তীর নির্দেশ 
মেনে চলবেন। সে প্রধান সেনাপতির সেনাপতিত্‌ শুধু আজকের দিনের জন্যই হবে। এ 
কথার ওপর সকলেই সে দিনের জন্য খালিদ রো.)কে প্রধান সেনাপতি হিসেবে মেনে 
নেন। 


১০৪.  তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ. ২০৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৭,পৃ.১১ 
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তখন খালিদ (রা.) এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে সমগ্র সেনাবাহিনীকে সজ্জিত 
ফরলেন'। সমস্ত সৈন্যকে তিনি ৪০টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের ওপর একজন 
বিশিষ্ট বীর যোদ্ধাকে অধিনায়ক করে দিলেন। এতে অল্প সংখ্যক সৈন্যদল বিস্তৃত হয়ে 
দ্বিগুণাকার ধারণ করলো । আরব বীর নারীদেরকে সেনাদলের পশ্চাতে রাখা হলো। তীর, 
ধনু ও বর্শা নিয়ে তারা প্রস্তুত ছিলেন। কোনো মুসলিম সৈন্য হটে আসলে তাকে প্রেরণা 
দিয়ে কিংবা আঘাত করে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়াই ছিল তাদের কাজ । দিরার (রা.)- 
এর বোন খাওলা বিনতুল আযওয়ার ও আবু সুফইয়ানের কন্যা জুওয়াইরাহ (রা.)কে এ 
নারী বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। মধ্যভাগে সৈন্যদের আঠারোটি 
ইউনিট ছিল। এগুলোর ভার দেওয়া হলো আবূ “উবাইদাহ, “ইকরামাহ ও কাকা" ইবনু 
‘আম্র (রা.)-এর ওপর । দক্ষিণ ভাগে ইউনিট ছিল সৈন্যদের ১০টি । এখানে রইলেন 
শুরাহবীল ও “আমর ইবনুল “আস (রা.)। আর বাম দিকেও সৈন্যদের ১০টি ইউনিট ছিল। 
এগুলোর ভার দেওয়া হলো ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রো.)কে। বৃদ্ধ আবু সুফইয়ান 
(রা.)ও এ যুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন । তাকে দেওয়া হলো সৈন্যদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা 
দেয়ার ভার । মিকদাদ ও আবুদ দারদা (রা.) হলেন কুর'আনের কারী । তারা ঘুরে ঘুরে 
লোকদেরকে সূরা আল আনফাল ও জিহাদের আয়াতগুলো পড়ে শুনাতেন।১০ 

উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। খালিদ (রা.) সৈন্যদেরকে যথাযথ সজ্জিত করার 
পর কা'কা' ইবনু “আমর এবং “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ 
করতে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে বীর মুজাহিদগণ কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঠিক এ 
মুহূর্তে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো । রোমান সেনাপতি থিওডরের পুত্র জর্জ রো.) এগিয়ে 
এসে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করলেন ।১০৬ 


১০৫.  তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ. ২০৬; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান 
নিহায়াতু, খ.৭,পৃ.১১; ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৯২ 

১০৬. জর্জের সাথে (রা.)-এর আলাপের ঘটনাটি হলো- জর্জ যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে এসে 
বলতে লাগলেন খালিদ, কোথায়? তিনি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করুন! এ আহ্বানে খালিদ 
(রা.) তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর ওপর যুদ্ধ চালনার ভার দিয়ে তিনি 
জর্জের দিকে অগ্রসর হলেন। উভয়ের সাক্ষাত হলে জর্জ খালিদ (রা.)কে বলেন, “আমাকে 
সত্য কথা বলুন। মিথ্যা বলবেন না। স্বাধীন মানুষেরা মিথ্যা কথা বলে না। আমার সাথে 
প্রতারণা করবেন না। কারণ মহৎ ব্যক্তিরা কাকেও প্রতারিত করেন না। আমি জানতে চাই যে, 
সত্যই আপনাদের রাসূল আল্লাহর নিকট থেকে কোনো তরবারি পেয়েছেন কি না? যার শক্তি 
বলে আপনি অবলীলাক্রমে সমস্ত যুদ্ধেই জয় লাভ করে চলেছেন।” খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, 
“না।” জর্জ জিজ্ঞাসা করলেন, “তা হলে আপনাকে “আল্লাহর তরবারি’ বলা হয় কেন?” খালিদ 
(রা.) উত্তর দিলেন, “সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন। তিনি দীন ইসলাম প্রচার করেছিলেন; কিন্তু 
আমরা প্রথমত কেউ তার কথায় কর্ণপাত করিনি; বরং বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম । আমিও তার ও 
তার দীনের ঘোর বিরোধী ছিলাম । ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে 
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খালিদ (রা.)-এর আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। 

যখন এ কথা জানাজানি হয়ে গেল যে, রোমান সেনাপতি থিউডরের পুত্র জর্জ 
মুসলিমদের পক্ষে যোগদান করেছেন, তখন শব্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে সমবেতভাবে 
মুসলিমদেরকে আক্রমণ করলো । খালিদ ও জর্জ (রা.) যখন শিবির থেকে বের হলেন, 
তখন দেখলেন যে, রোমান সৈন্যরা আরবদের ব্যুহ ভেদ করে অনেক দূরে চলে এসেছে। 
খালিদ (রা.) তখন চিৎকার করে আরব সৈন্যদেরকে আহ্বান করলেন । খালিদ (রা.)-এর 
কণ্ঠস্বরে অমনি মুসলিম সৈন্যদের প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারা তীব্র বেগে প্রতি- 
আক্রমণ করে রোমানদের হটিয়ে দিলেন। খালিদ (রা.) নিজেও তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে 
পড়লেন। আর জর্জ তার পার্শ্বে দাড়িয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। 


রোমান বাহিনীকে পেছনে হটতে দেখে খালিদ (রা.) তার বাহিনীকেও সামনে 
অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে আদেশ প্রদান করলেন। “ইকরামাহ (রা.)-এর বাহিনীর চাপ 


শুরু করলো । কিন্তু বিরোধীরা তখনও প্রবল বাধা দিতে লাগলো । অবশেষে আমাদের ওপর 
আল্লাহর করুণা বর্ধিত হলো। তিনি আমাদেরকে সত্য পথে চালিত করলেন। আমি যখন 
ইসলাম গ্রহণ করে শক্রদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলাম, তখন আমার শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে একদিন আমাকে 
ডেকে বললেন, “খালিদ, বিধর্মীদের বিলোপ সাধনে তুমি সত্যই আল্লাহর তরবারি" সে 
থেকেই আমি “আল্লাহর তরবারি' রূপে পরিচিত।” জর্জ বললেন, “খালিদ, আপনি সত্য কথাই 
বলেছেন। এখন বলুন, ইসলামের মূল শিক্ষা কী?” খালিদ (রা.) বললেন, “ইসলামের মূল 
শিক্ষা হচ্ছে এই যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রেরিত রাসূল।” জর্জ জিজ্ঞেস করলেন, “যদি কেউ এ কথা 
বিশ্বাস না করে।” খালিদ (রা.) বললেন, “যারা এ কথা বিশ্বাস করবে না, তাদেরকে জিযইয়া 
দিতে হবে।” জর্জ জিজ্ঞেস করলেন, “যদি জিযইয়া দিতে কেউ অস্বীকার করে?” খালিদ (রা.) 
উত্তর দিলেন, “তা হলে আমরা তার সাথে লড়াই করবো।” জর্জ তখন জিজ্ঞেস করলেন, 
“কোনো বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে সমাজে তাকে কিরূপ স্থান দেয়া হয়?” খালিদ (রা.) 
বুঝিয়ে বললেন যে, সকল মুসলিমের মর্যাদা একই রূপ। সকলেই ভাই ভাই, চাই সে উচ্চ 
শ্রেণী হতে আসুক বা নিম্ন শ্রেণী হতে আসুক ।” জর্জ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আজ যদি কেউ 
ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার মর্যাদা কিরূপ হবে?” খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, “অন্যান্য 
মুসলিমের মতো সেও সমান অধিকার পাবে। অগ্র-পশ্চাতের দরুন কোনো তারতম্য ঘটবে 
না।” জর্জ তখন ব্যগ্ধ কণ্ঠে বললেন, “খালিদ, আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন যে, 
আপনি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেননি এবং আমাকে প্রবঞ্চিত করেননি বা আমার মন ভুলাবার জন্য 
এ সব কথা বলেননি।” খালিদ (রা.) জবাব দিলেন, “আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা কথা 
বলিনি ।” জর্জ বললেন, “আমি বিশ্বাস করি, আপনি সত্য কথাই বলেছেন।” অতঃপর তার 
ঢাল দূরে নিক্ষেপ করে তিনি খালিদ (রা.)কে বললেন, “আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন!” 
খালিদ (রা.) তখন জর্জকে নিজ শিবিরে নিয়ে আসলেন এবং গোসল করানোর পর খালিদ 
(রা.) তাকে কালিমা শাহাদাত পড়ালেন, তারপর নিজে ইমাম হয়ে তার সাথে দুরাক“আত 
সালাত আদায় করলেন।” (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... খ.৭,পৃ.১৬-৭; ,ইবনুল আছীর, 
আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৯৩) 
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সহ্য করতে না পেরে রোমানরা পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করলো । এখন খালিদ (রা.)- 
এর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজয় ও মৃত্যুর ছায়া তাদের চোখের সামনে ভাসতে 
লাগলো । 

মুসলিম সেনাপতিদের বিস্ময়কর বীরত্ব মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা সত্তেও কোনো 
সৈন্যের অন্তরে হিম্মতহারা ও হতোদ্যম হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত উদয় হতে দিলো না। 
উৎসাহ-উত্তেজনার অবস্থা এরূপ ছিল যে, মহিলারাও খুব সাহসিকতা ও তেজস্বিতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা পুরুষদের পাশে থেকে পুরুষদের মতো তরবারি চালিয়েছেন । 
আবূ সুফইয়ান (রা.) রাজায (রণসংগীত) পাঠ করে করে সৈন্যদের অন্তরে জোশ ও 
যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছিলেন। 'ইকরামাহ (রো.) উচ্চকষ্ঠে বললেন, “কে আছো, আমার 
হাতে মৃত্যুর জন্য রাই“আত করবে? হয়তো আমরা শহীদ হয়ে যাবো, অথবা বিজয়ী বেশে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে ফিরে আসবো ।” মিকদাদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে সূরা আল আনফাল তিলাওয়াত 
করে মুসলিম যোদ্ধাদের মনে শাহাদাতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন। সেদিন খালিদ, আবৃ 
“উবাইদাহ, শুরাহবীল, “আমর ইবনুল “আস, হারিছ, দিরার ও জর্জ (রো.) প্রমুখ মুসলিম ' 
বীরগণ যে কীর্তি আঞ্জাম দিলেন, তা এক কথায় .-অতুলনীয় ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত তরবারি ও খঞ্জর এবং তীর ও বর্শার ব্যবহার অতি তীব্র ও ক্ষিপ্রতার সাথে চালু 
ছিল। যুহর ও “আসরের নামায মুজাহিদরা নিছক ইশারা-ইঙ্গিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে 
করতে আদায় করেছেন। 

রোমানরাও দেশের স্বাধীনতা এবং নিজেদের জান-মাল ও “ইযযাত রক্ষার্থে 
প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল। এ দিনেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দেশ্যে দু পক্ষই প্রাণ হাতে 
রেখে যুদ্ধ করছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলো; কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোনো মীমাংসা হলো 
না। সূর্যান্তের পর রোমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠলো। তারা সারা 
দিনের কষ্ট-ক্রেশে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে মুসলিমদের মুকাবিলায় তিষ্টাতে পারলো না। পেছনে 
হটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো; কিন্তু পালাবার পথ পেলো না। তাদের পেছনের দিকে 
ছিল উঁচু উঁচু পাহাড় । আর সামনে যে দিকটা খোলা ছিল তা হলো ইয়ারমুক নদীর গভীর 
খাদ । 

রণকুশলী খালিদ (রা.) মনে করলেন যে, রোমানদের কিছুসংখ্যক সৈন্যকে 
পালাবার সুযোগ দিলে মুজাহিদগণের বলবিক্রম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে শত্রুদের 
অবশিষ্ট সৈন্যরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়বে ৷ সুতরাং তিনি তাদের বাহিনীকে এক পাশে 
সরিয়ে এনে রোমানদের জন্য পলায়নের রাস্তা করে দিতে আদেশ দিলেন। রাস্তা খোলাসা 
হয়েছে দেখতে পেয়ে রোমান বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুত ঘোড়া দৌড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। ময়দান এখন অশ্বারোহী শূন্য । খালিদ (রা.) এই 
সুযোগে তার পদাতিক বাহিনীকে গোটা শত্রু বাহিনীর ওপর মহাবিক্রমের সাথে ঝাঁপিয়ে 
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পড়তে আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্রই মুজাহিদ বাহিনী ক্ষুধার্ত ব্যাঘের মতো 
রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অবিরত তাদেরকে নিহত করে চললো । 
রোমানদের পালাবার আর কোনো পথ রইলো না। কাজেই তারা বীর-মুজাহিদগণের 
তরবারি ও বর্শার আঘাত সহ্য করতে না পেরে পেছনের গিরি গহ্বরে গিয়ে পতিত হতে 
লাগলো এবং স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগলো । ওদিকে তাদের একটি বাহিনী, যাতে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করতে না পারে; বরং শেষ মুহৃত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, 
নিজেদের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে নিয়েছিল। এ বাহিনীটি সমূলে ধ্বংস হলো। 
এতিহাসিকগণের মতে, ইয়ারমুক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। 
হিরাক্রিয়াসের ভাই থিওডর এবং আরো বহু সেনানায়ক ইয়ারমুকের ময়দানে নিহত হয়। 

যে ময়দানে আজ সকালে দু লক্ষাধিক রোমান শক্রসৈন্য পরিপূর্ণ ছিল; চব্বিশ 
ঘন্টা শেষ না হতেই তা সম্পূর্ণরূপে শক্রশূন্য । এক রাতের ব্যবধানে অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটে 
গেল। এটা দেখে আল্লাহ তা“আলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় খালিদ (রা.)-এর দু চক্ষু অশ্রু 
প্লাবিত হয়ে ওঠলো। তিনি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে লাগলেন। 

এ যুদ্ধে মুসলিমদের শহীদগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কোনো কোনো 
এঁতিহাসিক বলেছেন, তিন হাজার, আবার কেউ কেউ বলেছেন, বারো হাজার। এঁদের 
মধ্যে মুহাজির ও আনসার শ্রেণীর প্রধান প্রধান সাহাবা কিরাম এবং বহু বীর মুজাহিদও 
ছিলেন। এ যুদ্ধে ইকরামাহ ও তার পুত্র “আমর (রা.) যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় 
দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। চার শত বাছা বাছা বীরকে নিয়ে তিনি একটি 
স্বতন্ত্র দল গঠন করেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই মৃত্যুর শপথ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এরা 
খালিদ (রা.)-এর সাথে রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত 
হন। যুদ্ধ শেষে খালিদ (রা.) আহত “ইকরামাহ ও তার পুত্র “আমরকে নিজ শিবিরে নিয়ে 
আসলেন। তখন তাদের উভয়ের অবস্থা ছিল সম্কটজনক। খালিদ রো.) পিতা ও পুত্রের 
মাথা নিজের জানুর ওপর রেখে অশ্রসজল নয়নে তাদের মুখের ধুলিবালি মুছে দিলেন 
এবং একটু একটু করে পানি তাদের মুখে দিতে লাগলেন। এর একটু পরেই পিতা ও পুত্র 
জান্নাতবাসী হলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 

এ যুদ্ধে একটি চমকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যাকে আত্মত্যাগের চরম 
পরাকাষ্ঠা বলা যায়। ঘটনাটি হলো- ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকজন মুজাহিদ শত্রুদের 
আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তারা পানি পানি বলে 
চিৎকার করছিলেন। এমন সময় প্রথমে একজন আহত মুজাহিদের নিকট পানি নিয়ে 
যাওয়া হলো । ঠিক সে মুহূর্তে তার কাছে অপর একজন লোকের আর্তনাদ শুনা গেল। 
প্রথম লোকটি বললেন, এ লোকটির কাছে আগে নিয়ে যাও। দ্বিতীয় লোকটির কাছে গিয়ে 
পৌছলে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবং সে মুমূর্ষাবস্থায়ও লোকটি নিজের 
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সাথীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলেন। এভাবে ষষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি 
ঘটলো এবং প্রত্যেকেই নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলেন। 
কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখা গেলো, তার জীবনপ্রদীপ ইতোমধ্যে নিভে গেছে। 
এভাবে প্রথম লোকটির কাছে ফিরে আসতে আসতে একে একে সবারই জীবনাবসান 
হলো এবং তাদের কারো পানি পান করার সুযোগ হলো না।*** 
অপেক্ষা করছিলেন- পৌছলো, তখন তার কয়েক লক্ষ লৌহ সৈনিকের মুষ্টিমেয় 
মুসলিমের হাতে তছনছ হওয়ার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ হিম্স 
থেকে রওয়ানা হয়ে অন্যত্র কোথাও চলে যান। যাওয়ার সময় এ নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, 
দিমাশক ও হিম্‌স শহরকে ভালোভাবে দুর্গবেষ্টিত ও সুদৃঢ় করতে হবে। বস্তুত 
হিরাক্রিয়াসের কোমর ইয়ারমুকেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এখন আরবের দিকে চোখ তুলে 
তাকাবার চাইতে রোমানদের চোখে স্বয়ং নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসই ভেসে ওঠছিল। 

উল্লেখ্য, এতিহাসিক তাবারী ও ইবনুল আছীর (রাহ.) প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী 
ইয়ারমুকের ঘটনা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে আজনাদাইনের যুদ্ধের পূর্বেই 
সংঘটিত হয়েছে। আমিও তাদের অনুসরণ করেই ইয়ারমুকের ঘটনাটি এখানে উল্লেখ 
করলাম । কিন্তু এতিহাসিক আযদী, ওয়াকিদী ও বালাযুরী (রা.) প্রমুখের মতে, আবু 
বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে শামে যে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা হলো 
আজনাদাইনের যুদ্ধ । ইয়ারমুকের যুদ্ধ হিজরী ১৫ সনে ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে 
সংঘটিত হয়েছিল। 

অনেক বিশ্লেষকের মতে, এ ক্ষেত্রে তাবারী ও ইবনুল আহীর (রাহ.) প্রমুখের 
মতের চাইতে অন্যান্য এতিহাসিকের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য । তারা মনে করেন যে, 
প্রকৃত ঘটনা হলো, খালিদ (রা.) ইরাকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রোম সম্রাট তার 
সেনাবাহিনীকে ইয়ারমুকের নিকটবর্তী ওয়াকুসাহ নামক স্থানে একত্রিত করেন। উদ্দেশ্য 
ছিল, 'এখানে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে শামের ভাগ্য পরীক্ষা করা । মুসলিম ও রোমান বাহিনী 
প্রায় দু মাস পর্যন্ত পরস্পরকে সামনে রেখে সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে সাধারণ 
বা ক্ষুদ্র আক্রমণ ছাড়া বিরাট আকারে কোনো যুদ্ধ হয়নি। আবূ বাকর (রা.) এ অবস্থা 
মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেন। তিনি ইরাকের রণাঙ্গন মুছান্নার হাতে 
সোপর্দ করে খালিদ রো.)কে শাম অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। খালিদ (রা.) 
অবিলম্বে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং খালিদ 
(রা.) তাতে জয় লাভ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শামের সীমান্তে প্রবেশ করেন। 


১০৭.  ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১,পৃ.২৭-৮ ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... খ.৭,পৃ.১৫ 
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সেখানে তিনি উপলব্ধি করেন যে, রণকৌশলের দৃষ্টিতে ওয়াকৃসাকে রণাঙ্গন রূপে নির্বাচন 
করা সঠিক হবে না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ স্থানটি তিন দিকে পাহাড় 
বেষ্টিত ও একদিকে উন্মুক্ত ছিল। এটা প্রত্যক্ষ করে ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.) সন্তোষ 
প্রকাশ করে বলেছিলেন, এবার শক্ররা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এটি ছিল “আমর. ইবনুল 
“আস (রা.)-এর ব্যক্তিগত অভিমত । কিন্তু অভিজ্ঞ খালিদ (রা.) জানতেন যে, শত্রুদেরকে 
এভাবে ঘেরাও করা, বিশেষ করে যখন তারা অত্যন্ত জীক-জমকের সাথে যাবতীয় 
আসবাবপত্র নিয়ে এসেছে- বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না; বরং শত্রুদের পলায়নের পথ খোলা 
রেখে যুদ্ধ করা উচিত। তাই খালিদ (রা.) প্রথমত ওয়াকৃসার পরিবর্তে দিমাশক অভিমুখে 
রওয়ানা হন। এবার রোমানদের রাস্তা ওয়াকৃসায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনী স্থানান্তরিত 
হওয়ায় রোমান বাহিনী আজনাদাইনে দুর্গ স্থাপন করে এবং সমস্ত সৈন্য সেখানে নিয়ে 
যায়। খালিদ (রা.) এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর দিমাশক ত্যাগ করে আজনাদাইনে 
চলে যান এবং এখানেই রোমানদের সাথে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। 

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমতা বিধান করা যায় 
যে, প্রকৃতপক্ষে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে ইয়ারমুকের ইতিহাসখ্যাত বড় 
যুদ্ধটি সংঘটিত হয়নি; বরং সেখানে তখন উভয় পক্ষের সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল মাত্র। 
এ সময় শামের আজনাদাইনের যুদ্ধই ছিল সর্ববৃহৎ। ইয়ারমুকের যে ঘটনাকে এঁতিহাসিক 
তাবারী ও ইবনুল আছীর (োহ.) আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালের বলে ইঙ্গিত 
করেছেন, তাতে ওয়াকৃসার সৈন্য সমাবেশকেই ইয়ারমুকের যুদ্ধ মনে করা হয়েছে। প্রকৃত 
যুদ্ধের ওপর যাদের দৃষ্টি রয়েছে তারা ইয়ারমুককে হিজরী ১৫ সনের ঘটনা বলেই ইঙ্গিত 
করেছেন। আল্লাহ তা“আলাই ভালো জানেন। 


২. বুসরা বিজয় 

অতঃপর খালিদ রো.) বুসরা হয়ে দিমাশকের দিকে যাত্রা করলেন। এ সংবাদ 
জানতে পেরে বুসরার গভর্ণর রোমান্স এক বিরাট সেনাদল নিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ 
করার উদ্দেশ্যে নগর থেকে বের হন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে খালিদ (রা.) রোমান্সকে 
দন্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু আরবদের শৃঙ্খলা, আড়ম্বরহীনতা, গান্তীর্য ও সহজ-সরল 
বেশভূষা দেখে তিনি অভিভূত হলেন। ইসলামের প্রতি তার মনের অলক্ষ্যে অনুরাগ 
জন্মুলো ।১০” তখন তিনি যুদ্ধ না করে নগরে ফিরে গেলেন এবং নগরবাসীকে মুসলিমদের 


১০৮.  এঁতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী রোমান্স পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান 
রাখতেন। একজন আরব নাবীর হাতে যে রোমানদের পতন হবে- এ কথা তিনি পূর্ব থেকেই 
জানতেন। এ কারণে তিনি যুদ্ধ না করে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং নিজে 
মুসলিম হওয়ার আশায় ছিলেন। (ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম, খ.১,পৃ.২৫-৭) 
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সাথে সন্ধি করে নিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু সেনানায়ক ও রাজ্যের প্রধানগণ তার পরামর্শ 
গ্রহণ করলো না। অধিকন্ত তারা তাকে বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষতার অভিযোগে বন্দী 
করে রাখলো এবং তার স্থলে অন্য শাসনকর্তা নির্বাচন করে নিল। এ নব নির্বাচিত 
শাসনকর্তা ছিল অত্যন্ত তেজস্বী। সে নিজেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গের বাইরে এসে 
মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে বসলো । কিন্তু “আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) 
রোমান সৈন্যদের মধ্যে সসৈন্যে ঢুকে পড়লেন এবং তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো । অপর 
দিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) নিজের বাহিনী নিয়ে বিপুল বিক্রমে রোমান সৈন্যদের 
ওপর আক্রমণ চালালেন। কেউ সে আক্রমণ রোধ করতে পারলো না। এ বিপদসন্কুল 
অবস্থা দেখে বুসরা নগরীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। গির্জাসমূহে ঘন্টা ধ্বনি করে লোক 
সংগ্রহ পূর্বক প্রার্থনা করা হতে লাগলো । ঘরে ঘরে স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধরা রোদন জুড়ে 
দিল। রোমান সৈন্যরা মুজাহিদগণের সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে যেতে আরম্ভ 
করলো । বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নরত অবস্থায় দলে দলে নিহত হতে লাগলো । অবশিষ্ট যারা 
ছিল পুনরায় দৌড়িয়ে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। 

মুসলিমগণ বাইরের দিক থেকে দুর্গ তোরণের ওপর ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে 
দিলেন এবং দুর্গের পাদদেশে একটি মুজাহিদ বাহিনী মোতায়েন করে দিলেন। 

রোমান্সকে রোমান্রা দুর্গের প্রাচীর সংলগ্র একটি কামরায় আবদ্ধ করে 
রেখেছিল । তিনি রাতের বেলা দুর্গপ্রাচীরের গাত্রে একটি ছিদ্র করে উক্ত ছিদ্র পথে খালিদ 
(রা.)-এর শিবিরে পৌঁছলেন এবং বললেন, “আমার সাথে কিছু সংখ্যক বীর মুজাহিদকে 
যেতে দিন। তারা আমার সাথে ছিদ্বপথে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা খুলে দিতে 
পারবেন।” সেনাপতির নির্দেশক্রমে ‘আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) একশ বীর 
মুজাহিদের একটি বাহিনীসহ রোমান্সের সাথে দুর্গে প্রবেশ করলেন, তারপর তাকবীর 
ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে মুজাহিদগণ বন্যার 
স্রোতের মতো দুর্গে প্রবেশ করলেন । দুর্গবাসীরা ভয়ে আত্মসমর্পণ করলো । রোমান্স 
স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। এভাবে বুসরা শহর মুসলিমদের অধিকারে চলে 
আসলো । 

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.) রোমানদের সাথে অতিশয় নম্র ও সদ্যবহার 
করলেন। তিনি কাকেও হত্যা করলেন না, সকলকেই ক্ষমা করে দিলেন। মুসলিম 
সেনাপতির এ নম্র ও সদ্ব্যবহার রোমানদেরকে অভিভূত করলো। তাদের অধিকাংশই 
ইসলাম গ্রহণ করলো । খালিদ রো.) রোমান্সকে তার মর্যাদার প্রেক্ষিতে অর্থ দফতরের 
সর্বোচ্চ কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করলেন ।১০৯ 


১০৯.  ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১,পৃ.২৭-৮; আবদুল হালিম, সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর 
(রা.), পৃ.১৪০-১ 
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৩. দিমাশক অবরোধ 

বুসরা বিজয়ের পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) চল্লিশ হাজার মুজাহিদের 
একটি বাহিনী নিয়ে দিমাশকের দিকে অগ্রসর হন। দিমাশক অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত সুজলা- 
সুফলা ও শস্য-শ্যামলা । এমন বৃক্ষলতায় সুশোভিত, নানা জাতীয় উদ্তিদে পরিপূর্ণ সবুজ 
ভূমিতে মুজাহিদগণের এই প্রথম পদক্ষেপ । তারা দিমাশকের দিকে অগ্রসর হতেই 
দেখতে পেলেন যে, ইযরাঈল এবং কায়কুস নামক দুজন রোমান সেনানায়ক দুটি বিরাট 
বাহিনী নিয়ে তাদেরকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। নিকটে আসতেই যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়ে গেল। বীর মুজাহিদগণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শাহীদ বা গাষী হওয়ার অদম্য 
আকাঙ্খা নিয়ে এমন প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন যে, রোমান সৈন্যরা সেই আক্রমণের তীব্রতা 
সহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে পারলো না। তাদের অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হলো এবং 
অবশিষ্ট সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। দুজন রোমান সেনাপতিও মুসলিমদের হাতে 
বন্দী হলো। খালিদ (রা.) উভয় সেনাপতিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। তারা এতে 
অসম্মতি জ্ঞাপন করা মাত্র উভয়কে হত্যা করা হলো। মুসলিম সেনাপতি নির্দেশ প্রদান 
করলেন, “এদের উভয়ের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শহর প্রাচীরের ওপর ঝুলিয়ে 
দাও।” আদেশ পাওয়া মাত্র তা কার্যকর করা হলো। অতঃপর মুসলিম বাহিনী শহরটিকে 
চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেললো । 

মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক দিমাশক শহর অবরোধ হওয়ায় রোমানরা অত্যন্ত 
ঘাবড়িয়ে গেল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা, রসদপত্রের অভাব এবং বহু 
সংখ্যক রোমান সৈন্য নিহত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের মৃত্যু সুনিশ্চিত মনে করতে 
লাগলো । কতিপয় খ্রিস্টান দুর্গের ওপর দাড়িয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ 
করলো, “আমরা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা এবং রেশমী বস্ত্রের থান উপহার 
দিচ্ছি, আপনি আমাদের ওপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিন।” খালিদ (রা.) বললেন, 
“মুজাহিদগণকে টাকার বিনিময়ে খরিদ করা যায় না। তোমাদের নিকট আমাদের একটি 
কথা, হয়তো ইসলাম গ্রহণ কর, নতুবা জিযইয়া প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হও ৷” খ্রিস্টানরা 
নিরব হয়ে গেলো; কিন্তু আর ধৈর্য ধরে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা তখন 
মৃত্যু ভিন্ন কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারছিল না। ঠিক সে সময়ে সম্রাট হিরাক্রিয়াস 
খ্রিস্টানদের উপধু্পরি পরাজয় এবং দিমাশক দুর্গে তাদের অস্থিরতা দেখে হিমসের 
গভর্ণরের অধীনে একলক্ষ রোমান সৈন্যের একটি বাহিনী দিমাশক অভিমুখে প্রেরণ করে। 
খালিদ রো.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)কে একটি ক্ষুদ্র 
বাহিনীর অধিনায়ক করে রোমানদের এই বিরাট বাহিনীকে পথিমধ্যে কিছু সময়ের জন্য 
বাধা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে খালিদ (রা.) তাদের 
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বিরুদ্ধে দস্তর মতো যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। দিরার (রা.) অতিশয় 
তেজস্বী এবং অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের এক হাজার মুজাহিদসহ 
সামনের দিকে অগ্রসর হলেন । কিন্তু তিনি যুদ্ধের উন্মাদনায় এতো উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন 
যে, সাময়িকভাবে বাধা প্রদান করতে গিয়ে তিনি রোমানদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ 
করে দিলেন এবং সম্পূর্ণ রূপে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রোমান বাহিনীর ভেতরে ঢুকে 
পড়লেন। দিরার (রা.) সামান্য কয়েকজন বীর মুজাহিদ নিয়ে প্রবল বিক্রমের সাথে যুদ্ধ 
করতে করতে রোমান সৈন্যদের পতাকাবাহীর নিকট পৌছে তার হাত থেকে ক্রসচিহিত 
পতাকা ছিনিয়ে নিলেন। এতে খ্রিস্টানরা ক্রোধে অগ্রিশর্মা হয়ে পড়লো এবং এমনভাবে 
মুসলিমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো যে, মুজাহিদগণ অসাধারণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও 
রোমানদের সামনে টিকতে পারলো না। দিরার (রা.)-এর বর্শা ভেঙ্গে গেল। খ্রিস্টানরা 
সাথে সাথে তাকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হিমসে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। 
মুজাহিদগণ তখন রোমান বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত দিরার (রা.)-এর সাথী রাফি' ইবনু 
“উমাইরাহ (রো.) দিরার (রা.)-এর বন্দীদশা বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি মুষ্টিমেয় 
মুজাহিদগণকে নিয়ে পুনরায় ক্ষিপ্ত ব্যাঘের মতো রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং 
রোমানদেরকে হত্যা করে চললেন। এ সম্কটময় মুহূর্তে খালিদ (রা.)ও বহু সংখ্যক 
মুজাহিদসহ এসে রোমানদের ওপর আক্রমণ করলেন । খালিদ (রা.)-এর বিশ সহস্র সাথী 
মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে চিত্র পাল্টে দিলেন। এখন খ্রিস্টান সৈন্যরা আত্মরক্ষা করতে 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। এ সময় রাফি“ (রা.) অগ্রসর হয়ে দিরার (রা.)কে মুক্ত করে 
নিলেন। খালিদ, রাফি এবং দিরার (রা.) একত্রিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্বন্ধে ক্ষণিক 
চিন্তা করে তিন সেনাপতি তিন দিক থেকে রোমান বাহিনীর ওপর প্রবল বেগে আক্রমণ 
চালালেন। রোমান বাহিনীর অধিনায়ক ওয়ার্দান মুজাহিদগণের তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে 
অক্ষম হয়ে পলায়ন করলো । রোমান বাহিনীর ন্যুনাধিক পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিহত হলো। 
অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। যুদ্ধক্ষেত্ৰ এখন শক্রমুক্ত। খালিদ (রা.) 
অসংখ্য যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং গানীমাতের মাল নিয়ে দিমাশক অবরোধকারীদের নিকট ফিরে 
আসলেন। 

পরাজিত ও পলাতক ওয়ার্দান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌছলে খ্রিস্টান 
বাহিনীর পরাজয় সংবাদে সম্রাট অতিশয় চিন্তান্বিত হলেন। কিন্তু তিনি সাহস হারালেন 
না। পুনরায় তিনি ওয়ার্দানের অধীনে সত্তর হাজার সৈন্যের একটি নতুন বাহিনী দিমাশক 
অভিমুখে প্রেরণ করলেন। 

রোমানদের এ নতুন বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা.) কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন যে, এ অল্প সংখ্যক মুসলিমদের দ্বারা 
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যুগপৎ নতুন সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করা এবং দিমাশক অবরোধ করে রাখা সম্ভব হবে না। 
দিমাশক অবরোধ করে বসে থাকলে ওয়ার্দানের সৈন্যদল এসে পশ্চাৎ দিক থেকে 
তাদেরকে আক্রমণ করবে। পক্ষান্তরে অবরোধ তুলে ওয়ার্দানকে বাধা দিতে গেলে 
দিমাশক দুর্গ থেকে শক্রসৈন্যরা বের হয়ে পশ্চান্তাগ আক্রমণ করবে। উভয় দিকেই 
সঙ্কট । খালিদ (রা.) ভালো-মন্দ দু দিক বিবেচনা করে ঠিক করলেন যে, তারা আপাতত 
দিমাশক থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে পথিমধ্যে ওয়ার্দানের খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে 
লিপ্ত হবেন। দিমাশক দুর্গ থেকেও মুসলিম সৈন্যের পশ্চান্তাগে যে আক্রমণ হতে পারে এ 
সম্ভাবনাকেও তিনি চিন্তার বাইরে রাখতে পারলেন না। কিন্ত তার অমিত মনোবল ও 
বুদ্ধিমত্তার কাছে কোনো চিন্তা-ভাবনাই টিকলো না। অবশেষে অবরোধ তুলে নিয়ে 
ওয়ার্দানের খ্রিস্টান বাহিনীকে পথিমধ্যে বাধা দিতে সামনে অগ্রসর হলেন। 

মুসলিম সৈন্যরা কিছুদূর যেতে না যেতেই বিপদ ঘটলো । সৈন্যদলের পশ্চান্ভাগে 
ছিলেন আরব রমণীগণ । তারা স্বেচ্ছাসেবিকারূপে মুসলিম সেনাদলের সাথে এসেছিলেন। 
তারা তরবারি, বর্শা ও তীর নিক্ষেপে সুদক্ষা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের পাশে দাড়িয়ে 
তারা যুদ্ধ করতেও পারতেন। সাধারণত তারা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। 
তারা পদাতিক সৈন্যদের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আবু “উবাইদাহ (রো.) ছিলেন এ 
সেনাদলের অধিনায়ক ৷ খালিদ (রা.)-এর ইচ্ছা ছিল, একজন অধিকতর শক্তিশালী সাহসী 
বীরকে পশ্চাত্তাগের ভার অর্পণ করেন; কিন্তু আবু “উবাইদাহ (রা.) ইচ্ছা করেই নিজেই 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খালিদ (রা.) যখন অশ্বারোহী সেনাদলসহ অনেকদূর অগ্রসর 
হয়ে গিয়েছেন, এমন সময় দিমাশকের দুর্গবাসীরা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো এবং 
তাদের ছয় হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য দুর্গ থেকে বের হয়ে এসে 
মুসলিম সেনাদলের পশ্চান্তীগ আক্রমণ করলো। আবু “উবাইদাহ (রো.) তাদের সে 
আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না। এ সময় তারা বহু মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করলো 
এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে দুর্গের ভেতরে নিয়ে গেল। তা ছাড়া তাদের বহু 
রসদ ও আসবাবপত্র হস্তগত হলো। 

কিছুক্ষণ পরেই এ বিপর্যয়ের সংবাদ খালিদ (রা.)-এর নিকট পৌছলে তৎক্ষণাৎ 
পশ্চাৎ দিকে ছুটে আসলেন এবং অল্লক্ষণের মধ্যে চক্র দিয়ে রোমান অশ্বারোহী 
সেনাদলকে ঘিরে ফেললেন। উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো! আরবদের 
রণচাতুর্যের নিকট রোমানরা বেশিক্ষণ তিষ্টাতে পারলো না। তাদের ছয় হাজার 
অশ্বারোহীর মধ্যে মাত্র একশ জন কোনোরূপে পালিয়ে গিয়ে দিমাশক দুর্গে তাদের এ 
শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ দিল। 
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ইত্যবসরে পিটারের নেতৃত্বে রোমান পদাতিক সৈন্যদল মুসলিম বন্দী ও 
রসদপত্রসহ দিমাশকের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। নিজেদেরকে নিরাপদ মনে 
করে তারা তখন একটি নিভূত স্থান দেখে বিশ্রাম করছিল। আরব রমণীদেরকে একটি 
স্বতন্ত্র শিবিরে রাখা হয়েছিল৷ বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে খাওলা বিনতুল আযওয়ার (রা.) 
নায়ী একজন পরমা সুন্দরী বীর নারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বীরবর যিরার (রা.)-এর 
বোন। তিনিও ভাই দিরার (রা.)-এর মতো তেজস্থিনী ও অসাধারণ সাহসী ছিলেন। তিনি 
এক সাথে বন্দি হওয়া মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 

1০ 09১3) ১553 6321 Ee ৩০ ০৮০ শে Lh এ 5 ও 

৪ ৬ ৩৬ ৬ ০০০৪৪) 09৮95 ৮৬০৪ গড ৩০৭) 4১৭ 

০ FAL 31919 4০১ ০৮ ০১৯ 31 6513 3১ ০৪৮ poy ol 

AIS 65901 ৬০০ ০৮ eS ০১ by ৮/০০ sin ০০ 095 
-“হে হিময়ার গোত্রের মেয়েরা, তুব্বাঁর বংশধরেরা, তোমরা কি বিনা বাধায় 
রোমান নরাধমদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে? তোমরা কি চাও যে, তোমাদের 
ছেলেমেয়েরা মুশরিকদের গোলামে পরিণত হবে? তোমাদের বীরত্ব ও নৈপুণ্য 
আজ কোথায় গেল? তোমাদের শিরায় কি আরব গোত্র ও স্বাধীন অভিজাত 
লোকদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না? আমি তো মনে করি, রোমান পাপিষ্ঠদের 
হাতে মান-“ইযযাত নষ্ট করার চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহীদ হয়ে 
যাওয়াই আমাদের জন্য অধিকতর উত্তম ।” 
খাওলা (রা.)-এর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনেই সকলেই অনুপ্রাণিত হলেন। সকলেই 
একবাক্যে বলে ওঠলেন, “ আপনার কথা অতি সত্য । কিন্তু বোন, উপায় কী? তরবারি, 
তীর অথবা বর্শা কিছুই তো আমাদের হাতে নেই।” তদুত্তরে খাওলা (রা.) বললেন, 
“শিবিরের এ সব দণুগুলো তো আছে। এসো, প্রত্যেকে এদের এক একটি হাতে নাও । 
তা দ্বারা আমরা যুদ্ধ করবো। বৃত্তাকারে দাড়িয়ে যাও। যে কেউ দণ্ডসীমার মধ্যে আসবে, 
তারই মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করবে ।” 

যে কথা সে-ই কাজ। একজন প্রহরীকে নিকটে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ খাওলা 
(রা.) এমন জোরে মাথায় আঘাত করলেন যে, তাতে বেচারার মাথা চূর্ণ হয়ে গেল। 

গোলযোগ শুনে পিটার তাড়াতাড়ি ছুটে আসলো । এ দৃশ্য দেখে তার চক্ষু স্থির 
হয়ে গেল। সে দূরে দাড়িয়ে মিষ্টি বাক্যে সকলকে শান্ত করতে প্রয়াস পেলো । খাওলার 
অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে সে পূর্বেই মুগ্ধ হয়েছিল এবং বন্দিনীদেরকে ভাগ করার সময় 
খাওলা (রা.)কে সে নিজের ভাগে রেখেছিল। তাই সে নানাবিধ প্রণয়-বাক্যে খাওলা 
(রা.)কে ভুলাতে চেষ্টা করলো । তদুত্তরে খাওলা (রা.) বললেন, 
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-“ওহে অভিশপ্ত, হাজারো অভিশপ্তের সন্তান, আল্লাহর কাসাম, যদি আমি 

তোমাকে কাবু করতে পারি, তবে আমি অবশ্যই তোমার মাথা চূর্ণ করে দেবো । 

তা হলে আমি কি করে এটা মেনে নিতে পারি যে, তুমি আমার সমতুল্য ও 

উপযোগী হবে?”১১০ 
পিটার একটু হেসে তার সেনাদলকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। সৈন্যরা যখন আক্রমণ 
করার জন্য ধেয়ে আসলো, তখন পিটার ইঙ্গিতে তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে পুনরায় খাওলা 
(রা.)কে বলতে লাগলো, “আত্মসমর্পণ কর। তা না হলে এ মুহূর্তে সব আস্ফালন চিরতরে 
থেমে যাবে ।” খাওলা (রা.) জবাব দিলেন, “মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো । মুসলিম নারী মৃত্যুকে 
ভয় করে না।” তিনি আরো বললেন, 

AI ৪ 2৮১7 ৯১8 ৩৫৬ 
AUC OAS (80 ASIN Pt ও এ 

-“আমরা হলাম তুব্বা' ও হিময়ার বংশোদ্ভূ্তা তনয়া । আমরা আমাদের 

সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক সাহসী ভূমিকা রেখেছি, যা সর্বজন জ্ঞাত । 

যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা হলাম প্রজ্বলিত আগুন সদৃশ । আজকে তোমরা সবচেয়ে বড় 

শাস্তি ভোগ করবে ।”১১১ 
পিটার যখন দেখলো, কোনো উপায়েই এদেরকে শান্ত করা যাচ্ছে না, তখন সে চিন্তিত 
হয়ে পড়লো । অপরদিকে বন্দিনী নারীরা যদি তাদের ওপর জয়লাভ করে, তবে 
সেনাদলের মনোবলই নষ্ট হয়ে যাবে । কাজেই এদের ওপর বলপ্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। এরূপ ভেবে সে তখন পুনরায় তার সৈন্যদেরকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। 
এমন সময় হঠাৎ তারা দূরে ঘোড়ার পদধ্বনি ও তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেলো। তাদের 
বুঝতে দেরি হলো না যে, মুসলিম সৈন্যরা তাদের দিকে ছুটে আসছে। তাই পিটার 
তাড়াতাড়ি খাওলা ও তীর সঙ্গিনীদেরকে বললো, “তোমাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। 
আমাদেরও মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা আছে, তাই তোমাদেরকে কিছু করলাম না। এ সদয় 
ব্যবহারের কথা তোমরা তোমাদের সেনাপতিকে বলো।” এই বলে পিটার ঘোড়ায় চড়ে 
তার সৈন্যদল নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলো । কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিম সৈন্যরা এসে 


১১০.  ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১, পৃ.৪৭-৮ 
১১১... ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১, পৃ.৪৮ 
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তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললেন । তাদের মধ্যে খাওলা (রা.)-এর ভাই দিরার (রা.)ও 
ছিলেন। পিটার দিরার (রা.)কে দেখেই বলে ওঠলো, “তোমার বোনকে ফিরিয়ে দিলাম । 
সে একজন ভাগ্যবতী মহিলা । এ-ই হলো তোমার প্রতি আমার উপঢৌকন । এ সদয় 
ব্যবহারের কথা তুমি মনে রেখো ।” তদুত্তরে দিরার (রা.) ব্যঙ্গ স্বরে বললেন, 

৮5) ০৩ ৫ ৩১ এ6 এ কা 0 ৮1১ ৮০) এ৫০ ৪ এ 

“বেশ ভালো কথা, আমি তোমার উপঢৌকন গ্রহণ করলাম এবং এ জন্য 

তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এর প্রতিদানস্বরূপ আমার তো দেওয়ার 

মতো আর কিছুই নেই; শুধু এই তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকই রয়েছে। কাজেই এটা গ্রহণ 

কর।” 
এ বলেই দিরার (রা.) পিটারের মস্তক লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়লেন। পিটার তৎক্ষণাৎ মাটিতে 
পড়ে গেল। এতে বন্দিনী মহিলাদের সাহস ও বিক্রম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এবার মুজাহিদ 
মহিলা ও পুরুষদের যৌথ আক্রমণের প্রচণ্ড চাপে রোমান সৈন্যরা ছত্রভংগ হয়ে পালাতে 
লাগলো । এ অবস্থায় তাদের দশ হাজার পদাতিক সৈন্যের মধ্যে তিন হাজার নিহত হলো, 
বাকি সকলকে মুজাহিদরা দিমাশকের দুর্গ-প্রাচীর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন।১১২ 

বলাই বাহুল্য, মুসলিমদের এ বিজয় খালিদ (রা.)-এর রণকৌশলেই সম্ভব 
হলো । দিমাশক থেকে অবরোধ তুলে না নিলে রোমান সৈন্য বাইরে আসতো না। কাজেই 
তাদেরকে পরাজিত করার এমন সুযোগও হয়তো পাওয়া যেত না। দিমাশকের রোমান 
সৈন্যদের এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মুসলিম সেনাদলের পশ্ান্তাগ এখন নিরাপদ 
হলো। অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রও তাদের হস্তগত হলো। 


8. আজনাদাইনের+১ যুদ্ধ 
মুজাহিদগণ দিমাশক অবরোধ করে রেখেছেন; এমন সময় খালিদ (রা.) খবর 
পেলেন যে, আজনাদাইনে রোম সম্রাট এক লাখ সৈন্যের এক বাহিনী একত্রিত করেছেন। 
তা ছাড়া খ্রিস্টান ধর্মের নেতৃবৃন্দ, পাদ্রী এবং বিশপগণ সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। ফলে বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আজনাদাইনে আসছে। উল্লেখ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও 
সাজসজ্জায় এ সৈন্যদল অতুলনীয় ছিল। রোমানদের পারস্য অভিযানের পর এতো বড় 
১১২.  ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম, খ.১, পৃ.৪৯-৫০ 
১১৩.  আজনাদাইন: দিমাশক থেকে জেরুসালেম পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে সে রাস্তার ধারে রামলাহ 
থেকে বাইতু জিবরীন পর্যন্ত সুবিস্তৃত এলাকা । 
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সেনাবাহিনী সে যুগে আর কোথাও দেখা যায়নি। এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা.) বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর আমীরদেরকে 
আজনাদাইনের রণাঙ্গনে এসে একত্রিত হবার নির্দেশ দেন। 

খালিদ (রা.) যখন আজনাদাইনে পৌছেন, ঠিক তখনি হিমসের গভর্ণর ওয়ার্দান 
একটি বাহিনী নিয়ে আজনাদাইনে এসে পৌছেন। অপরদিকে ‘আমর ইবনুল “আস, 
ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)ও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে 
খালিদ (রা.)-এর আহ্বানে আজনাদাইনে এসে উপস্থিত হন। 

তাবু স্থাপনের পর খালিদ (রো.) তার বিশ্বস্ত সহচর বীরবর দিরার (রা.)কে 
শত্রুদের গতিবিধি ও পথঘাট সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বেশে পাঠান। এ 
সময় দিরার (রা.) এক অসাধ্য সাধন করেন। গুপ্তচর বেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক 
জায়গায় ত্রিশ জন রোমান সৈন্যের সম্মুখীন হন। তিনি তাদের সতেরো জনকেই বর্শা দ্বারা 
কাউকে নিহত, কাউকে আহত করে নিজ শিবিরে নিরাপদে ফিরে আসেন। এ 
দুঃসাহসিকতার জন্য খালিদ (রা.) তাকে মৃদু তিরস্কার করেন। দিরার (রা.) তাকে 
বললেন, “আমি তো তাদেরকে আগে আক্রমণ করতে যাইনি । তারা যখন আমাকে 
আক্রমণ করতে আসলো, তখন কি করে আমি তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি? সে রূপ 
করলে আল্লাহর নিকট আমি কি বলে জবাবদিহি করতাম?” এ কথা শুনে খালিদ (রা.) 
খুশি হলেন। 

এবার খালিদ (রা.) সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। তিনি প্রত্যেকটি 
দলের কাছে গিয়ে তাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। অনেক মুসলিম 
মহিলাও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে দিরার (রা.)-এর বোন খাওলাহ 
এবং “উফাইরাহ বিনতু গিফার (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাদেরকে 
পুরুষদের পেছনে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, “যদি 
কোনো মুসলিম রণাঙ্গন থেকে তোমাদের নিকট দিয়ে পলায়ন করে, তা হলে তোমরা 
তাকে বুঝাবে এবং পরাজয়ের অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে ।” 

সাধারণত যুহরের নামাযের পর যুদ্ধ শুরু করা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ 
অনুসরণ করেই খালিদ (রা.) যুহর পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবী রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রোমানরা 
আগে বেড়ে আক্রমণ করে বসে। মুসলিম বাহিনীর ডানে ছিলেন মু'আয ইবনু জাবাল 
(রা.) এবং বামে ছিলেন “উমার (রা.)-এর ভাইপো সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা.)। রোমানরা 
মুসলিম বাহিনীর উভয় দিকে এমন প্রচণ্তভাবে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুজাহিদদের 
ঘোড়াগুলো লাফাতে শুরু করে এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। খালিদ 
(রা.) এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন এবং নিজে 
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সে আক্রমণের নেতৃত্ব প্রদান করেন। খালিদ (রা.)-এর আক্রমণের সাথে সাথে মুসলিম 
বাহিনী প্রাবনের মতো শক্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম বীরপুরুষ দিরার (রা.) 
তার দলবল নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করলেন। তাদের তীব্র আক্রমণে খ্রিস্টানরা টিকে 
থাকতে পারছিল না। নিশ্চিত পরাজয় মনে করে তারা পালাতে চেষ্টা করতে লাগলো । 
খাওলাহ ও “উফাইরাহ (রা.) ঠিক সে পথেই সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন, যে পথে 
খ্রিস্টানদের পলায়ন করার সম্ভাবনা ছিল। তারা এ উদ্দেশ্যে সেখানে দাড়িয়ে রইলেন যে, 
পলায়নরত খ্রিস্টানদেরকে তারা হত্যা করবেন। 

রোমান বাহিনীর এ পর্যুদস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ওয়াদানের সাহস ভেঙ্গে গেল। 
সে নিজের পরাজয় সুনিশ্চিত মনে করে মুসলিমদেরকে ধোকা দিয়ে সেনাপতি খালিদ 
(রা.)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। সে খালিদ (রা.)-এর নিকট দৃত পাঠিয়ে প্রস্তাব 
করলো যে, “আগামী কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা হোক এবং আগামী ভোরে আমার 
শিবিরে মুসলিম সেনাপতি আগমন করে সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।” খালিদ (রা.) 
উত্তর পাঠালেন, “সন্ধির প্রস্তাব আমি আগ্রহের সাথে মঞ্জুর করছি। কাজেই আগামী 
কালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হলো ।” 

ভোরে ওয়ার্দানের শিবিরেই সন্ধির শতবিলি সম্বন্ধে আলোচনা হবে বলে 
স্থিরীকৃত হলো । ওয়ার্দানের মনে ছিল দুরভিসন্ধি। সে নিজের শিবিরের বাইরে ঝৌপের 
মধ্যে দশজন সৈন্য যোতায়েন করলো এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাখলো যে, খালিদ 
(রা.) আমার শিবিরে প্রবেশ করে যখন আলোচনা আরম্ভ করবে, তখন আমার ইঙ্গিত 
পাওয়া মাত্রই তোমরা শিবিরে প্রবেশ করে খালিদ (রা.)কে হত্যা করে ফেলবে। 
ওয়ার্দানের বিবেচনায় তার চাল ঠিকই ছিল এবং সে নিজের মনে নিজের এ ষড়যন্ত্রের 
জন্য খুব গর্বিত ছিল। কিন্তু খালিদ (রা.) ধূর্ত ওয়ার্দানের সমস্ত ষড়যন্ত্র বুঝতে 
পেরেছিলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে গোপনে দিরার ও অন্য নয় জন বীর মুজাহিদকে 
পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, ওয়ার্দানের শিবিরের পাশে ঝৌপের মধ্যে আত্মগুপ্ত দশজন 
সিপাহীকে হত্যা করে তোমরা তাদের ইউনিফরম পরিধান করে সেখানে দাড়িয়ে থাকবে । 
তারা চুপি চুপি সেই ঝৌপের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দশ জন রোমান সৈন্য 
মাতাল হয়ে পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ দিরার (রা.) ও তার সাথীরা রোমান সৈন্যদেরকে 
হত্যা করে তাদের ইউনিফরমগুলো নিজেরা পরিধান করলেন এবং সেই ঝোপের মধ্যে 
আত্মগোপন করে রইলেন। 

পরবর্তী ভোরে খালিদ (রা.) ওয়ার্দানের শিবিরে গমন করলেন । ওয়ার্দান খুব 
গম্ভীর ও শান্তভাবে খালিদ (রা.)-এর দিকে দৃষ্টি করে মুসলিমদেরকে অকথ্য ভাষায় 
গালিগালাজ করতে লাগলো । অতঃপর সে তার গুপ্ত সৈন্যদের প্রতি সঙ্কেত-ধ্বনি 
করলেন। তৎক্ষণাৎ ঝৌপের মধ্য থেকে রোমান বেশধারী দিরার (রা.) বর্শা হাতে 
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মুর্তিমান “আজরা'ঈলের মতো ওয়ার্দানের সামনে এসে দীড়ালেন। তার পশ্চাতে আরো 
নয়জন অনুরূপ বেশধারী আরব বীর দেখা দিলেন। ব্যাপার বুঝতে ওয়ার্দানের একটুও 
বিলম্ব হলো না। ওয়ার্দান তখন ভয়-বিহ্বল চিত্তে খালিদ (রা.)কে বললেন, “দোহাই 
আপনার, আমাকে এ নররাক্ষসের হাতে সমর্পণ করবেন না। সে ইতঃপূর্বে আমার পুত্র 
হামদানকে নিহত করে এসেছে ।” কিন্তু খালিদ (রা.) তাতে কর্ণপাত করলেন না। দিরার 
(রা.) ওয়ার্দানের সামনে এসে বললেন, “ওরে নরাধম! কী জঘন্য ষড়যন্ত্র-জালই না তুমি 
বিস্তার করে রেখেছিলে! তার প্রতিফল গ্রহণ কর।” বলতে বলতেই দিরার (রা.) তার 
বর্শার দ্বারা ওয়ার্দানকে ভূপাতিত করলেন এবং সাথে সাথে তরবারির দ্বারা তার মস্তক 
দ্বিখণ্ডিত করে খালিদ (রো.)কে উপহার দিলেন। খালিদ (রা.) তীর সেই মুণ্ড রোমান 
সৈন্যদের সামনে ফেলে দিলেন। রোমান সৈন্যরা ওয়ার্দানের ছিন্ন মস্তক দেখে দিশেহারা 
হয়ে পড়লো ।১১৪ 

পরদিন আবারো দুপক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পরস্পরের সম্মুখীন হলো। 
কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে একজন সস্ত্রান্ত বৃদ্ধ রোমান দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে খালিদ 
(রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ এসে খালিদ (রা.)কে বললেন, 

“আপনারা শাম বিজয়ের স্বপ্ন আকাশ-কুসুম বলে ধরে রাখুন । এ স্বপ্ন কখনো 

সফল হবে না। এ যাবত কেউ কখনো শাম বিজয় করতে পারেনি । রোমানদের 

ওপর আপনাদের সাময়িক বিজয় আপনাদেরকে যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে। 

এ যাবত যারাই শাম বিজয় করতে এসেছে, সমাধি লাভ করেছে। সিংহাসন 

লাভ করতে পারেনি । কাজেই এ দুরাশা পরিত্যাগ করে আপনারা আমাদের 

সাথে সন্ধি স্থাপন করুন! যদি আপনারা যুদ্ধ না করে ফিরে যান, তবে আমরা 

আপনাদের প্রত্যেক সৈন্যকে এক একটি নতুন পোশাক ও পাগড়ী দেবো এবং 

প্রত্যেককে একশত করে দীনার (ন্ব্ণমুদ্রা) উপহার দেবো । আপনাকে দেবো 

দশটি পোশাক, দশটি পাগড়ী ও দশ হাজার দীনার। আর আপনাদের খালীফা 

পাবেন একশতটি পোশাক ও পাগড়ী এবং এক লক্ষ দীনার ৷” 
এ প্রস্তাবে খালিদ (রা.) উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন, 

“আপনি কতোই না নির্বোধ! এ সব প্রলোভনে আমাদের মন ভুলাতে পারবেন 

না। আমরা ভিক্ষা করতে আসিনি । আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে তিনটি ৷ ১. কুর'আন, 

২. জিযইয়া ও ৩. তরবারি । হয় ইসলাম গ্রহণ করুন, নয় জিযইয়া দিন, নয়তো 

যুদ্ধ করুন । আপনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমরা ভয় করি না । আমরা সত্যের 

সৈনিক । আল্লাহর শক্তিতে আমরা শক্তিমান ৷ সামান্য পোশাক ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে 

আমরা কী করবো! অল্লক্ষণের মধ্যে তো আপনাদের দেশ, ধনরত্ব ও স্ত্রী-পুত্র- 
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কন্যা আমাদের হস্তগত হবে। অতএব, ফিরে যান । আমরা সন্ধি করতে রাষী 
নই।” 
রোমান দূত নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। খালিদ (রা.) মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
“ওহে ভাইয়েরা, তোমাদের সামনে অগণিত শক্রসেনা তোমাদেরকে ধ্বংস 
করার জন্য দীড়িয়ে আছে। কিন্তু শক্রসেনার সংখ্যা দেখে ভয় করবার কিছু 
নেই। আমরা আল্লাহর সৈনিক, সত্যের সৈনিক। আমরা কেন বিধর্মীদেরকে ভয় 
করবো? তোমরা আল্লাহর নামে প্রাণপণ লড়াই কর। তোমরা যদি সন্ধ্যার পূর্ব 
পর্যন্ত কোনোমতে শক্রদের আক্রমণ রোধ করে রাখতে পার, তবে তোমাদের 
জয় সুনিশ্চিত। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সমস্ত 
যুদ্ধে সন্ধ্যাকালেই জয় লাভ করতেন।” 
এ বলে তিনি সৈন্যদেরকে উদ্ধুদ্ধ করলেন। ওদিকে রোমান সেনাপতি একটি সুন্দর 
সুসজ্জিত সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার সৈন্যদের সামনে এসে দীড়ালেন। দু/চারটি 
উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলার পর তিনি আরমেনিয়ান তীরন্দাজদেরকে হুকম দিলেন, “আক্রমণ 
কর।” অমনি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শক্ররা বৃষ্টিধারার মতো তীর বর্ষণ করতে লাগল। 
মুজাহিদগণ অতি নৈপুণ্যের সাথে ঢালের আড়ালে থেকে সেই তীরধারা থেকে আত্মরক্ষা 
করতে লাগলেন। কোনো সময়ের জন্যই তারা হটে যাননি। সে এক অপূর্ব শৃঙ্খলা! মরণ- 
পণ করে সকলে শত্রুদের তীর অঙ্গে ধারণ করতে লাগলেন। খালিদ (রা.) ও তার 
অশ্বারোহী সৈন্যদলও আত্মরক্ষার ভূমিকাই গ্রহণ করলেন। সারাদিন এভাবেই কেটে 
গেল । সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো । ইতঃপূর্বেই শত্রুরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের তুনীরও 
তীরশূন্য হয়ে এসেছিল। সেই অনুকূল মুহূর্তে রোমান সৈন্যদেরকে আক্রমণ করার জন্য 
খালিদ (রা.) মুসলিম সৈন্যদেরকে হুকম দিলেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানরা যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে উ্ধ্বশ্বাসে পালাতে 
লাগলো । খাওলাহ ও “উফাইরা (রা.) এ সুযোগে বহু পলায়নরত খ্রিস্টান সৈন্যকে হত্যা 
করলেন। এ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হয়। কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে, 
এ যুদ্ধে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক শত্রসৈন্য নিহত হয়।১ অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে 
অনেকেই দুর্গে প্রবেশ করলো আর কিছু কায়সারিয়্যাহ-এর দিকে পালিয়ে গেল। এভাবে 
রোমান বাহিনী নিজেদের জালে নিজেরা আটকা পড়ে অপমান ও লাঞ্ছনার হার গলায় 
পরলো। এ যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনে ১৮ জুমাদাল উলা, সোমবার, মতান্তরে জুমাদাউছ 
ছানিয়ার ২৮ তারিখ সংঘটিত হয় ।১১৬ 


১১৫.  ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১, পৃ.৬০ 
১১৬.  বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান, পৃ.১৩৬ 
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বিজয় লাভের পর খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট একটি পত্র লিখে 
জানান যে, “আমাদের .ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তারা আমাদের 
বিরুদ্ধে একটি বিরাট বাহিনী আজনাদাইন নামক স্থানে সমবেত করে এবং শপথ গ্রহণ 
করে যে, রণাঙ্গন থেকে কখনো পলায়ন করবে না এবং আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার 
করেই তবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে । আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তাদের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হয়েছি। প্রথমত তীর দ্বারা, পরে তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ করি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের জয়ী করে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।” 

এটা ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের চব্বিশ দিন পূর্বের ঘটনা । তিনি 
খালিদ (রা.)-এর পত্রটি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন, 72 ৬%$ & 2২০্ঘ। 
০১ ৮০৪ %9 ০: -“সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি মুসলিমদেরকে 
সাহায্য করেছেন এবং তা দ্বারা আমার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করেছেন ।”১১৭ 

ইসলামের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে আজনাদাইনের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ 
যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো । রোমান সৈন্যদের 
মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো । এ যুদ্ধের পর থেকে তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল 
হয়ে গেল যে, সংখ্যাবল, অস্ত্র, কৌশল ও রসদপত্রের প্রাচুর্য কোনো কিছুর দ্বারাই দুর্ধর্ষ 
মুসলিমদের বিজয় গতি রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধেই তারা এ 
মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। অপরদিকে আজনাদাইনের যুদ্ধ মুসলিমদের মনে 
নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা ও নতুন স্বপ্ন রচনা করলো । তারা যে অপরাজেয় এবং বিশাল 
পৃথিবী যে তাদের সামনে পড়ে আছে- এ অনুভূতি ও প্রত্যয় তাদের মনে সুদৃঢ় হলো। 
যুদ্ধের প্রেরণা তাদের মধ্যে আরো বেড়ে গেল। রাষ্ট্রের প্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ মূল্যবান 
ধনরত্বাদি যখন মাদীনায় খালীফার নিকট পৌছলো, তখন সাধারণ লোকেরা তা দেখে 
যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। দলে দলে তারা সৈন্যশ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য 
এগিয়ে আসতে লাগলো । এ বিজয়ে মুসলিমদের আরো একটি বিশেষ সুবিধা হলো । 
যুদ্ধান্ত্র ও সৈন্যদের খোরাক-পোশাকের প্রশ্নও সহজ হয়ে গেল। বস্তুত আজনাদাইনের 
যুদ্ধেই শাম তথা রোমান সাম্রাজ্যের ভাগ্য সুনির্ধারিত হয়ে গেল। 


৫. দিমাশক বিজয় 


থেকে নগরবাসীরা দেখতে পেলো, পরাজিত রোমান সৈন্যরা দলে দলে দিমাশকের দিকে 
ছুটে আসছে। এ অবস্থা দেখে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লো । দিমাশকের দশাও যে 


১১৭.  আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৮১ 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৬৩৬ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান 


অনুরূপ হবে এ আশঙ্কাই তাদের মনে জাগতে লাগলো । ইতোমধ্যে মুজাহিদ বাহিনীও 
প্রচুর গানীমাতের মাল ও শক্রদের পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জামসহ দিমাশকের দুর্গপ্রান্তে ফিরে 
আসলেন এবং যেহেতু শত্রুরা এ সময়ে নতুন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করার এবং পুনঃ যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই মুসলিমগণ পুনরায় দিমাশক অবরোধ 
করলেন। এবার মুসলিম সেনাদলের সম্মুখ ভাগে রইলেন বীরবর “আমর ইবনুল “আস 
(রা.)। তার ওপর নয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। পশ্চাৎ 
ভাগে থাকলেন সেনাপতি খালিদ (রা.) নিজেই। বাইর থেকে যাতে কোনোরূপ সাহায্য বা 
রসদপত্র না আসতে পারে, অথবা ভেতর থেকে কোনোরূপ সংবাদ আদান-প্রদান না হতে 
পারে- এ উদ্দেশ্যে বীরবর দিরার (রা.) দু হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নগরীর চতুর্দিকে 
টহল দিয়ে ফিরতে লাগলেন। দুর্গের সাতটি সদর দরজায় সাতজন সেনানায়ককে 
মোতায়েন করা হলো। এভাবে দিমাশক নগরী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো । 

খালিদ (রা.) আক্রমণ দ্বারা নগর অধিকৃত করা অপেক্ষা অবরোধ করে সময় 
ক্ষেপণ করা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, এতে দুটি ফল হবে। 
প্রথমত, দুর্গস্থিত সৈন্যদের মনোবল ক্রমেই ভেঙ্গে পড়বে । দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভাবে নগরে 
দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে । তখন সহজেই দিমাশক নগরীর পতন ঘটবে। 

দিমাশকবাসীদের মনে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে- 
এ কথা বুঝতে তাদের দেরি হলো না। হিরাক্রিয়াসের জামাতা টমাস নগরবাসীকে 
উত্তেজিত করে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার মতলব করলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি 
একদিন রাতের বেলা নগরের সদর দরজার সম্মুখভাগে খুব ঘটা করে আলোক-উৎসব 
করলেন। বড় বড় ক্রশচিহ অঙ্কিত নিশান উড়িয়ে বিশপ ও পাদ্রিগণ শোভাযাত্রায় বের 
হলেন এবং যীশুর ক্রশবিদ্ধ মূর্তির পাদদেশে একখণ্ড বাইবেল রেখে খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে 
তারা বলতে লাগলেন, “এই তো স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র যীশু তোমাদের সামনে উপস্থিত। 
তিনিই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন ।” 

পরদিন টমাস এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করলো। 
দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। এটিই ছিল দিমাশকের ভাগ্য নির্ণয়ে সর্বশেষ 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম । এখানে অনেক মুসলিম সৈন্যও নিহত হন। অবশেষে একজন মুসলিম 
বীরাঙ্গনা এসে যুদ্ধের গতিস্রোত ফিরিয়ে দেন। আব্বান ইবনু যায়িদ (রা.)-এর স্ত্রী এ 
যুদ্ধে স্বামীর সাথে এসেছিলেন। আব্বান টমাসের এক তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে 
আহত হন। তাকে যখন শিবিরে আনা হলো, তখন তার স্ত্রী মুমূর্ষু স্বামীকে আলিঙ্গন করে 
বলতে লাগলেন, 

“প্রিয়তম, তুমি যাও সেই করুণাময় আল্লাহর নিকট, যিনি আমাদের মিলন 

ঘটিয়েছিলেন এবং তিনিই আবার আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করলেন। আমি শীঘ্রই 
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তোমার সাথে মিলিত হবো । আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার হত্যার প্রতিশোধ 
আমিই নেবো । আজ থেকে কেউ. আমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি 
আল্লাহর সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম ।” 
স্বামীর দাফন-কাফানের পর বিধবা বীর নারী আব্বানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 
যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। তার প্রথম তীরে রোমানদের ঝাণ্ডাবরদারের পতন হলো। দ্বিতীয় 
তীর টমাসের একটি চক্ষুতে গিয়ে এমনভাবে আঘাত করলো যে, সেও ভূতলশায়ী হলো। 
তবু রোমানরা পিছু হটলো না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। রাতে যুদ্ধ 
স্থগিত রইলো এবং দু পক্ষই বিশ্রাম করতে গেল । মধ্য রাতে হঠাৎ নগরীর মধ্যে বিপদের 
ঘন্টা বেজে ওঠলো। রোমান সৈন্যরা দুর্গের সকল দরজা খুলে দেয় এবং দুর্গ থেকে 
একসাথে বের হয়ে নিদ্রিত মুসলিম শিবির আক্রমণ করলো । খালিদ (রা.)ই সর্বপ্রথম 
সজাগ হলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তার অধীন চারশ অশ্বারোহীসহ অকুস্থলে ছুটে 
গেলেন। কাতরকষ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, “হে চিরজাগ্রত আল্লাহ, তোমার 
সেবকদেরকে কাফিরদের হাতে সমর্পণ কর না।” বিপদের সঙ্কেত পেয়ে মুসলিম সৈন্যগণ 
মুহূর্তের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে এসে দাড়ালেন এবং পাল্টা আক্রমণ করে রোমানদের হটিয়ে 
দিলেন। অবশেষে রোমান সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। অতঃপর 
তারা সুযোগ মতো দুর্গ থেকে বাইরে এসে কিংবা দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে মুজাহিদ 
বাহিনীর প্রতি তীর ছুঁড়তে থাকলো। দু মাস পর্যন্ত এভাবে যুদ্ধ চললো । এরপর রোমান 
বাহিনীর সাহস ও বলবিক্রম লোপ পেলো। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন অবরোধের ফলে দুর্গে 
খাদ্যাভাবও দেখা দেয়। সুতরাং তারা এবার সন্ধির চেষ্টায় লেগে গেল। প্রথমে তারা 
খালিদ (রা.)-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো । কিন্তু খালিদ (রা.) তাদের সে প্রস্তাব 
মেনে নিতে সম্মত হলেন না। অবশেষে একদিন গভীর রাতে তাদের একশত জন 
পুরোহিত ও প্রতিনিধি আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর শরণাপন্ন হলো। কোমলহদয় আবু 
“উবাইদাহ (রা.) দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে মুজাহিদ বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মনে 
করে সন্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন। উভয় পক্ষের ক্লান্তির প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এতো 
কোমল হয়ে পড়েছিলেন যে, খালিদ (রা.)-এর সাথে যোগাযোগ না করেই তিনি সন্ধিপত্র 
লিপিবদ্ধ করে ফেললেন । সন্ধির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ- 
“দিমাশক মুসলিমদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হলো। উভয় পক্ষ বিরোধিতামূলক 
যাবতীয় কার্যকলাপ পরিহার করবে। স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, 
মুসলিম জাতির সাথে তার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে । আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে না, 
সে মুসলিম রাষ্ট্রকে জিযইয়া দিতে বাধ্য থাকবে । যারা দিমাশক ত্যাগ করে চলে 
যেতে চাইবে, তারা নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে । আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে 
তাদের কার্য সমাধা করতে হবে । তিন দিনের পর তাদের এ স্বাধীনতা থাকবে না।” 
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সন্ধিপত্রে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর না হতেই আবূ ‘উবাইদাহ (রা.) শহর অধিকার 
করার জন্য আনন্দিত চিত্তে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) 
আবৃ ‘উবাইদাহ (রা.)-এর এ সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। এ সময় তিনি আবৃ 
“উবাইদাহ (রা.)-এর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করছিলেন এবং ওদিকে শহর দখল 
করার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। ইয়াসূ নামক জনৈক পাদ্বীর সহযোগিতায় কয়েকজন 
বীর মুজাহিদ এক গুপ্তপথে দুর্গে প্রবেশপূর্বক দুর্গের পূর্বের দিকের দরজা খুলে দিলেন। 
সাথে সাথে খালিদ রো.) তার বাহিনী নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং 
খ্রিস্টানদের ওপর এমন প্রবল আক্রমণ করলেন যে, খ্রিস্টানরা দিশেহারা হয়ে ইতঃস্তত 
ছুটাছুটি করে মুজাহিদ বাহিনীর হাতে পঙ্গপালের মতো মারা পড়তে লাগলো । খালিদ 
(রা.) খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দেখতে 
পেলেন যে, ধীর ও শান্তভাবে আবু “উবাইদাহ (রা.) তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় দীড়িয়ে 
রয়েছেন। আর তার চতুর্দিকে খ্রিস্টান রমণী, শিশু ও অক্ষম বৃদ্ধরা তাকে বেষ্টন করে 
রয়েছে। তিনি তাদের সাথে সদয় ও নম্র ব্যবহার করছেন। এটা দেখে খালিদ (রা.)-এর 
বিস্ময়ের অবধি রইলো না।+৮ 

আবু 'উবাইদাহ (রা.)ও খালিদ (রা.)-এর রণমূর্তি দেখে কম বিস্মিত হননি। 
অবশেষে তিনি অগ্রসর হয়ে ক্রোধভরে খালিদ (রা.)-এর তরবারি ধরে ফেললেন এবং 
বলতে লাগলেন, হত্যা বন্ধ কর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ শহর সন্ধির দ্বারা দান 
করেছেন। যেহেতু সন্ধি সম্বন্ধে খালিদ (রা.) কিছুই জানতেন না; তাই তিনি কিছুক্ষণ 
পৰ্যন্ত আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, 
ul 5501) 57 শা ৬9 1520 ০৮ ১৮ ৮৯৩০ 869 - “আপনি কিভাবে 
আমার নির্দেশ ছাড়া তাদের সাথে সন্ধি করলেন? অথচ আমিই হলাম যুদ্ধের ঝাণ্ডা বরদার 
ও অধিনায়ক ৷” কিন্তু অবশেষে যখন তিনিও দেখলেন যে, আবু “উবাইদাহ (রো.) যা কিছু 
করেছেন ইসলামের কল্যাণের জন্যই করেছেন, তখন তিনিও সন্ধি মেনে নিলেন। 
অতঃপর তারা উভয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, “যারা ইসলাম গ্রহণ করতে কিংবা 
জিযইয়া দিতে সম্মত নয়, তারা তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে ।”৯১৯ এ 
ঘোষণার পর টমাস, তার স্ত্রী ও বহু সংখ্যক. সেনানায়ক নিজ সৈন্যদের একটি বিরাট 
বাহিনী নিয়ে দিমাশক থেকে আনতাকিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। এভাবে দিমাশক 
সম্পূর্ণরূপে মুসলিমগণের অধিকৃত হলো । 
(রা.) প্রমুখ মোটেই এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না যে, মুজাহিদগণ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ 


১১৮.  ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১, পৃ-৭৩ 
১১৯.  ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম, খ.১, পৃ.৭৩-৫ 
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করার পরও তাদের সামনে থেকেই খ্রিস্টানরা মুসলিমদের এতো ক্ষতি করা সত্ত্বেও 
সশরীরে, নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় সমস্ত মূল্যবান আসবাবপত্রসহ দুর্গ থেকে বের হয়ে 
গেল৷ কিন্তু তারা আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর সন্ধি মেনে নিয়েছেন, এখন আর কী করতে 
পারেন? কিন্তু সন্ধির শর্তানুযায়ী তিন দিন অতীত হওয়ার পর তারা টমাসের পেছনে 
ধাওয়া করলেন। সংবাদ পেয়ে টমাস তার পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্যসহ ফিরে দীড়ালো ৷ উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো । মুজাহিদ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে খিস্টানরা পরাজিত হলো । 
টমাস ও তার বহু সেনানায়ক নিহত হলো । অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে 
যেতে সক্ষম হলো । টমাসের পত্নী সম্রাট হিরাক্রিয়াসের কন্যা বন্দী হয়ে খালিদ (রা.)-এর 
শিবিরে নীত হলো । কিন্তু জনৈক পান্ত্রীর অনুরোধক্রমে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। 

এ সময় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটলো । জোনাস নামক জনৈক রোমান যুবকের 
সাথে ইউডোসিয়া নামী একটি সুন্দরী কন্যার বাগদত্তা হয়েছিল । সুযোগের-অভাবে তাদের 
বিবাহকার্য তখনো সম্পন্ন হয়নি। জোনাস যখন মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো, তখন 
মৃত্যুর হাত এড়াবার জন্য সে ইসলাম গ্রহণ করলো । কিন্তু ইউডোসিয়া তার মাতাপিতার 
সাথে খ্রিস্টান ধর্মই পালন করতে লাগলো। সন্ধির শর্তানুসারে খ্রিস্টানদেরকে যখন 
ইসলাম গ্রহণ, জিযইয়া প্রদান অথবা দেশত্যাগের স্বাধীনতা দেওয়া হলো, তখন 
ইউডোসিয়া ধর্মকেই প্রেমের ওপর স্থান দিল এবং মাতাপিতার সাথে দিমাশক পরিত্যাগ 
করে গেল। জোনাস খালিদ (রা.)কে সকল কথা খুলে বললো এবং ইউডোসিয়াকে জোর 
করে আটকে রাখতে অনুরোধ করলো । কিন্তু সন্ধির শর্ত ভঙ্গ হয় বলে খালিদ (রা.) তাতে 
রাজী হলেন না। তবে তিন দিন পরে অভিযান করে উদ্ধার করবেন বলে আশা দিলেন। 

তিনদিন পর বীরবর দিরার রো.) ও জোনাসকে সাথে নিয়ে খালিদ (রা.) একটি 
ক্ষুদ্র বাহিনীসহ ইউডোসিয়ার সন্ধানে বের হলেন। বহু পথ অতিক্রম করে এসে অনেক 
অনুসন্ধানের পর অভিযাত্রী দল ইউডোসিয়ার সন্ধান পেলো। জোনাস তাকে সাহে 
আলিঙ্গন করতে গেলেন। কিন্তু ইউডোসিয়া ঘৃণাভরে তার সে আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান 
করলো । অবশেষে সে যখন আত্মরক্ষা করা অসম্ভব মনে করলো, তখন সে নিজে বুকে 
ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলো। দিমাশক থেকে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে এ কাণ্ড 
ঘটলো । এরপর খালিদ (রা.) আবারো তার দলবলসহ দ্রুতগতিতে দিমাশকে ফিরে 
আসলেন। পরবর্তী এক যুদ্ধে জোনাস শাহাদাত বরণ করেছিলেন। 


৬. অন্যান্য অভিযান 

আজনাদাইন ও দিমাশক বিজয়ের পর রোমানদের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙ্গে 
গেল। এরপর ছোট ছোট কয়েকটি স্থানে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বটে; কিন্তু 
সেগুলো জয় করতে খালিদ (রা.)-এর একটুও বেগ পেতে হয়নি৷ বা'লাবাক্ক, হিম্‌স ও 
হামাহ প্রভৃতি নগর একটির পর একটি করে খালিদ রো.)-এর নিকট বশ্যতা স্বীকার 
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করতে লাগলো । শাজারের অধিবাসীরা বাদ্যযন্ত্রসহ গান গাইতে গাইতে খালিদ (রো.)কে 
সাদর অভিনন্দন জানালো । 

এতিহাসিক বালায়ুরীর মতে, আজনাদাইনের পর রোমানরা ওয়াকৃসা নামক 
স্থানে সৈন্য সমাবেশ করে। খালিদ (রা.) এ সংবাদ পাওয়ার পর ওয়াকৃসা পৌছে তাদের 
সাথে যুদ্ধে করেন। রোমানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং শামের প্রধান প্রধান 
শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বালাধুরীর বর্ণনা মতে, মুসলিম বাহিনী ওয়াকৃসায় 
অবস্থানকালেই খালিদ (রো.) খালীফার মৃত্যু সংবাদ পান।১২০ 


মুসলিমদের বিজয়ের কারণ 

বলাই বাহুল্য যে, পারস্য ও রোম এঁ যুগে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং উন্নত 
সাম্রাজ্য ছিল। ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ও সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে উক্ত দুটি 
সাম্রাজ্যের সাথে মুসলিমদের কোনো তুলনাই হতে পারে না। অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়েও 
উভয় বাহিনীর সাথে মুসলিমদের বিরাট পার্থক্য ছিল। তারা সে যুগের সর্বাধুনিক অস্ত্র- 
শস্ত্রের মালিক ছিল, অথচ মুসলিমদের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে তরবারি, বর্শা, ছোট খঞ্জর ও 
তীর ছাড়া তেমন অন্য কিছু ছিল না। শামে ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিমদের মোট সংখ্যা ছিল 
৪৬ হাজার এবং এর বিপরীতে রোমানদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার। এতো বড় 
অসম যুদ্ধেও রোমানদের ২ লক্ষ লোক নিহত হয়; পক্ষান্তরে মুসলিমদের নিহতের সংখ্যা 
ছিল মাত্র ৩ হাজার । হিসাব করলে দেখা যাবে যে, মুসলিম ও রোমান সংখ্যার অনুপাত 
ছিল ১:৫ এবং মৃত্যুর অনুপাত ছিল ১:৫০। অন্য কথায় প্রত্যেক মুসলিম গড়ে পাঁচ জন 
শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং ৫০ জন করে নিহত করেছে। এতো সব কিছু থাকা সত্ত্বেও 
কেন তাদের এমন শোচনীয় পরাজয় ঘটলো এবং কিভাবে কয়েক হাজার মরুবাসী আরব 
ভূমি থেকে বের হয়ে উভয় সাম্রাজ্যের সিংহাসন উল্টিয়ে দিলো, রোম ও পারস্যের 
জীকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ধুলায় ধূসরিত করে দিলো? যে কোনো ইতিহাস পাঠকের মনে 
স্বভাবতই এ প্রশ্রগুলো উদিত হতে পারে। 

- এর কারণ অবশ্য ছিল। একদিকে পারস্য ও রোমান উভয় সাম্রাজ্য পরস্পরের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ করার কারণে তাদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে 
পড়েছিল। অপর দিকে তখন পারসিক ও রোমানদের নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতিও 
ঘটেছিল। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য. প্রশাসনের লোকজন জনসাধারণকে যুলম 
নির্যাতন করা এবং তাদের ওপর বেশি বেশি ট্যাক্স নির্ধারণ করাকে নিজেদের স্বাভাবিক 
অধিকার বলে মনে করতো । ফলে তাদের অত্যাচার-অনাচার দেশবাসীর অন্তরকে পূর্ব 


১২০.  বালাযুরী, ফুতৃহল বুলদান, পৃ.১৩৬ 
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থেকেই তিক্ত ও বিষাক্ত করে রেখেছিল । তাদের সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ছিল দুর্বৃত্ত 
কয়েদী। তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল । যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
যাতে তারা পালাতে না পারে অথবা যাতে একস্থানে দাড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে এ উদ্দেশ্যে 
তাদের অনেকের পায়ে শিকল বাধা ছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দেশ ও জাতির প্রতি 
তাদের কোনো মমত্ববোধ ছিল না। তা ছাড়া খ্রিস্টান ও পারসিক সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম 
বিরোধও ছিল। কাজেই তাদের মধ্যে এঁক্য, শৃঙ্খলা ও নৈতিক মনোবল ছিল না। পাত্রী- 
পুরোহিত ও সাধু সন্ন্যাসীরা যখন ঘটা করে বড় বড় ক্রশচিহ অঙ্কিত নিশান দুলিয়ে 
“্রিস্টধর্ম বিপন্ন, প্রাণপণে লড়াই কর' এ আবেদন জানাচ্ছিলেন, তখন তাদের মনে 
ধর্মভাব অপেক্ষা বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার ভাবই বেশি জাগছিল। পারসিক ও রোমান 
সেনাদলের সাথে আরব বেদুঈনরাও ছিল; কিন্তু তারা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হলেও প্রাণ দিয়ে 
সে ধর্মকে কোনো দিন গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা তারা অন্যান্য খ্রিস্টানের চোখে 
চিরদিনই ঘৃণা ও অবজ্ঞাই পেয়ে এসেছিল। পারস্য ও রোমের শাসনের অধীনে এসে তাই 
তারা দারুন অস্বস্তি ও অসুবিধা বোধ করছিল। আরব বেদুঈনদের প্রতি রক্তের টান 
থাকায় মনে মনে তারা মুসলিমদের বিজয় কামনা করছিল। জার্মান এঁতিহাসিক ভন 
ক্রেমার বলেন, 
“আরব, ইরাক ও শামের সীমান্তে যে সকল আরব গোত্র বাস করতো, তারা 
তাদের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বগোত্রীয় 
আরবদের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ দেখতে 
পায়। তা ছাড়া এতে মালে গানীমাতে অংশীদার হওয়ার সুযোগও রয়েছে । দেখা 
যায়, একটি ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ইরাক ও শামে প্রবেশ করার পর স্থানীয় 
আরবদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা একটি বিচ্ছুরণশীল অগ্নির পাহাড়ে পরিণত 
হয়েছে।”১২১ 
পক্ষান্তরে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম সৈন্যগণ 
আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য হলো জান্নাতের সুখ-শাস্তি। 
আর তা লাভ করার শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো আল্লাহর পথে আন্তরিকতার সাথে লড়াই করে 
শাহাদাত বরণ। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) সকল শক্রর কাছে এ ছোট্ট 
বার্তাটি পৌছে দিয়েছিলেন যে, .5। ১/৯.০৫ 40 ০১০ (78 ৮৫৫ :4-“আমি 
তোমাদের নিকট এমন একটি সম্প্রদায় নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, যারা মৃত্যুকে সেভাবেই 
ভালোবাসে যেভাবে তোমরা জীবনকে ভালোবাসো ।” তার এ ছোট্ট কথা থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, মুসলিমগণ জীবনে বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে পারাকে 
অধিক গৌরবের বিষয় মনে করেন। এ কারণে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে যেরূপ 


১২১. Kremer, The orient under the Caliphs, 097 
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নিস্বার্থপরতা, অকৃত্রিম প্রচেষ্টা, সাহসিকতা ও এঁক্য বিদ্যমান ছিল, তা আর কারো মধ্যে 
ছিল না। তা ছাড়া ইরাক ও শাম বিজয় সংক্রান্ত কুর'আন মাজীদের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী মুসলিমদের মধ্যে এমন বিশ্বাস, প্রশান্তি, 
নির্ভরতা ও এক্য সৃষ্টি করে যে, ভয়ানক বিপদের মধ্যেও তারা কখনো ভেঙ্গে পড়েননি, 
হিম্মাত হারা হননি। তাছাড়া সহনশীলতা, কঠোরতা এবং বিপদে ভীত না হওয়ার যে গুণ 
আরব-মুসলিমদের মধ্যে ছিল তা পারস্য ও রোমের আরামপ্রিয় সৈন্যদের কাছ থেকে 
কখনো আশা করা ঘেতো না। তদুপরি রোমান ও পারসিক শাসকদের অত্যাচার-নির্যাতনে 
তিক্ত-ক্রিষ্ট লোকেরা মুসলিমদের উদার ও সুন্দর আচরণে অভিভূত হয়ে তাদের দিকে 
ঝুঁকে পড়েছিল । প্রখ্যাত ওলন্দাজ সমালোচক দাখুই বলেন, 
“প্রকৃতপক্ষে শামের লোকজন আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আর এটা 
হওয়াই অনিবাৰ্য ছিল। কেননা আরবরা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সাথে যে 
যুলমের তুলনা করা যায়, তা হলে আসমান-যমীন ফারাক পরিলক্ষিত হবে। 
শামের যে সমস্ত খ্রিস্টান কালসী ডনকে মানতো না, রোম সম্রাটের নির্দেশে 
তাদের নাক কান কর্তন করা হতো, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা দেয়া হতো। অথচ 
আরবের নতুন শাসকরা আবূ বাকর (রা.)-এর হিদায়াত অনুযায়ী স্থানীয় 
বাসিন্দাদের মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। তারা নিজেদের কথা ও প্রতিশ্রুতির মূল্য 
দিতেন।...”১২২ 
ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়ারমুকের পলাতক সৈন্যরা যখন হিম্‌সে 
হিরাফ্রিয়াসের নিকট পৌছলো, তখন তিনি তার কয়েক লক্ষ লৌহ সৈনিকের মুষ্টিমেয় 
মুসলিমের হাতে তছনছ হওয়ার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি পালিয়ে আসা 
সৈন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা ধ্বংস হও! আমাকে বল যে, যাদের সাথে 
তোমরা লড়াই করেছো তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ নয়?” সৈন্যরা জবাব দিলো, 
“হ্যা, অবশ্যই ।” সম্রাট আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তা হলে তারা কি তোমাদের চেয়ে 
ংখ্যায় অনেক বেশি ছিল?" সৈন্যরা জবাব দিলো, “না, আমরা সবক'টি যুদ্ধক্ষেত্রে 
তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলাম।” সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, “ তা হলে 
তোমাদের পরাস্ত হবার কারণ কী?” একজন বিজ্ঞ সৈন্য জবাব দিল, 
“এর কারণ হলো, তারা রাতে আল্লাহর “ইবাদাত করে, দিনে রোযা রাখে, 
অঙ্গীকার রক্ষা করে, সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে এবং 
নিজেদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে । আর আমাদের অবস্থা হলো, আমরা মদ্য 


১২২. বা ড. হ্য়ুরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী, পূ. ২৮১ ('ফুতৃহাতে শাম' গ্রন্থের সূত্রে 
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পান করি, যিনা করি, হারামে লিপ্ত হই, অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, অযথা রাগ করি, 

অন্যায়-অবিচার করি, ক্ষোভের বশে নির্দেশ দেই এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি 

করি।” 
এ কথা শুনে স্ম্রাট মন্তব্য করলেন, “তুমি সত্য কথাই বলেছো ।”১২৩ 

এ সকল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক গুণ ছাড়াও বিষয়টির সাথে যতটুকু বস্তুগত 
সম্পর্ক রয়েছে তাতে এ কথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, উপর্যুক্ত বিজয়ে খালিদ 
(রা.)-এর অসাধারণ বীরত্ব, সৈন্য পরিচালনার আশ্চর্যজনক দূরদর্শিতা এবং যুদ্ধের 
নিপুণতা ও কৌশলেরও যথেষ্ট অবদান ছিল৷ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়ারমুকে 
মুসলিম ও রোমান সেনাবাহিনী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে অবস্থান 
করছিল; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ ছাড়া বিরাট আকারের কোনো আক্রমণ সেখানে 
সংঘটিত হয়নি। কিন্তু খালিদ (রা.) সেখানেই পৌছতেই রণাঙ্গনের অবস্থা পাল্টে যায় 
এবং মোট ছেচল্িশ হাজার সৈন্য দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করে। 

এক্ষেত্রে ইরাক ও শামের উর্বর ও শ্যামল ভূমি জয় করার একটি প্রেরণাও 
হয়তো কিছুটা ভূমিকা রেখেছিল । ওয়ালাজার যুদ্ধে খালিদ (রা.) যে বক্তব্য পেশ করেন, 
তাতে তিনি লোকদেরকে অনারব দেশগুলোর প্রতি আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা চালান। তিনি 
ইরাকের সবুজ শ্যামল মাঠের কথা উল্লেখ করে বলেন, 


৮৪০) এ ও ১51 ০০০ / 5 453 90 8855 (এ) এ! 925 এ 
০8১0 12 ৬ EG ০ ভান ০৬৭ ৬৬ ২] 0549 rs ১ ঞ। এ! 
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-“তোমরা কি দেখো না যে, সেখানে মাটির গোলার মতো খাদ্যের স্তুপ 
রয়েছে। আল্লাহর কাসাম, যদি আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে জিহাদ এবং 
লোকদেরকে তাদের দীনের পথে আহ্বান করা না হতো; বরং শুধু জীবিকা 
অর্জন হতো, তা হলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অভিমত হতো, আমরা এ শস্য- 
শ্যামল এলাকার জন্য জন্য যুদ্ধ করবো, আমরা এর মালিক হবো এবং ক্ষুধা ও 
খাদ্যাভাব এ সকল লোকের জন্য ছেড়ে দেবো, যারা আলস্য ও দুর্বলতার জন্য 
আমাদের সাথে জিহাদে আসেনি ।”১২৪ 
এমনিভাবে জারীর ইবনু “আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা.) স্বীয় গোত্রের সাত শ 
লোক নিয়ে “উমার (রা.)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে বলেন, আমরা সবাই শামে বসবাস 


১২৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৭,পৃ.২০ 
১২৪.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৫৯ 
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করতে চাই । সেখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল এবং বর্তমানে তাদের বংশধররা 
রয়েছে। ‘উমার (রা.) বলেন, 


05525) 75 dr 0 BA 15 Gall Bill 39৫ ২ 
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ডা ৮০৩ ৮৬ ১৪৪ ৬৪ 
-“তোমরা শামে অবস্থান করে কী করবে? আল্লাহ তাআলা তাদের মান-মর্যাদা 
ত্রাস করে দিয়েছেন। হ্যা, তবে ইরাকে যাও ৷ ইরাকবাসী এবং এ সকল গোত্রের 
বিরুদ্ধে জিহাদ কর, যারা জীবনের সকল উপকরণ নিয়ে সেখানে বাস করছে। 
হয়তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের ন্যায়পরায়ণতার কারণে এ সকল জীবিকার 


উপকরণে তোমাদেরকে তাদের অংশীদার করে দেবেন এবং তোমরাও তাদের 
সাথে জীবনযাপন করতে পারবে ।”১২৫ 


খালীফার ওফাত ও খালিদ (রা.)-এর অপসারণ 

শামে অভিযান চলার সময় ইসলামের ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে 
যায়। এগুলো হলো- খালীফা আবু বাকর (রা.)-এর ওফাত, “উমার (রা.)-এর 
খিলাফাতের আসন লাভ এবং প্রধান সেনাপতির পদ থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)- 
এর অপসারণ । 

অনেক এঁতিহাসিকের মতে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল, 
ঠিক তখনি মাহমিয়্যা ইবনু যানীম নামক একজন দূত মাদীনা থেকে ইয়ারমুকে এসে 
পৌছলেন। মাদীনা থেকে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসছে মনে করে বহু মুজাহিদ 
এসে তাকে ঘিরে দীড়ালেন। মাহমিয়্যাহ সকলকে মাদীনার কুশল সংবাদ প্রদান করলেন। 
অতঃপর তিনি খালিদ (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁর হাতে একখানা পত্র প্রদান 
করলেন। খালিদ (রা.) তা খুলে দেখলেন, “উমার (রা.)-এর লিখিত। আবূ বাকর (রা.) 
মৃত্যুবরণ করেছেন এবং খিলাফাতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই সর্বপ্রথম কর্তব্য হিসেবে খালিদ 
ইবনুল ওয়ালীদ (রো.)কে মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে 
তার স্থলে আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)কে মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি 
নিযুক্ত করেছেন। পত্রটি একবার মাত্র পড়েই তিনি তা তুনীর মধ্যে রেখে দিলেন। এ 
বিষয়ে কারো নিকট কিছুই প্রকাশ করলেন না। কেননা তার অপসারণের সংবাদ জানতে 


১২৫.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মূলুক, খ.২,পৃ.৬৪৭ 
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পারলে মুজাহিদগণের মন ভেঙ্গে যাবে এবং শক্রুপক্ষ সাহসী হয়ে ওঠবে বলে তিনি মনে 
করেছিলেন। বস্তুত তা মুসলিমদের জন্য একটি বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়াতো | 

অতঃপর খালিদ (রা.) গোপনে আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে 
“উমার (রা.)-এর পত্র তার হাতে অর্পণ করলেন এবং সাথে সাথে প্রধান সেনাপতির 
শিরস্ত্রাণ ও পোশাকাদিও তাকে পরিয়ে দিয়ে নিজে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন ।১২৬ 

কোনো কোনো এতিহাসিকের মতে, খালিদ (রা.)-এর অপসারণ এবং প্রধান 
সেনাপতির পদে আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর নিয়োগ সংক্রান্ত পত্রটি খালিদ (রা.)-এর 
নামে না এসে আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর নামেই এসেছিল। আবার কোনো কোনো 
এতিহাসিক বলেন, খালিদ (রা.)-এর পদগ্যুতিপত্র দিমাশক বিজয়পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরে 
এসে পৌছেছিল। কেউ কেউ বলেন, পূর্বে এ সংবাদ আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর নিকট 
এসেছিল; কিন্তু দিমাশক বিজয়ের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা 
গোপন করে রেখেছিলেন। দিমাশক সম্পূর্ণরূপে মুসলিম শক্তির অধিকার এসে যাবার 
পরেই তিনি এ সংবাদ খালিদ (রা.)কে জানান। 

এঁতিহাসিক ওয়াকিদী ও আযদী (রাহ.) প্রমুখের মতে, মুজাহিদ বাহিনী দিমাশক 
অবরোধ করে থাকা কালে আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত হয় এবং “উমার (রা.) 
খিলাফাতের আসন গ্রহণ করেন। “উমার (রা.) খালীফা হবার পর প্রথম কাজ হিসেবে 
তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে আবু 
“উবাইদাহ (রা.)কে উক্ত পদ প্রদান করেন। আবূ “উবাইদাহ (রা.) খালীফার পক্ষ থেকে 
এ পত্র পেয়ে খালিদ (রা.)কে তা অবগত করলেন। কিন্তু খালিদ রো.) তাতে কোনো 
প্রকার মনঃক্ষুণ্র না হয়ে খালীফার আদেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে 
যেভাবে আন্তরিকতার সাথে ইসলামের খিদমাত করে আসছিলেন, প্রধান সেনাপতির পদ 
থেকে অপসারিত হওয়ার পরও তার সে খিদমাতে কোনো প্রকার পার্থক্য বা শৈথিল্য 
দেখা যায়নি। অপরদিকে আবূ “উবাইদাহ (রা.) নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তেও খালীফার এ 
আদেশ মেনে নিলেন। খালিদ (রা.) যে কতো বড় সামরিক প্রতিভা তা তিনি জানতেন। 
মনে মনে তিনি তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, ভালোও বাসতেন। কাজেই তার এ 
মর্যাদাহানিতে তিনি অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করলেন। তিনি সেনাপতির পদ 
গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু খালিদ (রা.)কে এ আশ্বাস দিলেন, প্রকাশ্যে তিনি সেনাপতি না 
থাকলেও কার্যত তিনিই মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনা করবেন এবং তার পরামর্শ ছাড়া 
আবূ “উবাইদাহ (রা.) কিছুই করবেন না। 


১২৬. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২০৭) ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., 
খ.১,পৃ-৩৯৩; ইবনু 'আসাকির, তারীথু দিযাশক, খ.৫৭, পৃ.১৩০ 
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নৈতিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার যে আদর্শ সে দিন খালিদ (রো.) 
দেখিয়েছিলেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। এতো বড় অপমানসূচক পত্র পেয়েও তিনি 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। রাষ্ট্রের প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য! ইসলামের প্রতি 
কী অগাধ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ! সপ্তম শতাব্দীতে মরুচারী আরব চরিত্রে এমন উচ্চমানের 
ত্যাগ, স্বদেশ-প্রেম, ধর্মনিষ্ঠা ও মানবতাবোধ কোথা থেকে আসলো? খালিদ (রা.) ছিলেন 
মহাবীর! অসংখ্য যুদ্ধকে তিনি হেলায় জয় করেছেন। কিন্তু সেদিনকার এ আত্মসমর্পণের 
মধ্যেই তার চরম বীরত্বের প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র মহাবীর ছাড়া এ হীনতা কেউ মেনে 
নিতে পারে না। আধুনিক যুগে কোনো বিজয়ী সেনাপতিকে এরূপ আদেশ দিলে তার ফল 
কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। সেনাপতি হয়তো বিদ্রোহ ঘোষণা করেই বসবেন। 
কিন্ত খালিদ (ো.) একেবারেই শান্ত; বরং পূর্বের মতো অতি সন্তষ্টচিত্তে ইসলামের সেবা 
করে যাচ্ছিলেন। এ চরিত্রের সত্যই কোনো তুলনা নেই। 

এ্রতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সমগ্র ইরাক আবু বাকর (রা.)- 
এর খিলাফাত. কালেই মুসলিমদের অধিকারে এসেছিল। শামের অভিযান এবং এর জন্য 
সর্বপ্রকার সাহায্যও আবু বাকর (রা.)ই প্রেরণ করেছিলেন। প্রথম খালীফার খিলাফাত 
কালে ইরাক ও শামে মুজাহিদ বাহিনী যে বিজয় লাভ করেছিলেন, তার ওপরই ইসলামী 
রাষ্ট্রের ভবিষ্যত বিজয়সমূহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। আবূ বাকর (রা.)-এর 
শাসনকালেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ইরাক ও শামের যুদ্ধসমূহে যে বীরত্ব প্রদর্শন 
করেছিলেন এবং ছোট-বড় প্রত্যেকটি যুদ্ধে যেভাবে বিজয় লাভ করেছিলেন, তাতে 
প্রতিবেশী রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তাদের অন্তরে এরূপ 
ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা ভবিষ্যতে আর কোনো দিনই মুসলিমদের সামনে 
দীড়াবার বা নিজেদের অস্তিত্ব টিকে রাখার সাহস অর্জন করতে পারেনি । 
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ক. বিদেশ নীতি 

ইসলামী রাষ্ট্র যেমন রাজ্যের অভ্যন্তরে সামাজিক সুবিচার, ভারসাম্যপূর্ণ 
অর্থব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক প্রশাসন নিশ্চিত করে থাকে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও 
ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
অনৈসলামী রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই ধোকা, প্রতারণা ও অস্পষ্ট ভূমিকার আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু 
ইসলামী রাষ্ট্র শক্র-মিত্র কারো সাথেই ধোকা ও প্রতারণামূলক নীতি অবলম্বনে বিশ্বাসী 
নয়। শক্র-মিত্র সকলের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন । 
এখানে আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় অনুসৃত বিদেশনীতির কয়েকটি 
দিক ভূলে ধরবো। 


রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ 

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র । তাই এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বদা ন্যায় 
ও ইনসাফের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং সব ধরনের যুলম ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এ 
ক্ষেত্রে এটি কোনো বৃহৎ শক্তির খোশ-নাখোশ হওয়ার তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তার এ 
আচরণ স্থার্থান্ধ বস্তুবাদী রাষ্ট্রগুলো পছন্দ করবে না- এটাই স্বাভাবিক । এমতাবস্থায় ন্যায় 
ও ইনসাফের পৃষ্ঠপোষক ইসলামী রাষ্ট্রকে সমূলে উৎখাত করার লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তিগুলো 
চক্রান্ত শুরু করে এবং সুযোগ বুঝে এ রাষ্ট্রটির ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় । এ কঠিন অবস্থার 
সম্মুখীন হওয়ার আগেই ইসলামী রাষ্ট্রকে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হয় এৰং এমন 
দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হয়, যাতে শত্রুরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনোরূপ 
ষড়যন্ত্র করতে কিংবা যুদ্ধ করতে সাহস না পায়। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
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-*মুকাবিলার জন্য যত বেশি সম্ভব শক্তি অর্জন কর এবং সদা প্রস্তুত অশ্ববাহিনী 

সংগ্রহ করে রাখ। এ সব নিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের, তোমাদের শত্রুদের 

এবং তারা ছাড়া আরো কিছু লোককে- যাদের তোমরা চেন না, আল্লাহ চেনেন- 

ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিতে পারবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোমরা আল্লাহর পথে 

যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে। তোমাদের ওপর 

কোনোক্রমেই যুলম করা হবে না।”১ 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর পর ইসলামী রাষ্ট্রে ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন রূপ ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে 
ওঠে। মাক্কা, মাদীমা ও তা'য়িফ ছাড়া অবশিষ্ট সকল আরব অঞ্চলে ধর্মত্যাগের প্রবণতা 
প্রচণ্ড আরার ধারণ করে। একই সাথে বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলোও মাদীনার ওপর হামলা 
করার পরিকল্পনায় মেতে ওঠে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর সময়োচিত দৃঢ় পদক্ষেপের 
কারণে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। তিনি খালীফা নির্বাচিত হবার পর উদ্বোধনী 
ভাষণেই জনসাধারণকে জিহাদের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, % 62 
Jv &। ৮৮ 1 &। }=০ ৪ 5৫0 -“যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে 
দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।” তিনি খালীফা রূপে 
দায়িত্ব খহণ করেই সর্বপ্রথম রোমানদের সাথে মুকাবিলার জন্য উসামাহ ইবনু যায়িদ 
(রা.)-এর নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। অথচ অনেক সাহাবী অভ্যন্তরীণ গোলযোগের 
কথা বিবেচনা করে তার এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে রোমান 
বাহিনীর ওপর মুসলিমদের জয় ও তাদের নিরাপদে বিপুল পরিমাণ গানীমাতসহ মাদীনায় 
ফিরে আসা এবং এ সংবাদ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সকল ধর্মত্যাগী ও 
বিদ্রোহীরা চরমভাবে আশাহত হয়। বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলো যেমন- পারস্য ও রোম 
মুসলিমদের নির্মূলের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চিন্তা করতে শুরু 
করে। 


চুক্তি প্রতিপালন 

ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশনীতির অন্যতম বুনিয়াদ হলো চুক্তি প্রতিপালন 
অঙ্গীকার-চুক্তি ভঙ্গের কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন অসন্তোষ, অবিশ্বাস ও কলহের সৃষ্টি 
হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়ে থাকে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে 


১. আল-কুর'আন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ৬০ 


৮২-- আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৬৪৯ 


www.amarboi.org 


Contents 


আৰু বাকর (রা.)-এর বিদেশ নীতি ও সামরিক ব্যবস্থা 


কোটি কোটি মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে । দুনিয়ায় এমন বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে 
দেখা যায়, যা আসলে প্রতিপালনের জন্য করা হয় না। সাময়িকভাবে কোনো রাষ্ট্রকে 
ধোকায় ফেলার জন্যই এমনটি করা হয়। আবার যখন খুশি, তখনই তার পরিপন্থী 
কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। ইসলাম চুক্তি নিয়ে এ ধরনের তামাশার ঘোর বিরোধী । 
ইসলামী রাষ্ট্র অপর কোনো রাষ্ট্রের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে তা অক্ষরে অক্ষরে 
প্রতিপালন করে থাকে। অপর পক্ষ থেকে চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা না, হলে 
ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই তা ভঙ্গ করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে 180) 
Gir ০৫ খা 1 4৬ - “তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর । কেননা এ সম্পর্কে তোমরা 
জিজ্ঞাসিত হবে ।”২ 

আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে কৃত চুক্তিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও 
যথাযথভাবে প্রতিপালনকে আবূ বাকর (রা.) তীর একটি নৈতিক দায়িত্ব যনে করতেন। 
তিনি নিজে কখনো কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেননি এরং তার সকল প্রাদেশিক গভর্ণরদেরকেও 
বিভিন্ন গোত্রের সাথে কৃত চুক্তিগুলো যথাযথ প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। 
উসামা (রা.)কে শাম অভিমুখে প্রেরণ করার সময় যে দশটি মূল্যবান নির্দেশ দান 
করেছিলেন, তন্যধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো- চুক্তি প্রতিপালন করা । তিনি বলেন- 
13345 U7 -“তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।” তিনি যখনই কোনো বাহিনীকে কোথাও 
প্রেরণ করতেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েই প্রেরণ করতেন। 


অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার 

ইসলাম হলো বিশ্বজনীন দীন। পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দিতে হবে- এটি হলো মুসলিমদের প্রতি ইসলামের একটি প্রধান দাবি। 
তবে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। এতদুদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবদ্দশায় বিভিন্ন গোত্র ও রাজ্যের নিকট বহু অভিযান ও 
প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তার ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) ইসলাম প্রচারের এ 
ধারা অব্যাহত রাখেন। তিনিও সত্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
গোত্রে ও রাজ্যে বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তারা পূর্ণ একাগ্রতা ও এঁকান্তিক 
নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ সম্পন্ন করতেন। এর ফলে দূর-নিকটের অনেক মুশরিক ও 
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়। আবূ বারুর (রা.) যখন কোথাও সেনাবাহিনী 
প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যদি শত্রুরা তাওহীদের বাণী প্রচার 
করতে এবং নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচার করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় কিংবা লোকদের প্রতি 
অন্যায়-অবিচার করে, তবেই তাদের সাথে লড়াই করবে। ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই 


২. আল-কুর'আন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা') : ৩৪. 
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দিখ্বিজয়ের স্বপ্র-সাধ পুরণ করা কিংবা কোনো রাজ্যের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়ার 
উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে না। বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রেরিত 
সেনাপতিদের প্রচেষ্টায় বহু গোত্র ও লোক ইসলাম গ্রহণ করে। সেনাপতি খালিদ (রা.)- 
এর দা'ওয়াতে সাড়া দেয় ‘ইরাক, “আরব ও শামের সীমান্তবর্তী “আরব গোত্রসমূহ। তা 
ছাড়া মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর দাওয়াতে বানু ওয়ায়িল ও বনু মূর্তিপূজক ও 
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 


বিজিত এলাকার জনগণের প্রতি উদার আচরণ 
অনৈসলামী রাষ্ট্রগুলো সংখ্যালঘু ও ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে খুব কমই ন্যায়নীতির 
তোয়াক্কা করে। এ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদই তাদের আসল নীতি । জাতীয় স্বার্থে ভিন্ন গোত্র ও 
দেশের অধিকার দলন করতে তারা বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এ 
ধরনের স্বার্থপরতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেয় না; বরং পৃথিবীর যে কোনো এলাকায় ন্যায়- 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হয়। যালিমের যুলমের হাত প্রতিহত করে 
মাযলুমের মুক্তি ও কল্যাণ সাধনে ইসলামী রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 
বিজিত রাজ্যসমূহে আবু বাকর (রা.)-এর কর্মনীতি ছিল যে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে 
ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার সাধন এবং যুলম ও অন্যায়ের সকল পথ 
রুদ্ধ করা, যাতে সর্বসাধারণ সহজেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রের 
মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন ফরতে পারে এবং কেউ যেন এ কথা মনে করতে না পারে যে, 
একজন যালিম প্রতাপশালী বাদশাহ তাদের ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে বসেছে। আবু 
বাকর (রা.) বরাবরই তার সেনাপতিদেরকে বিজিত এলাকার লোকদের প্রতি উদার ও 
ন্যায়ানুগ আচরণ করতে এবং তাদের সাথে যে কোনোরূপ নির্দয় ও কঠোর আচরণ করা 
থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন। বলাই বাহুল্য যে, তার সেনাপতিগণও তার এ 
নির্দেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছিলেন। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন 
জাতি প্রত্যক্ষ করেছে, বিজয়ী মুসলিমগণ তাদের সাথে কোনোরূপ নির্দয় আচরণ করা 
তো দূরের কথা; বরং তাদের সব ধরনের অধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করেছে। এভাবে 
ইসলাম তাদের মনপ্রাণ কেড়ে নেয়। ফলে অতি দ্রুতই বিভিন্ন জাতি ইসলাম গ্রহণ করে 
ও তার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। প্রখ্যাত ওলন্দাজ সমালোচক দাখুই স্বীকার করেছেন যে, 
আবূ বাকর (রা.) সৈন্যদেরকে যে হিদায়াত প্রদান করেছেন, তার মধ্যে সংযমতার যে 
জীবন্ত শিক্ষা রয়েছে সেজন্য তীকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তিনি আরো বলেন, 
“প্রকৃতপক্ষে শামের লোকজন আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল । আর এটা হওয়াই 
অনিবার্য ছিল। কেননা আরবরা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সাথে যে ব্যবহার 
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করেছে তার সাথে যদি সেখানকার পূর্ববর্তী বাদশাহদের নীতিহীন যুলমের তুলনা 


করা যায় তা হলে আসমান-যমীন ফারাক পরিলক্ষিত হবে। ... আরবের নতুন 
শাসকরা আবূ বাকর (রা.)-এর হিদায়াত অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দাদের মনপ্রাণ 


কেড়ে নিয়েছিল। তারা নিজেদের কথা ও প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতেন |...” 


হীরার সন্ধিপত্র 
আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশে হীরাবাসীদের সাথে যে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছিল তা ছিল অতি দীর্ঘ। আমরা নিয়ে এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দফা তুলে ধরছি। 


>. 


৯, 


এ সকল লোকদের শির্জা বা উপাসনালয় অথবা যে ইমারতকে তারা যুদ্ধের 
সময় দুর্গের মতো ব্যবহার করতো তা ধ্বংস করা যাবে না। 


নাকৃস বাজনা থেকে তাদেরকে বাধা প্রদান করা যাবে না। 


, কোনো ধৰ্মীয় পর্বের সময় ক্রশের মিছিল বের করতে তাদেরকে বাধা দেয়া 


হবেনা। 


. এরা জিযইয়া আদায় করতে থাকলে চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার 


করা হবে এবং তাদের হিফাযাত করা আমাদের ওপর ফারয হবে। 


. তাদের ধর্মীয় নেতা এবং উপাসক ও সন্যাসীদেরকে জিযইয়া আদায় থেকে 


মুক্তি দেয়া হবে। 


, তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও পঙ্গুলোকদের ব্যয়ভার বাইতুল মাল বহন 


করবে। 


. মুসলিম সেনাবাহিনীর পোশাক ব্যতীত অন্য যে কোনো পোশাক পরিধানের 


স্বাধীনতা তাদের থাকবে। 


. তাদের কোনো গোলাম ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 


করা ছাড়া বাজারের সর্বোচ্চ মূল্যে তাকে ক্রয় করা হবে এবং এই মূল্য তার 
মালিককে প্রদান করা হবে। 

যদি তারা মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তা হলে তাদেরকে 
বাইতুল মাল থেকে সাহায্য প্রদান করা হবে। 


সন্ধির এ সকল শর্তের সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এগুলো কত 
টাকার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়েছিল বা ওদের সংখ্যা কত ছিল? তাদের মোট সংখ্যা ছিল 
সাত হাজার । তাদের মধ্যে পঙ্গু, অর্কমণ্য ও ধর্মীয় নেতা মিলে প্রায় মোট এক হাজার 


৩. হাবীবুল্লাহ, ড. হুয়ুরে আকরাম কী সিয়াসী বিন্দেগী, পৃ. ২৮১ (ফুতৃহাতে শাম’ গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত) 
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লোক ছিল। এদের বাদ দিলে মাত্র ছয় হাজার অবশিষ্ট থাকে। তাদের ওপর বাৎসরিক 
জিযইয়া নির্ধারণ করা হয়েছিল মোট ষাট হাজার দিরহাম । অর্থাৎ মাথাপিছু দশ দিরহাম ।* 
উদারতা ও শক্রদের সাথে উত্তম ব্যবহারের এর চেয়ে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আর কী হতে, 
পারে? এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সন্ধি বা নিরাপত্তা প্রদানের এ পদ্ধতি ব্যক্তিগত বা 
সমষ্টিগত উভয় অবস্থায় সমান হতো । 

মুসলিম বাহিনীর এই উদার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হতো এই যে, যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর শহরের নাগরিক জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা ফিরে আসতো । ফসলাদি, ফসলের 
ক্ষেত, খেজুর বাগান কোনো কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। স্থায়ী বাসিন্দারা স্বাধীনভাবে নিজ 
নিজ কাজে মগ্ন হয়ে যেতো মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা 
অশান্তির আশংকা থাকতো না। 


বিজিত এলাকার লোকদের ধর্মকর্ম পালনের স্বাধীনতা দান 

বিজিত এলাকার লোকদের ব্যাপারে আবু বাকর (রা.)-এর অন্যতম কর্মনীতি 
এই ছিল যে, তিনি কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন না; বরং সকলকেই নিজ 
নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে সুযোগ দিতেন। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হলো, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, ১:01 ৪) 8781  -“দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি 
নেই।”ৎ অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, বর $4 ৩ ০০এ। 8,84 61) “তুমি কি লোকদেরকে 
মু'মিন হবার জন্য বাধ্য করবে?” অর্থাৎ জোর করে কাউকে মু'মিন বানানো তোমার কাজ 
নয়। লোকদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়াই হল তোমার একান্ত দায়িত্ব । তবে 
তাদের কেউ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তা ভিন্ন 
কথা। পবিত্র কুর'আনের এ নির্দেশনার ভিত্তিতে উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম 
অভিমুখে অভিযান প্রেরণের সময় তীর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
হিদায়াত এই ছিল যে, 

1৮ 59 ০১৮৩ (৮5 এ MET 5 ord ০১৪ ০৮০ 
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৪. আবু ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ.১৪৩-৪ 
৫. আল-কুর"আন, ২ (সৃরাতুল বাকারাহ)ঃ ২৫৬ 
৬. আল-কুর'আন, ১০ (সূরা ইউনূস)ঃ ৯৯ 
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“যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকের সাক্ষাতও হবে, যারা তাদের 
জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে । তাদেরকে তোমরা তাদের 
অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে ।”? 


খ. যুদ্ধনীতি 
যুদ্ধের উদ্দেশ্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা 

রাজ্য বিজয়ের স্বপুসাধ পূরণ কিংবা অন্য দেশের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজ 
দেশের সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। ইসলামে 
যুদ্ধ হল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, যুলম-অত্যাচার-নির্যাতন. থেকে বের 
করে ন্যায় ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা । অর্থাৎ এমন একটা 
ব্যবস্থা করা, যাতে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে; বরং স্বৈরাচারী 
ও অত্যাচারীদের দুর্বল করে উৎপীড়িত ও দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামে 
যুদ্ধের একান্ত উদ্দেশ্য । 

ইসলামী রাষ্ট্র শান্তিচুক্তি সম্পাদনকারী এবং সেই চুক্তি অনুসরণকারী কোনো 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। কোনো রাষ্ট্র যদি তার ওপর আক্রমণ চালায়, 
কোনো রাষ্ট্র যদি সেই দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালায় ও সেই 
মুসলিমগণ যদি সাহায্য্রার্থী হয় কিংবা কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদনকারী দেশ যদি গোপনে 
ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা চালাতে থাকে, তখনই ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়। 
এমতাবস্থায় দুনিয়ায় ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং ফাসাদ, যুলম ও নির্যাতন নির্মূল করার 
মহান লক্ষ্য 
বাস্তবায়নের তাকিদে তার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বলাই 
বাহুল্য, পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হল আল্লাহ তাআলার 
ইচ্ছা এবং এজন্য তিনি যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


BY ১১) তর দে ৫7 এত ৫০) এ এ 
{hi 
-“আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে 


অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মীযান (মানদণ্ড), যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে যায়।”৮ 


৭.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৬৩, সুযূতী, জামি'উল আহাদীহ, হা.নং: ২৭৬৬৩) 
“আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্দাল, হা.নং ৩০২৬৮ 
৮. আল-কুর'আন, ৫৭ (সূরাতুল হাদীদ)ঃ ২৫ 
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বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধ এ পথেই পরিচালিত হয়। ইরাক অভিযানের সময় সেনাপতি 
খালিদ (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর একটি উপদেশ এই ছিল যে, 23 7০১৬ pal LUGS 

পট ৮ 1% ৬ ১৬-“পারস্যবাসীদের এবং তাদের রাজ্যে আরো যে সকল জাতি 
বসবাস করে তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে।”* আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা থেকে 
সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য মোটেই রাজ্য জয় কিংবা কারো 
সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া নয়; বরং সামাজিক শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাই হলো এর একান্ত 
উদ্দেশ্য । 

এ কথা সত্য যে, আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় 
তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তারা বহু রাজ্য ও এলাকা জয় করেন। আমরা 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখতে পাবো যে, তিনি যে সকল রাজ্য ও 
এলাকা অভিমুখে সেনাঅভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা সবই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য 
বিরাট হুমকি হয়ে দীড়িয়েছিল। তারা নবগঠিত এ ইসলামী রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে 
মুছে দিতে চেয়েছিল এবং মুসলিমদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করতো । এতদসত্বেও আবু 
বাকর (রা.) যখনই কোনো বাহিনী কোথাও প্রেরণ করতেন, তখন অধিনায়ককে এ মর্মে 
কঠোর নির্দেশ দিতেন যে, 

আক্রান্ত না হলে প্রথমেই আক্রমণ করবে না। শুরুতে শত্রুদের ইসলামের 

দাওয়াত জানাবে, যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তো ভালোই। নতুবা 

জানাবে । যদি শক্ররা এ দুটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে সম্মত না 

হয়, তবেই তোমরা আক্রমণ করবে ।১ 


পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন না করা 

ইসলাম নাশকতাকে মোটেই সমর্থন করে না। ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য থাকে 
শত্রুদের সামরিক শক্তি খর্ব করা । এ কারণে রণক্ষেত্রে সামরিক ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ 
করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু শত্রু পক্ষের সম্পদ বিনাশ করা, মুসলিম সৈন্যদের 
চলার পথে যে সব ঘরদোর, বাগান এবং ফসল সামনে পড়বে সেগুলো পুড়িয়ে দেয়া 
ইসলামের দৃষ্টিতে চরম গর্হিত কাজ। গুরুতর সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে সীমিত 
পরিমাণে গাছপালা কাটা বা পোড়ানোর অনুমতি রয়েছে বটে; কিন্তু তা মোটেই ধ্বংসযজ্ঞ 
চালাবার অনুমতি নয়। 


৯. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.১৮২ 
১০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৬,প. ৩৭৬; ইবনু আহীর, আল-কামিল, 
খ.১,পৃ.৩৮৬ 
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আবু বাকর (রা.) ইসলামের নামে কোনোরূপ নাশকতা সৃষ্টি করাকে মোটেই 
প্রশ্রয় দিতেন না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাইবারের যুদ্ধে সাধারণ মুসলিমগণ 
যখন শক্রদের বাগান কর্তন ও পোড়ানোর জন্য উদ্যত হয়, তখন আবূ বাকর (রা.) 
তাদের বাধা দেন। উসামাহ্‌ (রা.)কে শাম অভিমুখে প্রেরণ করার সময় যে দশটি 
“গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত দান করেছিলেন, তন্ধ্যে তিনটি নির্দেশ ছিল নাশকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে 
তিনি বলেন, 


(9 81545 Uy 87555 87445 1 ALL ৭3 48১৮৪ 39 ০0৯41578489 

ASU 819 Uy ৮5 
-“১. কোনো খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না। ২. কোনো 
ফলের বৃক্ষ কর্তন করবে না। ৩. কোনো বকরী, গাভী ও উট খাৰার প্রয়োজন 
ছাড়া যাবৃহ করবে না।” 


এমনিভাবে তিনি যখনই কোনো বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করতেন, তখন তাকে এ 
নির্দেশগুলো দিয়েই প্রেরণ করতেন। 


বেসামরিক লোকদের হত্যা না করা 

অনৈসলামী দেশের সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য কোনো দেশে প্রবেশ করলে 
নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতে ,দেখা যায়। নিরস্ত্র বেসামরিক লোকেরাও তাদের আক্রমণ 
থেকে বাচতে পারে না। কিন্তু ইসলামে যুদ্ধে কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, উপাসনালয়ের 
সেবক ও মজুর ব্যক্তিকে হত্যা করা চরমভাবে নিষিদ্ধ । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, .-০ 6) ৫১ %13) 3১). %%5 8৫ ৫-"কোনো নারী, সন্ত 
1ন-সম্ভতি ও মজুরকে হত্যা করো না।”১ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর এ নির্দেশের প্রতিধ্বনি করেই আবূ বাকর (রা.) তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, 87210 0756 ৬ 05 15 01846 ৫ -তোমরা কোনো ছোট্ট 
শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাকে হত্যা করবে না।”১২ ্‌ 

বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি এমন সুসভ্য আচরণ ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো 
রাষ্ট্র থেকে আশা করা যায় না। 


১১. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২২৯৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুল 
জিহাদ), হা,নং:২৮৩২ 
১২. ভাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.৪৬৩) ইবনু 'আসাকির, তারীধু দিমাশক, খ.২,পৃ.৫০ 
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লাশ বিকৃত না করা 

অনৈসলামী দেশ বা জাতির মধ্যে এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, শত্রুপক্ষের কেউ 
নিহত হলে তার হাত, পা ও মাথা কেটে ফেলে উল্লাস করা হয়। উহুদের যুদ্ধে যে সকল 
মুসলিম শাহীদ হয়েছিলেন এবং যাদের লাশ মুশরিকদের নাগালের মধ্যে ছিল তাদের 
অবমাননা করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে লাশ 
বিকৃত ও অবমাননা করতে নিষেধ করেছেন।১* রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর এ নির্দেশের প্রতিধ্বনি করেই আবূ বাকর (রা.) তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, .৷/&4 $) -“তোমরা লাশের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করো 
না৷” 

ইমাম বাইহাকী (রাহ.) বলেন, অনারবরা যখন কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করতো, 
তখন তারা রাজ্যের সকল কিছুই নিজেদের জন্য বৈধ মনে করে নিতো এবং বিজয়ের 
নির্দশন ও গর্ব প্রকাশের মানসে শক্রদের খণ্ডিত মস্তক বাদশাহদের নিকট প্রেরণ করতো। 
রোমানদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতিগণও তাদের সাথে একই রূপ আচরণ 
করতে প্রবৃত্ত হন। এরই প্রেক্ষিতে “আমর ইবনুল “আস ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.) 
প্রমুখ সেনাপতিগণ শামের বিখ্যাত ব্যক্তি ইয়ান্নাকের খণ্ডিত মস্তকটি ‘উকবাহ ইবনু 
“আমির (রা.)-এর মাধ্যমে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। “উকবাহ (রা.) 
যখন 
মন্তকটি নিয়ে আবু বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাদের এ 
কাজকে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। এ সময় “উকবাহ (রা.) তাকে বললেন, 245 
4 0১ ১৬৮৪৪ 743 এত ঞ। এ di J) - “হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, তারা তো আমাদের সাথে এরূপই আচরণ করে।” 
এ কথা শুনে আবু বাকর (রা.) বললেন, 


লব জে এত OS ০ 814০৭ ২1559 ০১৬ ১০ 
-“তবে কি পারসিক ও রোমানদের কর্মকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 


করতে হবে?! আমার নিকট যেন কোনো মস্তক বহন করে আনা না হয়। 
আমাদের জন্য কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশনাই যথেষ্ট ।”*৫ 


১৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩২৬১ 

১৪. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু “আসাকির, তারীবু দিমাশক, খ.২,পৃ.৫০ 
১৫. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, হা.নং:১৮৮১৩ 
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যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সত্যসন্ধানী ব্যক্তিকে আশ্রয় দান 

যুদ্ধ এমনই এক ব্যাপার যে, সেই সময় এক পক্ষের লোক অপর পক্ষের কাউকে 
পেলে প্রাণ নিয়ে ফেরার সুযোগ দেবার কথা নয়। কিন্তু এ উত্তপ্ত পরিবেশেও 
মু'মিনদেরকে মহানুভবতার সর্বোচ্চ মান অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। যুদ্ধ চলাকালেও যদি 
শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তি এসে মুসলিমদের সাথে অবস্থান করে ইসলামের জীবনাদর্শ 
সম্পর্কে জানার সুযোগ প্রার্থনা করে, তা হলে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে । নিজেদের 
মাঝে রেখে তার সামনে ইসলামের সুমহান শিক্ষাগুলো তুলে ধরতে হবে। যদি সে 
ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে মুসলিম হয়ে যায়, তা হলে তো 
বড়ই আনন্দের কথা । কিন্তু সে যদি ইসলাম সম্পর্কে জানার পরও মুসলিম হতে সম্মত না 
হয়, তা হলে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে হবে। আমরা ইতঃপূর্বে ইয়ারমুক যুদ্ধ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, যখন খালিদ (রো.) তার মুষ্টিমেয় সহচর নিয়ে সামনে অগ্রসর 
হয়ে রোমান বাহিনীকে বিতাড়িত করলেন, ঠিক সে মুহূর্তে জারজা ইবনু যায়িদ নামক 
একজন রোমান সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর সাথে কথা বলতে আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। 
খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ তার ডাকে সাড়া দিয়ে জারজার নিকট উপস্থিত হলেন এবং 
জারজা তাঁর নিকট ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। খালিদ (রা.)-এর জবাবে 
মুগ্ধ হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং একা মুসলিম বাহিনীর সাথে শরীক 
হয়ে রোমান বাহিনীর ওপর হামলা করলেন। ৰ 


গ. সামরিক ব্যবস্থা 

আরবরা জন্মগতভাবে বীর যোদ্ধা । কিন্তু তাদের মধ্যে নিয়মিত কোনো সামরিক 
বাহিনী ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য বিভাগের মতো 
সামরিক বিভাগের মধ্যেও কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তার সময়ে কোনো 
নিয়মিত সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠেনি। যুদ্ধের আহ্বান শুনার সাথে সাথেই মুসলিমগণ 
তাতে যোগদানের জন্য প্রবল উৎসাহের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সামনে সমবেত হতেন। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলের প্রথম দিকেও 
মোটামুটি এ প্রথাই চালু ছিল; কিন্তু ইরাক ও শামের যুদ্ধের সময় তিনি উপলব্ধি করতে 
পারলেন যে, মাদীনায়ও কিছু সংখ্যক সেনা মজুদ থাকা আবশ্যক, যাতে প্রয়োজনের সময় 
বাইরের সাহায্যার্থে মাদীনা থেকে সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং তিনি এ উদ্দেশ্যে 
মাদীনা শহরের বাইরে একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। এরপর যখনই কোনো যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে সাহায্যকারী সৈন্য চেয়ে আবেদন পাঠানো হতো, তখন তিনি এ সেনানিবাস থেকে 
সৈন্যদের প্রেরণ করতেন। তা ছাড়া তিনি একটি নতুন ব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। তা 
হলো- যখন তিনি কোনো বাহিনীকে কোনো বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন সমগ্র 
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সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করে 
দিতেন। এভাবে প্রধান সেনাপতি বা “কমাপ্ডার ইন চীফ’ নিয়োগের প্রথাও তার আমলেই 
সূচিত হয়েছিল এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)ই সর্বপ্রথম এ গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যধিক 
সম্মানিত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

বস্তুত সৈন্যবাহিনীকে এভাবে সুসংবদ্ধ করার ফলে আবূ বাকর (রা.)-এর 
খিলাফাত কালে মুসলিম সৈনিকগণের পক্ষে এ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র রোমের 
সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদের মুকাবিলা করা সহজ হয়েছিল। 


সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্তকরণ 

সৈন্য বাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হয়। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা শক্রপক্ষকে কখনো সারিবদ্ধভাবে, আর কখনো 
বিচ্ছিন্নভাবে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হতো । প্রথমে উভয় পক্ষ থেকে এক-দুজন বীর 
পুরুষ সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হতো, তারপর সাধারণ হামলা পরিচালিত হতো এবং শেষ পর্যন্ত 
এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও অস্ত্র পরিচালনা করা হতো । মুসলিমগণও প্রথম পর্যায়ে এ 
রীতিরই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তারা যখন পারস্য ও রোমানদের 
সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হতে আরম্ভ করলেন, তখন তারা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে 
পারলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে এ সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সমরকৌশলের মুকাবিলা 
করতে হলে প্রাচীন কৌশল পাল্টাতে হবে। সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.) নতুনভাবে নিজের 
সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সৈন্যবাহিনীকে সুষ্ঠুরূপে সারিবদ্ধভাবে 
দাড়াতে নির্দেশ দেন, যাতে কেউ সামনে বা পেছনে পড়ে না থাকে। তবে এ সারিগুলো 
প্রয়োজনানুপাতে কম-বেশি হতো ।৯৬ এ সময় বড় বড় যুদ্ধগুলোতে গোটা সেনাবাহিনীকে 
মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হতো। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে “মুকাদ্দামাতুল 
জায়শ' (=! ৯৭৫০) বলা হতো। যুদ্ধ শুরু করাই ছিল এদের দায়িত্ব । মধ্যবর্তী 
বাহিনীকে “কালব' ( =) বলা হতো । মূল সেনাধ্যক্ষ এদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। 
সেনাপতি বা বাহিনী প্রধানের ডান দিকের ভাগকে “মাইমানাহ' (৯) এবং বাম দিকের 
ভাগকে “মাইসারাহ' (৯) বলা হতো। আর সকলের পশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীকে 
“সাকাহ' (৪৮) বলা হতো । যে সৈন্যবাহিনী এই পাঁচটি উপবাহিনীতে বিভক্ত হতো, 


১৬. সাল্লাবী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা..., পৃ.৪১৫ 
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তাকে ‘খামীস’ (৮১) বলা হতো ।১' এর প্রত্যেক অংশেরই একজন করে আমীর হতেন 
এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করতেন। 
সৈন্যদেরকে দু ভাবে সাজানো হতো । একটিতে সকল দল পরস্পর নিকটবর্তী থাকতো । 
এটাকে বলা হতো “তাবি'আহ' (৯) । অপরটিতে এক দল অন্য দল থেকে কিছুটা দূরে 
অবস্থান করতো । এ দলের প্রত্যেক অংশকে 'কুরদূস' (১) বলা হতো। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তাবি'আর প্রচলন ছিল। কিন্তু আবূ বাকর 
(রা.)-এর যুগে খালিদ (রা.) শামে পৌছে যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, শক্র সংখ্যা দু লাখ 
চল্লিশ হাজার এবং এর তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ছত্রিশ হাজার, তখন তিনি 
মুসলিম বাহিনীকে ছত্রিশ থেকে চল্লিশ দলে বিভক্ত করেন। প্রতি দলে এক হাজার 
মুজাহিদ ছিল এবং প্রতি দলের পৃথক পৃথক আমীরও ছিলেন। কালবের আমীর ছিলেন 
আবু “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), মাইমানাহর আমীর ছিলেন *আমূর ইবনুল “আস ও 
শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.) এবং মাইসারাহর আমীর ছিলেন ইয়াধীদ ইবনু আবী 
সুফইয়ান (রা.)। আবার প্রতিটি অংশকে কয়েকটি উপদলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক 
উপদলের পৃথক পৃথক আমীর ছিলেন। সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক দিয়ে তারা সকলেই 
ছিলেন বিখ্যাত। যেমন কাকা ইবনু “আমর, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও কাবাছ ইবনু 
“আশয়াম (রো.) প্রমুখ 1১৮ শত্রুর সংখ্যাধিক্য প্রত্যক্ষ করে জনৈক খ্রিস্টান আরব উক্তি 
করেন, 12-4:21 089 4 7:৫1 ৩ “হায়! রোমানদের সংখ্যা কতো বেশি, আর 
মুসলিমদের সংখ্যা কতো কম!” এ সময় খালিদ (রা.) এতো আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যে, 
তিনি এ কথা শুনেই সাথে সাথে বললেন, 
৫45 0) ০০৬ ১৪৪০ 255 Uy ক By 01০ স্লো ও 
JE ১৫৫ 0 
-“না, মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং রোমানদের সংখ্যা অনেক কম। 


কেননা যারা জয় লাভ করে তারাই বেশি হয় এবং যারা পর্যদুস্ত হয় তারা কম 
হয়। সৈন্যসংখ্যা দিয়ে কম-বেশি নির্ণয় করা যায় না।”১৯ 


১৭. এটা ৮% শব্দ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পাচ। তখনকার সেনাবাহিনী পাচ ভাগে বিভক্ত হতো বলে 
তাকে 'খামীস' বলা হতো । 

১৮. তাবারী, তারীবুল উমাম ওয়াল যুলুক, খ.২,পৃ.৫৯৩; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৯২ 

১৯. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৯৪;ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৯৩; 
ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... খ.৭,পৃ.১৩ 
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প্রধান সেনাপতি নিয়োগ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তিনি স্বয়ং অধিকাংশ 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন । ফলে সৈন্যদের পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি 
তিনি নিজেই করতেন । কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তার খিলাফাত কালে স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতেন না। এ কারণে রণাঙ্গনের জন্য তিনি প্রধান সেনাপতির পদ সৃষ্টি করেন। সকল 
সৈন্য সেনাপতির নির্দেশ ও নেতৃত্বে যাবতীয় কাজ করতো । শামের যুদ্ধে আবু বাকর 
রো.) প্রতিটি সৈন্য দলের প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন; কিন্তু 
খালিদ (রা.)কে সামগ্রিকভাবে আমীর বা প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়।২ 

খালিদ (রা.)-এর ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর যে বিরাট ভরসা ছিল তা একটি 
ঘটনা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায়। শামের যুদ্ধে মুসলিম ও রোমান বাহিনী যখন দীর্ঘ দিন 
যাবত মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করে এবং কারো পক্ষ থেকে প্রথম আক্রমণ শুরু হয়নি, 
তখন আবু বাকর (রা.) বলেন, AG ০৫৬ 3 ১৬৭) ০৩3 619) ১০4৫ 415 - 
“আল্লাহর কাসাম, রোমানদের অন্তরে শাইতানের যে প্ররোচনা রয়েছে তা আমি খালিদ 
(রা.)কে (ইরাক থেকে শামে) প্রেরণ করে ভুলিয়ে দেবো ।”২১ 


সৈন্য বাছাইয়ে সতর্কতা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে 
সৈন্যদের জন্য কোনো পৃথক বিভাগ ছিল না এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণেরও কোনো ব্যবস্থা 
ছিল না। তখন সমগ্র জাতি যেন ছিল একটি সেনাবাহিনী । প্রয়োজনানুযায়ী যুদ্ধের কথা 
ঘোষণা করা হতো এবং যারা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতো, তাদেরকে যোদ্ধা 
হিসেবে গ্রহণ করা হতো । কিন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে সন্দেহভাজন লোকদেরকে 
যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হতো না। শামের যুদ্ধের সময় তিনি যখন সেনাবাহিনী গড়ে 
তুলেছিলেন, তখন প্রথম দিকে মুরতাদ্দ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তাতে 
অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেননি। তিনি খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে যুদ্ধে প্রেরণ করার 
সময় নির্দেশ প্রদান করেন,.4 :১2 4 ৮০/। 4৮ 52 ১৫ 03 -“মুরতাদ্দ ব্যতীত 
তোমাদের আশেপাশের সকল আরবকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দেবে ।”২২ 


২০. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৬০৩ 

২১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৬০৩; ইবনু কাছীর, ৪9৮ খ.৭,পৃ.৮; 
ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২,পৃ৮৪; আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা., 
পৃ.৩৫৩ 


২২. ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৮৯ 
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যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ 

আহত সৈন্যদের পট্টি বাধা, পানি পান করানো ইত্যাদি কাজের জন্য কোনো 
কোনো অভিযানে মহিলারাও সৈন্যদের সাথে থাকতেন । সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা 
বৃদ্ধির জন্য তারা দফ বাজাতেন। সাধারণত তীরা সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন না। 
তবে সংকট-মুহূর্তে কোনো কোনো মহিলা লড়াই করতেন বলেও বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে 
জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে এ ধরনের ঘটনা 
ঘটেছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে ইয়ারমুক 
যুদ্ধে মুসলিম মহিলাগণও খুব সাহসিকতা ও তেজস্থিতার পরিচয় দেন। তাদের কেউ কেউ 
পুরুষদের পাশাপাশি থেকে পুরুষদের মতোই তরবারি চালান। তাদের মধ্যে দিরার 
ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর বোনা খাওলাহ (রা.) ছিলেন অন্যতম ৷ ইয়ামামার যুদ্ধে 
নুসাইবাহ বিনতু কা'ব (রা.)ও অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি নিজে সরাসরি যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেন এবং এ মর্মে শপথ করেন যে, বানু হানীফার দাজ্জাল যতক্ষণ না নিহত 
হবে, ততক্ষণ তিনি অস্ত্র রেখে দেবেন না। এ যুদ্ধে তিনি বর্শা ও তরবারির মিলে মোট 
বারোটি আঘাত পান।২৩ 


সেনাপতিদেরকে যুদ্ধসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান 

আবু বাকর (রা.) সেনাপতিদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে এরূপ অনেক নির্দেশনা দিতেন, 
যা দ্বারা তার রণকৌশল সম্পর্কিত দূরদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে ওঠতো। 

উসামা ও ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে তিনি যে হিদায়াত প্রদান 
করেছিলেন তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে! খালিদ (রা.) একজন বিখ্যাত সেনাপতি 
ছিলেন। এতদসত্বেও যখন তাকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুলকাসসার দিকে 
প্রেরণ করা হয়, আবু বাকর (রা.) তাকে সমর কৌশল সম্পর্কিত নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান 
করেন- 

“তোমাদের লক্ষ্য বুযাখাহ হলেও প্রথমে তোমার সামনে বানু তাই পড়বে। 

অতএব প্রথমে বানু তাই এর লোকদের সাথে মুকাবিলা করো, অতঃপর বুযাখাহ 

হয়ে বৃতাহ যাও। বুতাহ বিজয়ের পর আমার সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে 

অবস্থান করো ।” 

আবূ বাকর (রা.) একদিকে খালিদ (রো.)কে এই নির্দেশ প্রদান করেন এবং 
তাদের রওয়ানা করে দেন, অন্য দিকে তিনি কৌশলে প্রচার করে দেন যে, তিনি নিজে 
খাইবারে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে তিনি আকনাফে সুলমায় খালিদ (রা.)-এর 


২৩. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা... খ.৮,পৃ.৪১৫ 
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সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হবেন। এ সংবাদ প্রচার হওয়ার ফলে শত্রুদের মধ্যে ভীতির 
সঞ্চার হয়। তাই গোত্রের বিদ্রোহীরা প্রথম ধাক্কায় বশ্যতা স্বীকার করে ।২৪ 

ইরাকের যুদ্ধে খালিদ ও ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)-কে প্রেরণ করার সময় তিনি 
খালিদ (রো.)কে নিম্নভূমি দিয়ে এবং ইয়াদ (রা.)কে উচু ভূমি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ 
দিয়ে বলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে হীরা পৌছবে, সেই হীরা যুদ্ধের 
আমীর হবে। এরপর তিনি বলেন, তোমরা দু'জন যখন হীরায় একত্রিত হবে, তখন 
সেখানে পারস্যের যে সকল সেনা ছাউনি রয়েছে, সেগুলো ধ্বংস করে ফেলবে । তবেই 
তোমরা আশ্বস্ত হতে পারবে যে, মুসলিম বাহিনীকে পেছন দিক থেকে আর কেউ 
আক্রমণ করতে পারবে না। হীরায় পৌঁছার পর তোমাদের দু'জনের এক জন হীরায় 
অবস্থান করবে এবং অন্যজন এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাবে ।”২৫ 

আবূ বাকর (রা.)-এর তীক্ষ বুদ্ধি, জ্ঞানের প্রথরতা ও ভূগোল বিষয়ক জ্ঞান 
এরূপ ছিল যে, তিনি মাদীনায় অবস্থান করলেও হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী রণাঙ্গণের 
চিত্র যেন তার চোখে ভাসতো। তিনি যাদীনায় বসেই প্রয়োজন অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে 
নির্দেশও প্রদান করতেন। খালিদ ইবনু সা“ঈদ (রা.)কে তাইমা" প্রেরণ করার সময় তিনি 
নির্দেশ প্রদান করেন, যতক্ষণ আমার অনুমতি পৌছবে না, ততক্ষণ সামনে অগ্রসর হবে 
না। কিন্ত তার এ নির্দেশ খালিদ ইবনু সাঈদ (রা.) পালন করতে পারেননি বলে তাকে 
পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর 
সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। তাই আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো নির্দেশ বা 
সিদ্ধান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পালন করতেন। তাই হীরা বিজয়ের পর আবু বাকর 
(রা.) তাকে এ মুহূর্তে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। খালিদ (রা.) এই নির্দেশ 
পালন করতে গিয়ে এক বছর পর্যন্ত কর্মহীন হয়ে বসে থাকেন। এতে তিনি এতো বিরক্ত 
হন যে, এ বছরকে তিনি ৮.১ ৪... (মহিলাদের বছর) বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু 
খালীফার নির্দেশ তিনি অমান্য করেননি। এ বিষয়ে যখন লোকদের মধ্যে কিছু বিরূপ 
মনোভাব লক্ষ্য করলেন, তখন খালিদ রো.) বলেন, এটা খালীফার সিদ্ধান্ত এবং তার 
সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির সিদ্ধান্তের সমান 

আবূ বাকর (রো.) শামের দিকে একই সময় কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেছেন। 


২৪. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৪৮৩; আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা., 
পৃ.৩৫৬ | 

২৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৫৪, ৫৭৩-৪ 

২৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৭৩ 
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তিনি রোমানদের রণ-কৌশল এবং তারা কোথায় কোথায় ঘাটি তৈরি করেছে, সে খবর 

রাখতেন বলে মুসলিম সেনাপতিদেরকে কোন্‌ পথে অগ্রসর হতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ 

প্রদান করেন । এরপর তিনি বলেন, 
AHS ১এ ৫০ ৮১523 25201 ৮০৪ ০1 rb 6৯০ (35 ০1 
-“একটি ঘাটিতে আবদ্ধ করে রোমানরা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে চাইবে। 
তাই আমার ইচ্ছা হলো, তোমাদের মধ্যে নিচু পথ দিয়ে গমনকারীরা উঁচু পথ 
দিয়ে যাবে, আর উঁচু পথ দিয়ে গমনকারীরা নিচু পথ দিয়ে যাবে। (অর্থাৎ রাস্তা 
পরিবর্তন করে যাবে) যেন রোমান বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হওয়ার 
সুযোগ না পায়।” 

রাবী “উরওয়াহ (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) যা কিছু বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 

প্রতিপন্ন হয়েছে।২৭ 


সামরিক ঘাটি পরিদর্শন 

আবূ বাকর (রা.) কেবল সৈন্যদেরকে শুধু হিদায়াত ও নির্দেশ প্রদান করেই 
ক্ষান্ত হতেন না; বরং মাঝে মাঝে নিজেও সেনা ছাউনি ও ঘাটিসমূহ পরিদর্শন ও 
পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সৈনিকদের মধ্যে বাস্তবতা ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কোনো 
ক্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে সাথে সাথে তা সংশোধনও করে দিতেন। একবার কোনো 
একটি বিশেষ অভিযান উপলক্ষে “জুর্ফ' নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা 
হয়। আবূ বাকর (রা.) পরিদর্শনের জন্য সেখানে যান। তিনি যখন বান্‌ ফাযারার সেনা 
ছাউনিতে পৌছেন, তখন তারা তাকে দাড়িয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আবু বাকর (রা.) 
তাদেরকে স্বাগত জানান। এরপর লোকজন বললো, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমরা ঘোড়দৌড়ে খুবই অভিজ্ঞ। তাই সাথে ঘোড়া নিয়ে 
এসেছি। আপনি আমাদের হাতে বড় পতাকাটি দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা“আলা 
তোমাদেরকে আরো শক্তি ও বারকাত প্রদান করুন। কিন্তু বৃহৎ পতাকা তোমাদের হাতে 
দেয়া হবে না। সেটা বানূ 'আবস পাবে। একজন ফাযারী দাড়িয়ে বললো, আমরা বানু 
“আবস থেকে উত্তম । আবূ বাকর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বলেন, “বে তমীয, চুপ থাক! 
“'আবস তোমাদের চেয়ে উত্তম।” এ সময় অন্য একজন “আবসী ব্যক্তি কিছু বলতে 
চেয়েছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাকেও ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন এবং বলেন, আমি 
তোমাদের পক্ষ থেকে যা বলার বলেছি।২৮ 


২৭. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৮৯ 
২৮. “আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল ‘উম্মাল, হা.নং:১৪০৯২ 
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এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) সৈন্যদের অবস্থা পরিদর্শন করে 
অনুভব করলেন যে, বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত সৈনিকদের মধ্যে পারস্পরিক আভিজাত্য 
ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা রয়ে গেছে। তাই তিনি উপদেশ ও শাসনের মাধ্যমে বংশীয় ও 
গোত্রীয় আভিজাত্য এবং পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ অবদমিত করে সকলের মধ্যে ইসলামী 
সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার চেষ্টা করলেন। 


.সেনাপতিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা 

আবু বাকর (রা.) যুদ্ধরত সেনাপতিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা 
করতেন। কখনো সেনাপতিগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে খালীফার নিকট চিঠি 
চিঠি লিখতেন। বলাই বাহুল্য যে, খালীফা ও সেনাপতিগণের মধ্যে এ চিঠি যোগাযোগ 
অতি দ্রুত, গোপন ও নিরাপদে চলতো । শক্রদের পক্ষে তাদের চিঠির কোনো বিষয় 
সম্পর্কে জানা সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্র ও সেনা ইউনিটগুলোর মধ্যে ধারা নিয়মিত এই 
যোগাযোগের কাজ করতেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবু 
সালামাহ ইবনু ওয়াক্শ ও শারীক ইবনু “আবদাহ আল-“আজালানী (রা.) প্রমুখ ।২ 


সৈন্যদের সাথে নাসাহীতকারী ও কুর'আন তিলাওয়াতকারী প্রেরণ 

আবূ বাকর রো.) প্রতিটি অভিযানে সেনাবাহিনীর সাথে এ ধরনের কিছু লোকও 
প্রেরণ করতেন, যারা মুজাহিদদের কুর'আন তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং তাদের 
আকৰ্ষণীয় বক্তৃতা দ্বারা মুজাহিদদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করতেন। শামের যুদ্ধে 
প্রেরণাদায়ক বক্তব্য দানের দায়িত্ব আবূ সুফইয়ান ইবনু হার্ব (রা.)-এর ওপর অর্পিত 
হয়েছিল। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতকারী ছিলেন মিকদাদ (রা.)1 
এতিহাসিক তাবারী (রা.) বলেন, বাদর যুদ্ধের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর এটা নিয়ম ছিল যে, শক্রদের সামনে সারিবদ্ধ হওয়ার পর তিনি সূরা 
আল আনফাল তিলাওয়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পরও এ নিয়ম জারি ছিল।৩১ 


২৯. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৭, পৃ.৩৯৭; আবূ খালীল, ফিত-তারীখিল ইসলামী, 
পৃ.২২৬-৭ 

৩০. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৯৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল... খ.১,পৃ.৩৯২ 

৩১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৯৪ 
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রণকৌশল 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মুসলিম সৈন্যদের 
প্রশিক্ষণের তেমন কোনো পদ্ধতি ছিল না, আর বাস্তবে তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা 
আরবরা পারিবারিক ও গোত্রীয় ব্যবস্থাপনায় তরবারি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ ও তীর নিক্ষেপ 
করা শিখতো। আম্বারের যুদ্ধে সেনাপতি শেরযাদের নেতৃত্বে ইরানের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিরাট বাহিনী অত্যন্ত জীকজমকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু 
যখন যুদ্ধ শুরু হয়, খালিদ (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রটি একটি চক্কর দিয়ে এসে তীরন্দাজ দলের 
নিকট গিয়ে বলেন, আমার মনে হয় শক্রদল রণকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তোমরা 
তাদের চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করো। মুসলিম তীরন্দাজরা তখন এমনিভাবে তীর 
নিক্ষেপ করলো যে, শত্রুদের এক হাজার সৈন্যের চোখ মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেলো। 
শক্রুদল এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে চিৎকার দিয়ে ওঠে। সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে যে, আম্বারের 
সকল যোদ্ধা অন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে এ যুদ্ধকে ৩%! ১ (চোখওয়ালা) যুদ্ধ বলা 
হয়। এ অবস্থায় শেরযাদ ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে ।৩২ 


যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্-শস্ত 

সেনাবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় ধরনের সৈন্য ছিল৷ তারা যুদ্ধে 
যে সকল অস্ত্র সাধারণত ব্যবহার করতো সেগুলো হলো- তরবারি, বর্শা ও তীর প্রভৃতি । 
এগুলো ছাড়া আরো যে সব অস্ত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবু 
বাকর (রা.)-এর যুগে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলো- 

মিনজানিক (11811501761) : এটি দেখতে তোপ বা কামানের মতো । এ দ্বারা 
শত্রুদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হতো। ইসলামে সর্বপ্রথম রাসলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হিজরী ৮ম সনে তা*য়িফবাসীদের বিরুদ্ধে মিনজানিক ব্যবহার 
করেছেন।“* 

দাব্বাবাহ (9901) : এর একটি বিরাট খোল ছিল। কয়েক জন সৈন্য এর ভেতর 
বসতে পারতো । এটা ধাক্কা দিয়ে শত্রুদের দুর্গের দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো। এর 
উপকারিতা হলো, শক্রদের দুর্গ থেকে যে তীর নিক্ষেপ করা হতো, তা এর অভ্যন্তরে 
অবস্থানকারীদের কোনো ক্ষতি করতে পারতো না । এর মাধ্যমে নিরাপদে দুর্গের দেয়াল 
পর্যন্ত পৌছে শক্রদের ওপর আক্রমণ চালানো যেতো । এ অস্ত্রটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যবহার করেছেন। 


৩২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৭৫ 
৩৩. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.২,পৃ.৪৮৩ 
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আদ-দাবুর : এটাও দাব্বাবাহর মতো; তবে লাকড়ি দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা 
হতো, যার ওপর চামড়ার আবরণ থাকতো । এর খোলে বসেও নিরাপদে শক্রদের দুর্গে 
পৌছা যেতো। এ অস্ত্রটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যবহার 
করেছেন। 


যুদ্ধান্ত্র সরবরাহ | 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়েই 
লোকেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো । যাদের অস্ত্র থাকতো না, চাদার মাধ্যমে তাদের অস্ত্রের 
ব্যবস্থা করা হতো । অবশ্য আবূ বাকর (রা.) যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা কার্যকর করেছিলেন। বিভিন্ন খাত থেকে বাইতুল মালে যা কিছু জমা হতো, 
তার একটি বড় অংশ তিনি যুদ্ধান্ত্র ও বাহন ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। তা ছাড়া পবিত্র 
কুর"আনে গানীমাতের সম্পদে আল্লাহ ও তার রাসূলের যে অংশ নির্ধারিত রয়েছে, তা 
সবই তিনি যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতেন। 

মাদীনায় নাকী' নামক একটি প্রসিদ্ধ চারণভূমি ছিল। এটাকে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধে ব্যবহৃত তার ঘোড়াগুলোর জন্য নির্ধারণ করে 
দিয়েছিলেন।” আবু বাকর (রা.)ও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন।** পরবর্তীকালে “উমার 
(রা.) শারাফ ও রাবাযার চারণভূমিকেও সাদাকা ও যাকাতের উট এবং ঘোড়ার জন্য 
নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ৷.» অবশ্য আবূ বাকর (রা)ও সাদাকাহ ও যাকাতের জীর্ণ-শীর্ণ 
উটগুলোকে রাবাযাহ ও তার আশেপাশে প্রেরণ করতেন।** 


ঘ. সৈন্যদের প্রতি অসিয়্যাত 

মূলত যুদ্ধের সাফল্য যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তা হলো তাদের জীবনের 
মহান লক্ষ্য ও তাদের উন্নত চরিত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
আমলে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধ-সংখাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার 
উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে। এ কারণে এ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসগীঁকৃত ব্যক্তিদের নৈতিক 
চরিত্রের উন্নতি বিধানের দিকে তখন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি দেওয়া হতো। ফলে 
মুসলিম বাহিনী নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিল। 


৩৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু ‘আবদিল্লাহ ইবনি “উমার রা.), হা.নং:৫৩৯৭, ৬১৪৯ 

৩৫. “আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, হা.নং ১৪০৮৮ 

৩৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মুসাকাত) হা.নংং ২১৯৭; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ.৬,পৃ.১৪৬ 

৩৭. ‘আলী আল-মুস্তাকী, কানযুল 'উম্দাল, হা.নং: ১৪০৮৮ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)ও সামরিক 
প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
যখন সেনাবাহিনী রওয়ানা হতো, তখন তিনি তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য 
মাদীনার বাইরে বহু দূর পর্যন্ত পদব্রজে গমন করতেন। সেনাপতিদের শত অনুরোধ 
সত্তেও তিনি তাদেরকে বাহন থেকে নামতে দিতেন না এবং তিনি নিজেও কোনো বাহনে 
আরোহন করতেন না। যখন সৈন্য রওয়ানা হতো তখন তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় 
অসিয়্যাত ও নির্দেশনা প্রদান করতেন। তাতে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্য ও গুরুত্বসহ 
সেনাপতি, সৈন্যদল, শক্রবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রয়োজনীয় 
বিষয় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করতেন। 


*% আল্লাহর হাক রক্ষার অসিয়্যাত 
মুকাবিলার সময় ধৈর্যধারণ 
আবু বাকর (রা.) যে কোনো যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করার সময় বাহিনীর সকলকে 
শক্রদের সাথে মুকাবিলার সময় ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিতেন। যেমন- আবূ বাকর (রা.) 
“ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কে ‘উমানে প্রেরণ করার সময় যে সকল নির্দেশ প্রদান 
করেছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- .:2$ $4 ০513১ ৷ 9, “তুমি 
আল্লাহকে ভয় করো। যখন শত্রুদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন ধৈর্যধারণ 
করো।" অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) হাশিম ইবনু “উতবাহ ইবনি আবী ওয়াক্কাস 
(রা.)কে শামের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করার সময় অসিয়্যাত করেন- 
B45 Uy 55৮ ১৮৯৪ 6 এ 209 ৮৩) ০০৬ Bye পেগ 
১৮ % ৩৫ &। CF Uj di 5০ ৬) 2০০ 09 6৬ ৬৩০৭ Uy di 
২১০৮৬, 2791 ৮৫ 4 &। 01 
-“যখন তুমি তোমার শত্রুর সাথে যুদ্ধে মিলিত হবে, তখন ধৈর্যধারণ করো ও 
দৃঢ়তা প্রদর্শন করো। জেনে রেখো যে, আল্লাহর রাস্তায় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, 
ব্যয়, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এক একটি পুরস্কার 


লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা সতকর্মশীল লোকদের প্রতিদান নষ্ট 
করেন না।”** 


৩৮. ইবনু কুতায়বাহ, ‘উয়ুনুল আখবার, খ.১,পৃ.৪৫ 
৩৯. আযদী, ফুতুহুশ শাম, পৃ.৩৪ 
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নিয়াতের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা 

আবূ বাকর (রা.) যে কোনো যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করার সময় প্রায়শ বাহিনীর 
লোকদেরকে তাদের নিয়াত বিশুদ্ধ করতে, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে লড়াই 
করতে এবং আত্মন্তরিতা ও দন্ত প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন । তিনি নিজের 
যে কোনো সুকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি খোটা দিতেও বারণ করতেন। বরং আল্লাহ 
তা“আলাই যেহেতু সকলকে যে কোনো ভালো “আমাল সম্পাদন করার তাওফীক দান 
করে থাকেন, তাই যে কোনো ভালো কাজের জন্য তার শোকর আদায় করতে নির্দেশ 
দিতেন। যেমন তিনি একবার সেনাপতি খালিদ (রা.)কে অসিয়্যাত করতে গিয়ে বলেন, 


৫০ ৫) ৫ di পি pail ৩১৯) ial OL &7 এ 
8) %9 এন এ dr DG ৪ JF 0849 ৭০) ৮৯ sk 

কোটি 
-“আবূ সুলাইমান, তুমি সুখী হও! নিয়াত ও ভূমিকাকে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে 
নাও, তবেই আল্লাহ তাআলা তোমাকেও পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। কোনো ধরনের 
অহমিকা যেন তোমার মাঝে স্থান দখল করতে না পারে । নচেত তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও 
লাঞ্ছিত হবে। খবরদার! কোনো “আমালের কারণে তুমি গর্ব করোনা এবং কাউকে 


খোটা দিও না। কেননা খোঁটা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর । তিনিই 
প্রতিদান দেওয়ার মালিক ।”৪০ 


আবু বাকর (রা.) ইরাকের যুদ্ধে খালিদ ও ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)কে প্রেরণ করার সময় 
উপদেশ দেন, 
Uy 4৫৫ ৬৪৭ Cit ৬৪ 2৪ PA 15929 53 5 eal)... 
223 ৬০৬] 805 &। (০৭৮ 5190৮ BLS ৫0115 
HA 2৮5 2209 তা) Hl 
-“.. তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, তাকে ভয় কর এবং 
আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দাও। তবে দুনিয়া ও আখিরাত দুটিই 
তোমরা পাবে । দুনিয়াকে প্রাধান্য দিও না। এরূপ করলে দুটিই হারাবে । আল্লাহ 


তাআলা তোমাদের যে সকল ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, তা থেকে বেচে থাকবে। 
পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত হবে না। যদি কোনো পাপ ও অন্যায় হয়ে যায়, তা হলে 


৪০. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ.৫৭৪, ৬০২ 
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সাথে সাথে তাওবা করো । কোনো পাপ পুনঃপুনঃ করো না এবং তাওবা করতে 
দেরি করো না।”৪১ 


আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি ‘আমর ইবনুল “আস (রা.)কে ফিলিস্তিনে প্রেরণের সময় 
উপদেশ দেন, 
las ও Sip SU 65০19 ও 4৯০3 ০০১৬১ ৪০৮ এ ঞ। ডো 
০০৬ ০৮০৮ (০3 4০০ ৬০০ শি ১৯০ ৬৬ ৬৪ ৬৭৪ ৩১ Sy 
১৬৬০ ০১003 0) ০ dl এ) ৬৭৬৬ ১0) BH Jas ৬ 
01১0 31 ০১৩০ 4723) ০53 4৮১9 এ 631 3১৩ ৫ ৪১০০০) 
55199 4০০০ 013 JAIN তক] 31 dt ডা) কা Jal এন 
৪)14। yy ৪১ uy {4-2 ০৬ ৩3 Hal ৮১ ০ ৮৫৪3 Ol dl 
055 ০৮০ ০ SF 02 ৬৪৪৩ GT UAB) ০০ ০৮০৮১ পর 
25১৫0) dis dt 438 ৬ OTA ও ০০১০৭ LYN op 
991 ৮519 DLAI 690 ১০৯] J লে ১9 ৪৮১ ০১৪ 
-“তুমি আল্লাহকে ভয় করো, গোপনেও এবং প্রকাশ্যেও। নির্জন অবস্থায়ও তাকে 
লজ্জা করো। কেননা তিনি তো তোমার কাজ প্রত্যক্ষ করছেন। তোমার চেয়ে 
অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী লোকদের ওপর তোমাকে আমি অগ্রাধিকার 
দিয়েছি। তাই তুমি আখিরাতের চেতনা নিয়ে “আমাল করো এবং তোমার 
“আমালের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো। তুমি তোমার সাথীদের সাথে 
পিতৃতুল্য আচরণ করো । সালাতের প্রতি বিশেষ যত্ন নিও ৷ সময় প্রবেশ করতেই 
আযান দিয়ে সালাত আদায় করে নিও। বাহিনীর লোকেরা শুনতে পায় না এভাবে 
আযান দিয়ে কোনো সালাত আদায় করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যখন তুমি 
শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে। তোমার সাথীদের কুর'আন তিলাওয়াত 
করতে বাধ্য করো এবং কোনো জাহিলী কথাবার্তা বলতে ও অশোভনীয় আচরণ 


করতে বারণ করো। কেননা তা তাদের মধ্যে শত্রুতা জন্ম দেবে। দুনিয়ার 
জীকজমক এড়িয়ে চলো, তবেই তুমি তোমার পূর্বসূরীদের সাথে যুক্ত হতে 


৪১. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, খ.২,পৃ. ৫৭৪ 
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পারবে। পবিত্র কুর'আনে প্রশংসিত ইমামগণের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হও। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “আমি তাদেরকে নেতা করলাম । তারা আমার নির্দেশ অনুসারে 
পথ প্রদর্শন করতো । আমি তাদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, 
সালাত কায়িম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার ‘ইবাদাতে ব্যাপৃত 
থাকতো রয়েছে।” (সূরা আল আম্বিয়া : ৭৩) £২ 


যুদ্ধলন্ধ সম্পদ জমা দেয়া 

ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যগণ সম্পদ লাভ বা লুষ্ঠনের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। 
যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদেরই । কিন্তু সে 
সম্পদ আত্মসাৎ করার সুযোগ তাদের নেই । প্রত্যেকেই শত্রুর কাছে প্রাপ্ত ছোট-বড়, 
বেশি দামী-কম দামী প্রত্যেকটি জিনিস গানীমাতের ভাণ্ডারে জমা দেবে। ব্যক্তিগতভাবে 
একটি সুই পর্যন্ত নিজের দখলে রাখবে না। 

আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে যুদ্ধলন্ধ সম্পদের আমানাত 
গানীমাতের ভাণ্ডারে যথাযথভাবে জমা দিতে এবং এক্ষেত্রে যে কোনোরূপ খিয়ানাত করা 
থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন, যাতে তা সকল যোদ্ধার মধ্যে ন্যায্য হারে বন্টন করা 
যায়। যেমন- আবু বাকর রো.) সেনাপতি উসামা (রো.)কে শাম অভিমুখে প্রেরণ করার 
সময় যে দশটি অসিয়্যাত করেছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম হলো- .15/5 09 515/54 ৫ - 
“তোমরা খিয়ানাত করো না, যুদ্ধলন্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করো না।”*০ অনুরূপ অন্যান্য 
সেনাপতিদেরকেও নির্দেশ দেন। 


*% সেনাপতির অধিকার রক্ষার অসিয়্যাত 
আবু বাকর রো.) তীর বিভিন্ন অসিয়্যাতের মধ্যে সৈন্য ও প্রজাসাধারণের ওপর 
সেনাপতিদের অধিকারসমূহের বর্ণনা দান করেছেন। এ অধিকারগুলো হলো- 


সেনাপতির নির্দেশ মেনে চলা 
আবু বাকর (রা.) খালীফা হিসেবে নিযুক্ত হবার পর প্রদত্ত প্রথম ভাষণের মধ্যে 

তিনি সর্বসাধারণকে আনুগত্যের কথা স্মরণ করে দেন। তিনি বলেন, ৬ ০111) 
৬১ ২৬৪ ৮5৬৮0 dh ৮৬1 জেনে রেখো, তোমরা যে সকল কাজ নিরেট 
৪২. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২,পৃ.৬৬; ওয়াকিদী, ফুতৃহৃশ শাম, খ.১,পৃ.১৪; কান্দালভী, 

হায়াতুস সাহাবাহ, খ.২,পৃ.২৪৮ 
৪৩. মালিক, আল-মুওয়াভা, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৮৫৮; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 

হা.নং:১৭৯২৭ 
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আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পাদন করে থাক, তা হলো নেতৃত্বের প্রতি তোমাদের প্রদর্শিত 
আনুগত্য... |” তাছাড়া তিনি সেনাপতিদেরকে একে অপরের নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ 
দিতেন। যেমন- তিনি সেনাপতি মুছান্না ইবনু হারিছা আশ-শাইবানী (রা.)কে লিখে 
পাঠান- 
০০৬০০ ০৭ ৭৩০০৬ AT ০৮০ 14841 01 এত এএ! sn SGV 
LD 4 5৬৭) 0১4 madd) 48৬ 5 9১)153 ০০৮৩ ৪ 
-“আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে তোমার সাহায্যার্থে ইরাক ভূমিতে 
পাঠিয়েছি। তুমি তোমার দলবলসহ তাকে সাদরে বরণ করে নেবে, তাকে 
সহযোগিতা করবে এবং তার সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করবে । তার কোনো 
নির্দেশ অমান্য করবে না এবং তার কোনো মতের বিরোধিতা করবে না 1... 
অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) শাম অভিমুখে প্রেরিত সৈন্যদেরকেও নেতাদের 
নির্দেশ মেনে চলার অসিয়্যাত করতে গিয়ে বলেন- 


৮০০) ১৫১০ ৮৪০১ 4৯০3৬ Sls থা ও dio) pt Wl 
3৪ ০১০৬ 6351 5৮ এ! 4) চি 13764 oD BH SE AU 144 
৮55০1 15208 ছি ০৯৪) 1৮৮৬ €491 ৯ ৬) গে ৮5০০ AF 
oly 15581 i ৬ d। 91” -ঠ ৮5০৮0 ৮54)১১ ৮৪০০ ০৮৯০ 

OFS লে 
-“হে লোকেরা, আল্লাহ তা'আলা ইসলামে দীক্ষিত করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেছেন, জিহাদের মাধ্যমে তোমাদের সম্মানিত করেছেন এবং এ দীনের মাধ্যমে 
তোমাদেরকে সকল দীনের ওপর মহিমান্বিত করেছেন। অতএব, হে আল্লাহর 
বান্দাহগণ, তোমরা শামে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
যাও। আমি কয়েকজনকে তোমাদের নেতা বানিয়ে দেবো এবং তাদের হাতে 
ঝাণ্ডা তুলে দেবো। তোমরা তোমাদের রাব্বের আনুগত্য করো এবং তোমাদের 
নেতাদের নির্দেশ অমান্য করো না। তবেই তোমাদের নিয়াত শুভ হবে এবং 
তোমরা স্বচ্ছন্দে পানীয় ও আহার্য লাভ করবে । কেননা আল্লাহ তা'আলা সে সকল 
লোকের সহায় হন, যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং সৎকর্মশীল 1” 

লোকেরা তার এ কথার উত্তরে বলে, 


88. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৪৬০ 

৪৫. আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৬০-১ 

৪৬. ইবনু “আসাকির, তারীথু দিমাশক, খ.২,পৃ.৬৪; কান্দালভী, হায়াতুস সাহাবাহ, খ.১,পৃ.৪৬৮ 
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BPD ০১৯ ১৯৪ dol ৩) 20) ৩৬ এ) ১৯9 গত CY 

-“আপনি হলেন আমাদের আমীর, আর আমরা হলাম আপনার প্রজা । অতএব 

আপনার দায়িত্ব নির্দেশ প্রদান করা, আর আমাদের দায়িত্ব হলো আনুগত্য করা । 

আমরা আপনার নির্দেশের অনুগত । আপনি আমাদের যেখানেই পাঠাবেন, আমরা 

সেখানেই যাবো ।”* 

আবু বাকর (রা.) যখন রণকুশলী খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে শামের যুদ্ধ 
পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন, তখন তিনি সেনাপতি আবু “উবাইদাহ (রা.)কে 
খালিদ (রা.)-এর কথা শুনতে ও মেনে চলতে নির্দেশ দেন। খালিদ (রা.) শামে পৌছে 
আবু “উবাইদাহ (রা.)কে বললেন, তিনি যেন প্রত্যেক সেনা ইউনিট প্রধানের নিকট এ 
মর্মে খবর পৌছে দেন যে, সকলেই যেন তার আনুগত্য করে চলে । আবূ “উবাইদাহ (রা.) 
দাহহাক ইবনু কায়স (রা.)কে ডেকে এ দায়িত্ব দেন। দাহহাক (রা.) লোকদের নিকট 
গিয়ে নতুন সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ মেনে চলার কথা বলেন। সকল লোকই 
তাঁর কথা শুনার ও মেনে চলার অঙ্গীকার প্রদান করেন ।*% 


সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সেনাপতির হাতে অর্পণ 
সৈন্যদের দায়িত্ব হলো- কোনো বিষয়কে তারা সঠিক মনে করলে দ্রুত তা 
সেনাপতিকে অবহিত করা এবং তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা। অপরদিকে 
সেনাপতির দায়িত্ব হলো, যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে অভিজ্ঞ সৈন্যদের থেকে পরামর্শ 
গ্রহণ করা এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করা। আবু 
বাকর (রা.) শাম অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় প্রধান সেনাপতি ও ইউনিট 
প্রধানদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
৩, wil la 6৬ ০০ ০1 Ply 0৯755) ১৬০৪ ১০৮ LiL 
12155) 1৮93 ৮ ও 1৭4৩ 59১2 ০০৯ pl ৮ ০৪ 
৮5১4০ 26+15 ও ৪০৮9 
-“হে আবু “উবাইদাহ, হে মুআয, হে শুরাহবীল, হে ইয়াধীদ, তোমরা হলে এ 
দীনের সংরক্ষক । আমি তোমাদের নিকট এ বাহিনীর দায়িত্বভার সোপর্দ করেছি। 


৪৭. ইবনু আ“তাম, আল-ফুতৃহ, খ.১,পৃ.৮২ 
৪৮. আযদী, ফুতুহুশ শাম, পৃ.১৮৯ 
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অতএব তোমরা দায়িত্বপালনে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাবে, অবিচল থাকবে এবং এক 
সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করবে ।”৪৯ 
পর আবু বাকর (রা.) তাদেরকে সৈন্যদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে, তাদের 
কাজের মূল্যায়ন করতে এবং তাদের মধ্যে এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। 
তিনি আরো বলেন, 
01 ১০৬৬ ঠা ৮5০৮৪ ৮৮৩ ৬৬ ৮০০19 ১০০ ৮০৪) Al ৮৮৭৬ 1১ 
ভা 01 Lp ৮53৮9 oy পিসি) bins pl Sd (915 CAI 
UL 
-“যখন তোমরা শাম ভূখণ্ডে পৌছে শক্রদের সাথে মিলিত হবে এবং শক্রদের 
সাথে একত্রিত হয়ে লড়াই করবে, তখন তোমাদের আমীর হবে আবূ “উবাইদাহ 
ইবনুল জাররাহ (রা.)। যদি আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে তোমাদের দেখা 
না হয়, অপরদিকে তোমরা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তবে তোমাদের আমীর 
হবে ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)।৮৫০ 
এভাবে আবু বাকর (রো.) সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার কেবল একজন সেনাপতির 
হাতেই ন্যস্ত করেন, যাতে তাদের মধ্যে কোনোরূপ মতবিরোধ দেখা দিতে না পারে। এ 
অভিযানে তিনি “আমর ইবনুল “আস (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 


00৯1 ০1 ৪০ সা ৮57৮0 ০৮০৮ Ma 9৯ Jue 1 wf sf 
-“তুমিও সেখানে একজন আমীর । তবে যখনই তোমরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ 
করবে, তখন তোমাদের আমীর হবে আবূ “উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)।”৫১ 
ইরাক অভিযানের সময়ও তিনি অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি মুছান্না ইবনু হারিছা 
(রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 


৬৬০ 60 Ld... ০1 ০০) এ 551 on SE LC SIU 
Ale ESL ৬৪ 5১৬ ৬৬ ard ০9 ০০৭ ৬ 
-“আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে তোমার সাহায্যার্থে ইরাক ভূমিতে 


পাঠিয়েছি।... সে যতদিন তোমার সাথে থাকবে, ততদিনই সে-ই আমীর থাকবে। 
যদি সে তোমার থেকে দূরে চলে যায়, তবেই তুমি দায়িত্ব পালন করবে ।”২ 


৪৯. আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৭ 

৫০. আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৭ 

৫১. আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৪৮; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩৩৪ 
৫২. আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৬০-১ 
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রিদ্দার যুদ্ধে আবূ বাকর (রো.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর নিকট ভণ্ড 
মুসাইলামার ব্যাপারে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এখানে আবূ বাকর (রা.) তাকে দ্রুত 
মুসাইলামার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করতে নির্দেশ দেন। এ পত্র পাওয়ার পর 
খালিদ রো.) তার.সহযোদ্ধাদের একত্রিত করে চিঠিটি পাঠ করে শোনান এবং তাদের 
অভিমত জানতে চান। তারা বললো, .479 LES 2৮1 ৫৪ ৮494) ঠা - 
“আপনার অভিমতই হলো যথার্থ অভিমত। আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করবে- 
এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই ।”৫ত আবু বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা.)কে ইরাকে অবস্থান কালে লিখে পাঠান যে, তিনি যেন অর্ধেক লোককে ইরাকে 
মুছান্না ইবনু হারিছা (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে বাকি অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শামের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন৷ খালিদ (রা.) সাথে সাথেই তার এ নির্দেশ পালন করেন এবং 
সৈন্যদলকে দুভাগে বিভক্ত করে একভাগ মুছান্নার নেতৃত্বে ইরাকের রেখে দেন এবং 
বাকি অর্ধেক নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।”৫ঃ অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) 
সেনাপতি ‘আমর ইবনুল “আস (রা.)কে কুদা'আহ থেকে ইয়ারমুক অভিমুখে যাত্রার 
নির্দেশ দেন। তিনি সে নির্দেশ দ্রুত পালন করেন। সেনাপতি আবূ “উবাইদাহ ও 
ইয়াধীদ (রা.)কে নির্দেশ দেন, তারা যেন শামে প্রবেশ না করে, যাতে শক্রবাহিনী 
মুসলিমদেরকে কোনো দিকে ঘিরে ফেলতে না পারে। এভাবে সকল সেনাপতি ও 
সৈন্যরা আবু বাকর (রা.)-এর নির্দেশাবলি ও আদেশসমূহ দ্রুত যথাযথভাবে পালন 
করতেন। 


গানীমাতের বন্টন নিয়ে ঝগড়া না করা 


আবূ বাকর (রা.) তার খিলাফাতকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী গানীমাতের সম্পদ বন্টন করতেন। সেনাপতি খালিদ 
ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ করে বিজয় সংবাদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে 
অবহিত করে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পত্র লিখেন। আবূ বাকর (রো.) তার এ পত্রের 


জবাবে লিখে পাঠান- 
০০১৬ 2৬৮৬ 0৬ ০ Sle di ডা ৪ পাও তিক তে 
01893 এমি ০০ ০০০ ০৭ পাত ও] এ 299 4৮০৯৭ ৪১ 
> ৩৯ 55 


৫৩. ইবনু আ'তাম, আল-ফুতৃহ, খ.১, পৃ.২৯ 
৫৪. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলৃক, খ-২,পৃ.২১২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৯১ 
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-“বানূ হানীফা থেকে লব্ধ যাবতীয় সম্পদ- গানীমাত ও ফাই এবং বন্দীদের 

জমা কর। অতঃপর তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আলাদা কর এবং তা আমার 

নিকট পাঠিয়ে দাও, যাতে তা আমার সামনে উপস্থিত মুসলিমদের মধ্যে বন্টন 

করা যায়। আর প্রত্যেককেই তার ন্যায্য পাওনা আদায় কর ।”৫৫ 
এভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর নিযুক্ত সকল সেনাপতিই রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত ব্যবস্থা অনুযায়ী গানীমাতের মাল বণ্টন করতেন। তা নিয়ে 
কখনো সৈন্যদের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ দেখা দেয়নি । 


*% সেনাপতিদের প্রতি সৈনিকদের অধিকার রক্ষার অসিয়্যাত 
আবূ বাকর (রা.) বিভিন্ন অসিয়্যাত ও পত্রের মাধ্যমে সেনাপতিদেরকে সৈন্যদের 
বিভিন্ন অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধিকারগুলো হলো- 


সৈনিকদের অবস্থার খোজ-খবর রাখা 

আবূ বাকর (রা.) নিজে সর্বদা সৈনিকদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং 
সেনাপতিদেরকেও সবসময় সৈন্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তাদের খোজ-খবর রাখার 
নির্দেশ দিতেন। শাম অভিমুখে প্রেরিত বাহিনী যখন রওয়ানা হয়, তখন আবূ বাকর (রা.) 
ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুত তাদের নিকট পৌছেন। তিনি প্রথমে তাদের অবস্থান 
পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর তাদেরকে ডেকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন ও দু'আ 
করতে থাকেন। এভাবে তাদের পেছনে পেছনে প্রায় দু'মাইল পথ হেঁটে চলেন। 


সৈনিকদের সাথে নম্র ও উদার আচরণ করা 

আবূ বাকর (রা.) রিদ্দার যুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে যাত্রা পথে 
সৈন্যদের সাথে বিনত্র ও উদার আচরণ করতে এবং পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে 
রাখতে নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে তিনি তার সকল সেনাপতিকেও এ নির্দেশ প্রদান 
করেন। সেনাপতি খালিদ (রা.) যখন আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে ইরাক থেকে 
শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন তিনি পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে আনেন 
এবং পথ সম্পর্কে তাদের পরামর্শ চাইলেন । খালিদ (রা.) তাদের পরামর্শানুযায়ী সংক্ষিপ্ত 
পথ দিয়ে দ্রুত শামে পৌছেন।৭. সেনাপতি ইয়ামীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে শাম 


৫৫. ইবনু আ'তাম, আল-ফুতৃহ, খ.১, পৃ.৪১ 
৫৬. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৯১; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২১৪; 
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অভিমুখে প্রেরণের সময় আবূ বাকর (রা.) বলেন, 9 GL ৮৪ 7০ & ০০৮ ৯ 
০১০ ০ ৬৮৩০] এভযিখন তুমি পথ চলবে, তখন তুমি নিজের ও তোমার 
সাথীদের সাথে কোনো রূপ সংকীর্ণ আচরণ করবে না।”** আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি 
“আমর ইবনুল “আস (রা.)কেও ফিলিস্তিন অভিমুখে প্রেরণের সময় বলেন; ১2141 $9 
৯৪০০ এমি ped ০3 501 ৬ পা ক) ৬৬০তুমি তোমার সাথীদের সাথে পিতার 
ন্যায় আচরণ করো এবং যাত্রাপথে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। কেননা তাদের 
মধ্যে দুর্বল লোকও রয়েছে ।”৫৮ 

সেনাপতিগণ আবূ বাকর (রা.)-এর এ নির্দেশ যথাযথ মেনে চলতেন। তারা 
যাত্রাপথে সৈন্যদের সাথে সদয় আচরণ করতেন। পথের কষ্ট ও ক্লান্তি যাতে সৈন্যদেরকে 
মানসিকভাবে দুর্বল করতে না পারে, সেদিকে সেনাপতিগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন । 
বিজ্ঞ পথপ্রদর্শকগণ তাদেরকে সহজ রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতেন। এ কারণে 
সেনাপতি ইয়াধীদ (রা.) শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময় যখন দেখলেন যে, তার 
সাথীরা দ্রুত পথ চলছে, তখন তিনি তাদেরকে আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত স্মরণ 
করে দেন এবং ধীরে-সুস্থে পথ চলার নির্দেশ দেন।৯ 


পরিচয়জ্ঞাপক সংকেত ধ্বনি নির্ধারণ করা 
রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানে সৈন্যদের 

পরস্পরের পরিচয়ের ধ্বনি ছিল .০ঞঁ ০ ১2% & (হে সাহায্যপ্রাপ্ত, মারো 
মারো!) ।৬০ ইয়ামামার যুদ্ধে যাত্রাপথে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর বাহিনীর সং 
ধ্বনি ছিল ! ০14 (হে মুহাম্মাদ!) ।* “ইরাক অভিযানে তানুখ গোত্রের সৈন্যদের 

ংকেত ধ্বনি ছিল 141 ১: ০ (হে আল্লাহর বান্দাহদের পরিজন!)। ইয়ারমুক যুদ্ধে 
প্রত্যেক সেনা ইউনিট ও গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক সংকেত নির্ধারণ করা হয়। যেমন- 
আবু “উবাইদাহ (রা.)-এর সংকেত ধ্বনি ছিল ২-2: (মারো! মারো!), খালিদ ইবনুল 
ওয়ালীদ ও তীর সাথীদের (রা.)-এর সংকেত ধ্বনি ছিল 141 ০৮ & (হে আল্লাহর 

জাওয়াদ “আলী, আল-মুফাছ্ছাল ফী তারীখিল 'আরব.., খ.১০, পৃ-১১০ 

৫৭. ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৩ 
৫৮. ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৮ 
৫৯. ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৩ 


৬০. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২,পৃ.১৯১ 
৬১. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক, খ.২,পৃ.১৬০; ইবনুল আছীর, আল-কামিল.., খ.১,পৃ.৩৭৪ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৬৭৭ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর বিদেশ নীতি ও সামরিক ব্যবস্থা 


দল!), ‘আবস গোত্রের সংকেত ধ্বনি ছিল !--* ৬ (হায়, “আবস!), ইয়ামানের বিভিন্ন 
গোত্রের সৈন্যদের সংকেত ধ্বনি ছিল 141 9:21 € (হে আল্লাহর সাহায্যকারীগণ!), 
হিময়ার গোত্রের সংকেত ধ্বনি ছিল 104| (বিজয়!), দারিম ও সাকাসিক গোত্রের 

₹কেত ধ্বনি ছিল 192) %:20 (ধৈৰ্য! ধৈর্য!) ও বানু মুরাদের সংকেত ধ্বনি ছিল 7-০ 
10) &। (হে আল্লাহর সাহায্য, অবতরণ করো!) ।৬২ 


নিরাপদে যাত্রার ব্যবস্থা করা 
আবু বাকর (রো.) রিদ্দার যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় সেনাপতিদের অসিয়্যাত 
করেন, 
৮৫১১৭ ৮15৯৩ ৮৫৯ ০৮০৩ 3:০9 ১৮৯৪১ Dodi 4০৮৮ ৪ Of) 
Uy 1354 pn ৮০৪ 
-“তারা যেন সৈন্যদেরকে তাড়াহুড়া করতে ও যে কোনো রূপ ফাসাদ সৃষ্টি করতে 
বারণ করেন। তাদের মধ্যে যেন কোনো বাজে লোক প্রবেশ করতে না পারে। 
কেননা সে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে এবং গোয়েন্দাগিরি 
করবে। ”৬৩ 
অনুরূপভাবে সৈন্যদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আবূ বাকর (রা.) শক্রদের সাথে 
লড়াইয়ের সময় ধর্মত্যাগীদের থেকেও কোনোরূপ সাহায্য গ্রহণ করা থেকে সেনাপতিদের 
বারণ করেন।* শাম অভিযানের সময় আবূ বাকর (রা.) সেনাপতিদেরকে শত্রুদের 
দূতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেন, যাতে তারা সৈন্যদের কোনো ক্রটি ও 
দুর্বলতা দেখতে না পায়। তিনি তাদের আরো নির্দেশ দেন যে, দূতরা যেন কোনোভাবেই 
সৈন্যদের সাথে মিশতে না পারে ও আলাপ করতে না পারে। যেমন আবূ বাকর (রা.) 
সেনাপতি ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 


4) ৫21 ৩০৮ ০) এ 1৫7০ 6১0 ১১৭৪ ০4১ এ C2 9১ 
০৫১৩ ০০ ৬৪৩ ০০ ly dus এ ০১৬৩ ৮৯) 1% ৮ ৮৫৮ 


-“যখন শত্রুর দূতরা তোমার কাছে আসবে, তুমি তাদের সম্মান করবে । কেননা 
এটিই হলো তাদের প্রতি তোমার প্রথম ভালো আচরণ । খুব অল্প সময় তাদের 


৬২. ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.২০১ 


৬৩. তাবারী, তারীখুর রসুল ওয়াল যুলৃক, খ.২,পৃ.৪৮২ 
৬৪. তাবারী, তারীখুর রসুল ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৩৩ 
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থাকতে দেবে, যাতে তারা তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে । তোমার পক্ষ 
থেকে কাউকে তাদের সাথে আলাপ করতে দেবে না! তুমি নিজেই তাদের সাথে 
আলাপ করার দায়িত্ব নেবে। তোমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোকে জড়িয়ে 
ফেলবে না। তা হলে তোমার কাজই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে ।”৯৫ 


সৈনিকদেরকে আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে বাচানোর ব্যবস্থা করা 

আবু বাকর (রা.) খিলাফাতের দায়িত্ব গহণ করার পর মাদীনার গিরিপথগুলোতে 
সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত করেন, যাতে ধর্মত্যাগীরা আকস্মিকভাবে মাদীনার ওপর 
কোনোরূপ আক্রমণ চালাতে না পারে। তা ছাড়া আবু বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা.)কে রিদ্দার যুদ্ধে প্রেরণ করার সময় শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক 
থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 18৯ ৮০০৭ ৬ OU চল be ০৮0 - -“রাতের গভীরে 
ঝটিকা হামলা থেকে বীচার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করো। কেননা আরবদের মধ্যে ঝটিকা 
আক্রমণের স্বভাব রয়েছে ।”৯ শামের যুদ্ধেও আবূ বাকর (ো.) তার সেনাপতিদেরকে 
প্রহরী নিযুক্ত করবার এবং প্রহরীদেরকে রাতের বেলা তদারকির করার নির্দেশ দেন। 
যেমন তিনি সেনাপতি ইয়াধীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে বলেন, “৬.১ ৮) 
BY US ৬ ৮৪6৬ ঠ1;-“প্রহরীদের সংখ্যা বেশি করে বাড়াও এবং রাতে ও 
দিনে বেশি করে ঝটিকা হামলা কর।”৬৭ সেনাপতি “আমর ইবনুল “আস (রা.)কে বলেন, 


নী ৬১ এ ৩৭1 ১৫৫) নিন ৬4৬৮ ৮১) BIE: ০2 ১৭৮1) 
-“শক্রদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এবং সাথীদেরকে পাহারা দিতে নির্দেশ দেবে। 
তা ছাড়া তুমি প্রহরীদের ব্যাপারে খোজ-খবর নেবে এবং রাতে দীর্ঘক্ষণ তাদের 
সাথে বসবে, তাদের মাঝে অবস্থান করবে ।”১৮ 
আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতিগণ বিভিন্ন অভিযানে যাত্রার সময় ও 
অবস্থানস্থলে সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত করতেন। 


প্রয়োজনীয় খাবার ও বাহনের সুব্যবস্থা করা 
আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুদের থেকে 


মাস'উদী, মুরূজুষ যাহাব, খ.১, পৃ.২৯০ 
নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল 'আরব ফী ফুনৃনিল আদাব, খ.২,পৃ.২১৫ 
মাস'উদী, মুরূজুয যাহাব, খ.১, পৃ.২৯০ 
৬৮. ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, খ.১,পৃ.৮ 
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গানীমাত রূপে বহু সমর উপকরণ অর্জন করেন**, এর পাশাপাশি আবু বাকর (রা.) 
নিজেও যুদ্ধের জন্য বহু উট, ঘোড়া ও সমরাস্ত্র ক্রয় করেন।?” খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা.) যখন মুরতাদদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন আনু বাকর (রা.) 
তাকে যে সকল অসিয়্যাত করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, .১1% /42:.1)-“ পাথেয় 
থেকে সাহায্য নাও।”৭১ সেনাপতিগণও শক্রদের সাথে সমঝোতার সময় প্রায় এই শর্ত 
আরোপ করতেন যে, তাদের পাশ দিয়ে মুসলিমগণ যখনই পথ অতিক্রম করবে, তারা 
তাদের খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আতিথেয়তা করবে ।”২ তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) শামের 
সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যে অসিয়্যাত করেন তাতে তাদেরকে এ অনুমতিও দেয়া হয় যে, 
খাবারের প্রয়োজনে শত্রুদের থেকে লব্ধ যে কোনো বকরী বা উট যাবহ করা যাবে ।*5 


যুদ্ধ ও শাহাদাতের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা 

আবু বাকর (রা.) যোদ্ধাদেরকে বীরত্‌ ও সাহসিকতার সাথে লড়তে এবং বিজয় 
ও সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন । তিনি 
সেনাধ্যক্ষ খালিদ (রো.)কে রিদ্দার যুদ্ধের সময় লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে 
বলেন, 5 ০4 ₹-৪% ৮০2] ৬৪ *৮১৯। তুমি মরতে চাও, তবেই তোমাকে জীবন 
দান করা হবে।”৭ তা ছাড়া শাম অভিযানের সময় সেনাপতিদের জন্য বিভিন্ন ঝাণ্ডা 
তৈরির সময় তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় লড়তে উৎসাহিত করেন এবং তাদের সাফল্যের 
জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন ।" তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, 


01 এই এ di Jom ও সীতা GF ৯ তে di ক ও ০ 
Ed 02 ee এ) ০৬০ dS ও 2১1 a ১০৯4 এ পবা 

5৮? 3 ৪৪ 24241 Ge Grd 
-“আল্লাহর কিতাবের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদের পুরস্কারের কথা বর্ণিত 
রয়েছে। মুসলিমদের সে ব্যবসায় মনোযোগ দেয়া একান্তই সমীচীন, যা করতে 


৬৯. আবূ ইউসূফ, আল-খারাজ, পৃ.২৮৬-৭ 

৭০. সুলাইমান, আল-ইদারাতুল 'আসকারিয়্যাহ... খ.১,পৃ.১৯৬ 

৭১. নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল ‘আরব ফী ফুনুনিল আদাব, খ.২,পৃ.২১৫ 

৭২. আবূ ইউসূফ, আল-খারাজ, পৃ.২৮৯ 

৭৩. নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল ‘আরব ফী ফুনৃনিল আদাব, খ.২,পৃ.২১৫ 

৭৪. জাহিয, আর-রাসা'য়িল, পৃ.১৫৯, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, পৃ.২৬৭; নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল 
‘আরব ফা ফুনৃনিল আদা, খ.২,পৃ.২৫০; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ ইয়ান, খ.৩,পৃ.৬৭ 

৭৫. আযদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.১১-১৫ 
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আল্লাহ তাআলা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে অপমান 
থেকে মুক্তি দান করবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা দান করবেন ।”৭৬ 


বিজ্ঞ সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করা 

আবু বাকর রো.) নিজে যুদ্ধের ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
সমাধা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। 
সেনাপতিদের থেকেও তিনি এরূপ আচরণ আশা করতেন । রিদ্দার যুদ্ধে তিনি “আমর 
ইবনুল “আস (রা.)কে ডেকে পরামর্শ চাইলেন, হে “আমর, তুমি কুরাইশের একজন বিজ্ঞ 
লোক! তুলাইহা তো নুরুওয়াতের দাবি করেছে। খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে 
তোমার কী অভিমত? ‘আমর (রা.). জবাব দেন, হা ০5৮0 2 এ ০ 
8০01 ০51) 2৫্1-পতিনি তো একজন রণকুশলী ও মৃত্যুঞ্জয়ী । তার রয়েছে তিতির . 
পাখির অসীম ধৈর্য ও সিংহের দুর্দান্ত আক্রমণ” সেনাপতির দায়িত্ব পাবার পর খালিদ 
(রা.)ও যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরির জন্য সৈন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।* আবূ বাকর রো.) 
যখন রোমানদের সাথে লড়াই করতে এবং শাম জয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে 
ইচ্ছে করলেন, তখন বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম থেকে পরামর্শ নেন। তারা সকলেই মত 
দেবার পর তিনি সৈন্যদেরকে শাম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন।”* তা ছাড়া 
শাম অভিযানের উদ্দেশ্যে গঠিত সেনাপতি ও আমীরদেরও পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম 
পরিচালনা করতে নির্দেশ দেন। যেমন আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি ইয়াধীদ ইবনু আবী 
সুফইয়ান (রা.)কে বলেন, 

4০৯০০ ৮৪) 4০৮ cals ০৪ এ) SEIN ০০ ৮৬ 0 89915 

AE 3১ ০৮ 4 ০১৩১ 4০০৭৬ এ dard ০৪৬ ৬০৮১ ৪! 

-“ইনি হলেন রাবী'আহ ইবনু “আমির, বিশিষ্ট মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী । 

আমি তার আক্রমণ সম্পর্কে অবগত রয়েছি। আমি তাকে তোমার সাথে সংযুক্ত 

করে দিলাম এবং তোমাকে তার নেতা বানালাম । তুমি তাকে তোমার সামনে 


রাখবে এবং তোমার কাজে তার পরামর্শ নেবে ও তার কোনো মতের বিরোধিতা 
করবে না।” 


৭৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৫৮৮ 

৭৭. ইয়া'কৃবী, আত-তারীখ, পৃ. ১৫৬ 

৭৮. ইবনু আ'তাম, আল-ফুতৃহ, খ.১, পৃ.২৯ 

৭৯. আযদী, ফুতুহুশ শাম, পৃ.২; ইবনু আ'তাম, আল-ফুতৃহ, খ.১, পৃ.৮১ 
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ইয়াধীদ (রা.) বললেন, .$০1%) >-“তার প্রতি আমার ভালোবাসা ও সম্মান থাকবে৷” 

আবু বাকর (রা.) তাকে উদ্দেশ্য করে আরো বললেন, 
তার fly p38) ৮১১১৩) ১৬০৮৮ ৬৪ Ny bg ৬৬ 
৯১০ ০137 33155 65 0৬34৬ 95219 ৮৬1 এ ০৬৪ 
-“যখন তুমি পথ চলবে, তখন তোমার ও তোমার সাথীদের প্রতি কোনোরূপ 
সংকীর্ণ আচরণ করো না, তোমার গোত্র ও সাথীদের সাথে রাগারাগি করো না, 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করো এবং ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো, 
অন্যায়-অবিচার থেকে দূরে থেকো। কেননা যালিমরা না সাফল্য অর্জন করতে 
পারে, না শত্রুদের ওপর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।”৮০ 

আবু বাকর (রা.) তাকে আরো বললেন, 
GF ১৩ EST 33 SpA এ ৩০০ ০৪1 ০৮৬ ০১৯ 91) 

৬০৪ ০৩ ০০ 32 ০৬ 

-“আর যখন তুমি পরামর্শ চাইবে, তখন সত্য খবরই জানাবে । তা হলেই তোমার 
পরামর্শ যথার্থ হবে । পরামর্শগ্রহীতার নিকট কোনো কথাই গোপন করবে না। 
কেননা তখন তোমার কাজের জন্য তুমি নিজেই দায়ী থাকবে ।””১ 
সেনাপতিগণ আবূ বাকর (রা.)-এর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। তারা 


পরস্পর একে অপরের সাথে পরামর্শ করেই গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করতেন। যেমন- 
সেনাপতি আবূ “উবাইদাহ (রা.) “আমর ইবনুল “আস (রা.)কে বলেন, 


Sly এ১ ০৯৮৭) ১৩ SAS Bey 4১ 1 এ এ ৩৬৬ ৩০ 
1 ২৮৬ Sle 019 অন ০1) Cd ০ ০৯) Ul by Spat) 

৬৮ এ এ rd SB 4০ ও 6545 ও এ ৪০৪৮৩ Sys 
-“হে আবূ “আবদিল্লাহ, তোমাকে স্বাগতম! অনেক যুদ্ধেই আমি তোমার মতকে 


যথার্থ পেয়েছি। এ যুদ্ধগুলোতে তোমার সুচিন্তিত অভিমত ও উপস্থিতির কারণে 
আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে বারকাত দান করেছেন। আমি তো কেবল 


৮০. ওয়াকিদী, ফুতৃহুশ শাম, পৃ.৩ 
৮১. মাস'উদী, মুরূজুয যাহাব, খ.১, পৃ.২৯০ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৬৮২ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর বিদেশ নীতি ও সামরিক ব্যবস্থা 


তোমাদের মধ্যকার একজন ব্যক্তিই। যদিও আমি তোমাদের দায়িত্বশীল নিযুক্ত 
হয়েছি; কিন্তু আমার কথাই চূড়ান্ত নয়। প্রত্যহ তুমি আমাকে পরামর্শ দেবে । তা 
ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই ।”৮২ 
তা ছাড়া সেনাপতিগণ বরাবরই যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে যে কোনো জটিল 
বিষয়ে, যেমন নতুন যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং বন্দীদের সাথে আচরণ 
প্রভৃতি বিষয়ে, পরামর্শ চাইতেন। 


** শত্রুদের সাথে ব্যবহার 
শত্ৰু সৈন্যদের সাথে ব্যবহার 

একটি জাতির উন্নত চরিত্র ও উত্তম কার্যকলাপের দিকটি প্রতিপক্ষের সৈন্যদের 
সাথে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর 
বিজয়ীরা কী ব্যবহার করে এবং প্রতিপক্ষ দল সন্ধির প্রস্তাব দিলে সন্ধির শর্তাবলি কী 
ধরনের করা হয় এবং তা কতটুকু পালন করা হয়, এগুলোর দ্বারা তা বিশেষভাবে স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে পারস্য ও রোম শত্রুদের সাথে যুদ্ধে কী ব্যবহার করতো, তা 
উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। বিগত দুটি মহাযুদ্ধে জাতিসংঘ জার্মানির সাথে কী 
ব্যবহার করেছে, ইতালি ও জাপানের সাথে কী ব্যবহার করা হয়েছে, যখন তাদের সাথে 
সন্ধি করা হয়, তখন কী কী শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিজিত এলাকার নাগরিক 
স্বাধীনতা কতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাদের জাতীয় স্বাধীনতা কতটুকু বাকি ছিল, তাদের 
মানবিক অধিকার কতটুকু রক্ষা করা হয়েছে- এগুলো দ্বারাও প্রাচীন পারস্যবাসী ও 
রোমানদের দুর্ব্যবহারের দিকটি অনায়াসে অনুষ্মান করা যায়। 

খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব, সাহসিকতা ও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তার যোগ্যতা ও 
অভিজ্ঞতা এবং সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ইতিহাস খ্যাত। এ বীরকেশরী 
যুদ্ধের সময় বা সন্ধির সময় শত্রুদের সাথে যে সদ্যবহার করতেন তা ছিল অতুলনীয় । 
সাওয়াদের (ইরাকের) গ্রাম বানকিয়া, বারুসামা ও ‘উল্লায়সের নেতা ছিলেন ইবনুস 
সালুবাহ আস-সাওয়াদী। হিজরী দ্বাদশ সনে তিনি খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করতে 
বাধ্য হলে খালিদ (রা.) যে সন্ধিপত্র লিখেন তার বিষয়বস্ত ছিল নিম়নরূপ- 


০১ ৮১৪ ০৮ ০৪৪৪ Sy 491 5৬৪৮ 4৫১ ০৪৮ 9 ঞ। ০৬৮ cpl ৬০] 
(৯১১ Af 3353 LOL একট ও ০৬ ০০১ ০০৪০১ ৬৬০ bl 


৮২. আযদী, ফুতুহুশ শাম, পৃ.৫১, ৮৪; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩৩৪ 
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১১ di LS এ) ০০ এ ০০৭০০ ০০ ভি ৩ ৬৯১৪ ০৬০০ GD 

EDS ৬৬ ০১৭ ৮১০ ০ 242৪ ঞ। ৬০০ ০০৪ 
নিরাপদ হয়ে গেছে। তুমি তোমার পক্ষ থেকে, প্রজাদের পক্ষ থেকে এবং 
জাযীরাহ, বানকিয়া ও বারুসামার লোকদের পক্ষ থেকে যে এক হাজার দিরহাম 
প্রদান করেছো তা আমি গ্রহণ করেছি। আমার সাথে যে সকল মুসলিম রয়েছেন 
তারা এতে সম্মত হয়েছে । এখন তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং মুসলিমগণের 
দায়িত্বে চলে এসেছো ।”৮৩ 


যুদ্ধবন্দী ও বন্দিনীদের সাথে ব্যবহার 
| ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে 
কোনোরূপ অমানবিক আচরণ করা হারাম । ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা চরম গর্হিত 
কাজ । যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে যারা বন্দী হয়ে আসবে ইসলামী রাষ্ট্র হয়তো মুক্তিপণ গ্রহণ করে 
কিংবা মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দেবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে বন্দী করেও 
রাখতে পারে । তবে এমতাবস্থায় তাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করতে হবে। 

বুযাখার যুদ্ধে খালিদ রো.) বানু গাতফান, বানু হাওয়াযিন, বানু ফাযারাহ ও বানু 
সুলাইম প্রভৃতি গোত্রের কিছু প্রভাবশালী যালিম, যারা পূর্ব থেকেই সেখানকার প্রকৃত 
মুসলিমদের ওপর নানাভাবে যুলম করতো, তাদেরকে গ্রেফতার করেন এবং অনেককেই 
মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ‘উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল- 
প্রমুখ । বাকিদের তিনি নিজেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। আবূ বাকর (রা.) এ সম্পর্কে 
অবগত হওয়ার পর খালিদ (রা.)কে এ সকল লোকের প্রতি উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ 
দেন। তবে যারা মুসলিমদেরকে হত্যা করেছিল তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের 
ব্যাপারেও অনুমতি দেন।”* আর যাদেরকে মাদীনায় প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের সাথে 
আবু বাকর (রা.) কিরূপ মার্জিত ও দয়ালু আচরণ করেছিলেন তা নিম্নের এ ঘটনাবলি 
দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়। এ বিদ্রোহের নেতা ছিল তুলাইহা। কিন্তু যখন সে 
মুসলিম হওয়ার কথা ঘোষণা করে, তখন আবু বাকর রো.) তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেননি। তা ছাড়া উয়াইনাহ ছিল তুলাইহার প্রধান সহকারী । কিন্তু সেও যখন 


৮৩. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৫১ 
৮৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু... খ.৬,পৃ.৩৫১ 
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ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে, তখন তাকেও প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়া হয়। বানু 
“আমিরের নেতা কুররা ইবনু হুবাইরাকে গ্রেফতার করে যখন মাদীনায় আনা হয়, তখন সে 
বলে আমি তো কখনোই ধর্মত্যাগ করিনি । আমার গোত্র কেবল যাকাতকেই জরিমানা মনে 
করতো এবং তারা শুধু তা থেকেই মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঈমানের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? কুররাহ বলেন, “আছে। 
তিনি হলেন ‘আমর ইবনুল “'আস।” তিনি “উমানের বাদশাহ জায়ফারের নিকট যাবার 
সময় এক রাতের জন্য আমার বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন। এ সময় আমার সাথে তার 
যাকাত সম্পর্কেই আলাপ হয়েছিল। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) কুররাহকে মুক্তি দান 
করেন। 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিন্দার বিদ্রোহী নেতা আশ“আছ ইবনু কায়স 
(রা.) যখন বন্দী হয়ে মাদীনায় আসেন এবং ভবিষ্যতে কখনো ইসলামের কোনো প্রকার 
বিরোধিতা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন, তখন আবূ বাকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে 
দেন। শুধু তা-ই নয়; তার সাথে তিনি তার বোন উম্মু ফারওয়াহ (রা.)কে বিয়ে দেন। 


তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কিন্দা ও হাদরামাউতের বিদ্রোহ 
দমন অভিযানের সময় অনেক লোকই বন্দী হয়ে দাস-দাসীতে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু 
‘উমার (রা.) ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদের সকলকে মুক্তি প্রদান করেন এবং বলেন, 4! 
এ এ এখন OF শত শষ “এটা আরবদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে, তারা 
একজন অপরজনের গোলাম হবে ।” ইসলামের যুগে যাদেরকে দাস-দাসী করা হয়েছিল, 
শুধু তাদেরকেই নয়; বরং “উমার (রা.) ইসলাম-পূর্ব যুগের দাস-দাসীদেরকেও মুক্তি দান 
করেন ।৮৫ 


কৃষকদের সাথে উদার ব্যবহার 

আবূ বাকর (রা.) ভালো করেই এ কথা জানতেন যে, জাতীয় উন্নতি ও 
অগ্রগতির অনেকটাই কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নতির ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষকদের 
প্রতি যদি কোনোরূপ অন্যায় ও অবিচার করা হয় তাতে জাতীয় দুর্ভোগ নেমে আসতে 
পারে। এ কারণে তিনি সেনাপতিদেরকে বরাবরই এ নির্দেশ দিতেন যে, শক্রদের 
গাছপালা যেন কর্তন করা না হয়, খেজুর বাগান যেন ধ্বংস করা না হয় এবং যুদ্ধের 
এলাকায় কৃষক ও কৃষিবিদের ওপর যেন কোনো প্রকার যুলম করা না হয়। যাতুস 
সালাসিল অভিযান প্রসঙ্গে এতিহাসিক তাবারী রোহ.) লিখেছেন- 


৮৫. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৮২ 
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0 ১৭ এ 6 ৮6৮5 ip পরে ঞ ৩৯৬] 5059 WE Bo ৪2 
-“খালিদ (রা.) ও তার আমীরগণ তাদের কোনো বিজয়েই কৃষকদেরকে আক্রমণ 
করেননি । কেননা আবূ বাকর (রা.) এদের সম্পর্কে তাদেরকে পূর্বেই নির্দেশ দিয়ে 
রেখেছিলেন ।””৬ 


গ্রামবাসীদের সাথে ব্যবহার 
যখন কোনো দেশ আক্রমণ করা হয়, তখন শহরবাসীদের তুলনায় গ্রামবাসীরা 
অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা-শহরের মতো সেখানে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। 
কিন্তু আবূ বাকর (রা.) উভয় ক্ষেত্রেই একই রূপ ব্যবহার করার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। 
“ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) যখন সন্ধিসূত্রে হারান জয় করেন, তখন সেখানকার গ্রামবাসীরা 
বললো, ..,5১9 595 0 54 ১৮4 -আমাদের সাথে এ ব্যবহার করুন, যা আপনি 
শহরবাসী ও আমাদের নেতাদের সাথে করেছেন।” *ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) তাদের 
কথার কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রা.) বলেন, 
95০০0 ৯15০ SB AY od এ lll এত ০৫ ৬১৮ ৮৪ 
0041 051 55৮1 
-“কোনো দেশ জয়লাভ করার পর খালীফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসকগণ 
গ্রামবাসীদের সাথে শহরবাসীদের মতো একই রূপ ব্যবহার করতেন।”৮* 


এ কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, “ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) তখন গ্রামবাসীদের সাথে 
শহরবাসীদের মতোই আচরণ করেছিলেন। 


আবু বাকর (রা.)-এর উপদেশ ও নির্দেশনার প্রতিক্রিয়া 

আবু বাকর (রা.)-এর বুদ্ধিদীপ্ত সামরিক নির্দেশনা ও নৈতিক হিদায়াত এবং 
ক্ৰটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সময়োপযোগী সতর্ককরণের ফলে সকল সৈন্য এবং সেনাপতিগণ 
সর্বদা সতর্ক থাকতেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখতেন । কখনো তাদের চরিত্রের পদস্থলন হতো না। 


৮৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ. ৫৫৬-৭ 
৮৭. আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ.৪০ 
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এ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের জনগণ 
যুগ যুগ ধরে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিম্পেষিত হচ্ছিল। উভয় সাম্রাজ্যের 
প্রজাসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বংশীয় গোত্রীয় বৈষম্য ও পার্থক্যের 
অভিশাপ উভয় জাতির ওপরই জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। শাসকগণ 
জনসাধারণকে নিচ বলে মনে করতো এবং তাদেরকে সকল প্রকার মান-মর্যাদা ও 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখাই নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতো । ঠিক এ সময়ই 
আবূ বাকর (রা.) ইসলামের সুবিচার ও সাম্যের পতাকা উডটীন করেন। তিনি পারস্য ও 
রোম আক্রমণকারী সেনাপতিগণকে সুবিচার ও সাম্যের মানদণ্ড এক মুহূর্তের জন্যও হস্ত 
চ্যুত না করার জন্য বিশেষ হিদায়াত প্রদান করেন এবং বিজিত দেশের জনগণের প্রতি 
জাতি, ধর্ম, বংশ নির্বিশেষে সাম্যের আচরণ অবলম্বন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। ফলে 
যুগ যুগ ধরে যুলম-নিপীড়ন, নির্ধযাতন-নিম্পেষণ ও অসাম্য-অবিচারে জর্জরিত জনতা 
ইসলামের উদার সাম্য ও সুবিচার নীতির আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে বাধভাঙ্গা বন্যার পানির 
মতো উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠে এবং দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে 
থাকে । এ কারণে উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের বিরাট সামরিক শক্তি ও দুর্জয় সশস্ত্র বাহিনী মজুদ 
থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের মুষ্টিমেয় বীর মুজাহিদের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। 
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অধ্যায়-১১ 
আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


আবু বাকর (রা.) স্বভাবগতভাবে একজন ভালো ও সৎ লোক ছিলেন। এর ওপর 
ইসলামের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যের 
কল্যাণে তিনি এমন পৃত-পবিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলিতে বিভূষিত হন যে, তার ব্যক্তিসত্তা 
যাবতীয় ভালো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির আকরে পরিণত হয়। এমন কোনো ভালো কাজ ও 
বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়নি। তার জীবন বিস্তারিতভাবে 
অধ্যয়ন করলে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে, যে সকল উপাদান মানব চরিত্রকে 
সুন্দর, উন্নত, মহৎ বা সম্পূর্ণ করে তুলতে পারে, তার সবগুলোই তার মধ্যে বিদ্যমান 
ছিল। 


ক. পবিত্র কুর"আনে আবু বাকর রো.) 

আবু বাকর (রা.) উম্মাতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি 
ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ক তাকে কেবল ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যই দান করেনি; বরং 
তার জীবনকে এমন সুসজ্জিত ও পরিপাটি করেছিল যে, তার ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আল্লাহপ্রদত্ত পৃত-পবিত্র চরিত্রের দর্পণে পরিণত 
হয়েছিল। তার বিশেষ বিশেষ “আমাল দ্বারা ইসলামের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে। ' 
তার জীবনের কিছু কিছু গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা পবিত্র কুর'আনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং 
এজন্য তীর প্রশংসা করা হয়েছে। তদুপরি কুর'আনে যেরূপ অধিক হারে তার বিশেষ 
বিশেষ “আমালের উল্লেখ রয়েছে, সেরূপ অন্য কারোই নেই। নিয়ে তার শানে অবতীর্ণ 
বিশেষ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো- 


% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নুবুওয়াতপূর্ব সম্পর্ক ও আবু 
বাকর (রা.)-এর দুঁআর বর্ণনা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নুবৃওয়াতের পূর্বেও যে 
আবূ বাকর (রা.)-এর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল পবিত্র কুরআনে সে সম্পর্কেও আলোচনা 
করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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৩০০ ০৫ ৬৮) ০5 IC জজ) 9 BAT Ys SL 3 
৬ ৪ 9:০9 5৬৮ ৬৫০ pl fy GUL ৬ পে পা জা 


-“... অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর 
বয়সে পৌছে, তখন বলতে লাগলো, হে আমার রাব্ব, আমাকে এরূপ তাওফীক 
দান করুন, যাতে আমি আপনার নি“মাতের শোকর আদায় করতে পারি, যা 
আপনি দান করেছেন আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে এবং যাতে আমি আপনার 
পছন্দনীয় নেক কাজ করি । আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করুন ৷...” 

এ আয়াতে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত 
বুঝা যায় যে, এটি কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল 
হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতটি আবূ বাকর 
(রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়।২ এতে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই আবু বাকর (রা.)- 
এর অবস্থা । এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলিমগণও এতে 
উদ্বুদ্ধ হয়। 

“আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিশ বছর বয়সে খাদীজাহ (রা.)-এর অর্থকড়ি 
দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শাম সফরে যান, তখন আবু বাকর (রা.) সে সফরে তার সাথী 
ছিলেন। সে সময় তার বয়স ছিল আঠারো বছর। এ বয়সকেই 4 & বলা হয়েছে। এ 
সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসাধারণ অবস্থা 
অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ 
সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্ষে অতিবাহিত করতেন। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে নুবুওয়াত দান করলেন। তখন আবূ বাকর (রা.)-এর বয়স ছিল 
উর নন PUL TUNNEL ৮ 
বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উপর্যুক্ত দু'আটি করলেন। আয়াতে ৫ 
দা ভাই জানো ছয়েছ। জরা ভাজার ভর 4 
দু'আও কাবুল করেন এবং নয় জন ঈমানদার গোলামকে, যারা কাফিরদের হাতে 


১. আল-কুরআন, ৪৬ (সূরা আল-আহকাফ): ১৫ 

২. তাবারী, জামি‘উল বায়ান, খ.২২, পৃ.১১৫; কুরতুবী, আল-জামি' ১:৮1 
খ-১৬,পৃ.১৯৩; আলুসী, রূহুল মাআনী, খ-১৯,পৃ.৬৫; বাগাতী, মা‘আলিয়ৃত তানযীল, 
খ.৭,পৃ-২৫৭; ইবনু “আদিল, তাফসীরুল লুবাব, খ.১৪,পৃ.২১৬ 
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নির্যাতিত হতো, ক্রয় করে মুক্ত করার তাওফীক দান করেন! এমনিভাবে তীর দু'আ 
৬১ ৬ এ ০:০9 কাবুল হয়। বস্তুত তীর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যিনি 
ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা আবু বাকর (রো.)কেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন 
যে, তিনি নিজেও মুসলিম হন এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলিম হয়ে যান। 
তারা সবাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্যও লাভ 
করেন।* 

“আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

dy ৮৮৯ 9%1 Ml! as di ৬৮১ ০৮০ একি ভা ও OF LS ola 

Sin ০০ 05 673 ৮৫ di ০৮০১ ০০৪ ০191 02৮0 or ০3 ek 

-“ এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়। তার পিতামাতা 

দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ-করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে আর কেউ এ সৌভাগ্য 

অর্জন করতে পারেননি । এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে পিতামাতা দু'জনের 


সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেন এবং তিনি এ আদেশ যথাযথভাবে পালন 
করেন।”৪ 


*% আল্লাহর পথে আবূ বাকর (রা.)-এর ধন-সম্পদ ব্যয় করার বর্ণনা 
ইসলাম গ্রহণের পর আবূ বাকর (রা.) তার ধন-সম্পদ অত্যন্ত ওদার্যের সাথে 
আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা“আলা নিজেই তার এ ওঁদার্ষের সাক্ষ্য 
দিচ্ছেন- 
os ৪১১ তন ৬৬১ ০৩) ডে 03 0 GH ৩ তি তাহ ৫৯ 
Et OH 83 Sb dt ও) (৫9156) এএ 05154 onl 
-“ তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, 
তারা সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বিশাল এসব লোকের চেয়ে, যারা মাক্কা 
বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ তাআলা উভয় 


দলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে 
সম্যক অবগত ৷"* 


৩. কুরতুবী, আল-জামি‘ লি-আহকামিল কুর'আন, খ.১৬,পৃ.১৯৪-৫; আলুসী, রূহুল মা‘আনী, 
খ.১৯,পৃ-৬৬; বাগাভী, মা‘আলিমুত তানযীল, Ade ইবনু ‘আদিল, তাফসীরুল লুবাব, 
খ.১৪,পু.২১৬ 

৪. কুহু, আল-জামি লি-আহ্কামিল কুর'আন, খ.১৬,পৃ.১৯৪; বাগাতী, যা'আলিযুত তানযীল, 
খ.৭, পৃ.২৫৭; ইবনু “আদিল, তাফসীরুল লুবাব, খ.১৪,পৃ.২১৬ 

৫. আল-কুর“আন, ৫৭ (সূরা আল-আহকাফ): ১০ 
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বিশিষ্ট মুফাসসির আল-কালবী (রাহ.) বলেন, উপযুক্ত আয়াতটি আবু বাকর 
(রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। এটি তার শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ । কেননা তিনিই সর্বপ্রথম 
ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে অত্যন্ত উদার হস্তে নিজের ধন- 
সম্পদ ব্যয় করেন।৬ “আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
আবূ বাকর (রা.) একটি “আবা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলেন। “আবাটি বুকের দিক থেকে ছেঁড়া ছিল। ইতোমধ্যে 
জিবরা'ঈল (‘আলাইহিস সালাম) আগমন করলেন এবং তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সালাম বললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 44 8; এ যা ৬ 5142 দু 
৭454 2১১০০ ৬৩ ৯ ৬ ৪০৩৪ - মুহাম্মাদ, এটা কেমন ব্যাপার যে, আবূ বাকর (রা.) 
তীর ‘আবাটি বুকের ওপর দিক থেকে কাটা দিয়ে জুড়ে রেখেছেন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 6 নে 9 ১৬ 4 0১ ৬ জিবরীল, মাক্কা 
বিজয়ের পূর্বে তিনি তার সমস্ত ধন-সম্পদ আমার জন্য ব্যয় করে ফেলেছেন।” 
জিবরা'ঈল (“আ.) বললেন, 
OF Pf EON এ৫ 058 050 GUL এ) Sb ক 05 556 
৫৮০ ঢা 14 8 ৪ ৬ 
-“আপনি আবূ বাকর (রো.)কে আল্লাহ তা'আলার সালাম পৌছে দিন এবং তাকে 
বলুন, আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তিনি তার এ দারিদ্র নিয়ে 
আল্লাহ তা'আলার ওপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে ফিরে বললেন, 
EF ৫ ০5) cali Jay dou & 6 bye ১ এ ৪ 
₹৮৮০ মা 45 58 ও ৬৫ ০ ০৮0 
-“আবূ বাকর, ইনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সালাম 
জানাচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তুমি এ দারিদ্র নিয়ে 
তার ওপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?” 
এ কথা শুনে তিনি কাদতে কাদতে নিবেদন করেন, ০১৮0 ৬) ৮ ঢা 1 ৬) ৬ 
(০21) ৬9 05 এ -“আমি কি আমার রাব্বের ওপর অসন্তুষ্ট থাকবো! তা হতেই পারে 
না। আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট, আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট ৷”? 


৬. আল-ওয়াহিদী, আসবাবু নুযুলিল কুর'আন, পৃ.১৪৪; কুরতুবী, আল-জামি'..,খ.১৭,পৃ.২৪০; 
ইবনু ‘আদিল, তাফসীরুল লুবাব, খ.১৫, পৃ.১২৩ 

৭. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম, খ.৮,পৃ.১৪; বাগাভী, মা‘আলিমুত তানযীল, 
খ.৮,পৃ.৩৪; আল-ওয়াহিদী, আসবাবু নুযুলিল কুর'আন, পৃ.১৪৪; আবূ নু'আয়ম, হিলয়াতুল 
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+% আবু বাকর (রা.)-এর গোলাম আযাদ করার বর্ণনা. 

ইসলাম গ্রহণের পর আবু বাকর রো.) নয়জন ঈমানদার গোলামকে যারা 
কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হতো, ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'আলার তার এ 
কাজের প্রশংসা করে বলেন, 

4) STD Ed পে এস 350 ০) ও) এত ৩১ 

-“ অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং কল্যাণকর বিষয়কে 

সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য লাভের পথকে তার জন্য সুগম করে 

দেবো।”” 

এ আয়াতগুলো নাযিলের কারণ হলো- আবূ বাকর (রা.) কাফিরদের হাতে 
নির্যাতিত গোলামদের ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। ওদের অধিকাংশই ছিল দুর্বল ও 
অসহায় ।৯ 

আবূ বাকর (রা.) যখন বিলাল আল-হাবশী (রা.)কে ক্রয় করে আযাদ করে 
দেন, তখন মাক্কীার কাফিররা বলতে লাগলো, আবু বাকর (রা.)-এর ওপর বিলালের 
নিশ্চয়ই কোনো অবদান ছিল, যার প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছেন। এ 
সময় পবিত্র কুর'আন কাফিরদের কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘোষণা করে১ - 


be Bap ৮০৫ 5০ 0১ SELL লি ওঃ 0৬) ও (৪4০ ৯ 
(1) ৬৮) ০40 থে ১) ৪৪0 4 ৪ জা dy 0৭) এটি La 
-“ অচিরেই আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) থেকে দূরে রাখা 
হবে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে। তার ওপর কারো কোনো 


প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ নেই। তার মহান রাব্বের সন্তুষ্টি অন্বেষণ ছাড়া । সে সত্বরই 
সন্তষ্টি লাভ করবে ।”৯১ 


অর্থাৎ আবু বাকর (রো.) যে সব গোলামকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের 


আওলিয়া, খ.৩,পৃ.১৯৮; তারীখুল খুলাফা, পৃ 
১18 তারীবুল খুলাফা, 


১৫) 
৮. অ কুর'আন ৯২ Ll sl Le ৫-৭ 
৯. 5১৬৬ ১4 হা.নং৩৯০৩; তাবারী, জামি উল বায়ান... 
পা 'আনিল 'আযীম, খ.৮.পৃ.৪২০; ওয়াহিদী, 


আসবার হলি কুৰ 4 পৃ. dan 
১০. কুরতুবী, আল-জামি* লি-আহকামিল কুর'আন, রদ মা'আলিমুত তানযীল, 
খ.৮, পৃ.৪৪৯; রাবী, মাফাতীহুল গায়ব, খ.১৭,পৃ.৬৭; ওয়াহিদী, আসবারু নুযুলিল কুর'আন, 
.১৫৮ 
১১. আল-কুরআন, ৯২ (সূরা আল-লায়ল)ঃ ১৭-২১ 
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কোনো পূর্বঅনুগহও তার ওপর ছিল না। তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরূপ 
করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে 
এবং কোনো পার্থিব কল্যাণ চায়নি, আল্লাহ তা“আলা তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের 
মহা নি'মাত তাকে দান করবেন। আয়াতের এ শেষ বাক্যটি আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য 
একটি বিরাট সুসংবাদ । স্বয়ং আল্লাহ তা“আলা তাকে দুনিয়াতে এ সংবাদ দান করেছেন। 


% আবু বাকর (রা.)-এর কথায় মাক্কার বিশিষ্টজনের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ 

আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তার একান্ত দাওয়াতেই মান্কার 
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। পবিত্র কুর'আনে এ ঘটনাকে যেভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে, তাতেও আবু বাকর (রা.)-এর প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন- 

ohh ৬4 Eo 2৮ IH ০৮5 bol. 2 24৯ 

কত 9/)75 439 &। ৮১155 

-“অতঃপর সুসংবাদ দাও আমার বান্দাহদেরকে, যারা মনোযোগের সাথে কথা 

শোনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে । তাদেরকে আল্লাহ তাঁআলা সৎপথ 

প্রদর্শন করেছেন । অধিকন্ত, তারাই বুদ্ধিমান ।৯২ 

ইবনুল “আব্বাস (রো.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর রো.) যখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তাকে সত্য 
বলে বিশ্বাস করলেন, তখন ‘উছমান, “আবদুর রাহমান ইবনু ‘আওফ, সা'দ ইবনু আবী 
ওয়াকীস, তালহা, যুবাইর ও সাঈদ ইবনু যায়িদ রো.) প্রমুখ তার নিকট এসে জিজ্ঞেস 
করেন, আপনি কি ঈমান এনেছেন? আবূ বাকর (রা.) তখন তাদেরকে তার ঈমান 
সম্পর্কে অবহিত করলেন! এরপর তারা সকলেই ঈমান আনলেন । এঁদের প্রসঙ্গে এ 
আয়াতটি নাযিল হয় ।১ৎ 


*% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছাওর গুহার সাথী 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর হিজরাতের সময় আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন তার একান্ত সাথী। ছাওর গুহায় তার 
সাথে আবূ বাকর (রা.) আত্মগোপন করেছিলেন। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বলা 
১২. আল-কুরআন, ৩৯ (সূরা আয-যুমার): ১৭-১৮ . 
১৩... ওয়াহিদী, আসবাবু নুযূলিল কুর'আন, পূ.১৩২; কুরতুবী, আল-জামি'.., খ.১৫,পৃ.২৪৪ 
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হয়েছে- $১। ৬৪ ০১ ১! ০:3 “সে (আবূ বাকর) ছিল দু'জনের একজন, যখন 
তারা গুহার মধ্যে ছিল ।”১৪ 

এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আত্মোৎসর্গের একটি বিরাট প্রমাণ । এটি কেবল আবু 
বাকর (রো.)-এরই বৈশিষ্ট্য । অন্য কোনো সাহাবী এ মর্যাদা লাভ করতে পারেননি । 


* আবু বাকর (রা.)-এর রাত জাগরণের বর্ণনা 
ূ আবূ বাকর (রা.) রাত জেগে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতেন। পবিত্র 
কুর'আনে তার এ “আমালের সাক্ষ্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2৮) 506) হয ০ 4৬) ৫০ ১2 চা ui fh চি 
ৰ.) 
-“যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সাজদা অবনত হয়ে ও দাড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, 


আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রাব্বের রাহমাত প্রত্যাশা করে, সে কি তার 
সমান, যে এরূপ করে না?...”** 


“আবদুল্লাহ ইবনুল ‘আব্বাস রো.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আবূ 
বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়।৯ 


% আবু বাকর (রা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদার সাক্ষ্য 

ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইফকের ঘটনার প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.) 
মিস্তাহ ইবনু উছাছাহ (রা.)-এর আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং ভবিষ্যতে আর 
কখনো দেবেন না বলে কাসাম করেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাকে সতর্ক করে 
দিয়ে বলেন, 


১০09 A 51১15 ১0559 ৮ এ 5৯ FY ৪৯ 
১৫৫ 8175 ১০১৮4 01524) hd ds fn ও ০00 
কপ) ১১6 00 
১৪. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৪০ 


১৫.  আল-কুর'আন, ৩৯ (সূরা আয-যুমার) : ৯ 
১৬. ওয়াহিদী, আসবাব নুযুলিল কুর'আন, পৃ.১৩১; বাগাভী, যা 'আলিমুত তানযীল, খ.৭, পৃ.১১০ 
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-“তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কাসাম 

না খায় যে, তারা আত্রীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে 

হিজরাতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করে দেয়া ও দোষ-ক্রুটি 

উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা 

তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় ।”১৭ 
এ আয়াত নাযিল হবার পর আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমি 
অবশ্যই মিস্তাহকে দান করবো । কেননা আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্ষমাই আমার অধিক 
কাম্য । অতঃপর তিনি পুনরায় মিস্ৃতাহকে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করেন ।১৮ 

এ আয়াত যদিও তাকে সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহ তা'আলার সাথে তার গভীরতম সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ । এ 
আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন আল্লাহ 
তা'আলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান ও প্রিয় ব্যক্তি।৯ এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকে 
এমন কয়েকটি গুণে বিভূষিত করেছেন, যা তার উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। প্রখ্যাত 
মুফাসসির ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (রা.) এ আয়াত থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর চৌদ্দটি 
অনন্য সাধারণ গুণের কথা বের করেছেন ।২০ 


*  ব্রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ও সাহায্যকারী 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
একান্ত ঘনিষ্ঠ সাথী ও সাহায্যকারী । পবিত্র কুর"আনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- &। ০৬ 
€০৩%০। we) নি 54 ৯-“ তবে আল্লাহ, জিবরীল ও সতকর্মপরায়ণ 
লোকেরাই হলেন তীর সাহায্যকারী ।”২১ 

এ আয়াতে €৩১%এ। 4০3} সেৎকর্মপরায়ণ) বলে বিশেষভাবে আবু বাকর 
ও “উমার (রা.)কে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ, দাহহাক, সা'ঈদ ইবনু যুবাইর, 'ইকরামাহ 
ও মুকাতিল (রাহ.) প্রমুখ যুফাসসিরগণ এরূপ মন্তব্য করেছেন।* 


১৭. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২২ 

১৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬ 

১৯. 2৬ TY 

২০. দেখুন, রাষী, যাফাতীহুল গায়ব, খ.১১,পৃ.২৮৫-২৮৮ 

২১. আল-কুর'আন, ৬৬ (সূরা আত-তাহরীম) :৪ 

২২. তাবারী, জামি উল বায়ান, খ.২৩,পৃ.৪৮৬; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম, 
খ.৮,পৃ.৩১৪ 
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% আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ শোকরগুযার বান্দাহ 

আবু বাকর (রা.) আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি শোকর আদায় করতেন। পবিত্র 
কুর'আনে কৃতজ্ঞ বান্দাহ বলে তার প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Fn ঞ। ৯ ০ -“অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম 
প্রতিদান দেবেন।”২০ “আলী (রা.) বলেন, এ আয়াতের মধ্যে 0,354) দ্বারা দৃঢ় ঈমানের 
অধিকারী আবু বাকর (রা.) ও তাঁর সাথীদের বুঝানো হয়েছে । ‘আলী (রা.) আরো বলেন, 


| ৯৫ ৮৫ AIH UN dl ০1 bly CFE iol KY ON 
dl 

-“আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একান্ত শোকরগুযার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ। তিনি 

শ্রেষ্ঠতম শোকরগুযার এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম বান্দাহ ছিলেন ।”২৪ 


আবূ বাকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ আরো বিভিন্ন আয়াত 

উপযুক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়েছে এরূপ- 
আরো বহু আয়াত রয়েছে । বলাই বাহুল্য যে, যদিও এ আয়াতগুলো তার শানে নাযিল 
হয়েছে, তবে এগুলোর বক্তব্য সকল ঈমানদারের জন্যই প্রযোজ্য । এ ধরনের 
আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 


Ll ০৯ 6854 0440 এত এ SAVY 
-“ যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে যারা মেনে নিয়েছে, তারাই তো 
মুত্তাকী ।”২৫ 
এ আয়াত প্রসঙ্গে ‘আলী (রা.) বলেন, আয়াতে 4:০8 ৮৫ ৷ বলতে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং & 3% বলতে আবূ বাকর (রা.)ই 
উদ্দেশ্য ।২৬ 
LD (8 CT bp HS ১এ। ৪ এ ally 
-“যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামাতের দিন নিরাপদে 
আসবে?”২৭ 


২৩. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলু-“ইমরান) : ১৪৪ 

২৪.  তাবারী, জামি উল বায়ান, খ.৭,পৃ.২৫২; আল-খাযিন, লুবাবৃত তাভীল, খ.১,পৃ.৪৮২ 
২৫. আল-কুরআন, ৩৯ (সূরা আয-যুযার): ৩৩ 

২৬. তাবারী, জামি'উল বায়ান, খ.২১,পৃ.২৯০; কুরতুবী, আল-জামি'.., খ.১৫,পৃ.২৫৬ 
২৭. আল-কুরআন, ৪১ (সূরা ফুসসিলাত): ৪০ 
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এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনুল ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, 
আয়াতে 3 ৬ 4 দ্বারা আবু'জাহল এবং 24৩8 ৪ ঞোঁ এ ৮ দ্বারা আবূ বাকর 
(রা.)কে বুঝানো হয়েছে ।২৮ 


dy pl ০ 115424)15580135 ১৮৫4 2০76 &। APE 49৯ 
$e ৩০ 


-“ আর তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না, মানুষের 

সাথে কোনো সদাচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা 

করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং 

জানেন ।”২৯ 

ইবনু জুরাইজ রাহ.) বলেন, এ আয়াতটি ইফকের ঘটনায় জড়িত থাকার 
অপরাধে আবূ বাকর (রো.) কর্তৃক মিসতাহ ইবনু উছাছাহ (রা.)-এর আর্থিক সাহায্য বন্ধ 
করে দেয়ার প্রসঙ্গে নাযিল হয় ।০ 


১4 0 এ] ভাট Od 2৯ ৩6 তি এন ১97 জা জা UY 
€... ৫১) 
-“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে, 
অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন 
এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে 1...” 
“আলী, হাসান আল-বাসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক (রা.) প্রমুখ বলেন, এ 
০০ ১৫৮4 18 & ৪৮ ৮৩৯ দ্বারা আবু বাকর রো.) ও তার 
বুঝানো হয়েছে ।৬ 
ক ৩১ ৮১১১৩১৯ 
-“কাজেকর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর।”৩ 
ইবনুল “আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে ‘তাদের’ বলতে আবূ বাকর (রা.) ও 


২৮. ইবনুল জীওবী, যাদুল মাসীর, খ.৫,পৃ.৩০৭; সুযৃতী, আদ-দুররুল মানছুর, খ.৯,পৃ.৪৮ 

২৯.  আল-কুর'আন, ২ (সুরা আল-বাকারাহ) : ২২৪ 

৩০. তাবারী, জামি উল বায়ান, খ.৪,পৃ.৪২৩; বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল, খ.১,পৃ.২৬২ 
শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ.১,পৃ.৩০৯ 

৩১. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ) : ৫৪ 

৩২.  তাবারী, জামি উল বায়ান, খ.১০,পৃ.৪১১-২; কুরতুবী, আল-জামি'.., খ.৬, পৃ.২২০ 

৩৩.  আল-কুর'আন,৩ (সূরা আল “ইমরান) : ১৫৯ 


৮৮-_ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) 4 ৬৯৭ 
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“উমার (রা.)কে বুঝানো হয়েছে।* অন্য একটি সূত্রে ‘আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস রো.) 
থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, 


ey ০ di ০০ & ১০0 ৬০৫৮ ৪৬9 ০০১ একি এ A 
০০০০0 SHY 8555 
-“আয়াতটি আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর শানে নাযিল হয়েছে। তারা দু'জনেই 


ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সহযোগী ও 
উযীর এবং মুসলিমদের পিতা ।”০ 


‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমূর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ, (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেন, . $9 এ 7১24 01 SIAL dr ০14 ৪: ৬ 0৩ 4:০৪ ভর 
“জিবরীল (“আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে বলেছেন যে, ওহে মুহাম্মাদ, আল্লাহ 
তা'আলা আপনাকে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।”৩» 
“আবদুর রাহমান ইবনু গান্ম আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও ‘উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
৫৬ 5205 ৩ এজ 7 -“যদি তোমরা দু'জনে কোনো বিষয়ে এক মত হও, 
তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতে পারি না।”** মু'আয ইবনু জাবাল রো.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইয়ামানে 
পাঠানোর সময় বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে পরামর্শ চাইলেন এবং প্রত্যেকেই 
নিজের অভিমত প্রকাশ করলেন। এ সভায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এক পর্যায়ে আবূ বাকর রো.) সম্পর্কে বলেন, (৯4 05401 ও) 7 ০৯১১ Bil 
20 ৪) (80) ৮৫ 3 - আকাশে আল্লাহ তা'আলা এটা অপছন্দ করেন যে, যমীনে 
আবু বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) ভুল করবেন।”০৮ 


৩৪. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মাঁআরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪১০; বাইহাকী, আস- 
সুনানুল কুবরা, খ.১০,পৃ.১০৯; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল ‘আযীয, খ.২,পৃ.১৪৯ 

৩৫. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম, খ.২,পৃ.১৪৯ 

৩৬.  তাম্মাম, আল-ফাওয়া'য়িদ, হা-নং:১৩৭১; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩৩,পৃ.১২৯) 
সুযৃতী, আর-রাওদুল আনীক.., হা.নং: ১৯ 
এ হাদীসটি “উকবাহ ইবনু “আমির রো.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তবে এ হাদীসটির কোনো 
সানাদই বিশুদ্ধ নয়। এ হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ ইবনু “আবদির রাহমান ইবনি 
গাযওয়ান অত্যন্ত দুর্বল । বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারাকুতনী (রাহ.) সহ অনেকেই তাকে মিথ্যা হাদীস 
রচনা ও বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। (ইবনু 
হাজার, লিসানুল মীযান, খ.২,পৃ.৪২৩, যাহাবী, মীযানুল ই তিদাল, খ.৩,পৃ.৬২৬) 

৩৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ১৭৩০৯ 

৩৮.  তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়ীন, হা.নং:৬৫২, ২১৯৭; আল-হারিছ, আল-বুগইয়াতু, (কিতাবুল 
মানাকিব), হা. নং:৯৬০ 
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5 55) ৪4০) ০১০৫ ০৮৪ 15 ০৮9 4০১3 dr SIG এ 
১৮57 

-“তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা সালাত কায়িম 

করে, যাকাত দেয় এবং রুকুরত (আল্লাহর সামনে বিনত) হয় ।”৯ 

“আবদুল্লাহ ইবনুল ‘আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা মতে, এ আয়াতটি আবূ বাকর 


(রা.)-এ শানে নাযিল হয়েছে। এখানে “মুমিন, বলে বিশেষভাবে আবূ বাকর (রা.)কে 
বুঝানো হয়েছে ।* 


৩ ৪৫ 2910 2858 Cle) dr 5 সু সে]: sli 247..৯ 
€ OA AG) tay Baht পিএ) পিএ 

-“এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। যাদের অন্তকরণগুলো আল্লাহর নাম নেয়া 

হলে ভীত হয়ে যায়, যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়িম করে 

এবং আমি যে রিযক তাদের দান করেছি তা থেকে খরচ করে ।”*১ 

এ আয়াতটি আবু বাকর, “উমার ও “আলী (রা.)-এর শানে নাযিল হয় ।*২ 


৫১৮১0 ৪০2৮৭ ৯০:৩১) পে 150 গে & ৪) 
-“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃতৃ দান 
করবেন ।...৪৩ 


ইমাম মালিক (রোহ.) বলেন, এ আয়াত আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর 


খিলাফাত প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে ।৪৪ 


৩৯. 
80. 
৪১. 
৪২. 
৪৩. 
88. 


I ০৮ fy ৮৮ & এ Uy Gt হও (5৪ sis জে il 4 
€ ০5655 ০8) এ৪) 


এ হাদীসটি মাওদূ' (জাল)। (ইবনুল জাওযী, আল-মাওদু ‘আত, খ.১,পৃ.৩১৯) বিশিষ্ট হাদীস 
বিশারদ আলবানী (রাহ.)ও এ মত পোষণ করেন। (আস-সিলসিলাতুদ দা'ঈফা ওয়াল 
মাওদু ‘আহ, খ.৪,পৃ.২১৮ (হা.নং:১৭৩৩), খ.৭,পৃ.১৩২ (হা.নং:৩১৩৬) 

আল-কুর'আন,৫ (সূরা আল- মা'য়িদাহ) : ৫৫ 

কুরতুবী, আল-জামি :.. খ-৬, পৃ.২২২; রাষী, মাফাতীহুল গায়ব, খ.৬,পৃ-৭৮ 
আল-কুর'আন,২২ (সূরা আল- হাজ্জ) : ৩৪-৩৫ 

কুরতুবী, আল-জামি “., খ.১২, পৃ.৫৯; ছা“লাবী, আল-জাওয়াহিরুল হিসান... খ.৩,পৃ.৩১ 
আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৫৫ 

কুরতুবী, আল-জামি“., খ.১২, পৃ.২৯৭; ইবনু ‘আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর, 
খ.১০,পৃ.২৩ 
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-“অতএব, তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের সামগ্রী মাত্র । 

আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস 

স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে ।”৫ 

এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়। তিনি তার সকল সম্পদ 
আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। এ কারণে লোকেরা তাকে ভর্থসনা করতো । বিশিষ্ট 
মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রাহ.) সর্বমোট আশি হাজার দিরহাম 
ইসলামের পথে ব্যয় করেন ।৪৬ 

€ ৮620 ৬10) 9৬৯ 

-“আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ।”5? 

“আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, এ আয়াতে “সরল পথ" 
বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার দু খালীফা আবূ বাকর ও 
“উমার (রা.)-এর অনুসৃত পথকে বুঝানো হয়েছে। রাবী আবুল “আলিয়া (রা.)* বলেন, 
পরে আমি এ কথাটি হাসান আল-বাসরী (রা.)-এর নিকট বললাম । তিনি জবাব দিলেন, 

FR Hy play এত & ৩৬ & 95০5 % dy 9 dy 4০ 

০৫২ dl ৬৮১ 6) 

-“ আল্লাহর শপথ, তিনি যথার্থই বলেছেন। আল্লাহর শপথ, তিনি সৎ উপদেশই 

দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ‘সরল পথ' হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম), আবূ বাকর ও “উমার (রা.)ই।”৪৯ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দু'জনের পথ অনুসরণের নির্দেশ 
দিয়ে বলেন,. 743 ১৫৫ এ 5০৭ 06 ০১৮ 19451-“তোমরা আমার পরে আবূ বাকর ও 
“উমার (রা.)-এর অনুসরণ কর।”৫০ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাকর ও 
“উমার (রা.)-এর তারীকাই “আস-সিরাতুল মুস্তাকীম' । 


৪৫. আল-কুরআন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা : ৩৬ 

৪৬. কুরতুবী, আল-জামি'.., খ.১৬, পৃ.৩৫ 

৪৭. আল-কুর'আন, ১ (সূরা আল- ): ৬ 

৪৮. এ ব্যাখ্যাটি কোনো কোনো হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে সরাসরি “আবুল “আলিয়াহ (রা.)-এর 
উক্তি রূপে বর্ণিত রয়েছে । আমার মনে হয়, কথাটি তার নিজস্ব ছিল না। ইবনু “আব্বাস (রা.) 
থেকে শুনেই তিনি কথাটি বলেছিলেন। 

৪৯. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ২৯৭৯; তাবারী, জাষি 'উল বায়ান, 
খ.১,পু.১৭৫; ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, হা.নং:৩৪, ৩৯৫৩; ইবনু কাছীর, 
8 কুর 'আনিল ‘আযীয, খ.১,পৃ.১৩৯ 
হাকিম (রা.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস। 

৫০. তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নংঃ ৩৫৯৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, 
হা.নং ২২১৬১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪২৮ 
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বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতগুলো ছাড়াও আরো বহু আয়াতে তার 
বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ ধরনের আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ২ 
(আল-বাকারাহ): ২৭৪; ৩ (আলে ইমরান): ১৮৬; ৪ (আন-নিসা): ৩৩, ৪৩, ১৪৮; ৬ 
(আল-আন'আম): ৫৪, ৭১; ৭ (আল-আ'রাফ): ৪৩; ১৪ (ইবরাহীম): ৫২; ১৫ (আল- 
হিজর): ৪৭; ১৬ (আন-নাহল): ৭৫; ৩৫ (ফাতির): ২৮; ৩১ (লুকমান): ১৫; ৪১ (হা- 
মীম- আস-সাজ্দাহ): ৩০-৩২; ৩৯ (আয-যুমার): ২২; ৪২ (আশ-শুরা): ২৩, ৪৩; ৪৬ 
(আল-আহকাফ): ১৩; ৪৮ (আল-ফাতহ): ২৯; ৪৯ (আল-হুজুরাত): ৩; ৫৫ (আর- 
রাহমান): ৪৬; ৫৮ (আল-মুজাদালাহ): ২২; ৮৯ (আল-ফাজর): ২৭-৩০ প্রভৃতি । 


খ. হাদীসে নাবাবীতে আবূ বাকর (রো.) 

আবু বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। সফর, সমাবেশ ও নির্জনতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি তার সাথে 
থাকতেন। তিনিই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ। ইসলামের পূর্বেও তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের 
পরও তিনি একদিনের জন্য তার সঙ্গ ত্যাগ করেননি । মাক্কায় অবস্থান কালে অন্যান্য 
লোক হাবশায় হিজরাত করেছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন মাদীনা হিজরাতের সময় আসে, তখন 
“উমার (রা.)সহ অনেক মুসলিমই মাদীনায় চলে যান। আবু বাকর (রা.) যাননি। তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই মাদীনায় হিজরাত করেন। 
এভাবে তিনি দুঃখে-সুখে, সফর ও অবস্থানকালে সবসময় তার পাশেই থাকতেন। 
জীবনের সকল সম্পদ দীনের জন্য কুরবানী করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য থেকে আবূ বাকর (রো.) যে মূল্যবান 
শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা পাওয়ার সুযোগ অন্য কোনো সাহাবীর হয়নি। অনুরূপভাবে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তিনি যে 
ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন, তা অন্য কোনো সাহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহুসংখ্যক হাদীসে তার বিশিষ্ট মর্যাদার কথা উল্লেখ 
করেছেন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত তীর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে চলবে। 


*%  ছিদ্দীক (মহা সত্যপরায়ণ) 

আবূ বাকর (রা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাধীলাত ও মর্যাদা, যা অন্যান্য সকল মাদার 
উর্ধ্বে, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আছ 
“ছিদ্দীক' উপাধি প্রদান করেছিলেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আনাস (রা.) 
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থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ 
পাহাড়ের ওপর আরোহন করেছিলেন। তার সাথে আবূ বাকর, “উমার ও ‘উছমান (রা.) 
প্রমুখ ছিলেন। এ সময় পাহাড় কেঁপে ওঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ৮০০) শে ৬৩০ এ$ ১০ 5 
.০1৬৫%9-“উহুদ, স্থির হও! তোমার ওপরে রয়েছে একজন নাবী, একজন ছিদ্দীক ও 
দু'জন শাহীদ।”১ আমরা প্রথম অধ্যায়ে তার এ নামের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছি। 

উল্লেখ্য, আছ্‌ “ছিদ্দীক' হলো ফাদ্ল ও কামালাতের সর্বোচ্চ স্তর। এর ওপরের 
স্তর হলো নুবুওয়াত। ছিদ্দীকিয়্যাত ও নুবুওয়াতের মাঝে অন্য কোনো স্তর নেই ।*২ আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


dl ০ pele dr A চিত ৬ ৪১৪ ০০০9 &। ৪৫ ৮ 
€45) 545 ০০৮ ০০০) Ag 98400 

-“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ 

করেছেন যেমন- নাবী, ছিদ্দীক, শাহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সাথে সঙ্গী 

হবে । তারা কতোই উত্তম সঙ্গী1”৫৩ 
এ আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বান্দাহদের যে ক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে, তা থেকে 
এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যে, মর্যাদার দিক দিয়ে নাবীর পরে ছিন্দীকের স্থান। এতদুভয়ের 
মধ্যে অন্য কোনো স্তর নেই। একজন নাবী তাঁর ওহীর মাধ্যমে যে হাকীকাত নিগৃঢ় 
সত্য) লাভ করেন, একজন ছিদ্দীক তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করেন। নাবীর বর্ণিত 
হাকীকাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতোই বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী মনে হোক না কেন, তা একজন 
ছিদ্দীকের চোখে নিতান্তই বাস্তব মনে হবে এবং তা শুনামাত্রই কাবুল করতে তিনি কোনো 
দ্বিধা করেন না। আবু বাকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল এরূপ । ইতঃপূর্বে বর্ণিত মিরাজ ও 
হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রভৃতি ঘটনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে যা-ই শুনতেন, কোনোরূপ চিন্তা- 
ভাবনা ছাড়াই তা মেনে নিতেন। 

কারো মতে, ছিদ্দীক হলো এমন ব্যক্তি যে মুখে যা উচ্চারণ করে তা বিশ্বাসও 


৫১. টি আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব) হা.নং:৩৩৯৯ 

৫২. রাষী, মাফাতীহুল গায়ব, খ.৫,পৃ.২৭৭; ইবনু ‘আদিল, তাফসীরুল লুবাব, খ.৫,পৃ.২৩৭; 
তানতাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসিত, পৃ. ৯৯২ 

৫৩. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ৬৯ 

৫৪.  রাষী, মাফাতীহুল গায়ব, খ.৫,পৃ.২৭৭ 
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করে এবং কাজেও পরিণত করে।** আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এরূপ 
ছিল। বলতে গেলে তার গোটা জীবনটাই ছিল কথা ও কাজের সমাবেশের একটি 
সর্বোত্তম নমুনা ৷ তিনি যা উচ্চারণ করতেন, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, কাজে পরিণত 
করতেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতেন। জীবনের এরূপ চরিত্রই হলো 
কুর'আনের পরিভাষায় “আল-উসওয়াতুল হাসানাহ' অর্থাৎ উত্তম আদর্শ। এ আদর্শের 
পূর্ণাঙ্গ নমুনা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবন এবং 
এরই অবিকল প্রতিচ্ছবি ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর মহান জীবন। 


৭% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠতম সাথী ও শ্রেষ্ঠতম 
সহযোগী 


আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সবপেক্ষা বড় সহযোগী ও অন্তরঙ্গ সাথী। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তার জীবন, সকল অর্থ-সম্পদ, বিবেক-বুদ্ধি, 
আরাম-আয়েশ সবকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
be ক ind ০৪ 9) KS সা 45) ৮০ ও ৪6 ৮৬ চন এ 
০৮১ ও চে 6 837 0455৮ LST এ এ CGS জম 
A ৬০8 be 4 
-“নিজের সঙ্গ ও সম্পদ দ্বারা যিনি আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান 
রেখেছেন, তিনি হলেন আবূ বাকর। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকেও 
বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বাকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামের 
ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং মাসজিদের মধ্যে আবূ বাকর 
(রা.)-এর গৃহ-দ্বার ছাড়া অন্য কারো গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত না থাকা চাই ।”৭৬ 
এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অল্প 
কয়েকদিন পূর্বেকার একটি বিস্তারিত ভাষণের অংশবিশেষ । এ রিওয়ায়াতটি (সামান্য 
শব্দগত পরিবর্তনসহ) ১৪ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে “আলী, 
“আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, “আবদুল্লাহ ইবনু “আব্বাস, আবূ হুরাইরাহ ও আবূ সাঈদ 
৫৫. কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুর'আন, খ.৫,পৃ.২৭২ 
৫৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৪৬, ৪৪৭, (কিতাবুল মানাকিব), ৩৩৮১, 
৩৬১৫; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা*য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯০, ৪৩৯১ 
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আল-খুদরী (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীও রয়েছেন। জালালুদ্দীন আস-সুযূতী (রা.) 
হাদীসটিকে “মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীস রূপে গণ্য করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রোহ.) 
হাদীসের উপর্যুক্ত অংশের সাথে নিম্নের এ অংশও যোগ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 


81454410440 4 ১৬ ৮৫ ৬৮ 5 এড dS 0 এ ০০৬ ol ও 


A ও ০5 ৬০ 5 ৬৯০০০ ৩৪ 5) DS 
-“আমার প্রতি যত লোকের যত অবদান ছিল, সব অবদানের প্রতিদানই আমি 
দিয়ে ফেলেছি; কিন্তু আবূ বাকর-এর অবদানের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই 
কিয়ামাতের দিন তাকে দান করবেন। আবূ বাকর-এর সম্পদ দ্বারা আমি যতটুকু 
উপকৃত হয়েছি, আর কারো সম্পদ দ্বারা কখনোই সেই পরিমাণ উপকৃত হইনি ।4? 
আবূ আরওয়া আদ-দাওসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম । এমন সময় আবু 
বাকর ও ‘উমার (রা.) দু'জনেই সেখানে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দেখে বললেন, Le ভরা sh এ ৯ -“আল- 
হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাদের দুজনের মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করে 
দিয়েছেন।”৭৮ 


€% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবী 
‘আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশা 
নিত এ ৮৮০৩ os 85 di এত & 25০ জপ it 
₹&। ০১০)-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া দাড়া এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
সাহাবী কে ছিলেন?” তিনি জবাব দিলেন, “আবূ বাকর 1৮৫৯ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আম্র ইবনুল “আস (রা.)কে 
যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন । “আমৃর ইবনুল “আস (ো.) বলেন, 


৫৭. তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৪) 

৫৮. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪২১; তাবারানী, আল- 
মু‘জামুল কাবীর, হা.নং:১৮৩৬১ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের 
হাদীস। 

৫৯. তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯০, ৩৭৩০; ইবনু মাজাহ, আস- 
সুনান, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ৯৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ২৪৬৪৫ 
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আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


এ যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে 
জিজ্ঞেস করলাম, ৭141 ৮ ০৩। ৬ -“আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি কে?” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, "আয়িশা (রা.)। আমি 
আবার জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে আপনার প্রিয়তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, তার পিতা । পুনরায় আমি বললাম, 
তারপর? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “উমার ইবনুল খাত্তাব 
(রা.)। এভাবে তিনি আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।১০ 


*% নাবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি 
আবূ বাকর (রা.) হলেন নাবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। আবুদ 
দারদা’ থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমাকে আবু বাকর (রা.)-এর সামনে হাটতে দেখলেন। এমন সময় তিনি আমাকে 
বললেন, 
Ab 5 ও ৪01 ও এ পপ $ ৮ BO তা 9১০] এ 
3 জা ১০০ 08500 GE এ এল এ৪ ০ 9 ০ 
-“আবুদ দারদা’! তুমি কি এমন ব্যক্তির আগে আগে চলছো, যিনি দুনিয়া ও 
আখিরাতে তোমার চেয়ে উত্তম । নাবী-রাসূলগণকে বাদ দিলে আবূ বাকর অপেক্ষা 
অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর মানুষের ওপর সূর্য উদিতও হয়নি এবং অস্তও যায়নি।”১১ 


% উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু 

আনাস ইবনু মালিক রো.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেন, ./৫ ৪ sh (১ আমার উন্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের 
প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর।”৬২ 


৬০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৮৯, (কিতাবুল মাগাধী), ৪০১০; 
মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯৬ 

৬১. আহমাদ, ফাদা'রিলুস সাহাবাহ, খ.১,পৃ.১৫৩, ১৫৫, ৪২৩ (হা.নং: ১৩৫, ১৩৭, ৬৬২), 
দায়লামী, আল-ফিরদাউস, হা.নং: ৮৪০১; আবু নু'আয়ম, ফাদা'য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন, 
হা.নং:৯ 

৬২. তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৭২৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, 
(আল-মুকাদ্দামাহ, ফাদা'য়িলু খাব্বাব রা.), হা.নং:১৫১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু 
মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৫৮১২ 
“আবদুল্লাহ্‌ ইবনু “উমার রা. (হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), 
হা.নং: ৬৩৪১) ও আবূ মিহজান আছ-ছাফাফী রা. (ইবনু "আবদুল বারর, আল-ইস্তি'আব, 
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আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


এ হাদীস থেকে আবু বাকর (রা.)-এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানা যায়। 
কেননা সাধারণত বড়রা ছোটদের প্রতি, পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি এবং 
শাসকরা শাসিতদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকে ।৬ কাজেই আবূ বাকর (রা.)কে 
উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি বলে অভিহিত করা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, 
তিনিই হলেন উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে তিনিই হবেন তীর স্থলাভিষিক্ত ৷ 


% জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে আবূ বাকর (রা.) 

জান্নাতবাসীর হবার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন- 

১. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বাগানে প্রবেশ করলেন 
এবং আমাকে বাগানের দরজা পাহারা দিতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় আবূ 
বাকর (রা.) এসে বাগানে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 4d ৮৮) 4 ১৬- 
“তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও ৷” এরপর “উমার (রা.) 
এসে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, . এ 8,49 & ১:-"তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের 
সুসংবাদ দাও ৷” অতঃপর আসলেন ‘উছমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .2%4 5,49 %& ৩।-“তাকেও অনুমতি 
দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”৬ উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি বিভিন্ন 
সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণের মধ্যে আবৃ মূসা (রা.) ছাড়াও “আবদুল্লাহ 
ইবনু “আম্র* ও নাফি' ইবনু “আবদিল হারিছ (রা.) * প্রমুখও এ হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। 


খ.১,পৃ.৬) থেকেও এ ধরনের একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। 

৬৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
Eo hi eke ৩ bs ‘যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং 
আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (তিরমিযী, আস-সুনান, 
[কিতাবুল বির্র..], হা.নং:১৯১৯) 

৬৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৯৮, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: 

৬৫৬৮; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাব: ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪১৭ 

আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং ৬২৬১ | 

আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ১৪৮৩১, ১৪৮৩২ 


£# 
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২. সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
-“দশ জন ব্যক্তি জান্নাতে যাবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) জান্নাতে যাবেন, আবূ বাকর রো.) জান্নাতে যাবেন, “উমার 
রা.) জান্নাতে যাবেন ৷...” রঃ 
এভাবে তিনি “উছমান, “আলী, তালহা, যুবাইর, সাঁদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, 
“আবদুর রাহমান ইবনু ‘আওফ ও (রাবী) সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.) প্রমুখের 
নাম উল্লেখ করলেন ৷*' 

৩. জাবির ইবনু “আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জনৈকা আনসারী 
মহিলার দাওয়াতে গিয়েছিলাম । মহিলাটি আমাদের আতিথেয়তার জন্য 
একটি ছাগল যাবৃহ করেছিল । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, .8)। }৯ ১ ০) 254-এখনই তোমাদের নিকট একজন 
জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে।” পরক্ষণেই আবূ বাকর (রা.) প্রবেশ 
করলেন। আবার তিনি বললেন, .£%। ১:51) /৯১৫-“এখন আর 
একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবেন।” পরক্ষণে “উমার (রা.) প্রবেশ 
করলেন। এরপর তিনি বললেন, .এখ। 0৯6 4) 255৩-এখন 
আরো একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবেন।” এরপর তিনি এ বলে দু'আ 
করলেন, . ৪৮৬ ০০ ৩! 44 -“হে আল্লাহ, আপনি যদি চান, এ 
সৌভাগ্য “আলীকে দান করুন!” পরক্ষণে “আলী (রা.) প্রবেশ করলেন ।* 


আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সুন্নাহ, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং; ৪০৩১ 
এ রিওয়ায়াতটি ইমাম তিরমিবীও বর্ণনা করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর নামের পরিবর্তে আবূ “উবাইদাহ (রা.)-এর নাম এসেছে। (তিরমিযী, আস-সুনান, 
(আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং; ৩৬৮১) আমার মনে হয়, এ রিওয়ায়াতটিই সঠিক। কেননা 
রাহমান ইবনু “আওফ (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তার 
EE EE নেই। দশম 
ব্যক্তি হিসেবে আবু ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নাম এসেছে । (তিরমিযী, আস- 
সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৮০) 
আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু'জাবির রা.), হা.নং: ১৪৬২৯; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, 
'কিতাবু মাঁআরিফাতিস সাহাবা), হা.নং: ৪৬৪৪; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছারাফ, 
খ.৭,পৃ.৪৭৫ 


টি হাদীসবিশারদ হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের 
[| 
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*  কিয়ামাতের দিন জমি ভেদ করে উ্িত উম্মাতের প্রথম ব্যক্তি 


“আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 

শে ঠা ভা তে 52 ল ASS সরা Es 9৩ ৩০ এ 
APS 0 ০ ৬ এও ০ 52 লি ৩০০১৯ 

-“ (কিয়ামাতের দিন) আমিই হবো জমি ভেদ করে উথ্থিত প্রথম ব্যক্তি। এরপর 

আবূ বাকর (রা.), তারপর “উমার (রা.) জমি ভেদ করে ওঠবেন। এরপর আমি 

জান্নাতুল বাকী'র বাসিন্দাদের কাছে আসবো। তীরা সকলেই আমার সাথে 

একত্রিত হবেন। তারপর আমি মাক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। 

এভাবে দু হারামের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা একত্রিত হবো ।”৬৯ 


* জান্নাতীগণের সর্দার 
আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 


8০৮9 od |: ০৮০৭ 0490 0 পক 0৭০56955508 


- “এরা দুজন নাবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগসমূহের সকল প্রৌঢ় 
জান্নাতবাসীর সর্দার হবেন।”৭ 


% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাওযে কাউছারের সাথী 

‘আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.) থেকে বর্ণিত । একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
৮ ৬ ৬০ পা 
J ওঠ ভাত) Pd" তুমি হাওযে কাউছারের পাড়ে আমার সাথী হবে, যেমন 
তুমি ছাওর গুহায় আমার সাথী ছিলে ।”*১ 


৬৯ তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬২৫; হাকিম, হাকিম, আল- 
ুস্তাদরাক, (কিতাবু মা*আরিফাতিস সাহাবা), হা.নংঃ ৩৬৯১; ফাকিহী, আখবারু মাক্কাহ, 
হা.নং:১৭৫০; তাবারানী, আল-মু 'জাম়ুল কাবীর, হা.নং:১৩০১২ 
বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের 
হাদীস। তবে ইমাম তিরমিযী (রা.) মন্তব্য করেন, এ হাদীসটি হাসান-গারীব 

৭০, তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৭ হযরত "নী (রা.) থেকেও 
এরূপ রিওয়ায়াত কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত রয়েছে তার সূত্রে বর্ণিত কোনো কোনো রিওয়ায়াতের 
মধ্যে প্রৌটদের পাশাপাশি যুবকদের কথাও বলা হয়েছে (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: 
৫৬৭) 

৭১. তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং; ৩৬০৩ 
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*% 'রিদওয়ানে আকবার’ -এর সৌভাগ্য অর্জন 

জাবির ইবনু ‘আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক সময় আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম ৷ এমন সময় 
আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করলো এবং তাদের কেউ কেউ অনর্থক কথাবার্তা বলতে 
লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাকর (রা)-এর দিকে 
তাকিয়ে বললেন, ? 196 এ ০৯ ১৮ এ আৰু বাকর, তারা কী বলেছে শুনেছো 
তো?” আবু বাকর (রা.) বললেন, ৮4) 1 ০৯০) Uo - -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, হ্যা, 
শুনেছি এবং বুঝেছিও।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি 
তাদের কথার জবাব দাও। আবু বাকর (রা.) তাদের কথার এতো সুন্দর উত্তর প্রদান 
করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, 
80 09৮) &। BL 5৮৫ এর ৫ -'আবু বাকর, আল্লাহ তোমাকে 'রিদওয়ানে 
আকবার' দান করুন!” কেউ জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রিদওয়ানে আকবার কী? 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, LE 20) ৪১ ৫১৩ &। এ 
০৩ Hal এ) - -“কিয়ামাতের দিন সাধারণভাবে সকল বান্দাহর জন্য আল্লাহ 
তা'আলার তাজারা প্রকাশ পাবে, আর বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে আবূ বাকর (রা.)-এর 
জন্য |”? 


অন্য একটি সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আবূ বাকর, আমি কি তোমাকে কোনো সুখকর খবর 
দেবো না? আবু বাকর (রা.) আরয করলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ । রাসূলুল্লাহ 


৭২. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু যা“আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৭; আবৃ নু'আয়ম, 
আওলিয়া, খ.২,পৃ. ২৬৫; ৪০৬ তারীখু দিমাশক, খ.৩০,পৃ. ১৬১-২; 
আল- আত-তাবারী,'আর-রিয়াদুন নাদিরাডু.., পৃ.৭৭ 
হিজরাতের সময়ও যখন আবূ বাকর (রা.) তার উর এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সালাম এর খিদমাতে উপস্থিত হন এবং তাকে আরোহন করতে সবিনয় অনুরোধ জানান, 
বাকর (রা.)-এর জন্য 'রিদওয়ানে আকবারের' দু'আ করেছিলেন। (আল- 
, আর-রিয়াদুন নাদিরাড়ু.., ৭৭) 
০৯১28 ছে তা সবগুলোই অত্যন্ত দুর্বল। 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রোহ.) ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য 
মুহাদ্দিস এরূপ কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি । তদুপরি হাকিম (রাহ.)ও কোনোরূপ মন্তব্য 
করা ছাড়াই তার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী (রা.) এ সকল হাদীসকে বিশুদ্ধ 
নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটিকে মাওদৃ' (জাল) বলেও আখ্যায়িত 
করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এগুলো মূলত শী“আদের বিপরীতে পক্ষপাতদুষ্ট নীতিহীন 
সুন্নীদের মনগড়া রচনা । (ইবনুল জাওযী, উল ভগ খ.১, ৩০৪৪০) রা ela 
আল-কারী, আল-হাফিয আল-“ইরাকী, আবুল আল-কাউকর্জী 
আল-*ইরাকী, ৬৯৮৮1৮ ৮ 
হাদীস ভিত্তিহীন ও জাল বলে উল্লেখ করেছেন। 
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(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .৪০৮ 04) 24 94৯) 24 dr ০1৭ 
আল্লাহ তা'আলার তাজাল্পলী সাধারণভাবে সকল সৃষ্টির জন্য প্রকাশ পাবে, আর তোমার 
জন্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে ।”*০ 


*% আবু বাকর (রা.)-এর মন রক্ষা করা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলকে আবু বাকর (রা.)-এর 
মন রক্ষা করে চলতে নির্দেশ দিতেন। কেউ তাকে কষ্ট দেবে কিংঘা তার সাথে বিবাদে 
লিপ্ত হবে- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা মোটেই পছন্দ করতেন না। 
বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বলেন, . SOS Ad  ১০ Bb ৮5৭ AL ও রা এ -“হে 
লোকেরা, আবূ বাকর কখনো এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে দুঃখ দেয়নি। অতএব, 
তোমরা তার মর্যাদা রক্ষা করে চলো ।”* 

আবুদ দারদা রো.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একবার “উমার (রা.)- 
এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কিছু কটু কথাবার্তা হয় এবং আবু বাকর (রা,) “উমার 
(রা.)কে কিছু শক্ত কথা বলেন। পরে তিনি এটা উপলদ্ধি করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং 
“উমার (রা.)কে বলেন, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু ‘উমার (রা.) তা অস্বীকার 
করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) নিজের কাপড়ের প্রান্তভাগ টেনে ধরে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে 
বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন বার বললেন, ৷ 4 
1) (এ  4-“আব্‌ বাকর, আল্লাহ তোমায় ক্রটি ক্ষমা করুন!” তখন “উমার (রা.) 
অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং দ্রুত আবু বাকর (রা.)-এর বাড়ি গমন করেন। কিন্তু সেখানে 


৭৩. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০,পৃ. ১৬২ 
আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে । তবে তার 
রিওয়ায়াতে হাদীসের উপর্যুক্ত অংশের সাথে এও রয়েছে- আবূ বাকর (রা.) জিজ্রেস করলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'রিদওয়ানে আকবার' কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, 
Loo 4 ley LF fal 4053 5178 21 ০0৯৭ UE এর LLB ey 0৬19] এবি দা 

| Bn 39৮ on 

-“কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের ওপর তার তাজ্জাল্লী প্রকাশ 
করবেন। এ সময় তুমিও তাকে দেখতে পাবে এবং সকল জান্নাতবাসীও তাকে দেখতে 
পাবে, আর তোমার ওপর বিশেষভাবে তীর তাজাল্লী প্রকাশ করবেন। তখন তুমি ছাড়া 
কেউ তাকে দেখতে পাবে না৷" (ইবনু ‘আসাকির, তারীখু দিয়াশক, খ.৩০,পৃ, ১৬২) 

৭8. তাবারানী, আল-মু 'জামুল কাবীর, হা.নং: ৫৫০৯; আৰু নু‘আয়ম, যা সাহাবাহ, 
হা.নং:২৯২৬, ২৯২৭ 
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তাকে পাননি, তাই সোজা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে 
হাযির হন। “উমার (রা.)কে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
পবিত্র চেহারায় রাগ ফুটে ওঠে । এতে “উমার (রা.)-এর অনাকাঙ্খিত কিছু হতে পারে- এ 
ভয়ে আবূ বাকর (রা.) হাটু গেড়ে বসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করলেন, .৮৮1 ৩% 4 41 -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আল্লাহর কাসাম, আমিই বেশি অপরাধ করেছি।” এ কথা তিনি দু বার বললেন। এরপর 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
15) aki 55539 ৩:৩০ HG 498) ০ SD ৩ ৬ &। রি 
ee SENS 
“আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেন, তখন তোমরা 
আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)ই আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস 
করেছিল এবং নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার চিন্তা ও দুঃখ লাঘবের 
চেষ্টা করেছিল। এরপরও কি তোমরা আমার সাথীর খাতির করবে না? অর্থাৎ 
তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না?” 


রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাক্যটি দুবার উচ্চারণ 
করেছিলেন। তাকে এরপরে আর কষ্ট দেয়া হয়নি ।* 


*% আৰু বাকর (রা.)-এর প্রশংসা শুনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এর আগ্রহ 
হাবীব ইবনু আবী হাবীব (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সভা কৰি হাসসান ইবনু ছাবিত (রা.)কে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, ৫ ৩০১ ০৫4 জা ও} ০৪তম কী আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসায় কোনো 
কবিতা লিখেছো £” হাসান (রা.) জবাব দিলেন, হ্যা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৫ ৪৮ 08 -“তা হলে বল, আমি শুনি।” এরপর হাসসান 
(রা.) আবৃত্তি করলেন, 
১৩৫৯ 05 ৯ 4 9) ৬ ০. ৪১ ৯৮ UN ও us 3৩) 
১৬০ 4 ০১৫১৩7০৫০1১ Bd ০১৮০ Lr 9৬) 
৭৫... বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং৩৩৮৮ 
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-“ইনিই সে ছিদ্দীক, যিনি সুমহান গুহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি 
পাহাড়ের ওপর আরোহন করেছিলেন, তখন শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলেছিল । 

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রিয়জন ছিলেন। সকলেই 

এ কথা জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির মধ্যে 

কাউকে তার সমকক্ষ গণ্য করতেন না।” 

এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দিত হয়ে 
এমনভাবে মুচকি হাসেন যে, তার পবিত্র দত্ত দৃষ্টিগোচর হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .০08 ৬$ % ১৬ 553১৩ “হ্যা, হাসসান! তুমি 
সত্যই বলেছো । নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.) এরূপই ।”৭৬ 


গ. সাহাবা কিরাম (রা.)-এর চোখে আবু বাকর (রা.) 

এ পর্যায়ে তেমন বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই । আমরা খিলাফাত অধ্যায়ে 
এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন উক্তি সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। সাহাবী মাত্রই আবূ বাকর (রা.)- 
এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং তদনুযায়ী তারা তাকে শ্রদ্ধাও করতেন। সাহাবা 
কিরাম (রা.)-এর চোখে আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা কিরূপ ছিল, তা পরিমাপের জন্য 
আমি “উমার (রা.)-এর একটি বক্তব্যই যথেষ্ট মনে করি। একবার তিনি আবু বাকর 
(রা.)-এর মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, . ৮4 এ ১৮০ ৬৪ 57৭৯ ৬: -“আহ! 
আমি যদি আবূ বাকর (রা.)-এর বুকের একটি পশম হতাম!” আমরা এখানে 
নমুনাস্বরূপ তাদের আরো কয়েকটি উক্তি তুলে ধরবো, যা থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর 
শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মান-মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


% সকল নেক কাজে অগ্রগামী 
“উমার (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, 
297 855 ৩৪ 828 ০1 ও ৬) STs 5 1৮০১, 
৭৬. হাকিম, আল-সুত্ভাদরাক, (কিতাবু মা“আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮৭, ৪৪৩৫; ইবনু 
সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭৪; সুয়ূতী, আর-রাওদুল আনীক... হা.নং:৪০ 


৭৭. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩০, পৃ.৩৪৩; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৫৬ ইবনু 
‘আৰদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.৩৫৬ 
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-“যে ব্যক্তি কুর'আন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে তিলাওয়াত 

করতে চাইবে, সে যেন ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস“উদের পড়া অনুকরণ করে।” 
‘উমার (রা.) বলেন, আমি মনে মনে আল্লাহর নামে এ প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি এ শুভ 
সংবাদটি অতি প্রত্যুষে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রা.)-এর নিকট গিয়ে পৌছে দেবো। 
প্রতিজ্ঞা মতো ইবনু মাস‘উদ (রা.)-এর কাছে সুসংবাদটি পৌছে দেয়ার জন্য অতি 
পরত্যুষে বের হয়ে দেখি যে, আবূ বাকর (রা.) আমার আগেই গিয়ে সুসংবাদটি ইবনু 
মাসউদ (রা.)কে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, ০ 413 4 
এ! ৮৪০0 ৫ ৬ ১৮ এ 4০7 -“না, পারলাম না, আল্লাহর কাসাম, যে কোনো 
ভালো কাজেই আমি আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে অগ্রগামী থাকতে চেয়েছি, তাতেই আমি 
অকৃতকার্য হয়েছি। আর তিনিই সর্বদা আমার চেয়ে অগ্রণী রয়েছেন।”*৮ 


*% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ও ইসলামের 
বিষয়ে দৃঢ়তা 
একবার “উমার (রা.)-এর নিকট আবু বাকর (রা.)-এর আলোচনা ওঠলো। 
তখন তিনি কাদতে লাগলেন এবং বললেন, 


AIG 05 ৪০৩0 খর? ক্র 2100 ৩% এ 05 dS ৩৪ OF ১৪০ 
45 3... )এা এ! ৮৮১৪০ dit ০ & 05০) ৬ ০ হও এ এ 
55 6:13) CIAL Sy olay ale di এ০ di ০১০) nd ৩৪ 

, এ ০৮:৬৩ ৫৬ ৪৮০ % JW. IS 
-“আমার আন্তরিক কামনা ছিল, আহ! আমার সারা জীবনের নেকী যদি আবু 
বাকর (রা.)-এর একদিন ও এক রাতের নেকীর সমান হতো! রাতটি হলো যে 
রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিয়ে মাককা শারীফ 
ত্যাগ করে মাদীনার দিকে হিজরাতের পথে ছাওর পবর্তের গুহায় অবস্থান 
করেছিলেন। আর দিনটি হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর যে দিন তিনি যাকাত অস্বথীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছিলেন।”৭৯ 


৭৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু “উমার রা.) হা.নং: ১৭০, (মুসনাদ “আবদিল্লাহ ইবনি 
মাসউদ), হা.নংং ৪১১২; রি মুশকিলুল আছার, হা.নং: ৪৮৭৭ 


৭৯. তাবরিধী, যিশকাতুল মাসাবীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নংং ৬০২৫; আল-মুহিব্বু আত- 
তাবারী, আর-রিয়াদুন লাদিরাত, পৃ.৪৫ 
৯০ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) ক ৭১৩ 
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দীনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা 


“আলী রো.) উ্টরযুদ্ধের দিন বললেন, 
2০] ৪ & 4১৪ Uk এ! এছ los 46 & এ dn 45 
পা &। ০৯১ KG ঠা ০ তে ৩ JG tp Bh ক 2, 
৬৮ 05250 666 75 ৬6 &। ৮৮০ ৮৬ ০৯৭ oF 0850 6৬6 ১৫ 
Sip dl ০০7 
-“খিলাফাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমাদেরকে কোনো অসিয়্যাত করে যাননি যে; আমরা তদনুযায়ী কাজ করবো । 
বরং তা এমন একটি বিষয় ছিল, যা আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে 
আমাদের ধারণায় যা সঙ্গত মনে হয়েছে তা-ই স্থির করেছি । সুতরাং আবূ বাকর 
(রা.) খালীফা নির্বাচিত হলেন । আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রাহমাত বর্ষণ করুন! 
তিনি এ দীনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজেও সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এরপর “উমার (রা.) খালীফা নির্বাচিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তার 
প্রতিও রাহমাত বর্ষণ করুন! তিনিও এ দীনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন এবং 
নিজেও সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে এ দীন একটি শক্ত 
ভিত্তির ওপর দাড়ালো ।”৮০ 


উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি 


জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত । একদিন “উমার (রা.) আবূ বাকর 


(রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, tal ০550 24 ৮৩। 7 ৬ -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি!" এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, 


৮০. 
৮১. 


48:27:21 (2 NEON 555০. হাঁ 2 2212 22918 120 
৬5৪ ৮০3 425 এ ৬০ এ ০১৮) ০০ 548 এ১ ০৪ 91৬৫ এ 


-“তুমি এটা কী বলছো! আমি তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, পৃথিবীতে “উমার (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো 
ব্যক্তি নেই।”৮১ 


রাহ আল-মুসনাদ, হা.নং: ৮৭৭ 

, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, 
মি মাঁআরিফাতিস সাহাবাহ) হা.নং:৪৪৮৩ 
এ হাদীসটি সাহীহ নয় । বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রা.)-এর গবেষণা মতে, 
এটা মাওদৃ' (জাল) । (আলবানী, দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী, পৃ.৪৯৩) ইমাম তিরমিযী (রা.)ও 
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“আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত । “আলী (রা.) বলেছেন, 

wf ৮৬ 2৪9 A ঠা পিএ Sb & ৩০ &। ০৯০ এ pl ৮৯ 

-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন 

আবূ বাকর (রা.), আর আবূ বাকর (রা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন 

“উমার ।”৮২ 

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার 
পিতা ‘আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, Sb dn ০ di 05) এ ০৫ 2৮ ৬ 
₹-"রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? 
তিনি বললেন, আবূ বাকর (রা.)। আমি বললাম, তার পরে কে? তিনি বললেন, “উমার 
(রা.)। আমি ধারণা করলাম, আমি যদি তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তবে তিনি 
উত্তর দেবেন, ‘উছমান (রা.)। তাই আমি বলে ফেললাম, তার পরে কি আপনি? তিনি 
বললেন, .2:4:-40। 5 44) 4%-“না, তোমার পিতা সাধারণ মুসলিমদের একজন ৷”** 

আবূ বাকর ইবনু “আইয়াশ (রা.) থেকে বর্ণিত। আবূ হুসাইন (রা.) বলেন, 41? 
+H ভর te ৫০ 049 ক এ চি এ) 6০ “আল্লাহর কাসাম, নাবী- 
রাপলগণের পরে আবু বাকর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মানব সন্তান নেই।”ঃ 


ঘ. আবু বাকর (রা.)-এর ঈমান 
% আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমান 
আবূ বাকর (রা.) ছিলেন পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী । তীর মতো গভীর 
ধর্ম-বিশ্বাস আর কোনো মানুষের মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। কারো মধ্যে ঈমান 
তখনই পূর্ণ ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, যখন একদিকে তার মন-মগজ সকল প্রকার বাতিল চিন্তা 


এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 5১৩০ lly a 105 155 ৫8) ৫ 09৮ ১০3৬. 
“এ হাদীসটি গারীব। অর্থাৎ তা কেবল একটি সূত্রে হয়েছে। অন্য কোনো সূত্রে আমি 
ইহ ভি 

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম নিশাপুরী (রাহ.) একে একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস 
বলে৷ উল্লেখ রেছেন। (হাকিম, আল-মুত্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ) 
উর হাদীসের প্রথমাংশের বক্তব্য বিশুদ্ধ । বিভিন্ন সাহীহ হাদীস দ্বারা তা 


৮২. হ্ৰদ মাজাহ আস-সুনান, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং: ১০৩ 
৮৩. ইধনু আৰবী শায়বাহ, আল-মুছানাফ, খ.৭,পূ.৪৭৩; তাবারানী, আল-মু'জাযুল আওসাত, হা.নং: 
৪৯২৮ 
৮৪. আহমাদ, ফাদা 'য়িলুস সাহাবাহ, হা.নং ৫৭৪ 
আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৭১৫ 
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ও মতাদর্শ হতে মুক্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত 
থাকে, অপরদিকে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে সকল প্রকারের মিথ্যা ও অন্যায়ের যুলুমাত 
থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের আলোতে উদ্ভাসিত করার কাজে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত 
রাখে। আবূ বাকর (রা.) ঈমানের এ তাৎপর্য ও দাবি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে 
পেরেছিলেন। ঈমান তার অন্তরে-মননে-চিন্তা-চেতনায় এমন গভীরভাবে স্থান দখল করে 
নিয়েছিল যে, তীর কথাবার্তায়, আচার-আচরণে ও কাজকর্মে ঈমানের উজ্জ্বলতম পরিচয় 
পাওয়া যায়। তীর চিন্তা-চেতনায় পবিত্রতার, চরিত্রে মহত্ব, আচার-আচরণে 
আভিজাত্যের এবং কথাবার্তায় সরলতার স্ফুরণ ঘটে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এরূপ পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমান আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে যতটা 
প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়, ততটুকু উম্মাতের আর কারো মধ্যে হয়নি। এ কারণে বাকর 
ইবনু “আবদিল্লাহ আল-মুযানী (রা.) বলেন, 
১8 ৩ 5০১০ No AIST ON fl ol এ 5 8G UO) 
le 
-“আবু বাকর (রা.) বেশি নামায পড়ে কিংবা রোযা রেখে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ করেছেন, তা নয়; বরং তার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রকৃত কারণ হলো, তার অন্ত 
রের সুদৃঢ় বিশ্বাস ।”৮ 
আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমান সম্পর্কে উমার রো.) এভাবে মন্তব্য করেন- ১০ 9) % 
পু ০৮) এম ০ F< ঙোঁ-“যদি আৰূ বাকর (রা.)-এর ঈমান ও গোটা 
র ঈমান দীড়িপাল্লায় ওযন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.)-এর 
পাল্লাই ভারী হবে ।”** বস্তুত যুক্তি ও জ্ঞানের উধ্বে তিনি ঈমান বা বিশ্বাসকে স্থান 
দিতেন। এ এক গভীর সত্যানুভূতি। ঈমান যে মানব জীবনে কতো অপরিহার্য এবং 


৮৫. আহমাদ, ফাদা"য়িলুস সাহাবাহ, হা.নং:১১০ 
এ হাদীসটি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দায়লামী (রাহ.) আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-হাকীম আত-তিরমিধী ও আবূ 
ইয়া'লা (রাহ.) প্রমুখ “আয়িশা (রা.) থেকে এবং আহমাদ ইবনু মানী' (রাহ.) আবূ বাকর ইবনু 
‘আইয়াশ (রা.) থেকে মারফূ' হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে হাফিয যায়নুদ্দীন আল- 
“ইরাকী (রা.) বলেন, এটি আমি নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসগ্রস্থেই মারফু' হাদীস হিসাবে পাই 
নি। (সাখাবী, আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, খ১,পৃ.১৯৬; “আজাল্নী, কাশফুল খাকা, 
খ.২,পৃ.১৯০) তা ছাড়া ইমাম আহমাদ (রাহ.) “ফাদা"য়িলুস সাহাবাহ'-এর মধ্যে এবং আল- 
হাকীম আত-তিরমিবী (রাহ.) তার ‘নাওয়াদিরুল উসূল'-এর মধ্যে এটি বাকর ইবনু “আবদুল্লাহ 
(রা.)-এর নিজস্ব বক্তব্য রূপে উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি, এটিই সঠিক। 

৮৬. "ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা, হা.নং: ১১৫৫) বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা.নং:৩৫; 
ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান, খ.২,পৃ.৪৮; যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা', খ.৮,পৃ.৪০৫, 
মীযানুল ই 'তিদাল, খ.২,পৃ.৪৫৫; ইবনু “আদী, আল-কামিল, খ.৪,পৃ-২০১ 
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সত্যদর্শনে কতো কার্যকর আবু বাকর (রা.)-এর জীবনে তা আমরা দেখতে পাই । যুক্তি- 
তর্ক দ্বারা যেখানে সত্যকে পাওয়া যায় না, সেখানেই বিশ্বাস আমাদের একমাত্র সহায় । 
বিশ্বাস আমাদের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে, সত্যের উপলব্ধি সহজ করে। কঠিন 
সংশয়ের মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) তার অন্তরের বিশ্বাস ছারা চালিত হয়েছেন। এ বিশ্বাসে 
কোনোরূপ দুর্বলতা ছিল না, কারণ এটি ছিল তার দিব্য-দৃষ্টি বা সত্য দর্শন। 

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তার বিশ্বাস ও. 
আস্থা কিরূপ সুদৃঢ় ও প্রগাঢ় ছিল নিম্নের এ রিওয়ায়াত থেকে তা পরিস্ফুট হয়। আবূ 
হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ফাজরের নামায পড়ে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, এক ব্যক্তি একটি গরুর 
পিঠে আরোহন করে তাকে হাকানোর উদ্দেশ্যে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, 
আমাদেরকে তো এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদের কেবল চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি 
করা হয়েছে। তখন লোকজন বিস্মিত হয়ে বললো, গরু কি কথা বলে! এ কথা শুনে 
রাসুলুন্াহ মারান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লায়) বললেন, ৮৪) ০৫ ৬টি Uf ৮১ ও 

-“ আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আবূ বাকর ও “উমার (রা.)ও এটা বিশ্বাস করে।" র 

রাজন উল টি জিরো লিড 
(চারণভূমিতে) নিজের মেষপাল চরাচ্ছিল। ইত্যবসরে এক নেকড়ে এসে মেষপালের 
ওপর চড়াও হয় এবং একটি মেষ নিয়ে যায়। এরপর লোকটি তার খোজে এভাবে বের 
হয় যে, যেন সে তাকে নেকড়ের কবল থেকে মুক্ত করবে । তখন নেকড়েটি তাকে বললো, 
তুমি কি এ মেষটিকে আমার হাত থেকে মুক্ত করতে চাও! তা হলে যে দিন আমি ছাড়া 
এ মেষের কোনো পাহারাদার থাকে না, সে দিন তাকে কে রক্ষা করবে? তখন লোকজন 
বিস্মিত হয়ে বললো, নেকড়ে কি কথা বলে! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বললেন, 4%) ৮৫ % ৫0 (3 -“আমি এটা বিশ্বাস করি এবং 
আবূ বাকর ও ‘উমার (রা.)ও এটা বিশ্বাস করে।” রাবী বলেন, এ সময় তারা সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন না।”* 

দেখুন! আবূ বাকর (রা.) ও “উমার (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কতোটুকু বিশ্বাস ও আস্থা! তিনি তাদের দু'জনের ঈমানকে 
অন্যান্য সাহাবা কিরামের ঈমানের চেয়ে পৃথকভাবে মুল্যায়ন করেছেন! আবূ বাকর (রা.)- 
এর মধ্যে যেরূপ দৃঢ় ঈমান, সত্যনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল 
তা উম্মাতের কারো মধ্যে ছিল না। 


৮৭. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাব: আহাদীছুল আম্বিয়া), হা.নং: ৩২১২; মুসলিম, আস-সাহীহ, 
(কিতাব: ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪০১ 
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* আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও তীর উদ্দেশ্যে জীবন-মরণ উৎসর্গ 
একজন ঈমানদারের প্রতি ঈমানের দাবি হলো, সে সবার চেয়ে আল্লাহকেই 
বেশি ভালোবাসবে*” এবং অন্যের প্রতি তার যে অনুরাগ বা বিরাগ, সন্তুষ্টি বা ক্ষোভ, দান 
বা বারণ- তা হবে একান্ত আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ।”৯ তাকে জীবনের প্রতিটি কাজে ও 
প্রতিটি অবস্থায় এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন 
পালনকর্তা আছেন, আমি তার গোলাম মাত্র এবং আমার জীবনের জান-মাল, “ইযযাত- 
আক্রু, চেষ্টা-সাধনা তথা জীবনের সকল কিছুই তার জন্যই নিবেদন করতে হবে এবং 
আমার জীবনের সকল গতিবিধি ও কর্মকাণ্ডের পেছনে উদ্দেশ্য হবে একমাত্র তার সন্তুষ্টি 
লাভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
4 ৩৬৮ Visit ০ 40 ৮০০ ৪০০০ বি) ৪৫০ 4 ০৯ 
tt ০9৩9 ০৮৫৬) 
-“(হে রাসূল,) বল, আমার সালাত, আমার সমগ্র “ইবাদাত, আমার জীবন, 
আমার মরণ- সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তার কোনো 
শারীক নেই। আমি এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই তার প্রতি প্রথম 
আত্মসমর্পণকারী মুসলিম ।”৯ 
এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তার জীবনের সকল কিছু 
আল্লাহ তা“আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা 
হয়েছে যে, এরূপ আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাহদের মধ্যে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম । 
এটা সর্বন্বীকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর 
তার উম্মাতের মধ্যে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী হলেন আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক 
(রা.)। তিনি আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন । তার জীবন-মরণ, ধন-সম্পদ, 
“ইযযাত-আক্রু তথা সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত ছিল। বাকর 
ইবনু “আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৮৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন, (40) & 41184 0909)-“আর ঈমানদাররা তো আল্লাহর প্রতিই 
সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে ।” (আল-কুর'আন, ২ [সূর্‌ আল-বাকারাহা: ১৬৫) 

৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, €55 4) ৮৮ 48 ০49 44 ০55 
০৫৮) ৪5৮ 5 417 যার ভালোবাসা, শত্রুতা, দান ও বারণ প্রভৃতি কেবল আল্লাহর 
জন্যই হবে, তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।” (আবূ দাউদ, জাস-সৃনান, [কিতাবুস 
সুন্নাহ], হা.নং৪০৬১) 

৯০.  আল-কুর'আন, ৬ [সূরা আল-আন'আম]: ১৬২ 
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ty oo) এ & ৩ ৮৫৯০ ০৬ i & 2) AS HOU ৪ 
8 BOS চলি চবি? 24০ ৫ 

-“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাকর 

(রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কারণ তার রোযাও নয়, নামাযও নয়; বরং এর কারণ 

হলো এমন একটি বিষয়, যা তার অন্তরে বিদ্যমান ছিল।” 
ইবনু “উলাইয়্যাহ (রাহ.) বলেন, আর তা হলো- আল্লাহর ভালোবাসা এবং তার উদ্দেশ্যে 
জীবন ও মরণ ।”৯ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবৃক অভিযানের সময় আবূ বাকর 
(রা.) নিজের যাবতীয় সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে 
হাযির করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেন, ৬ 
৫৯০ ০:৪৫ -তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?” তিনি উত্তর দেন, 
48550) &1 4 ২% আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলকে রেখে এসেছি।”৯২ আবূ 
বাকর আল-ওয়াসিতী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.) তার এ উক্তি দ্বারা 
মা'রিফাত ও তারীকাত জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন ।৯* 

মোট কথা আবু বাকর (রা.) স্বার্থে একজন রাব্বানী অর্থাৎ আল্লাহপ্রেমিক 
নিষ্ঠাবান বান্দাহ ছিলেন। তীর সকল কাজে ও কথায় আল্লাহপ্রেমের উজ্জ্বলতম প্রমাণ 
মেলে। বিশিষ্ট সূফী সাহল (রা.) বলেন, .৬ 4) 5৮ ১54 ৬৭। ৮৫/-*রাব্বানী 
হলেন, যিনি তার রাব্বকে ত্যাগ করে অন্য কোনো অবস্থাই ইখতিয়ার করেন না। অর্থাৎ 
যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকেন।* বিশিষ্ট সুফী ইবনু “আতা 
[মৃ.৭০৯হি.] রোহ.)কে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, $৬৮) ৷ ১/১৯-এর অর্থ কী? 
তিনি জবাব দিলেন, এর অর্থ হলো- আবূ বাকর (রা.)-এর মতো হয়ে যাও। তিনি বলেন, 
“রাব্বানী” প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ইহকাল ও পরকাল একীভূত হয়ে যায়, 
অথচ তীর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় না। আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রও 
ছিল তা-ই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাহাবী 
মাত্রই উদ্দিপ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে কোনো রূপ 
অস্থিরতার সৃষ্টি হয়নি। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেন, 


৯১. আবূ নাসর আত-তৃসী, আল-লুমা'; পৃ.১২৩; সাফারীনী, গিযাউল আলবাব, খ.১,পৃ.৬৫ 

৯২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৪২৯; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল 
মানাকিব), হা.নং:৩৬০৮ | 

৯৩. আবূ নাসর আত-তৃসী, আল-শুমা', পৃ.১২১ 

৯৪.  আলুসী, রূহল মা'আনী, খ.৩,পৃ.১২৭ 
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le dit ৬০342 OU 055 lo di ৬০০০৫ 5 2৪ ০৬5 
০5 ৫ ৮৮ জা ০৬ dis ০৩ 9 ০5 & ৮০9 
-“হে লোক সকল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ইবাদাত করতো, তার জেনে নেয়া উচিত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত 
করে, তার বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ জীবিত এবং কখনো তার মৃত্যু হবে 
না।”৯৫ 
বিশিষ্ট সূফী দাতা গঞ্জেবখশ (রাহ.) বলেন, তাসাউফের মূল হলো ৬৮ অর্থাৎ ' 
পবিত্রতা । অতএব, যার অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত এবং 
পার্থিব লোভ-লালসা থেকে পবিত্র, সে-ই প্রকৃত সূফী ৷ তিনি বলেন, উপরিউক্ত দুটি ঘটনা 
থেকেই স্পষ্টত বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে এ দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান 
ছিল। তার অন্তর যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর চিন্তা-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র 
ছিল, তেমনি পার্থিব সকল লোভ-লালসা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল ।৯ 


%  দীনী চেতনা ও মূল্যবোধ 

“আবদুল্লাহ ইবনু “আমর ইবনিল ‘আস (রা.) বলেন, আসমা’ বিনতু “উমাইস 
(রা.) আবু বাকর (রা.)-এর বিবাহাধীন থাকার সময় একবার বানু হাশিমের কয়েকজন 
লোক আসমা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) ঘরে প্রবেশ 
করে তাদের দেখতে পান। তিনি তাদের এ প্রবেশকে ভালো মনে করলেন না এবং সোজা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে তার এ 
অসম্মতির কথা প্রকাশ করলেন। তবে সাথে এও বললেন যে, আমি তাদের ভালোই 
দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা 
আসমা'কে পবিত্র রেখেছেন, এরপর তিনি মিম্বারে দাড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, 

D8 Je) 2) UE ol ৩ পাঠ এব ৪১১৯৪ 

-“আজকের পর কোনো পুরুষ যেন স্বামী-অনুপস্থিতা কোনো মহিলার কাছে 

প্রবেশ না করে, তবে তার সাথে অন্য একজন কিংবা দুজন (সৎ ও বিশ্বস্ত) পুরুষ 

থাকলে ভিন্ন কথা ।”৯* 


৯৫. আবূ নাসর আত-তৃসী, আল-লুমা পৃ.১২১ 

৯৬. দাতা গঞ্জে বখশ, কাশফুল মাহজুব, পৃ.৪৬-৮ 

৯৭. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাম), হা.নং: ৪০৩৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: 
৬৩০৭, ৬৪৫৬, ৬৭০০ 
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*% সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা 
লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা উম্মাতের 
ওপর দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন উম্মাতের 
জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ চেতনা আবু বাকর (রা.)-এর মধ্যে পুরো 
মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কায়স রো.) থেকে বর্ণিত। একবার আবূ বাকর (রা.) এ আয়াত 
তিলাওয়াত করলেন 
€ Hn By Go ১৭ USM Sle ৯ 
-“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের ওপর ৷ যারা 
বিপথগামী হবে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা 
সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক ।” 
এবং বললেন, ও ০৮ এ (59 পি 2১৬ ০১০৮ ৮৩ ভর ৫ “হে 
লোকেরা, তোমরা এ আয়াতটি পড়, অথচ তা ব্যবহার কর অযথাভাবে।” আমি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি 
8 ৮৫৯ ১০৭ এম ৬ 1951 ৮ ০) 1) 51 ‘pl রা 
lies 
- “যখন লোকেরা যালিমকে দেখার পরও তাকে শাস্তি দেবে না, তবে অচিরে তারা 
সকলেই আল্লাহ তা'আলার কোনো ব্যাপক আযাবের সম্মুখীন হবে।”৯৮ 
আবু বাকর (রা.) যখনই কাউকে কোনো অনভিপ্রেত কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন অত্যন্ত 
সাহসিকতার সাথে তাকে বাধা দিতেন এবং সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। 
একবার এক “ঈদের দিন আবু বাকর (রা.) ‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে 
দেখতে পেলেন যে, তার পাশে দু'জন আনসারী মহিলা শিশু বসে গান গাচ্ছে। এটা দেখে 
আবূ বাকর (রা.) নিরব থাকতে পারলেন না। তিনি বলে ওঠেন, 25 ০৬: ১৩ 
(09406 &। ৬৩ ঞ ০5০)-“আরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ঘরে শাইতানের বাজনা?" এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য 
দিকে মুখ ফিরে বিছানায় শুয়েছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা শুনে তিনি বললেন, 
01 3 ৫০ 99 ৩ (44 এ ১৫ ০৮৫১১ -“আবু বাকর, এদের গাইতে 
দাও। কেননা প্রত্যেক জাতিরই “ঈদ আছে। আর আজ আমাদের “ঈদ ।”৯৯ 


৯৮. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল মালাহিম), হা.নং: ৩৭৭৫; তিরমিযী, আস-সুনান, 
(কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ২০৯৪ 

৯৯. বুখারী, আস-সাহীহ, হা.নং: ৮৯৭, ৯৩৪, ২৬৯১, ৩২৬৬, ৩৬৩৮; মুসলিম, আস-সাহীহ, 
(কিতাবু সালাতিল “ঈদায়ন), হা.নং: ১৪৮০, ১৪৮২ 
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এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, একত্রিত হয়ে বসে গান শুনা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তীর সাহাবীগণের স্বভাব ছিল না। এ কারণে আবু 
বাকর (রা.) এরূপ গানকে ‘শাইতানের বাজনা’ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুদেরকে এ কাজে বাধা দেননি। এর কারণ হিসেবে 
জন্য খেলাধুলা ও নির্দোষ বিনোদনের অনুমতি রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে এর কারণ 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে- Lo Hiss ৮) 21 dod 99 ৬ Of 54% d-“যাতে 
ইয়াহুদীরা জানতে পারে যে, আমাদের দীনেও বিনোদনের অবকাশ রয়েছে। আমি একটি 
উদার সত্যনিষ্ঠ দীন নিয়েই প্রেরিত হয়েছি।”১০০ বর্ণিত রয়েছে যে, ‘আয়িশা (রো.)-এরও 
কয়েকটি খেলনা-পুতুল ছিল। তিনি তার শিশু বান্ধবীদের সাথে এগুলো নিয়ে 
খেলতেন ৷? 

উপর্যুক্ত সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমের হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় না 
যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশু দুটির গান মনোযোগ দিয়ে 
শুনেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, কেবল গান শ্রবণ নয়; বরং যে গান ইচ্ছাকৃত শুনা হবে 
এবং যে শ্রবণের সাথে মনের নিবিষ্টতা থাকবে, সে শ্রবণই দৃষণীয় 1১২ এ থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, ঈদের দিনগুলোতে কচিকাচাদের জন্য খেলাধুলা ও নির্দোষ বিনোদন করতে 
কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- দু'জন আনসারী শিশু মহিলা “ঈদের দিন ‘আয়িশা (রা.)- 
এর ঘরে দফ বাজিয়ে গান গেয়েছিল।১০০ 

কোনো কোনো লেখক এ ঘটনাকে আবূ বাকর (রা.)-এর তাকওয়ার 
ঘটনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এটা যদি তাকওয়ারই বিষয় হতো, তা 
হলে এই চিন্তা তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে বেশি কারো 
হতে পারতো না। প্রকৃত কথা হলো, আবূ বাকর (রো.) এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদাব ও মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেছিলেন। এ কারণে 
তিনি তা মেনে নিতে পারেননি ।১০৪ 

আবু বাকর (রা.)-এর একটি সাধারণ নিয়ম এ ছিল যে, যখনই তিনি কোনো 
লোকের মধ্যে দীনের কোনো বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ শৈথিল্যভাব লক্ষ্য 


১০০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ২৩৭১০, ২৪৭৭১ 

১০১. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল আদাব, বাব : wu call ৪), হী.নং: ৪২৮৪; 
তাবারানী, আল-যু 'জামুল কাবীর, (বাব : LE di ৬০ &1 05০0 LE Al ৮৪৬ ত 
০০2), হা.নং: ১৮৭৯৬, ১৮৭৯৭, ১৮৭৯৮, ১৮৭৯৯, ১৮৮০০, ১৮৮০১ 

১০২. ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজযু উল ফাতাওয়া, খ.৩,পৃ.৪৪ 

১০৩. ইবনু তাইমিয়্যাহ, যাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৭,পৃ.৩৫১ 

১০৪. আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৯ 
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করতেন কিংবা কাউকে কোনো অমার্জিত আচরণ করতে দেখতেন, তখন তাকে ডেকে 
উপদেশ দিতেন। আবার কখনো দীনের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান 
করেও সকলকে উপদেশ দিতেন। নিয়ে তার এরূপ কয়েকটি জ্ঞানগর্ত ও গুরুত্বপূর্ণ 
উপদেশবাণী উল্লেখ করছি- 

একবার তিনি দেখতে পেলেন, তার ছেলে ‘আবদুর রাহমান (রা.) প্রতিবেশীর 
সাথে তর্কাতর্কি করছে। তখন তিনি ছেলেকে ডেকে এনে প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণের 
নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, 1541 9১) 5514 9$ £3ঞ ৯৮৫ & -" প্রতিবেশীর 
সাথে ঝগড়া করো না। কারণ এ তো থাকবে, আর লোকেরা তো চলে যাবে ।”১০৫ 

যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম থেকে বর্ণিত। একদিন আবূ বাকর (রা.) লোকদেরকে 
উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 


এ [2 EES " 8০ ০০ ৮ EEE 
De BS = Lh) ৩, ৮০৫) ও) 1080 ৬ ৮৪১ 
-“হে মুসলিমগণ, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। সে যাতের কাসাম, যার হাতে 
আমার জীবন রয়েছে! আমি আল্লাহকে এভাবেই লজ্জা করি যে, যখনই আমি 
খোলা ময়দানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে যাই, তখন আমি কাপড় দ্বারা 
নিজেকে ভালোভাবে আবৃত করে নিই" 
আবু বাকর রো.) লোকদেরকে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিতেন। 
কারো কোনো আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে তাকে ডেকে এ বলে সান্ত্বনা দিতেন- 


এ ক এএ ০১৭0 Bd (থা ৬ ০? এ পলা ৬ OS 
এ 4 ৮০১ 4০৪ 4 ৬০০ 4 ১৮ 3 2 1)/5১। 2৬ 0 SA 

৮5৮11 ৮26) ১9: ৮ 
-“ধৈর্য ধারণে বিপদ নেই, অস্থিরতায় কোনো উপকারিতা নেই। মৃত্যু পূর্ববর্তী 
অবস্থার তুলনায় যদিও কঠোর; কিন্তু পরবর্তী অবস্থা বিচারে অধিক সহজ। 
তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়োগ ব্যথার কথা 


স্মরণ কর, তা হলে তোমাদের বিপদ সহজ হয়ে যাবে । আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের বিরাট পুরস্কার দান করুন!” 


EY 


১০৫. ইবনু মুবারাক, আয-যুহদ, হা.নং: ৬৯৯ 

১০৬. বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা.নং:৭৭৩২ ; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-সুছানাফ, হা.নং:১১৩৩ 

১০৭. ইবনু ‘আবদিল বারর, বাহজাতুল মাজালিস.., পৃ.২৪৯; জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, 
পৃ.৫২২ 
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আবূ বাকর (রা.) লোকদেরকে যুলম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও কূটকৌশলের ব্যাপারে 
সতর্ক করে বলেন, .১৫201) $3 তা এ "5 এ$ 2৫ 5 ৬৬-পতিনটি বিষয় 
এমন রয়েছে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে, সেও এগুলোর শিকার হবে। এ তিনটি 
বিষয় হলো- যুলম, প্রতিশ্রতিভঙ্গ ও কূটকৌশল ।”১০ 

একবার তিনি লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 


i » 02 Bi. 4 LBS G3: 8:55 Gad 
4০৮49 592 ১৮০৯ LU 
এ] ৫2 ০79 5d ঠা) এ (0709 24৮ Ur ws 
5) এএ। এ th 246 0 dl dS রাড dr 0. 


520) & (0759 Lb 1৮ 17409 
-“অন্ধকার হলো পাঁচ প্রকারের এবং প্রত্যেক প্রকারের অন্ধকারের জন্য এক একটি প্রদীপ 
রয়েছে। ১. দুনিয়া-প্রীতি এক প্রকারের অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো তাকওয়া । ২. 
পাপ একরূপ অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো তাওবাহ। ৩. কবর একটি অন্ধকার এবং 
এর প্রদীপ হলো কালিমাতুত তাওহীদ &। 1, 42০2 &। এ! এ! ৫ । ৪. পরকালও 
একরূপ অন্ধকার ৷ এর প্রদীপ হলো নেক “আমাল । ৫. পুল-সিরাতও এক প্রকারের 
অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো দৃঢ়বিশ্বাস।”১০৯ 


ঙ. আবু বাকর (রা.)-এর জ্ঞানালঙ্কার 

আবূ বাকর (ো.) ছিলেন উম্মাতের সর্বপেক্ষা বড় জ্ঞানী ।১১* যেহেতু তিনি 
জীবনের শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিনে-রাতে, নির্জনে ও জনসমক্ষে, অবস্থানে ও 
সফরে, যুদ্ধে ও সভাস্থলে সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন, তাই তার অন্তর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর ‘ইলম ও কামালাতের একটি ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল৷ “আবদুল্লাহ ইবনু “উমার 
(রা.) থেকে বার্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 


০০৫০2 2০০ ৮:4৪ 5.০. এ ৮252 of চনে রি 
ED ০১৩ ৬৮ 2 5 15৮ ৬৬ জা Se CH, 


১০৮.  সাফুরী, নুযহাতুল মাজালিস.., পৃ.৩৫০; “আশূর, ফারা'য়িদুল কালাম লিল-খুলাফা'য়িল কিরাম, 
পৃ.২৯ 

১০৯.  মায়দানী, মাজমা‘উল আমছাল, খ.২,পৃ.৪৫০; যামাখশারী, রাবী উল আবরার, খ.১,পৃ.৩৩৯ 

১১০. ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমা'উল ফাতাওয়া, খ.৩,পৃ.১৮০ 
ইমাম সুযৃতী (রাহ.) বলেন, 4 (৫১৮1) 4৬ ৮১ ৮) * ৩১ )-“আবু বাকর (রা.) ছিলেন 
একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ববিদ (11501095151) ও টে ৷” (সুযূতী, তারীখুল বুলাফা, পৃ.১৬) 
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uf ৫9 8৩ ৬ ৩৯৪ ০৯09 Aad 2 BF ৬ SPS 


.১৪ 
-“আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে যে, আমাকে দুধভর্তি একটি বড় 
পেয়ালা দান করা হয়েছে। আমি তা থেকে নিজে পেটভরে এভাবে দুধ পান 
করলাম যে, মনে হলো, তা আমার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছে । এরপরও 
সেখানে কিছু উচ্ছিষ্ট থেকে যায়। আমি তা আবূ বাকর (রা.)কে দিয়ে দিয়েছি।” 

এটা শুনে সাহাবা কিরাম রো.) বললেন, 


ee Ta Ta ৮244 লো যো তে রা 
22) ০০০৪৪ ০ 4০ ০95 9 ৪৮ dl IEF ৮৪ 155 ঞ। ৩৪০১ ৪ 


১০ এ 2০৮৪ 

-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দুধ হলো “ইলম, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এভাবে 

দান করেছেন যে, আপনি তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন এবং উচ্ছিষ্ট যা আছে তা 

আপনি আবূ বাকর (রা.)কে দান করে দিয়েছেন।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .:--“তোমরা ঠিকই 
বলেছো ।”১১১ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবু বাকর (রা.) দীন ও শারী“আতের 
“ইলমের এক বিশাল অংশ আল্লাহ ও রাসূল থেকে অর্জন করেছিলেন। 

আবু বাকর (রা.) নিজেও স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত ধীমান ও জ্ঞানী ছিলেন। এ 
কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 
তার সাথে যেভাবে একান্তে আলাপ-আলোচনা করতেন, অন্য কোনো সাহাবীর সাথে 
সেরূপ করেননি । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সাহাবা কিরাম (রা.) 
থেকে পরামর্শ নিতেন, তখন আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম কথা বলতেন। অনেক সময় 
তার পরে অনেকেই কথা বলতেন, আবার এমনও হতো যে, তার পরে আর কেউ কথাও 
বলতো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার একান্ত পরামর্শ অনুযায়ীই 
কাজ করতেন। কেউ যদি তার বিরোধিতা করতো, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তার পরামর্শই মেনে চলতেন; অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন না।১২ 


১১১. ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, (কিতাব : মানাকিবুস সাহাবাহ), হা.নং ৬৯৮০; হায়ছামী, 
মাওয়ারিদুয যাম'আন, 57 হি হাসির পৃ.৫৩২; আল-মুহিব্ব 
আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ 
উল্লেখ্য যে, উমার (র.)- ০ হা (আহমাদ, ফাদা'য়িলুস 
সাহাবাহ্‌, হা.নং:৩০০; হাকিম, আল-যুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: 
৪৪৭১; তাবারানী, আল-সু 'জামুল কাবীর, হা.নং ১২৯৭৭) 

১১২.  মালুল্লাহ, আবু বাকর আছ-ছিদ্দীক রা., প.৩৩৪-৫ 
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সাধারণত সাহাবা কিরাম (রা.) তাকেই সবাপেক্ষা জ্ঞানী রূপে জানতেন। উম্মু সালামাহ 
(রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, .৮:-,১ 4০ 4 -০ Upp 6০৮ ৮৫ ঠা ০৬০ 
“ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আবূ বাকর (রাঁ.)ই আমাদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন ।”১১০ ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে উম্মাতকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা 
দেবার এক পর্যায়ে বলেছিলেন, ৫১ 74 4335 ৩ 29 GL 02106 ০০ Al ৪! 
.4। ০৬ 5 25) আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দাহকে দুনিয়াতে যা আছে এবং 
আল্লাহর নিকট যা আছে তার কোনো একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেন। তখন সে 
বান্দাহ আল্লাহর নিকট যা আছে তা পছন্দ করে নেয়।” আবূ বাকর (রা.) এ কথা শুনে 
কাদতে লাগলেন। রাবী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, আমরা আশ্চর্য হলাম এই 
ভেবে যে, এ কথার মধ্যে কীদার মতো কী কারণ আছে? কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ছিলেন 
নুবুওয়াতের ভেদের গুপ্ত ভাণ্ডার এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
রহস্যপূর্ণ কথার সাথে সর্বাধিক পরিচিত । তিনি এ কথা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ 
বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সময় 
ঘনিয়ে এসেছে ।১১৪ 

উল্লেখ্য, আবূ বাকর রো.) সাহাবা কিরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী হওয়া 
সত্বেও তার মধ্যে কোনোরূপ অহমিকা, কৃত্রিম ভাব ও পর্ডিতি ফলানোর মনোবৃত্তি ছিল 
না। ইবরাহীম নাখ'ঈ (রো.) বলেন, একদিন আবু বাকর (রা.) কুর'আনের আয়াত ধর 
৬ (আল-কুর'আন, ৮০ [সুরা “আবাসা]: ৩১) তিলাওয়াত করলেন। এমন সময় কেউ 
একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, ৬ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? অনেকেই তো এরূপ 
এরূপ বলছে। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 


রি ন f of 2, ০৫৩৫ হা রি 

৬১ ০51 ৬১৬ ৪৩৭ ডো 9 AED ০০) Gl ASSN এ» 91 
ew dol 

-“এতো অবশ্যই আসল কথা নয়; একেবারেই কৃত্রিম । কোনো জমি কি আমার 


বোঝা বহন করবে এবং কোনো আকাশ কি আমাকে ছায়া দেবে, যদি আমি 
কুর'আন সম্পর্কে আমার জ্ঞানের বাইরে কোনো অযাচিত মন্তব্য করি?”১১৫ 


১১৩. ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, (কিতাবুত তারীখ), হা.নংঃ ৬৭১৪; বাইহাকী, দালা'য়িলুন 
নুবৃওয়াত, (বাব : মারদু রাসূলিল্লাহ সা.) হা.নং: ৩১০৬ 

১১৪. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নংং ৩৩৮১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, 
হা.নং:১০৭১০ 

১১৫. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.২০,পৃ.৩৫৪ 
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*“*  “ইলমুল কুর'আন 

আবূ বাকর (রা.) কুর'আনের পূর্ণ হাফিয’** ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিশিষ্ট 
মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনিই সবার চেয়ে 
কুর'আন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার মৃত্যুরোগের সময় নামাযের ইমামাতির জন্য তাকেই বেছে নেন।৯”' 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, .&1 445 ৮5778 (580 %%- 
“কুর'আন সম্পর্কে যে ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞান রাখবে, সে-ই কাওমের ইমামাতি করবে ।”১৯৮ 
যেহেতু তিনি জীবনের বড় অংশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে অতিবাহিত করেছেন এবং সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র তার সাথে থেকে জ্ঞান লাভের 
সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই পবিত্র কুর'আনের কোনো একটি আয়াত তার অজ্ঞাত ছিল না। 
তিনি প্রত্যেকটি আয়াতের শানে নুযূল এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জ্ঞাত 
ছিলেন। এ পর্যায়ে তার চিন্তাশক্তি সে সূক্ষ্ম রহস্য পর্যন্ত পৌছতো, যেখানে অন্য কারো 
জ্ঞান-বুদ্ধি পৌছতে পারেনি । ‘আবদুল্লাহ ইবনুল “আববাস (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাক্কার লোকেরা হিজরাত করতে বাধ্য করে, তখন 
আবু বাকর (রা.) দুঃখভারাত্রান্ত হৃদয়ে বললেন, ১৯০০ 4 49 4 des 
944 - “আহ! এই লোকেরা তাদের নাবীকে দেশ থেকে বের করে দিল! ইন্না লিল্লাহ 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি“উন! তারা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে। তখনই এ আয়াত নাযিল 
হয়" 

ক 554৮৯৮০0131 ৮৮6 ১১54 ০৮ ৩১৯ 
-“যুদ্ধ-আক্রান্তদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হলো । কেননা তাদের প্রতি 
অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম ৷” 

আবু বাকর (রা.) এটা শুনেই বললেন, ..) ১৪০ রা ০:46 এএ -“আমি বুঝতে 
পেরেছি যে, অচিরেই যুদ্ধ শুরু হবে ।”১১৯ 
আবূ বাকর (রা.) কুর'আনের যথার্থ মর্ম এতো উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে 


এ হাদীসটির সানাদ বিচ্ছিন্ন । আবূ বাকর (রা.) ও ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রাহ.)-এর মধ্যে 
সাক্ষাত হয়নি। ইবরাহীম আত-তায়মী (রা.)-এর সূত্রেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত 
রয়েছে । তবে তার সানাদও বিচ্ছিন্ন। (ইবনু আবী শায়বাহ, আল-সুছারাফ, খ.৭,পৃ.১৮০; ইবনু 
হাজার, ফাতহুল বারী, খ.২০,পৃ.৩৫৪; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩৭) 

১১৬.  সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৭ 

১১৭. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর 'আনিল 'আযীম, (আল-মুকাদ্দামাহ), খ.১,পৃ.২৪ 

১১৮. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাসাজিদ), হা.নং: ১০৭৮ 

১১৯. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩০৯৫, নাসাঈ, আস-সুনান, (কিতাবুল 
জিহাদ), হা.নং: ৩০৩৫ 
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পেরেছিলেন যে, প্রয়োজনের সময় যে কোনো বিষয় কুর'আন থেকে অনায়াসে বের করে 
নিতে পারতেন। প্রত্যেক ব্যাপারে কুর'আন মাজীদের আয়াত তার চোখের সামনে 
থাকতো । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের মর্মবিদারক ঘটনায় 
সাহাবা কিরামের মধ্যে অনেকেই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ এ কথা বিশ্বাসও 
করতে পারছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করতে 
পারেন। এমন কি ‘উমার (রা.)-এর মতো মহাজ্ঞানীও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন সংকটময় মুহূর্তে আবু 
বাকর (রা.)-এর দৃষ্টি কুর'আনের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তিনি লোকদের এ অস্থিরতা দেখে 
টিটি তে রান 


৮2৩) ০ 311 ০৬৩ ১ 1501 এ 6০ ১$ 4১) ১ ৩১৯ 
di ৪১০০ তে dh Yas ১6 এক এ Uy 9 2৬ এ 
50 
-“মুহাম্মাদ তো একজন রাসূলই। তার পূর্বেও বহু রাসূল অতীত হয়ে গেছে। সে 
যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা দীন থেকে ফিরে যাবে? 
আর যারা ফিরে যাবে, তারা আল্লাহ তাআলার কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে 
পারবে না। আল্লাহ তা'আলা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকেই উত্তম পুরস্কার দান 
করবেন।” 
এ আয়াত১২০ শুনামাত্রই শোকাতুর লোকদের চেতনা ফিরে আসে । যারা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত কঠোরভাবে অস্বীকার করছিল, তারাও 
নিরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো । “আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস (রা.) বলেন, 
৮১ ১৫ Hf BS ৬৮ গর ঞ। ০095441384৮ ni OS dy 
৬৬৩ ৫75 ৮৫ Le WEG এ di 
-“আল্লাহ্র কাসাম, মনে হয় যেন, লোকেরা জানতো না, আল্লাহ আ'আলা এ 
আয়াত নাযিল করেছিলেন । আবূ বাকর (রা.)-এর মুখে শুনেই তাদের মনে হলো 


যেন, এটা এইমাত্র নাযিল হয়েছে এবং তার নিকট থেকেই তারা তা লাভ 
করেছে। এরপর প্রত্যেকের মুখে মুখে এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল ।”১২১ 


১২০. 7৩ ০৮১ ৮ 
দিদি 4 ৮৫1) আয়াতটিও তিলাওয়াত করেছিলেন। (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
), হা.নং: ৩৩৯৪) 


১২১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭ 
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এমন কি ‘উমার (রা.)ও ভাবলেন, যেন তিনি এ আয়াত আগে কখনো শুনেননি। তিনি 
তার এ অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করলেন- এ ৪৯ উট ০৮৪ bd এ SY 
.4)-“এটি তো আল্লাহর কিতাবেরই কথা । আমার তো হুঁশই নেই যে, এ কথা আল্লাহর 
কিতাবের মধ্যেই রয়েছে ।”১২ 

আবূ বাকর (রা.) যেভাবে অন্যান্য লোককে কুর'আনের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত 
করতেন, অনুরূপভাবে তিনি নিজেও তার কিছু জানবার থাকলে যখনই যে স্থানে সুযোগ 
পেতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন যে, কুর'আনের একটি বিষয়ও 
যেন তার নিকট অজ্ঞাত না থাকে। এরূপ একটি ঘটনা হলো- এক দিন আবু বাকর (রা.) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় 
নাযিল হয়- 

ক€ এ 34৮5০ এ ৮ ত্র jal জেন ৮5০0৯ 

-“তোমাদের এবং আহলুল কিতাবের আশা-আকাঙ্খা মতো কাজ হবে না; বরং 

যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই।”৯২৩ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতটি তিলাওয়াত করে আবু বাকর 
(রা.)কে শুনালেন। আবূ. বাকর (রা.) আরয করলেন, 225 94000 US dr ০০) দু 
4 ৫১৮ ০৮ ৮১০ 4$5....401-" ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ আয়াতের পর আমাদের কী 
উপায়? আমাদের প্রতিটি মন্দ কাজের প্রতিফল কি আমাদেরকে দান করা হবে?” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 


CAS ০০০4 এ Cal CLI ৮০৭ CAS এফ 
. 50001 ৬৫১৯৫ 
-“হে আবু বাকর, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করুন! তুমি কি অসুস্থ হওনা? 


তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট পাও না? তোমার ওপর কি কখনো বিপদ আপতিত হয় 
না?” 


আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, হ্যা, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন, 4 0৯৫ ০57 ‘এ সবই হলো এ সকল মন্দ কাজের প্রতিফল ।”১ 


১২২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং২৪৬৫৮ 

১২৩.  আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা): ১২৩ 

১২৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (সুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ৬৫; হাকিম, আল-মুত্তাদরাক, 
(কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩১৬০; ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, হা.নং: ৬০২৬ 


৯২ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৭২৯ 
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আবূ বাকর (রা.) পবিত্র কুর'আনের সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন বলেই যখন তিনি 
কুর'আনের কোনো শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে বলতেন, তখন নেতৃস্থানীয় কোনো সাহাবীই 
তাঁর বিরোধিতা করার সাহস পেতেন না। “কালালাহ' শব্দের অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত 
বিষয়বস্তু অত্যন্ত কঠিন ছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) যখন স্বীয় মতানুযায়ী এর অর্থ 
সুনির্দিষ্ট করে বললেন, তখন সকলেই তা মেনে নেন। উমার (রা.)-এর খিলাফাতের সময় 
এ সম্পর্কে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেন, 6 ৬৯ 5 0f & ৯০০১৪ এ 
£4 % “আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট লজ্জাবোধ করি যে, আবূ বাকর রো.) যা 
বলেছেন আমি তা বাতিল করি ।”১২৫ 


**  ইলমুল হাদীস 

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে পবিত্র কুর'আনের পরই হাদীসের স্থান। বলাই 
বাহুল্য যে, নুবুওয়াতের সকাল-সন্ধ্যা তথা সর্বমুহূর্তের সর্বপ্রকার দীপ্তি আবূ বাকর (রা.)- 
এর নিকট দৃশ্যমান ছিল। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
কথা ও কর্মের যে ভাণ্ডার তার নিকট রক্ষিত ছিল- এ ব্যাপারে অন্য কেউ তার সমকক্ষ 
হতে পারে না। তার কি পরিমাণ হাদীস জানা ছিল, তা এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, 
সাধারণত উম্মাতের যে কোনো প্রয়োজনের সময় তিনি হাদীস থেকেই প্রমাণ পেশ করতে 
পারতেন।১২৬ যেমন- সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় যখন আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে 
বিবাদের সৃষ্টি হয়, তখন তিনি ১: * 2:50 এ হাদীসটি পেশ করে বিতর্কিত 
বিষয়টির মীমাংসা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের 
পর তার দেহ মুবারাক কোথায় সমাহিত করা হবে- তা নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়, 
তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস | ৮6০8 এ 
43 ৮ sd ৬০ ৬৪ (অথাৎ প্রত্যেক নাবী যে জায়গায় মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই 
তাকে দাফন করা হয়’**) বর্ণনা করে এর চূড়ান্ত সমাধান করেন। ফাতিমা, ‘আলী ও 
“আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে যখন ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা ও খাইবারের সম্পত্তির দাবি 
উত্থাপিত হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস ॥ 
3৩০ % ৩ ৩ 5% (অৰ্থাৎ আমাদের সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হবে না। 
আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকাহরূপে জনকল্যাণে ব্যয়িত হবে ।১২৮) দ্বারা এর উত্তর 
প্রদান করেন। প্রশাসক ও “আমিল (সাদাকাহ সংগাহক)দের নামে যাকাতের নিসাব 


১২৫.  দারিমী, আস-সুনান, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৩০৩১ 


১২৬.  সুয়ৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৬ 
১২৭. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুল জানা'য়িয, বাব : মা জা'আ ফী দাফনিল মাইয়িত 
১২৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু ফারদিল খুমুস), হা.নং:২৮৬২, ২৮৬৩ 
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সম্পর্কে যে বিস্তারিত নির্দেশ তিনি প্রেরণ করেন, তাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল৷ “উমার (রা.) বলেন, 
৮০০১ 4 &। ৪০০ dl ০8855 49 adh ৬ ০) ৩০ 5 তি 
456১ ৮৮৬5 
‘ -“সাকীফায়ে বানী সায়িদায় আবূ বাকর (রা.) আনসারদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
পবিত্র কুর'আনের সকল আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর বর্ণিত সকল হাদীস এক এক করে উল্লেখ করেন।”১২৯ 
ইমাম সুযূতী (রাহ.) বলেন, “উমার (রা.)-এর উপর্যুক্ত কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবু 
বাকর (রা.) হাদীসের বিশাল ভাণ্তারের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া কুর'আন সম্পর্কেও 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল ।১* তদুপরি তার সাধারণ নিয়ম ছিল, যখন তার নিকট 
কোনো মামলা উপস্থাপিত হতো, তখন তিনি প্রথমে কুর'আনের দিকেই মনোযোগ দিতেন 
এবং সেখানেই উক্ত মামলার মীমাংসা খোজ করতেন। সেখানে কোনো নির্দেশ পাওয়া 
গেলে তিনি সে অনুযায়ীই মীমাংসা করে দিতেন। অন্যথায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের দিকে রুজু হতেন এবং সেখানে কোনো মীমাংসা 
পাওয়া গেলে সে-ই অনুযায়ী ফায়সালা করে দিতেন। এখানেও যদি কিছু পাওয়া না 
যেতো, তবেই তিনি বের হয়ে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করতেন।৯৩৯ 


হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সতকর্তা অবলম্বন 

আবু বাকর (রা.)-এর নিকট যদিও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার মজুদ ছিল; কিন্তু 
তিনি সেভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না । হাদীস রিওয়ায়াতের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন । তার বর্ণিত রিওয়ায়াতের সংখ্যা খুবই কম। কেউ কেউ 
যদিও ৫ শত বলেছেন; কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে তার সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসের সংখ্যা 
১৫০-এর বেশি নয়। ইমাম নাবাবী (রাহ.) তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৪২টি উল্লেখ 
করেছেন।১২ বস্তুত তার রিওয়ায়াতের সংখ্যা কম হবার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা- 

১. তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে খুব অল্প 

সময়ই জীবিত ছিলেন। 


১২৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ.৫,পৃ.২৬৮; ইবনু 'আসাকির, তারীবু দিমাশক, 
খ.৩০,পৃ.২৭৩, সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৭ 

১৩০.  সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.২৭ 

১৩১.  দারিমী, আস-সুনান, হা.নং: ১৬৩ 


১৩২.  সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩৪ 
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২. তার এ অল্প সময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা, শত্রুদের দমন এবং 


ইরাক ও শামে যুদ্ধাভিযান প্রেরণের মধ্য দিয়ে দ্রুত শেষ হয়ে যায়। 


. তার এ সময়ে অনেক সাহাবী ও তাবি“ঈই হাদীস শ্রবণ, বর্ণনা ও সংগ্রহের 


প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি এ বিষয়ে তার 
মনোযোগী হবার প্রয়োজনীতা খুব বেশি অনুভব করেননি 1১০০ 


. সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, তিনি হাদীসকেও কুর'আনের মতোই ইসলামী 


শারী“আতের একটি প্রধান উৎস মনে করতেন। তাই হাদীস বর্ণনা করার 
24285 
জাবের 
এ বিষয়ে খুব তয় করতেন যে, পাছে এমন কোনো কথা মুখ থেকে বের না 
হয়ে পড়ে, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেননি এবং 


এ জন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে না এসে পড়ে। 


একবার আবূ বাকর রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লোকদের এ অসাবধানতা লক্ষ্য 


করে সাহাবা কিরাম (রা.)কে সমবেত করে বললেন, 


১৩৩. 
১৩৪. 


5 OSS ০১৬ ৮১১০ di ৬০ 81 ০55) 6 OFS ০ 
AC 55 2 dit ০550 ১615০ 0 Bios এন TAN ০49 
-“তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন সব হাদীস 
রিওয়ায়াত করছো, যা সম্বন্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়। 
যদি এ অবস্থা চলতে থাকে, তবে তোমাদের পরে যারা আসবে, তাদের মধ্যে 
এরূপ মতভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেবে । সুতরাং আমি চাই যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোনো হাদীসই বর্ণনা না কর। হ্যা, 
তবে যখন কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তাকে বল, আমাদের ও তোমাদের 
সামনে আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কিতাবে যা হালাল 
করা হয়েছে, তাকে হালাল মনে কর এবং সেখানে যা হারাম করা হয়েছে, তাকে 
হারাম মনে কর।”১৩৪ 


রা তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৬, ৩৪; শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইযালাতুল খাফা, পৃ. 
হফফায, খ.১প৩ 


উন এ রিওয়ায়াতটি অত্যন্ত দুর্বল । এর সানাদের ধারবাহিকতা সুরক্ষিত নেই। ইবনু আবী 
মুলাইকাহ (মৃ.১১৭হি.)ই প্রথম এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেন। অথচ ইবনু মুলাইকার সাথে 
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আবু বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত কথার মর্ম হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) হয়তো কোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী একরপ নির্দেশ প্রদান করলেন এবং 
অন্য সময় প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান করলেন, তা ছাড়া শ্রবণকারী আরব, 
আবার অনারবও হতে পারে, ধীমান হতে পারে, আবার বোকাও হতে পারে, কোনো 
শ্রোতা পূর্ণাঙ্গ কথা শ্রবণ করতে পারে, আবার অর্ধেকও শ্রবণ করতে পারে, কেউ কোনো 
বাক্যের একরূপ অর্থ বুঝতে পারে, আবার কেউ অন্যরূপ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সব কথা তো কেউ অবিকল স্মরণ রাখতে পারে না। সুতরাং 
বর্ণনাকারীর বর্ণনা তার বোধশক্তির অনুপাতেই হবে। তাই এতে দু/একটি শব্দের 
পরিবর্তনে অর্থের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে । এ সকল কারণেই আবু বাকর 
(রা.) সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, যদি বর্ণনা অধিক হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যা কিছু শুনেছে, কোনো রূপ 
সতর্কতা ছাড়াই তার সব কিছুই বর্ণনা করতে শুরু করে, তা হলে বিভিন্ন প্রকার 
মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে এবং মূল শারী'আত ও দীনের ভিত্তির ওপরও এর প্রভাব পড়বে। 
তাই এ অবস্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই তিনি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতে 
নিষেধ করেন ।১ 
হাফিয আয্‌ যাহাবী (রা.) ‘আয়িশা (রা.) থেকে এ মর্মে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা 
করেছেন যে, একদিন আবু বাকর (রা.) পাঁচশত হাদীসের একটি সংকলন তৈরি করেন। 
কিন্তু এ রাতটি তিনি খুবই অস্থির অবস্থায় অতিবাহিত করলেন। অবশেষে সকাল হওয়ার 
সাথে সাথে তিনি হাদীসের এ সংকলনটি পুড়িয়ে ফেললেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস 
20 ও fe ৮ ৬১৪ ৪ ০৩ উড ৪) ৩৬ Es 
09 এ ও ০5৬ লেডি US IST CY) 
-“আমি আশঙ্কা করছি যে, আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং হাদীসের এ সংকলনকে 
এমনভাবে রেখে যাবো, যাতে হয়তো এমন কিছু হাদীসও থাকবে, যা আমি এমন 


কোনো ব্যক্তি থেকে সংঘহ করেছি, যাকে আমি বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য মনে 
করেছি বটে; কিন্তু বাস্তবে এ রিওয়ায়াত এরূপ ছিল না, যেমন সে আমার নিকট 


আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো সাক্ষাতই হয়নি। হাফিয যাহাবী (রা.) একে ইবনু আবী 
মুলাইকার মুরসাল বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে, এ ধরনের রিওয়ায়াত 
গ্রহণযোগ্য নয়। (আবদুর রাহমান, আল-আনওয়ারুল কাশিফাতু... পৃ.৫৪) যদি 
রিওয়ায়াতটিকে বিশুদ্ধ হিসেবেই ধরে নিই, তা হলে তার একটি যুক্তি ও বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা 
দিতে হবে। এরূপ একটি ব্যাখ্যা লেখার মূল অংশে প্রদান করা হয়েছে। 

১৩৫. আকবরাবাদী, প্রাওক্ত, পৃ.৪০৯ 
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বর্ণনা করেছে। এ অবস্থায় উক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনার দায়িত্ব বাস্তবে আমার ওপরই 

বর্তাবে।”১৩৬ 

হাফিয আয্‌ যাহাবী (রোহ.)সহ কেউ কেউ যদিও এ রিওয়ায়াতটি সঠিক নয় বলে 
মন্তব্য করেছেন, তথাপি এ বর্ণনা থেকে হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে যে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি 
অবলম্বনের কথা জানা যায়, তা মোটেই অসঙ্গত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) নিজেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 


2০ 1 10 চে OSS 25 4 AE 50 GE ৩৬০] 5 

31 ঠ 
-“তোমরা আমার সূত্রে হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে । তবে তোমরা কোনো 
বিষয় সম্পর্কে যখন সুনিশ্চিতভাবে জানবে যে, সেটা আমার হাদীস, তবেই তা 


বর্ণনা করতে পার। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি কোনোরূপ মিথ্যা 
আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামের মধ্যে আপন নিবাস গড়ে নেবে 1”১৩৭ 


“খবরে ওয়াহিদ’ সম্পর্কে নীতিমালা 

আবু বাকর (রা.) “খবরে ওয়াহিদ" সম্পর্কে এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, এরূপ 
রিওয়ায়াত এ সময় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না এ বর্ণনাকারীর পক্ষে অন্য 
কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হবার জন্য অন্য 
কোনোভাবে তার সমর্থন পাওয়া যেতে হবে। এরূপ একটা ঘটনা হলো- 

একবার দাদীর উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে একটি মাস'আলা তার সামনে 
উপস্থাপিত হয়। তিনি পবিত্র কুর'আনে এর কোনো সুস্পষ্ট উত্তর খুঁজে পেলেন না। 
তারপর তার জানা মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো বাণী 
বা কাজের মধ্যেও এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। অতঃপর তিনি সাহাবা কিরাম 
(রা.)-এর নিকট থেকে এ বিষয়ে মতামত চাইলেন। এমন সময় . মুগীরাহ ইবনু শু“বাহ 
(রা.) বললেন, .:/+4.)৷ ৬১1 ৮০9 এডি dh ৬০ &॥ ০55) (০/০৮-"আমি 
১৩৬. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ.১,পৃ.৫; “আলী আল-হিন্দী, কানযুল 'উম্মাল, (বাব: আদাবুল 

“ইলম ওয়াল “উলামা, ফাসল: রিওয়ায়াতুল হাদীস) হা.নং: ২৯৪৬০; আল-মুহিব্বু আত- 

তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ ৯৩ 


১৩৭. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ২৮৭৫) আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: 
২৫৪৩ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত থেকে দেখেছি যে, 
তিনি দাদীকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দান করেছেন।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
£397 ৬৮ ০৪" তখন তোমার সাথে আর কেউ ছিল কি?” তখন মুহাম্মাদ ইবনু 
মাসলামাহ রো.) মুগীরাহ (রা.)-এর কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দিলেন। এরপর আবূ বাকর 
(রা.) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদানের নির্দেশ দিলেন।১০৮ 

অনুরূপভাবে কুর'আন জমা করার সময়ও কোনো একজন সাহাবীর নিকট একটি 
আয়াত পাওয়া গেলে তিনি তা সাক্ষী ব্যতীত গ্রহণ করতেন না এবং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা 
পবিত্র কুর'আনের ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি বাহাস করাকে তিনি বৈধও মনে করতেন না। 


আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ ও বর্ণনাকারীগণ 

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রা.) তার হাদীস গ্রন্থ “আল-মুসনাদ'-এর শুরুতে 
আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত ৭৭টি হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম সুযুতী (রা.) 
বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত মোট ১০৪টি হাদীসের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ সংকলকদের নামসহ তার “তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। 

যে সকল সাহাবী ও তাবি'ঈ আবূ বাকর (রা.) থেকে হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 

সাহাবীগণের মধ্যে “উমার, “উছমান, আলী, “আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, 
‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, হুযাইফা, “আবদুল্লাহ ইবনু “উমার, ‘আবদুল্লাহ ইবনুল 
“উকবাহ ইবনু “আমির, “ইমরান ইবনু হুসাইন, আবূ বারাযাহ আল-আসলামী, আবু সা“ঈদ 
আল-খুদরী, আবু মুসা আল-আশ'আরী, আবুত তুফাইল আল-লাইছী, জাবির ইবনু 
“আবদুল্লাহ, বিলাল, মাঁকিল ইবনু ইয়াসার, আবূ উমামাহ, ছেলে ‘আবদুর রাহমান, মেয়ে 
“আয়িশা ও আসমা (রা.) প্রমুখ । 

তাবি'ঈগণের মধ্যে আবূ “আবদিল্লাহ আস-সানাবিহী, আসলাম, ওয়াসিত আল- 
বাজালী, মুররাহ ইবনু শুরাহবীল, কায়স ইবনু আবী হাযিম ও সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ 
(রাহ.) প্রমুখ ১% 


১৩৮. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:৯৫৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান, 
(কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ২৫০৭; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: 
২০২৬ 

১৩৯. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.২,পৃ.১৫১; সুয়ুতী, তারীখুল খুলাফাহ, পৃ.৩৪ 
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+% ফিকহ ও ফাতওয়া 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন বিজ্ঞ ফাকীহ। শারী'আতের সুক্ষ জ্ঞান ও 
বিচার-বিশ্রেষণ শক্তি তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সাহাবা কিরামের যুগে যে 
কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ফাতওয়া দিতেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । একবার 
'আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় কে কে ফাতওয়া দিতেন? তিনি জবাব দেন, ০০১৮৪) ১ এ 
১০ ৮৮ ৬ ৬৫ &-আবু বাকর ও ‘উমার (রা.) ব্যতীত আমি আর কারো কথা 
জানি না।”*% ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) ফাতওয়ার সংখ্যাগত দিক বিচার করে 
সাহাবীগণের মধ্যে তাকে মধ্যম সারির (১2:40) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তীর প্রদত্ত 
ফাতওয়াগুলোকে একটি ছোট্ট পুত্তিকায় সংকলন করা যাবে ।১১ 


ইজমা” ও কিয়াসের কার্যকারিতা 

বলাই বাহুল্য যে, ইসলামী শীরী'আতের মূল উৎস হলো দুটি- কুর'আন ও 
হাদীস। কিন্তু কালক্রমে সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এরূপ অসংখ্য 
সমস্যাও নতুন নতুন উদ্ভূত হয়, যা কুর'আন ও হাদীসে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ 
নেই। ফলে ইজতিহাদ ও কিয়াস ছাড়া এরূপ বিষয়গুলোর সমাধান বের করা সম্ভব ছিল 
না। তদুপরি এ ইজতিহাদ ও কিয়াস ইসলামের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবদ্দশায় এ ইজতিহাদ ও কিয়াসের 
অনুমতি দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুআয 
ইবনু জাবাল (রা.)কে ইয়ামানের কাযী হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস 
করেন, 05025 এ ৮৮121 ৬ iS - “যখন কোনো মামলা তোমার কাছে আসবে, 
তুমি কিভাবে তার ফায়সালা করবে?” তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, tlt এ ৬৪ ০ ৮০৬7 “যদি 
আল্লাহর কিতাবে কোনো ফায়সালা তুমি খুঁজে না পাও, তা হলে কী করবে? তিনি 
বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা 
করবো । পুনরায় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, ১৪ 
10০0 Se di ৩০ dn 55০0 Es ও এ - -*যদি সুন্নাতে রাসূলের মধ্যেও কোনো 
ফায়সালা তুমি খুঁজে না পাও?” তিনি বললেন, সা 03 9 এ্তিতিবে আমি 


- ১৪০. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২,পৃ.৩৩৫; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফাহ, পৃ.১৫ 
কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর আমলে আবূ বাকর, “উমার, “উছমান ও “আলী (রা.) প্রমুখ ফাতওয়া দিতেন। 
(ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.২,পৃ.৩৩৫, সুযুতী, তারীখুল খুলাফাহ, পৃ.২০) 

১৪১. ইবনুল কাইয়িম, ই 'লায়ুল মুওয়াকি 'ঈন, খ.১, পৃ.৯ 
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ইজতিহাদ করবো (অর্থাৎ নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দ্বারা মীমাংসা করবো) এবং তা করতে 
কোনোরূপ কসূর করবো না।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ 
জবাবে এতো খুশি হলেন যে, তার বুকে হাত রেখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা 
করলেন।”১২ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর যুগে কিয়াসের প্রচলন ছিল এবং শারী“আতের দলীল হিসেবেই নিজেই এটা 
অনুমোদন করেন। 

মাইমূন ইবনু মিহরান (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট যখন কোনো মামলা আসতো, 
তখন তিনি কুর"আনেই তার সমাধান খুঁজতেন। কুরআনে পাওয়া গেলে তো সে অনুযায়ী 
ফায়সালা দিতেন। যদি কুর'আনে না পেতেন, তবে হাদীসের দিকে রুজু হতেন। সেখানে 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো সমাধান পাওয়া গেলে তিনি সে মুতাবিক ফায়সালা দিতেন। 
অন্যথায় তিনি লোকদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কারো কি এ 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো ফায়সালা জানা আছে? 
যদি এ সম্পর্কে কারো জানা থাকতো, তা হলে আবূ বাকর (রা.) এ জন্য আল্লাহ 
তা'আলার শোকর আদায় করতেন। আর যদি কারো জানা না থাকতো, তা হলে 
নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোকদের জমায়েত করে পরামর্শ চাইতেন এবং সকলেই যে বিষয়ের 
ওপর এঁকমত্য পোষণ করতেন, সে অনুযায়ীই তিনি ফায়সালা দিতেন।** ইতঃপূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে যে, দাদীর উত্তরাধিকার স্বত্‌ সম্পর্কে একটি মাস'আলা তার 
সামনে উপস্থাপিত হয়। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে সরাসরি কোনো নির্দেশনা নেই এবং 
এ সম্পর্কে কোনো হাদীসও তার জানা ছিল না। তাই তিনি সাহাবা কিরাম (রা.) নিকট এ 
সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এমন সময় মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা.) তাকে অবহিত 
করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দান 
করেছেন।” আবূ বাকর (রা.) এ সম্পর্কে আরো প্রমাণ খোজেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনু 
মাসলামাহ (রা.) মুগীরাহ (রা.)-এর কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দেন। এরপরই আবু বাকর 
(রা.) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদানের চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করেন। একবার আবূ বাকর 
(রা.)-এর নিকট জনৈক সমকামীকে শাস্তির দেয়ার প্রসঙ্গ আসে। পবিত্র কুর'আন ও 
হাদীসে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তিনি সাহাবা কিরাম (রা.) নিকট 
এ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উপস্থিত পরামর্শদাতাগণের মধ্যে “আলী (রা.) ছিলেন এ 
ব্যাপারে খুবই কঠোর ভাবাপন্ন । তিনি বললেন, 


১৪২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:৩১১৯: তিরমিযী, আস-সুনান, 
(কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ১২৪৯ 

১৪৩.  দারিমী, আস-সুনান, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং: ১৬৩; আবূ বাকর ইসমা"ঈলী, আল-মু জাম, 
হা.নং: ৮৪ 
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-“দুনিয়ার কেবল একটি জাতিই এ গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আপনারা 

জানেন, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ কঠোর আচরণ করেছিলেন। 

অতএব, আমার অভিমত হলো, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে মারা হোক ।” 
অবশেষে সকল সাহাবী (রা.) “আলী (রা.)-এর এ মতের ওপর একমত্য পোষণ করেন। 
এরপর আবূ বাকর (রা.) সে অনুযায়ী নির্দেশ জারি করেন ।১৪ 

আবূ বাকর (রা.)-এর পর “উমার (রা.)ও কোনো বিষয়ে ফায়সালা দানের 
ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর মতো একই রূপ কর্মনীতি অবলম্বন করেন। তবে তিনি 
কোনো বিষয়ের ফায়সালা কুর'আন ও হাদীসে সরাসরি পাওয়া না গেলে দেখতেন যে, এ 
বিষয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো ফায়সালা আছে কি না। যদি তিনি আবূ বাকর 
(রা.)-এর কোনো ফায়সালা পেতেন, তা হলে সে অনুযায়ীই নির্দেশ জারি করতেন। 
অন্যথায় তিনিও আবূ বাকর (রা.)-এর মতো নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোকদের জমায়েত করে 
পরামর্শ চাইতেন এবং সকলেই যে বিষয়ের ওপর এঁকমত্য পোষণ করতেন, সে 
অনুযায়ীই তিনি ফায়সালা দিতেন ।১৪৫ 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কুর'আন, হাদীস ও ইজমা'- ইসলামী 
শারী'আতের এ তিনটি দলীল আবু বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কাল থেকে কার্যকর ছিল! 
শারী'আতের চতুর্থ দলীল হলো কিয়াস। কোনো ব্যাপারে ইজমা" না হলে আবূ বাকর 
(রা.) নিজের কিয়াস দ্বারাই তা ফায়সালা করতেন। তিনি যে সিদ্ধান্তকেই সঠিক মনে 
করতেন, তা-ই জারি করতেন। নিয়ে উদাহরণস্বরূপ তার এরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ 
করা হলো- 

১. একবার তাকে “কালালাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। এ সম্পর্কে কুর'আন ও 
হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই । তাই তিনি বললেন, 
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-“আমি আমার মতানুযায়ী ইজতিহাদ করবো। যদি সঠিক হয়, তা হলে এটা হবে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে এবং শাইতানের পক্ষ থেকে। 


১৪৪.  বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা.নং: ৩৭/৫১৫৫; ইবনুল কাইয়িম, ই'লায়ুল মুওয়াকি ঈন, 
খ.৬,পৃ.৩৩; ইবনু কুদামাহ, আশ-শারহুল কাবীর, খ.১০,পৃ.১৭৬, আল-মুগনী, খ.২০,পৃ.৭৮ 
১৪৫. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াকি 'ঈন, খ.১,পৃ.৮০ 
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আমি মনে করি যে, “কালালাহ' বলতে এ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যার মৃত্যুর পর তার 
উত্তরাধিকারী হিসেবে না পিতা থাকে, আর না পুত্র ।”১৯৬ 

২. একবার দাদার অংশ সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞেস করা হয়। এ সম্পর্কে 
কুর'আন ও হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তিনি দাদাকে পিতার ওপর 
কিয়াস করে বলেন, মীরাছের ব্যাপারে পিতার অবর্তমানে দাদার হুকম পিতার মতোই ।১৪৭ 
এটা নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.)-এর কিয়াস ও ইজতিহাদের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ । 

আবু বাকর (রা.)-এর এ কিয়াসের ফলশ্রুতি হলো- পিতার বর্তমানে ভাইবোন 
যেমন অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি দাদার বর্তমানেও তারা অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। 
‘উমার (রা.) বলেন, .৫0। ১2 ৪ এ ০১ ৬ চা) ৪ ০৬ 4) “আবু বাকর 
(রা.)-এর অভিমত ছিল, দাদা ভাইয়ের চেয়ে” অধিকতর হকদার ।”১৮ উল্লেখ্য, আবূ 
বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কোনো সাহাবীই তার এ মতের বিরোধিতা করেননি । 
কিন্তু পরে “উমার, “আলী, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও যায়িদ ইবনু ছাবিত (রো.) প্রমুখ 
সাহাবী এ মতের বিরোধিতা করেন ।১৪৯ 

৩. ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারেও 
আবূ বাকর (রা.) কিয়াস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। “উমার (রা.) যাকাত অস্বীকার 
কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) যাকাতকে নামাযের 
ওপর কিয়াস করেন। কেননা ফারয ও গুরুত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। সুতরাং নামায অস্বীকারকারী যেমন মুরতাদ্দ হয়ে যায়, তেমনি যাকাত 
অস্বীকারকারীও। অতএব তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব বলে তিনি ঘোষণা দেন। এটা 
নিঃসন্দেহে কিয়াসের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ । 

৪. ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিক ইবনু নুওয়ারার ঘটনায় আবু 
বাকর (রো.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় 
করেন। সেটাও কিয়াস ছিল৷ কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং 
খালিদ (রা.)-এর অনুরূপ একটি ঘটনায় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন । 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর আমল থেকেই 
ইসলামী শারী'আতের প্রধান চারটি উসূল- কুর'আন, হাদীস, ইজমা* ও কিয়াস কার্যকর 


১৪৬.  দারিমী, আস-সুনান, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নংং ৩০৩১; ইবনুল কাইয়িম, ই 'লামুল 
মুওয়াকি 'ঈন, খ.১,পৃ.১০৫; সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩৭ 

১৪৭.  বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৬,পৃ.২৪৬; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছানাফ, 
খ.৭,পৃ.৩৫০$ সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩৮ 

১৪৮. , আস-সুনানুল কুবরা, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), খ.৬,পৃ.২৪৭$ ‘আবদুর রাযযাক, আল-' 
মুছান্নাক, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:১৯০৫৮; ইবনুল কাইয়িম, ই'লায়ুল মুওয়াকি'ঈন, 
খ.১,পৃ.২৮৯ 

১৪৯. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াকি ঈন, খ.২,পৃ.১৭ 
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হয়। বলা যায় যে, তিনিই ইসলামের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামের মূল উৎস কুর'আন ও 
হাদীসের পাশাপাশি ইজমা ও কিয়াসকেও শারী'আতের দুটি প্রধান দলীল রূপে কার্যত 
বাস্তবায়ন করেছেন। আজ পর্যন্ত এগুলোই ইসলামী শারী'আতের উসূল রূপে সকলের 
নিকট বিবেচিত হয়ে আসছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের জন্য শারী“আতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
আবু বাকর (রা.) ইজতিহাদের যে নীতি ও পদ্ধতি প্রচলন করেন, তা-ই বর্তমান কাল 
পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। 

নিয়ে আমরা তার আরো কয়েকটি ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও রায়ের বিবরণ পেশ 
করছি- 


ক. মা-ই শিশু সন্তানের অধিকতর হকদার 

কোনো সন্তানের পিতা-মাতার মধ্যে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে, তা হলে তাদের 
মধ্যে কার হাতে শিশু-সন্তান সোপর্দ করা হবে? এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর মত 
হলো, মায়ের হাতে সোপর্দ করা হবে। এরূপ একটি ঘটনা “উমার (রা.)-এর সাথে 
সংঘটিত হয়েছিল। তিনি জনৈকা আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তার গর্ভ থেকে 
‘আসিম ইবনু “উমার (রা.) জন্মলাভ করে। পরে ‘উমার (রা.) এ স্ত্রীকে তালাক দেন। 
এরপর একদিন তিনি কুবায় গমন করেন। সেখানে পুত্র “আসিমকে মাসজিদের আঙ্গিনায় 
খেলতে দেখে তীর পিতৃস্নেহ উতলে ওঠে। “উমার রো.) সন্তানের বাহু ধরে নিজের 
বাহনের ওপর তাকে ওঠিয়ে নেন। ইতোমধ্যে শিশুর নানী সেখানে আগমন করায় উভয়ের 
মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উভয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে এ 
শিশুটিকে নিজের বলে দাবি করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) শিশুটিকে নানীর হাতে 
সোপর্দ করতে এবং তার ব্যয়ভার “উমার (রা.)কে বহন করতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, 
.& ৩1 (22-" সে-ই শিশুর অধিকতর হকদার” ‘উমার (রা.) কোনো প্রতিবাদ না করে 
এ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন ।১৫০ 


খ. দাদী ও নানীকে একসাথে উত্তরাধিকার স্বত্বের মধ্যে একব্রিতকরণ 

কোনো ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে যদি দাদী ও নানী দু'জনই জীবিত থাকে, 
তবে তাদের প্রাপ্য এক ষষ্ঠাংশ তাদের দু'জনের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে । এ ধরনের 
একটি মাস'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপিত হয়। তিনি আবদুর রাহমান 


১৫০. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:১২৬০; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ.৮,পৃ.৫ 
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ইবনু সাহল আল-আনসারী (রা.)-এর পরামর্শে মীরাছের এক ষষ্ঠাংশ তাদের দু'জনের 
মধ্যে ভাগ করে দেবার নির্দেশ জারি করেন।১১ 


গ. প্রাণীর বিনিময়ে গোস্ত বিক্রি করা নিষিদ্ধ 

“আবদুল্লাহ ইবনুল ‘আব্বাস (রা.) বলেন, একবার আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক 
(রা.)-এর আমলে একটি উট জবাই করে দশভাগে বিভক্ত করা হয়। এ সময় এক ব্যক্তি 
একটি ছাগলের বিনিময়ে একভাগ গোস্ত নিতে চাইলো । তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
. 1৩ 2০5 ৫-এটি সঙ্গত হবে না।”%২ ইমাম শাফি'ঈ রো.) বলেন, আমার জানা মতে 
সাহাবা কিরামের মধ্যে কেউ তার এ মতের বিরোধিতা করেননি ।*** 


ঘ. স্ত্রীকে " ঠ1/ (৪% ১০1" বলা কাসামের পর্যায়ভুক্ত 

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে " $17” 5% ১০" বললে আবূ বাকর 
(রা.)-এর মতে, তা “কাসাম' রূপে বিবেচিত হবে । “উমার ও ‘আবদুল্লাহ ইবনুল “আব্বাস 
(রা.)ও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু “আলী (রা.)-এর মতে, তা তিন তালাক এবং 
“আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর মতে, তা এক তালাক রূপে বিবেচিত হবে ।** এ 
বিষয়টি নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.) ও অন্যান সাহাবীর কিয়াস ও ইজতিহাদের একটি 
উজ্জ্বল প্রমাণ ৷ 


ঙ. মৃত ভাসমান মাছ খাওয়া বৈধ 

আবূ বাকর (রা.) মৃত ভাসমান মাছ (3) খাওয়া বৈধ বলে মত দেন।১৫ 
“আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.)ও এ মত পোষণ করেন।১৫ তবে “আলী১৭ ও জাবির ইবনু 
“আবদুল্লাহ” (রা.) প্রমুখ মৃত ভাসমান মাছ খেতে নিষেধ করতেন। 


১৫১. “আবদুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:১৯০৮৪; ইবনুল কাইয়িম, 
ই'লামুল মুওয়াকি'ঈন, খ.১, পৃ.২৯৩ 

১৫২. “আবদুর রাযযাক, আল-যুছারাফ, (কিতাবুল বুয়ু' হা.নং:১৪১৬৫; নাবাবী, আল-মাজমৃ' 
খ.১,পৃ.৬১, ইবনুল কাইয়িম, রিকি 

১৫৩.  নাবাবী, আল-মাজমৃ', খ.১,পৃ.৬১ 

১৫৪. 'কাইয়িম, ই'লাযুল মুওয়াকি'ঈন, খ.১,পৃ.২৯৫ 

১৫৫. , আস-সাহীহ, কিতাবুয যাবা'য়িহ ওয়াস সায়দ, বাব: 2০৮৫ pt J dn JY 
{ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, (কিতাবুস সায়দ), হা.নং: ১৪/২৪/২; 
দারাকুতনী, আস-সুনান, হা.নং:৪ ৭৮৫ 

১৫৬. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছারাফ, (কিতাবুস সায়দ), হা.নং: ১৪/২৪/৩ 

১৫৭.  তাহাভী, মুশকিলুল আছার, হা.নং: ৩৩৯৪, ৩৩৯৫ 

১৫৮. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছারাফ, (কিতাবুস সায়দ), হা.নং: ১৪/২৩/১; বাইহাকী, আস- 
সুনানুল কুবরা, খ.৯,পৃ.২৫৫; আবদুর রাষযাক, আল-মুছান্নাফ, হা.নং৮৬৬২ 
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চ. সন্তানের ওপর পিতার ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব 

আবু বাকর (রা.)-এর মতে, সন্তানকে তার পিতার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন 
করতে হবে। কায়স ইবনু হাযিম (রা.) বলেন, একবার আমি আবু বাকর (রা.)-এর 
খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম । এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আরয করলো, হে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা! ইনি (অর্থাৎ তার পিতা) আমার সম্পূর্ণ 
সম্পদ নিয়ে আমাকে রিক্ত করতে চান। আবূ বাকর (রা.) বললেন, ৬ 4০ *% ৩ 4! 
.4১%৫ -“তুমি তার সম্পদ থেকে কেবল তোমার প্রয়োজন মতোই নিতে পারবে ।” তখন 
লোকটি বললো, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা! 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি এ কথা বলেননি যে, 5০ Wey তো 
* টুন এবং তোমার সন্ধার স্রগলো তোমার গিতার জনা আবূ বাকর (রা.) রললেন, 
4 &| ৮) ৭ ৮) 4 “ তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা যে পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন, তা 
নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক ।"*** 

ছ. আবূ বাকর (রা.)-এর মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক চোরের ওপর হাদ্দ প্রয়োগ করা 
বিধেয় নয় । 


** স্বপ্নের তাঁবীর 
স্বপ্নের তা'বীর ‘ইলমে নুবুওয়াতের একটি শাখা । ঈমানদারের ভালো স্বপ্রকে 
হাদীসে নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে।১১ আবূ বাকর (রা.) বিশ্বাস 
করতেন যে, স্বপ্ন সত্যই । উপরন্তু, তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে জানতেন। যেহেতু 
এ বিষয়টির সম্পর্ক বস্তজগতের চাইতে আধ্যাত্মিক জগতের সাথেই বেশি, তাই যে 
ব্যক্তির মধ্যে দূরদর্শিতা ও পবিত্রতা যতো অধিক, এ বিষয়ে তার জ্ঞানও ততো প্রখর । 
কাজেই এ ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন ।* সাহাবী মুহরিয ইবনু নাদলাহ রো.) বলেন, .//4। ৮1 ০৬ -“ 
আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বপ্নের সবচাইতে বড় ব্যাখ্যাকারী ।”১৯২ বিশিষ্ট তাবি'ঈ “ইলমু 
তা'বীরের ইমাম ইবনু সীরীন রোহ.) বলেন, $০ 8 20) 8৬ ol 8 HON 
১৫৯. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৭,পৃ.৪৮১ 
১৬০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুত তা‘বীর), হা.নং: ৬৪৬৮, ৬৪৭২-৪; মুসলিম, আস-সাহীহ, 
(কিতাবুর রু'য়া), হা.নং: ৪২০০-৪ 
১৬১, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, খ.২০,পৃ.৫০; সুযুতী, আর-রাওদুল আনীক ফী ফাদলিস ছিদ্দীক, 
নং ২৯ 
১৬২. ইবনু দাদ আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৯৬; ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, পৃ.২১৬ 


হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ (রা.)-এর পৌত্র ইয়াহয়া ইবনু ‘আবদির রাহমান (রাহ.) 
থেকেও এরূপ মন্তব্য ৰর্ণিত রয়েছে। (ইবনু হাজার,আল-ইসাবাহ, খ.১.পৃ.৩৬৮) 
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৮০১ 4৪ ৷ -“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর 
(রা.)ই ছিলেন স্বপ্নের সবচাইতে বড় ব্যাখ্যাতা ।”৯০ আবূ বাকর (রা.) সকাল হলে 
বলতেন, + Beth BL Uj Sh) 2 - “যে কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো স্বপু 
দেখলে তা যেন সে আমাদেরকে বলে ।” তিনি আরো বলতেন, ০১০) এ 4০ 9৫ 
1489 ওঠ ও CS ৯০৩ ৬ ১৮%। ES - “কোনো মুসলিম ওযুরত অবস্থায় 
ভালো স্বপ্ন দেখা, আমার নিকট তা অমুক অমুক বিষয়ের চাইতে অধিকতর প্রিয় ।”১৬৪ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও তাকে স্বপ্নের তা'বীর 
শিক্ষা দিতেন। সামূরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেন, .)%৫ এ ধন 03 09। 93731 0 5 আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে এবং 
আবূ বাকর (রা.)কে তা শিক্ষা দিতে আদিষ্ট হয়েছি।”১৬৫ ইবনুল “আববাস (রা.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে এসে আরয করলো, “আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি ছায়াময় মেঘখণ্ড 
থেকে ফোটা ফোটা ঘি ও মধু বর্ষণ হচ্ছে। আর লোকরা তা অঞ্জলি ভরে নিচ্ছে । কেউ 
বেশি নিচ্ছে, আবার কেউ কম নিচ্ছে। আর দেখলাম, একটি রশি জমি থেকে আকাশ 
পর্যন্ত পৌছে গেছে। আপনি তা ধরে একেবারে ওপরেই ওঠে গেছেন। আপনার পরে 
আরো এক ব্যক্তি তা ধরে ওপরে ওঠে গেলেন। এরপর আরো এক ব্যক্তি তা ধরে ওপরে 
ওঠে গেলেন। তারপর অন্য এক ব্যক্তি তা ধরতেই ছিড়ে গেল। তারপর আবার রশিটি 
জোড়া লেগে গেল।” এ কথা শুনে আবু বাকর (রা.) বললেন, dy Sf nb &। ০5০0 ৪ 
৬০৮৪ ০৪১৫ -“ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহর 
দোহাই, আপনি আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর করার সুযোগ দিন!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তাঁবীর করতে অনুমতি দিলেন। আবূ বাকর (রা.) 
বললেন, “মেঘখণ্ডটি হলো ইসলাম । আর মধু ও ঘি, যা ফৌটা ফোটা পড়ছে তা হলো 
কুর'আন, এর সুপ্রিয় বিষয়গুলো এক এক করে নাযিল হচ্ছে। লোকদের মধ্যে কেউ তা 
বেশি পরিমাণে, আর কেউ কম পরিমাণ সংগ্রহ করছে । আকাশ থেকে জমি পর্যন্ত সুবিস্তৃত 
রশিটি হলো হক (সত্য), যার ওপর আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা আকড়ে 
ধরেছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সমুন্নত করেছেন। আপনার পরে 
আরো এক ব্যক্তি হককে আকড়ে ধরবে, সেও তা দ্বারা মহিমান্বিত হবে । এরপর আরো 
এক ব্যক্তি হককে আকড়ে ধরবে, সেও তা দ্বারা মহিমান্বিত হবে। তারপর আর এক 
ব্যক্তি হককে আকড়ে ধরবে; কিন্তু হকের এ রশি ছিড়ে যাবে । তারপর তার জন্য আবার 


১৬৩.  সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৬ 

১৬৪. বাইহাকী, শু“আবুল ঈমান, হা.নং:৪৫৮৬ 

১৬৫. ইবনু আসাকির, তারীবু দিমাশক, খ.৩০,পৃ-২১৮; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৬ [দায়লামীর 
মুসনাদুল ফিরদাউসের সূত্রে বর্ণিত] 
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রশিটি জোড়া লাগানো হবে এবং সেও এর দ্বারা মর্যাদান্থিত হবে ।” ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমি কি সঠিক বলেছি, না কি ভুল বলেছি? 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কিছু ঠিক, আর কিছু ভুল বলেছো। 
আবূ বাকর (রা.) বললেন, ০৬৪৯ sale dod di 052 87 “ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আল্লাহর দোহাই, আমার ভুলটি বলে দিন!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেন, ৮৮৪ 4 - -“শপথ করে বল না।”১৬১ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর 
রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে, আবার কখনো তীর 
সামনেই স্বপ্নের তাঁবীর করতেন। আবার এমনও দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখতেন, তখন আবু বাকর (রা.)- 
এর সাথে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং তার ব্যাখ্যা শুনতেন। ইতঃপূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে যে, তা*য়িফের যুদ্ধের সময় সাহাবা কিরাম (রা.) যখন শহর অবরোধ করে 
রেখেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্রে দেখলেন যে, 
একটি মাখন-ভর্তি পেয়ালা তার খিদমাতে পেশ করা হলো। কিন্তু একটি মোরগ ঠোকর 
মারাতে পেয়ালাতে যা কিছু ছিল তা পড়ে গেল। আবূ বাকর (রা.) এটা শুনে আরব 
করলেন, . 5614 ৬০% ঞ ০১০ ৫ ote BS ১59 ৬৮" ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই 
স্বপ্ন থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধে আপনি কাঙ্খিত বিজয় লাভ করতে পারবেন 
না।”১১ এরূপ আরো একটি ঘটনা হলো- একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, অনেকগুলো 
কালো বকরী আমার পেছনে পেছনে চলছে। তারপর অনেকগুলো সাদা বকরী কালো 
বকরীগুলোর পেছনে পেছনে চলছে এবং এগুলো কালো বকরীগুলোর সাথে এভাবে মিশে 
গেছে যে, কালো বকরীগুলো আর দেখাই যাচ্ছিল না। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) 
বললেন, 


০2 ০909 039 0৯14 ০14) YY 33 ৮5। এ 41 ০5০0 ৪ 

ূ PETS ৮ ED CAL ০ ৫ > ০১ xb 
-“ ইয়া রাসূলাল্লাহ, কালো বকরীগুলো হলো আরব, যারা প্রচুর হারে ইসলাম 
গ্রহণ করবে। আর সাদা বকরীগুলো হলো অনারব। তারাও এতো বিপুল 


পরিমাণে ইসলাম গ্রহণ করবে যে, তাদের সংখাধিক্যের কারণে আরবদেরকে 
দেখাই যাবে না৷" 


১৬৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবৃত তা'বীর), হা.নং: ৬৫২৪ 

১৬৭.  বাইহাকী, দালা যিলুন নুবৃওয়াত, হা.নং: ১৯২৯; ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, 
খ.২,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাধিয়্যাহ, খ.৩,পৃ-৬৬২; ওয়াকিদী, আল-মাগাষী, 
পৃ.৯৩৬ 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাকর (রা.)-এর ব্যাখ্যা শুনে বললেন, 
A i ৬7 WS এহন হ্যা, ফেরেশতারাও এ তা"বীরই বর্ণনা 
করেছেন।”** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্াহ্‌ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাকর (রা.)-এর নিকট 
আরো একটি স্বপ্ন বর্ণনা করলেন, ১5৮1 4825 2১ পি এ ০০ ভাত Cf, 
i) -“আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মনে হলো, আমি এবং তুমি একসাথে একটি 
সিঁড়ি অতিক্রম করছি। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে আড়াই তাক আগে চলে গেলাম ।” এ 
কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, 2৮2 285 এ! 1 4 1055) ৫ 
0 ০৪০ এ ০৪৪) - “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু আমি 
আপনার পরে আরো আড়াই বৎসর জীবিত থাকবো ।”১৬৯ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর স্বপ্নুদর্শনকারীরা 
সাধারণত আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট স্বপ্নের তা“বীরের জন্য আগমন করতো । আবু 
বাকর (রা.) তাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তা'বীর করতেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ আমরা 
তার এরূপ কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা তুলে ধরছি- 
১. একবার “আয়িশা রো.) স্বপ্নে দেখেন যে, তার হুজুরায় তিনটি চাঁদ পতিত 
হয়েছে। ‘আয়িশা (রা.) স্বপ্রটি আবু বাকর (রা.)-এর নিকট খুলে বলেন। 
এটা শুনে আরু বাকর (রা.) বললেন, LF SS & 384 5৩১ ০৪০০ 0! 
৪১৮ ৮৮১৪ 9 -“যদি তোমার স্বপ্ন সত্যই হয়, তা হলে তোমার ঘরে 
পৃথিবীর তিনজন সর্বোত্তম ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হবে। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন তাকে ‘আয়িশা 
(রা.)-এর হুজুরায় দাফন করা হয়, তখন আবু বাকর (রা.) বলেন, 82৬ 
৬১৮ %) 5১58৮ 0 আয়িশা, এটা হলো তোমার সর্বোত্তম 
চাঁদ। ইনি হলেন তিনজনের মধ্যে একজন ।” পরে তার হুজুরায় আবু বাকর 
ও “উমার (রা.)কেও দাফন করা হয় ।১% 
২. মুহরিয ইবনু নাদলাহ (রা.) বলেন, একবার আমি স্বপ্ন দেখি যে, পৃথিবীর 
আকাশ আমার জন্য খুলে দেয়া হয়। আমি সেখানে প্রবেশ করে ক্রমে সপ্তম 





১৬৮,  বাইহাকী, দালাশরিলুন নুবৃওয়াত, হা.নং: ২৬১২; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-সুছারাফ, 
খ.৭,পৃ.২৩৪ সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪২ 

১৬৯. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৭৭; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪২ 

১৭০. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল মাগাধী..), হা.নং:৪৩৭৩; তাবারানী, আল-মু'জামুল 
কাবীর, হা.নং: ১৮৬৫৫-৭, আল-য়ু 'জায়ুল আওসাত, হা.নং: ৬৫৫৫; হুমায়দী, আল-মুসনাদ, 
হা.নং: ১৩৫৮; বাইহাকী, দালা 'যিলুন নুবৃওয়াত, হা.নং৩২৩৭ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.) 
প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি বিশুদ্ধ হাদীস। 
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আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


আকাশ পর্যন্ত পৌছে যাই, তারপর সিদরাতুল মুস্তাহায় গিয়ে পৌছি। 
এরপর আমাকে বলা হলো, এটাই তোমার মানযিল। আমি আবূ বাকর 
(রা.)কে স্বপুটির কথা জানালাম। তিনি বললেন, 155 ৮ 
“শাহাদাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এরপর দেখা গেলো, মুহরিয (রা.) 
হিজরী ৬ষ্ঠ সনে যী-কারদ যুদ্ধে মাস'আদাহ ইবনু হাকামার হাতে নিহত 
হন!” 


* রাবী'আহ ইবনু উমাইয়্যা একবার আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এসে আরয 


করলেন, আমি একটি স্বপন দেখেছি, মনে হলো যেন, আমি একটি উর্বর 
তৃণভূমিতে ছিলাম, পরে সেখান থেকে বের হয়ে একটি উষর ভূখণ্ডে 
পদার্পণ করি। আরো দেখতে পাই যে, আপনি একটি খাটের পাশে লোহার 
জিঞ্জিরের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত আবদ্ধ রয়েছেন। এ কথা শুনে আবূ বাকর 


রো.) বললেন, 


04 এ এও । i এ ০4 ০৫55 BU) ১৬০ dj 
-“যদি তোমার স্বপ্ন সত্যই হয়, তবে তুমি ঈমান থেকে বের হয়ে 
কুফরের দিকে চলে যাবে । আর আমার ব্যাপারে যা দেখেছো, তা হলো 
আমার দীন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত আমার জন্য সুদৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ করা 
হয়েছে।” 
রাবী ইয়াহইয়া ইবনু “আবদির রাহমান (রা.) রলেন, “উমার (রা.)-এর 
খিলাফাত কালে রাবী“আ মদ পান করে শামে পালিয়ে যায়। সেখানে পৌছে 
রোমান সম্রাটের সাথে মিলিত হয়, এরপর খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং এ 
অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ।১* | 


. আবূ কিলাবাহ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 


এসে আরয করলো, আমি স্বপ্নে রক্ত প্রস্রাব করতে দেখেছি । আবূ বাকর 
রো.) বললেন, ৫3৬৮ (৯9 হা এট -“তুমি কি তোমার স্ত্রীর সাথে 
তার মাসিক রক্তস্রাবের সময় সঙ্গম কর?” লোকটি জবাৰ দিল, হ্যা । আবু 
বাকর (রা.) বললেন, .১ 4 &। 9) -“আল্লাহকে ভয় কর এবং সীমা 
লঙ্ঘন করো না।”১* 


ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.৯৬; ওয়াকিদী, আল-মাগাষী, পৃ.২১৬ 
ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১, পৃ. ৩৬৮; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.১৮,পৃ.৫২ 
দারিমী, আস-সুনান, (কিতাবুত তাহারাত), হা.নং:১১৪৯; ইবনু আবী শাইবাহ, আল-সুছানাফ, 
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আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


ইবনু আবী শাইবাহ ও “আবদুর রাযযাক (রা.) প্রমুখ আবূ বাকর (রা.)-এর এ 
ধরনের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন ।১%5 

উল্লেখ্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর স্বপ্নের তা'বীরগত এ সুক্ষ জ্ঞান তার নিকট 
থেকে তার মেয়ে আসমা' রো.) লাভ করেন। আসমা' রো.) থেকে বিশিষ্ট তাবি'ঈ সাঈদ 
ইবনু মুসাইয়্যাব (রা.) অর্জন করেন। সা'ঈদ (রা.)ও সমসাময়িক কালে স্বপ্নের একজন 
শ্ৰেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন ।১*৫ 


ক 


% সৃন্ষজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি 

স্বপ্নের তা'বীরের জ্ঞান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)কে প্রখর 
বোধশক্তি, তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, সুক্ষ্মতত্ব ও অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি প্রদান 
করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত ঈমানদারগণ প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার 
অধিকারী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি 
সম্পর্কে বলেছেন, dl ১58 555 206 ০211 25018 -“তোমরা ঈমানদারের অন্তর্দৃষ্টি 
থেকে নিরাপদ থেকো। কেননা সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতে পায়।”১৭ যেহেতু আবূ 
বাকর (রা.) ঈমানের দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, তাই তার অন্তর্দৃষ্টি ও 
দূরদর্শিতাও ছিল অতিশয় তীক্ষি। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মাক্কাবাসীরা যখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাক্কা থেকে বের করে দিল, তখন আবূ 
বাকুর (রা.) বলেছিলেন, এরা নিজেদের নাবীকে জন্মভূমি থেকে বের করে দিল। শীঘ্রই 
এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।” এর অল্প কিছু দিন পর জিহাদের আয়াত নাযিল হয়।*৭ তীর এ 
বক্তব্য থেকে তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নের এ ঘটনা থেকেও তীর 
দিব্যদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় মিলে। মৃত্যুরোগের সময় তিনি “আয়িশা (রা.)কে 
ডেকে বলেন, এ ৬৩ 6৮৮৬ 4৪১9 Brod Uk 3 5০১3 JU By % ০) 
.&1 -আমার আজকের এ সম্পদ ওয়ারিছদের। আমার পর তোমরা দু'ভাই ও দু'বোন 
মিলে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তা বণ্টন করে নেবে ।” তখন “আয়িশা (রা.) বললেন, ৬ 


খ.৩,পৃ.৪৮৮, খ.৭,পৃ.২৪০; “আবদুর রাযযাক, আল-মুছানাফ, হা.নং: ১২৭০; সুমূতী, 
তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪২ ৃ 
১৭৪. দেখুন, ইবনু শাইবাহ, আল-মুছানাফ, (কিতাবুল ঈমান ওয়ার রু'য়া, বাব : মা 
“আব্বারাস ছিদ্দীক), খ.৭,পৃ.২৪০ ২৭/১২/১-৫ 
১৭৫. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৫,পৃ.১২৪; যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা' 


খ.২,প.২৯৩ 
১৭৬. তিন , আস-সুনান, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:৩০৫২; তাবারানী, আল-সু'জাযুল কাবীর, 
হা.নং: ৭৩৬৯, আল-যু 'জামুল আওসাত, হা.নং৩৩৮২, ৮০৬৭ 
১৭৭. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩০৯৫, নাসাঈ, আস-সুনান, (কিতাবুল 
জিহাদ), হা.নং: ৩০৩৫ 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৭৪৭ 
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S30 5 sul Cn Ul BSH US SS ১৩ % dry ৮ - “আব্বা জান, আল্লাহর 
কাসাম, আপনার সম্পদ তো ওয়ারিছগণের মধ্যে অবশ্যই ভাগ করে দেবো । তবে আমার 
তো মাত্র একজন বোন আসমা’ (রা.)ই রয়েছেন, অপর বোন কে?” আবু বাকর (রা.) 
বললেন, .)৮ ৬% ৮১৮ ৩, ০%; 93 -তোমার সৎমা বিনতু খারিজাহ (রা.) এখন 
গর্ভবতী । আমার ধারণা, তার গর্ভ থেকে তোমার দ্বিতীয় বোন জন্মলাভ করবে ।”১৭৮ 
অবশেষে তা-ই হয়েছিল। 


Co) 


%& কুলজী বা বংশের ইতিহাস 

কুলজী বা বংশ তালিকার জ্ঞান তদানীন্তন আরবদের নিকট একটি বিশেষ বিদ্যা 
বলে পরিগণিত হতো । এ বিদ্যায় আবূ বাকর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী । হাফিয আয্‌ 
যাহাবী রোহ.) তাকে এ বিদ্যায় সমসাময়িক কালে ‘অদ্বিতীয় ব্যক্তি' বলে উল্লেখ 
করেছেন।১* আরব গোত্রগুলোর বংশপরিচয় সম্পর্কে বর্তমানে যে সকল তথ্য আমাদের 
সামনে রয়েছে, তার অধিকাংশই মুস'আৰব আয-যুবাইরী ও যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) 
থেকেই প্রাপ্ত। তারা উভয়েই এ জ্ঞান আবূ বাকর রা.) থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। 
এতিহাসিক ইবনু হিশাম রো.) বলেন, যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) কুরাইশ ও সমগ্র আরব 
বংশের শ্রেষ্ঠ কুলজী বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলতেন, He Ed ০৯ এ 
০৭ জেয ৮৫ ঠা 659 49:20 “আমি এ বংশজ্ঞান আবূ বাকর (রা.) থেকে 
অর্জন করেছি। আর আবু বাকর (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ কুলজী বিশেষজ্ঞ।”৯*” “আলী 
(রা.) বলেন, .%- 04) 9৬ -“আবু বাকর (রা.) বংশতালিকার জ্ঞানে অত্যন্ত 
পারদর্শী ছিলেন।”১৮১ তার এ বিদ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ ছিল যে, প্রত্যেক বং 
ভাল-খারাপ দিকগুলো তার জানা থাকা সত্বেও তিনি কখনো কোনো বংশের দোষ-ক্রুটি ও 
দুর্বলতা বলে বেড়াতেন না। এ কারণে সকলেই তাকে ভালোবাসতো 1১৮২ 

আবূ বাকর (রা.)-এর বংশ সম্পর্কিত জ্ঞান ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক সময়ে 
খুবই কাজে লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আরবদের 
বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তাশরীফ নিতেন, তখন বিশেষ করে আবূ 


১৭৮. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:১২৪২; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ.৬,পৃ.১৭০, ২৫৭-৮ 

১৭৯.  সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪৩ 

১৮০. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.১১; বাকর আবূ ঘায়দ, তাবাকাতুন 
নাসসাবীন, পৃ.১; যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা', খ.৩,পৃ.৯৭; মিযযী, তাহ্যীরুল কামাল, 
খ.৪,পৃ.৫০৮ 

১৮১. , দালা'য়িলুন নৃবৃওয়াত, হা.নং: ৬৯৫ 

১৮২. সাল্লাবী, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক রা. পৃ.২৪ (আত-তাহ্বীবের সূত্রে বর্ণিত) 
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বাকর (রা.) সাথে থাকতেন এবং প্রচারের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে গোত্রগুলোর পরিচয় বলে দিতেন। “আলী (রা.) তার দেখা এরূপ একটি 
চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন, তখন একবার রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও আমি এই তিনজন “আরবদের একটি 
সমাবেশে যাই। আবু বাকর (রা.) অগ্রসর হয়ে তাদের সালাম করলেন, তারপর জিজ্ঞেস 
করলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? তারা বললো, রাবী'আহ গোত্রের । আবু বাকর 
(রা.) বললেন, রাবী“আহ গোত্রের উঁচু স্তরের না নিচের স্তরের । তারা বললো, উঁচু স্তরের । 
আবূ বাকর (রা.) বললেন, তোমরা কোন্‌ উঁচু স্তরের? যুহলুল আকবার না যুহলুল 
আসগার? তারা বললো, যুহলুল আকবার। এরপর আবূ বাকর (রা.) যুহলুল আকবারের 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির (যেমন- “আউফ ইবনু মুহাল্লিম, জাসসাস ইবনু মুররাহ) নাম 
এবং কিন্দা ও লাখমের রাজন্যবর্গের সাথে যুহলুল আকবারের বিভিন্ন আত্মীয়তার 
সম্পর্কের কথা পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো, “আউফ ইবনু মুহাল্লিম 
ও জাসসাস ইবনু মুররা তাদের গোত্রের লোক নয় এবং কিন্দা ও লাখমের রাজন্যবর্গের 
সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। এরপর আবূ বাকর রো.) বললেন, ১৬১ = 
. ১৯০০ ০১১, ৮0 951-" তা হলে তোমরা যুহলুল আকবারের নয়; বরং যুহলুল 
আসগারের সাথেই সম্পর্কিত।” এরপর এ লোকদের মধ্য থেকে শাইবান গোত্রের 
দাগফাল নামক জনৈক যুবক অগ্রসর হয়ে আবূ বাকর (রা.)কে বললো, আপনি তো 
আমাদেরকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমরা সব কিছুই আপনাকে অবহিত করেছি । কোনো 
কিছুই গোপন করিনি। এবার আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই ৷ যুবকটিও আবূ 
বাকর (রা.)কে তার গোত্র সম্পর্কে না থেমে প্রশ্রের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো । এতে আবূ 
বাকর (রা.) বিরক্ত হয়ে উটে আরোহন করে রাওয়ানা দেন। তখন যুবকটি নিমের এ 
চরণটি আবৃত্তি করে- | 
4০১৫ bz) be 4১০৫ ০5১ 0৮ 5১০১৬ 
-“প্রবল স্রোত অন্য একটি প্রচণ্ড স্রোতের সাথে ধাক্কা খেয়েছে । এ স্রোত কখনো 
তাকে দুর্বল করছে, আবার কখনো তাকে ভেঙ্গে ফেলছে।” 

এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু হাসলেন। “আলী (রা.) 
বললেন, 5 ৬৮ (1৭1 ০১ ১০ ৬! & ০) -আবৃ বাকর, বেদুঈনের কথায় বিপদে 
পড়েছেন তো! আবূ বাকর (রা.) বললেন, ১) ০১৮1 8585 31 Lb ০ ৩ ০21 
.০৮০০ 5১ ৩4441343545 45%-হ্যা, যে কোনো বিপদের ওপরও বিপদ আছে। 
কথায় বিপদ আসে এবং কথায় কথা বাড়ে ।”১৮০ 


১৮৩.  বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবৃওয়াত, হা.নং ৬৯৫; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.১৭, পৃ. 
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রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর 
এ বংশ-পরিচয় জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কুরাইশ বংশের মুশরিকদের কেউ কেউ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিন্দা-সৃচক কবিতা আবৃতি করতো। 
এতে দরবারে রিসালাতের কবি হাসসান ইবনু ছাবিত (রা.)ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে 
নিন্দাসূচক কবিতা আবৃত্তির অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন, “তাড়াহুড়া করো না। তুমি আবূ বকরের কাছে যাও। মুশরিকদের 
ইতিহাস-এতিহ্য, তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের কালো অধ্যায় তিনি তোমাকে আনুপূর্বিক 
বলতে পারবেন। গুণে গুণে বংশের নানা দিক তোমাকে দেখাতে পারবেন। আর তুমিও 
সে আলোকে কাব্যরচনা করতে সক্ষম হবে ।” হাস্সান রো.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 
গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) খিদমাতে এসে কাফিরদের নিন্দায় কবিতা রচনা করার অনুমতি চাইলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, ৪4০ ০8৪4-আমি 
নিজেই তো কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত। তাই তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে?” হাসসান 
(রা.) বলেন, এরম 0 EAE ০০ US ৮5 4০৫ - “আমি তাদের থেকে 
আপনাকে এভাবে পৃথক করবো, যেমন আটা থেকে চুল পৃথক করে নেওয়া হয়।” এ কথা 
শুনে রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 0% Udi cy) এ 
4৯১১ 401 ১,6 ০৯৫ ৬ :৫%-" যাও, তোমার সাথে জিবরীল আছেন। যতক্ষণ তুমি 
আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষে কাফিরদের নিন্দার জবাব দেবে, জিবরীল (‘আলাইহিস সালাম) 
তোমাকে সাহায্য করবেন।"*** যখন হাস্সানের কবিতা কুরাইশদের দু কান ছিদ্র করে 
দিতে চাইলো, তখন তারা প্রত্যেকে তার স্বরে চিৎকার শুরু করলো এবং বলতে থাকলো, 
৬4 লো 2 to ০৬ L725) 9৬ 0] -“এ কী কবিতা! এতেও আবূ বাকর (রা.)-এর 
বিদ্যার লক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে।”১৮ 


*% আরবের প্রাচীন ইতিহাস 

আবূ বাকর রো.) কুলজী জ্ঞানের মতো আরবের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেও 
সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। সমসাময়িক কালে ‘আয়িশা (রা.)কে আরব-ইতিহাসের একজন 
শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করা হতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ জ্ঞান তাঁর পিতা আবূ বাকর (রা.) 
থেকেই লাভ করেছিলেন। হিশাম ইবনু “উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


২৯৩-৪; ইবনু “আব্দ রাব্বিহি, আল-ইকদুল ফারীদ, খ.১,পৃ.৩৮২। ইবনুল জাওযী, আল- 
মুন্তাযিম, খ.১,পৃ.২৬৮-৯ 

১৮৪. বুখারী, আস-সাহীহ, হা.নং:৫৬৮৪ মুসলিম, আস-সাহীহ, হা.নং:৪৫৪৫; মুসলিম, আস- 
সাহীহ, হা.নং: ৪৫৪৫ 

১৮৫. ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি 'আব, খ.১,পৃ.১০১ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) 4 ৭৫০ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


একদিন ‘উরওয়াহ (রা.) ‘আয়িশা (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
০20 এডি 91 ৬৩ dn 550 5 05১০৬ 05 তে 0 ly 
৫ ও 2৭0) ৮৩1 olfy AE ১45 tp CAH Uy HG af Ed 


-“আম্মাজান, আপনার বিচার-বুদ্ধির জন্য আমি আশ্চর্যবোধ করি না। কেননা 
আমি জানি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী 
, এবং আবূ বাকর (রা.)-এর কন্যা । আর আপনার কাব্য-জ্ঞান ও ইতিহাস জ্ঞানের 
জন্যও আমি আশ্চর্যবোধ করি না। কেননা আমি জানি যে, আপনি আবূ বাকর 
(রা.)-এর কন্যা এবং তিনি এ বিষয়ে সবার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন ।...”১৮৬ 


* কাব্য চর্চা 

কবিতা ছিল আরবদের চিত্তবিনোদন ও সৌন্দর্য চর্চার একটি প্রধান উপাদান। 
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলেই কবিতা চর্চা করতো । আবূ বাকর (রা.) এ ক্ষেত্রেও 
দক্ষতার পরিচয় রাখেন। তিনি আরব কবিদের রচনা সম্পর্কে যেমন জ্ঞান রাখতেন, 
তেমনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন এবং আবৃত্তি করতেন । ইমাম শা'বী রোহ.) বলেন, 
EF IB ৬৮১1৯৩ ৯ ০৬০ 1785 ১০ UT) 178৬ ৬ 2 US “আবু বাকর 
(রা.) কবি ছিলেন। ‘উমার (রা.)ও কবি ছিলেন। আর “আলী (রা.)ও কবি ছিলেন।”১৮৭ 
তবে ইসলাম গ্রহণের পর সাধারণত তিনি কোনো কবিতা নিজে রচনাও করেননি এবং 
কারো কবিতা আবৃত্তিও করেননি। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) সম্পর্কে বলা হয়েছে, কবিতা চর্চা তার জন্য শোভা পায় না। এরূপ অবস্থায় তার 
প্রথম খালীফার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি কবিতা নিয়ে নিমগন থাকবেন। 
‘আয়িশা রো.) বলেন, ০৩ ৬৮ (0 ৪ AS CIE AK এ 01 -“আবূ বাকর 
(রা.) ইসলাম গ্রহণের পর মৃত্যু পর্যন্ত কখনো কোনো কবিতার একটি চরণও আবৃত্তি 
করেননি ।”১৮৮ তবে এটা বলা যায় যে, কিছু কবিতার প্রতি, বিশেষ করে যে কবিতায় 
আল্লাহ ও রাসূলের মাহাত্ম্য এবং সত্যের নির্দোষ বর্ণনা রয়েছে, তার প্রতি তার আকর্ষণ 
১৮৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং:২৩২৪৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.২,পৃ.১৮২; 

“ইসামী, সিমতুন নুজুম.., খ.১, পৃ.১৯৩ 
১৮৭. ইবনু আবী শাইবাহ,. আল-আদাব, হা.নং:৩৬৬ ও আল-সুছারাফ, খ.৬.পৃ.১৭৩ 
১৮৮, শি আল-ইজ্তি'আব, খ.১,পৃ.২৯৯; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
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বরাবরই ছিল। প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার তিনি আবু বাকর 
(রা.)-এর নিকট আসলেন এবং কবিতার এ লাইনটি আবৃত্তি করলেন, 
Hod এ ৮ 043... 055 &1 9৩ bss 4৫ ঘা 
-“আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রত্যেক কিছুই বাতিল বা অমূলক ৷ আর সকল প্রকারের 
নি'মাত অনিবার্ধরূপে লয়প্রাপ্ত হবে ।” 
আবু বাকর (রা.) এটা শুনে মন্তব্য করলেন, রনি উরি হাহ 
কিন্তু দ্বিতীয় পদটি ভুল। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন বহু নি'মাত রয়েছে, যা 
কখনো লয়প্রাপ্ত হবে না।” লাবীদ (রা.) চলে যাবার পর আবূ বাকর রো.) বললেন, ww 
৷ 2 50 এ ০-“কবিও অনেক সময় জ্ঞানগর্ভ কথা বলে।”১* 
ইবনু রাশীক (রা.) এতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রা.)-এর সূত্রে আবূ বাকর (রা.)- 
এর রচিত পনেরটি চরণের একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন।*** এর প্রথম দুটি চরণ হলো- 
১০১৬ TAAL ও) 55 ০3) ... ০5001 0৬৮০ ৪০০০ ib 2 
৯৫ CX ৪) SN ১ ০৪ .. 24 UBB G3 ৬ 
ইবনু হিশাম ও সুহাইলী (রাহ.) প্রমুখ বলেন, অধিকাশে 'আলিমই এ কবিভাটি আবু 
বাকর (রা.)-এর নয় বলে উল্লেখ করেছেন।১১ একবার উমাইয়্যা খালীফা “আবদুল 
মালিক ইবনু মারওয়ান আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে নিসবাত করে যে সকল কবিতা বর্ণনা 
করা হয় সেগুলো সম্পর্কে ইমাম যুহরী (রা.) থেকে তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি 
স্পষ্ট জবাব দিলেন, এগুলো তিনি বলেননি ।১৯২ তবে তিনি কখনো কখনো কবিতার 


কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করতেন বলে জানা যায়। নিম্নের এ চরণটি তিনি প্রায় সময় আবৃত্তি 
করতেন- 


LS CAE এরি FLU 48৩ ৩৮ শে এ 0৭ 
-“তুমি তো প্রতিনিয়ত এক একজন বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনাও। অবশেষে তুমিও 


একদিন মৃত্যুবরণ করবে। যুবকরা তো জীবনে বেঁচে থাকার আশাই করে; তবে 
একদিন তাদেরও মরতে হবে।”১৯ 


১৮৯.  সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪১; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-আদাব, হা.নং:৩৬৯ 

১৯০. ইবনু রাশীক, আল-“উমদাহ, পৃ.৫ 

১৯১. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৫৯২; সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, 
খ.৩,পৃ.৩১ 

১৯২. ইবনু “আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.২৯৯ 

১৯৩. আহমাদ, আয-যুহদ, হা.নংং ৫৯৮; ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৮; ইবনু 
“আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০, পৃ.৪২৩ 
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তিনি প্রায় সময় এ চরণগুলোও আবৃত্তি করতেন- 


Is ও) ও ১৮5 এ io... ৮৫5 ০০ ys 55) 


92585 GA দে By... পভ ৮৪) ৬ TLS মা এ 
“যদি তুমি লোকদের মধ্যে মহৎ লোককে দেখতে চাও, তা হলে এ বাদশাহকে 
দেখো, যিনি মিসকীনের বেশে জীবন-যাপন করছেন । তিনি হলেন মানুষের মধ্যে 


সুন্দর চরিত্রের অধিকারী । উপরস্ত, এমন চরিত্রই হলো দুনিয়া ও দীনের জন্য 
উপযোগী । "১৯ | 


*  হ্তাক্ষর জ্ঞান 

ইসলামের প্রাথমিক কালে আরব দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন 
ছিল না; অতি নগণ্য সংখ্যক লোক লেখাপড়া জানতো । আবূ বাকর (রা.) ছিলেন তাদের 
মধ্যে একজন । তিনি ওহী লিখকদের একজন ছিলেন ।১৯৭ 


টি: বা নিরৃতি 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবগতভাবে একজন সুভাষী ও দক্ষ বাপী 
(খাতীব)।১৯ যুবাইর ইবনু বাক্কার (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাকর ও “আলী (রা.)ই ছিলেন সবার চেয়ে অধিক 
বাগবিদদ্ধ খাতীব।”১৯৭ তা ছাড়া কুর'আনের অভিনব বর্ণনারীতি ও নতুন চিন্তাধারার ফলে 
তার স্বাভাবিক বাকপটুতা ও বর্ণনাভঙ্গির দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার 
বক্তৃতাগুলো অতিশয় প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ও মাধুর্ষপূর্ণ হতো । তীর প্রত্যেকটি কথা ছিল 
সুন্দরভাবে সাজানো ও একান্ত পরিমিত পূর্বে চিন্তা না করে অকস্মাৎ বক্তৃতা আরম্ভ 
করলেও তার প্রত্যেকটি শব্দ থেকেই বক্তৃতার ওজস্বিতা ও তেজোদ্দীপনা প্রকাশ পেত। 
শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানই ছিল তার বক্তৃতার মূল 


১৯৪. যাহাবী, মীযানূল ই'তিদাল, খ.৩,পৃ.৮৬; ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.১৮,পৃ.১২৭, 
ইবনুল “আদীম, বুগইয়াতুল তালাব.., খ.৪, পৃ.১৪৬; ওয়াতওয়াত, গুরারুল খাসা"য়িস, পৃ.১৯ 
তবে এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো গ্রন্থে এগুলো 'আব্বাসীয় কবি আবুল 
“আতাহিয়্যার একটি কবিতার অংশ রূপে বর্ণিত হয়েছে। (ইবনু “আবদিল বারর, বাহজাতুল 
মাজালিস,পৃ.২৩৮; ইবনু “আবৃদ রাব্বিহি, আল- ইকদুল ফারীদ, খ.১,পৃ.১০, ২০৬; জাহিয, 
আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ, পৃ.৫৪) 

১৯৫.  সাবৃনী, আত-তিবয়ান ফী উলৃষিল কুর'আন, পৃ.৫২ 

১৯৬... সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৬ 

১৯৭.  সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৬ 
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বিষয়। ওয়ায নাসীহাতের মাজলিসের বক্তৃতা হোক কিংবা সৈন্যদের সমাবেশের বক্তৃতা 
হোক, তার সব ধরনের বক্তৃতাতেই এ বৈশিষ্ট্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
তার বক্তৃতার ক্রিয়া ও প্রভাব এরূপ ছিল যে, শ্রোতৃবৃন্দ অশ্রু বিসর্জন না করে 
থাকতে পারতো না। এমনকি স্বয়ং তিনিও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তেন, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে 
আসতো এবং নয়নযুগল অশ্রু বিসর্জন করতে আরম্ভ করতো । কোনো কোনো সময় 
বক্তৃতা করতে ওঠে অন্তরের কোমলভাবের আবেগে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলতে 
পারতেন না। | 
তার বক্তৃতা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতো । অনেক জটিল জটিল 
সমস্যাকে তার বক্তৃতার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যই সমাধান করে দিত। সাহাবা কিরামের 
জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের চেয়ে অধিক মর্মান্তিক 
ঘটনা আর কি হতে পারে? সাহাবা কিরাম এ ঘটনায় মুষড়ে পড়েন। এমন কি “উমার 
(রা.)-এর মতো দৃঢ় হৃদয়ের লোকও এ ঘটনায় স্থির থাকতে পারেননি । এমন সময় আবু 
বাকর (রা.) যখন বক্তৃতা শুরু করেন, তখন তা শুনে “উমার (রা.)-এর মনের অবস্থাও 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বয়ং “উমার (রা.)ও পরবর্তীকালে এটা স্বীকার করেছেন। 
সাকীফায়ে বানী সা*য়িদার ঘটনাও ছিল অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ । “উমার (রা.) বক্তৃতার 
বিষয় চিন্তা করে সেখানে যান। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) সেখানে যে উপস্থিত বক্তৃতা দেন, 
তা এতোই কার্যকর ও মর্মস্পর্শী হয় যে, “উমার (রা.) উপলব্ধি করেন যে, তিনি যে বিষয়, 
চিন্তা-ভাবনা করে গিয়েছিলেন, আবূ বাকর রো.) তা-ই তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত মার্জিত ও 
প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করেছেন। বানু হুযাইল এর প্রখ্যাত কবি আবু যুওয়াইব বলেন, 
“সাকীফায়ে বানু সা'য়িদার ঘটনায় প্রথমে আনসারগণের নেতৃবৃন্দ অনেক লম্বা 
লম্বা বক্তৃতা প্রদান করে নিজেদের খিলাফাতের দাবি পেশ করেছিলেন । সর্বশেষে 
আবূ বাকর (রা.) দীড়িয়ে যে ভাষণ দিলেন, তা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। 
তার বক্তৃতা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত । যে শব্দ ও বাক্যগুলো তিনি ব্যবহার করেছিলেন, 
তা সম্পূর্ণরূপে স্থানোপযোগী ও সময়োচিত ছিল। তার সংক্ষিপ্ত ভাষণ 
শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি যখন বক্তৃতা আরম্ভ 
করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত হয়ে শ্রবণ করে এবং 
তার অনুগত হয়ে পড়ে ।”১৯৮ 
ইতঃপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো কোনো ভাষণ যথাস্থানে 
উদ্ধৃত করা হয়েছে । আহমাদ যাকী সাফওয়াত তার 'জামহারাতু খুতাবিল ‘আরব’ এবং ড. 
মুহাম্মাদ “আশুর 'খুতাবু আবী বাকর আহু-ছিদ্দীক'-এর মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর 


১৯৮. আবদুল হালিম, সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর রা., পৃ.৮ 
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খুতবাগুলো একত্রিত করেছেন। এগুলো দ্বারা তার সাবলীল বাকরীতি, আলঙ্কারিক ভাষা, 

দার্শনিকসুলভ বর্ণনাভঙ্গি ও গভীর জ্ঞান সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। 

নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তার ভাষণের কিছু অংশ তুলে ধরছি- 
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-“...কোথায় আজ সেই সুদর্শন, দেদীপ্যমান এবং যৌবন-তেজস্বী চেহারার 
অধিকারীগণ? কোথায় আজ চলে গেল সেই বিরাট বিরাট নগর ও শহরের 
প্রতিষ্ঠাতাগণ? যে সকল বাদশাহ সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করতো, তারা আজ 
কোথায়? কোথায় গেল রণক্ষেত্রের সে দিপ্বিজয়ী বীর পুরুষগণ? আফসোস! 
কালচক্র তাদের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তারা আজ কবরের গহীন 
অন্ধকার গহ্বরে নিরবে শায়িত! দ্রুত কল্যাণ পানে অগ্রসর হও! দ্রুত কল্যাণ 
পানে অগ্রসর হও! মুক্তির সম্বল যোগাড় করে নাও! মুক্তির সম্বল যোগাড় করে 
নাও!... আল্লাহর কিতাব তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর বিস্ময়কর 
বিষয়গুলোর শেষ নেই। তিমিরাচ্ছন্ন দিনের জন্য এ কুর'আন থেকে আলো গ্রহণ 
কর। এর নির্দেশাবলির আলোকে নিজের জীবনকে সুস্থ করে নাও। কেননা 
আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া (‘আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের 
প্রশংসা করে বলেছেন, “তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো । তারা আমাকে 
ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।” এরূপ 
কথার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় 


না এবং এমন সম্পদের মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় 
করা হয় না। ধৈর্যহীন ও অসহিষ্ণু ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, অনুরূপভাবে 
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এ ব্যক্তির মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই, যে আল্লাহর ব্যাপারে কোনো 

ভর€্সনাকারীর ভতসনাকে ভয় করে ।...”৯৯৯ 

বক্তৃতার মতো আবূ বাকর (রা.)-এর চিঠিপত্র, অসিয়্যাত ও সাধারণ 
কথাবার্তায়ও তার অসাধারণ বাগবৈদগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে 
যথাস্থানে তার বহু চিঠিপত্র ও অসিয়্যাত উদ্ধৃত করেছি। আহমাদ যাকী সাফওয়াত তার 
'জামহারাতু খুতাবিল 'আরব'এর মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর -অসিয়্যাত ও 
চিঠিপত্রগুলোও একত্রিত করেছেন। এগুলো থেকে তার মার্জিত ভাষা, বাক্যালঙ্কার, 
জ্ঞানগর্ভ চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। | 


চ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও 
ভালোবাসা 

আবু বাকর (রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একনিষ্ঠ 
ভক্ত ও অনুরক্ত হিসেবেই জীবন যাপন করেছিলেন- এ কথা ইতঃপূর্বে বর্ণিত তার 
জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে সুপ্রমাণিত হয়। বস্তুত তার অন্তরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য কী পরিমাণ গভীর ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল, 
তা একমাত্র আল্লাহ তা“আলাই ভালো জানেন। আমরা নিম্নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আরো কয়েকটি 
নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি। 


*% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও আদাব রক্ষা করা 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তার 
কণ্ঠস্বরের চাইতে উঁচু করা অথবা তার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা একপ্রকার বে-আদাবী ও 
ধৃষ্টতা। আবূ বাকর (রা.) সাধারণত নিম়স্বরে পূর্ণ আদাব রক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথাবার্তা বলতেন। একবার বানু তামীম এর কিছু 
লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। এ সময় 
এ গোত্রের আমীর কাকে নিযুক্ত করা হবে তা নিয়ে তার দরবারে আলোচনা চলছিল । আবূ 
বাকর (রা.) কাকা" ইবনু মা'বাদের নাম প্রস্তাব করলেন এবং “উমার (রা.) আকরা' ইবনু 
হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং মজলিসেই দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হলো এবং 
ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচু হয়ে 


১৯৯. বাইহাকী, শু“আবুল ঈমান, হা.নং:১০৫৯৫; আবূ দাউদ, আধয-যুহদ, হা.নং: ২৬; ইবনু 
আবিদ্দুনিয়া, কাসরুল আমাল, হা.নং:১৩৪ 
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গেল । এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়- 
ET ৯০৮৫) #2 ক: Saas {eho 2৯ 38 ৪2০ এ 2 ৮ 2 লা ০৭ 
Ys 09 Gl ১০০ GY Sol PI 1952 050 ওঠ Uy 
OLAS fs ০৫৩০ Los ৩১০০ ০৭ ১ ০ 


-“হে মুমিনগণ, তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না 

এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ 

উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের ‘আমাল বরবাদ হয়ে যেতে পারে এবং 

তোমরা তা টেরও পাবে না৷” (আল-কুর'আন, ৪৯ [সূরা আল-হুজুরাত]:২)২০০ 
এ আয়াত নাযিল হবার পর আবূ বাকর (রা.) বলেন, 


HY ৭3 ০০ & এ+ di 05 € কর্ড le ০3909 


“dr ওঠা ৬্পে ১741 পর্ব! 
-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে যাতের কাসাম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল 
করেছেন তার শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমি মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে 
একান্তে পরামর্শদাতার মতো চুপিসারে কথা বলবো ।”২০১ 
নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবু বাকর (রো.) 
অনুমতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে 
দেখলেন যে, তার মেয়ে “আয়িশা রো.) উচ্চস্বরে কথা বলছেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ রো.)- 
এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা আদাবের পরিপন্থী, তাই তিনি কাছে গিয়ে “আয়িশা 
(রা.)কে চাপড় মারতে উদ্যত হন এবং বললেন, di ১১) ৬ ৯4০১০ ৩৪৮ 20 0 
1০) 426 ঞ। এ:০"কী ব্যাপার! তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখছি!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তাকে বারণ করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে যান। এ 
সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আয়িশা (রা.)কে বললেন, ৮5 
1/+) 054৭৫ 5 -দেখলে তো! আমি তোমাকে কিভাবে লোকটির হাত থেকে 
রক্ষা করেছি!” এরপর কয়েকদিন আবূ বাকর (রা.) ‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরেই প্রবেশ 
করেননি । তারপর একদিন অনুমতি নিয়ে তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে, 


২০০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নংং ৪০১৯, (কিতাবুল তাফসীর),৪৪৬৯, 
(কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৫৮ 

২০১. হাকীম, আল-যুসাদরাক, হা.নং:৩৬৭৯, ৪৪২৩; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছারাফ, 

| খ.৮,পৃ.১৪৫; বাইহাকী, শু আবুল ঈমান, হা.নং:১৪৮৮, ১৪৮৯ 
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম 
(রা.) প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি সাহীহ হাদীস। 
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তারা দু'জনেই শান্তিতে আছেন। তখন তিনি বললেন, ৩5 ০৯৮ ও) ৮৬৪৯ 
CLF ৬১ তা 'তোমরা দু'জনেই বিবাদের সময় যেমন আমাকে প্রবেশ করতে 
দিয়েছো, তেমনি তোমাদের শাস্তির সময়ও আমাকে প্রবেশ করতে দিয়েছো !” রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 144 43 148 $-“আমরা তা-ই করেছি, 
আমরা তা-ই করেছি।”২০২ 

ইফ্‌কের ঘটনায় “আয়িশা (রা.) নিরন্তর দু রাত একদিন কেঁদে কেদে কাটান। এ 
সময় তিনি ঘুমোতেও পারেননি এবং তার চোখের পানিও বন্ধ হয়নি। আবূ বাকর (রা.) 
সন্দেহাতীতভাবে জানতেন যে, তার মেয়ে নিরপরাধ । তিনিও এ ঘটনায় বিমর্ষ হয়ে 
পড়েন। এ অবস্থায় একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর 
(রা.)-এর ঘরে আগমন করে “আয়িশা (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 

এডি dU OU pS 3০ | এনা OF এ! ৪59 1 76০6 SL 

-“তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ এ ধরনের কথা এসেছে। যদি তুমি এ 

অভিযোগ থেকে মুক্ত হও, তা হলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার 

ঘোষণা অবশ্যই দেবেন। আর যদি তোমার কোনো ক্রটি হয়েই থাকে, তা হলে 

আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা বান্দাহ যখন তাওবা করে, 

তখন তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথা শুনে “আয়িশা (রা.) তার প্রিয় 
পিতাকে তার পক্ষ থেকে উত্তর দানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আদাব ও সম্মানের 
খাতিরে আবূ বাকর (রা.) তার মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারলেন না এবং বললেন, 
০9 Sb & ৬৩ di 55০0 IHG ৬১৮ 5 dy - -“আল্লাহর কাসাম, আমি জানি 
না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কী বলবো?”২০০ 

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট ও বিন্ম্র। ব্যক্তিগত 
কারণে তিনি কারো ওপর সাধারণত চড়াও হতেন না। তবে যদি তিনি কখনো এমন 
কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতেন, যার প্রতিক্রিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও সম্ত্রমের ওপর পড়ার আশংকা রয়েছে, তা হলে তিনি অত্যন্ত 
রাগান্বিত হতেন। এরূপ একটি ঘটনা হলো- আশ'আছ ইবনু কায়স (রা.)-এর বোন 
কুতাইলাহ বিনতু কায়স (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার 
মৃত্যুর এক মাস কিংবা দু'মাস পূর্বে, মতান্তরে তার মৃত্যু-রোগের সময় বিয়ে করেন । কিন্তু 


২০২. আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল আদাব), হা.নং:৪৩৪ ৭ 
২০৩. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬ 
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তিনি নিয়মানুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে আগমন 
করেননি । এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। 
এরপর তিনি “ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। 
আবূ বাকর রো.) এটা অবগত হওয়ার পর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং উভয়কে আগুনে পুড়িয়ে 
ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু “উমার (রা.) এর বিরোধিতা করে বলেন, 


Uy ৭443 এ৪ &। এত GH ০৯১ 8) কি সন ৮৫ 2 ৪ 
sd wie ০০ 
-“কুতাইলাহ উম্মুহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত নন; তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করেননি এবং তার জন্য হিজাবের 
বিধানও আরোপিত হয়নি ।”২০৪ 


* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনের কথা গোপন করে রাখা 

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনু হুযাফাহ আস- 
সাহমী (রো.) বাদর যুদ্ধের পর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী 
ছিলেন। বাদর যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। “উমার (রা.) বলেন, হাফসা (রা.)- 
এর স্বামী মারা যাবার পর আমি ‘উছমান (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলেছি যে, ০৬ এ! 
> 5৫1 “যদি তুমি চাও, তা হলে আমি হাফসা রো.)কে তোমার সাথে বিয়ে 
দিতে পারি।” উছমান (রা.) বললেন, SA ও) HE - -“আমি বিষয়টি চিন্তা করে 
দেখবো ।” এরপর আবার তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন, WW 
4৬ ei ঠা ৪০৪ এ সময়ে বিয়ে করা আমার সমীচীন মনে হচ্ছে না।” 
এরপর আমি আবু বাকর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্ত 
বব পেশ করলাম। তিনি কোনোই জবাব দিলেন না। আমি তার এ আচরণে এতোই 
মর্মাহত হই যে, “উছমান (রা.)-এর আচরণেও এ পরিমাণ মনে কষ্ট পাইনি। এর 
কয়েকদিন পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে তার বিয়ের 
প্রস্তাব পাঠালেন। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে 
বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবূ বাকর, (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি 
আমাকে বললেন, এএ। ৮০ ৮৩ ০০৬ ৪6 ০০০৮ ৬৪ ভে ওত আশ - 
“তোমার মেয়ে হাফসার প্রস্তাবের উত্তর না দেবার কারণে সম্ভবত তুমি আমার ওপর 
ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হয়েছো ৷” আমি বললাম, হ্যা । তিনি বললেন, 


২০৪. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৯১৮; বাইহাকী, 
দালা যিলুন নৃবুওয়াত, হা.নং:৩২৮৩; আবু না'ঈম, মা'আরিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং ৬৮৫০ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৭৫৯ 
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dd) 01০6 ও ভা 0 ০০০ এ Ul ৪9 9 এনে ৪ YY 
di ৩০ dn 050 5৮ ভি ভা 2 LFS ও Lo) le ds এত 

MAL GF 99 ৮০9 hs 
-“তোমার প্রস্তাবের জবাব না দেবার কারণ এ-ই ছিল যে, আমি জানতাম, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীর বিয়ের কথা আলোচনা 
করেছেন। কিন্তু আমি তার এ মনের কথা প্রকাশ করা ভালো মনে করিনি । তিনি 


যদি তাকে বিয়ে না করতেন, তবে আমি অবশ্যই তোমার এ প্রস্তাব গ্রহণ 
করতাম ।”২০৫ 


*% রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে খণ পরিশোধ 
আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় 
তার বিভিন্ন ঝণ পরিশোধ করতেন। তীর মৃত্যুর পর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সান্লাম)-এর খালীফা। এ সময় তিনি ঘোষণা করেন, its এ ৩৬ ৮ 
ll 84৩ 90 ৮59 445 ঞ। এ-দি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট কারো কোনো পাওনা থাকে অথবা তিনি কারো সাথে কোনো 
জিনিসের ওয়াদা করে থাকেন, তা হলে সে যেন আমার কাছে আসে 1২০৩ 


** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচ্ছেদ-ব্যথা 
আবু বাকর (রা.) তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর স্েহপরশে থেকে অতিবাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ছিলেন তার জন্য একজন পরম গ্নেহপরায়ণ অভিভাবক । তাই তার মৃত্যু 
আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য ছিল ভীষণ বেদনার বিষয় ৷ তিনি তাকে হারানোর চরম বেদনা 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের 
পর মুখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উচ্চারণ করতেই তীর 
চোখ অশ্রতে আপ্লুত হয়ে যেত। আওসাত ইবনু “আমূর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় বছর একবার আবু বাকর (রা.) 
মিশ্বারে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে শুধু বললেন, 45 &। 4০ 40 ১০) এ 69 
dh ০ ৮3 “এটা সে-ই স্থান, এক বৎসর পূর্বে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
২০৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭০৪, (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং: ৪৭২৮; 


নাসা'ঈ, আস-সুনান, (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং: ৩২০৭ 
২০৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিযইয়া), হা.নং:২৯২৯, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৪০৩২ 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীঁড়াতেন।” এ কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মৃতি তার হৃদয়পটে ভেসে ওঠে এবং তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে 
কাদতে থাকেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন পুনরায় খুতবা শুরু করেন, তখনও দম 
আটকে যায় । অবশেষে তৃতীয়বার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি খুতবা শেষ করেন।”২০৭ 

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু আইমান (রা.) রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কোলে নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন এবং এ 
কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে প্রায় সময় দেখতে যেতেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.)ও এ 
রীতি চালু রাখেন। একদিন তিনি “উমার (রো.)কে সাথে নিয়ে তার নিকট যান এবং উম্মু 
আয়মান (রা.) তাদেরকে দেখে কাদতে লাগেন। তখন তারা দুজনেই তাকে বললেন, ৬ 
০0 এ di এ 4552 পি ঞ 2৮ LAS - “কাদছো কেন? আল্লাহর নিকট 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য যে মর্যাদা ও পুরস্কার রয়েছে, তা- 
ই তো তার জন্য উত্তম ৷” উম্মু আইমান (রা.) বললেন, 


৮946 di 5০ 4550 2৮ &। এ 5 9৮95৫ ১ জিও 

ss ৪ ও পেস sf SS 
-“আমি যে এটা জানি না বলে কাদছি, তা নয়; আমার ক্রন্দনের কারণ হলো এই 
যে, এখন ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে।” 


আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর ওপর তার এ কথার এমনি প্রতিক্রিয়া হলো যে, 
তারাও তার সাথে স্বতঃস্ুর্তভাবে কাদতে শুরু করেন ।২০৮ 


*  আহলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসা 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর 
গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকার কারণে আহল বাইতকেও তিনি অত্যন্ত 
ভালোবাসতেন। তিনি নিজের পরিবারের চাইতেও ওদের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখতেন। তীর 
একান্ত প্রচেষ্টায় ফাতিমাতুযু যাহরা' (রা.)-এর সাথে “আলী রো.) বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। 
একদিন আবু বাকর (রা.) “উমার ও সা'দ (রা.)কে ডেকে বললেন, “এসো! আমরা “আলী 
(রা.)-এর নিকট গিয়ে তাকে ফাতিমা (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ 


২০৭. আহমাদ, আল-যুসনাদ, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ৪৩ 


২০৮. মুসলিম, আস-সাহীহ, (ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৯২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, 
(কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং: ১৬২৫ 


৯৬ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) *% ৭৬১ 
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করি। যদি সে অভাবের কথা তুলে ধরে, তবে আমরা তাকে আর্থিক সাহায্য করবো ।”২০৯ 
তার এ কথা কেবল একটি বিয়ের প্রস্তাবই নয়। এতে সে কল্যাণকামিতার দিকটিই 
প্রবলভাবে ফুটে ওঠেছে, যা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই দেখা যায়। তদুপরি “আলী (রা.)- 
এর প্রতি তার অন্তরে কতটুকু দয়া ও ভালোবাসা ছিল, তা এ থেকে পরিমাপ করা যায় 
যে, তার জন্য তিনি খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং এ 
কাজে প্রয়োজনে তাকে আর্থিক সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। 

" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর “আলী ও 
ফাতিমা (রা.) যখন ফাদাক ও খাইবারের মীরাছের দাবি নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর 


4৮0 ৪ তো ৮5 এডি &। ৬০ dl 1১০) 895 254 ৮৮ £ 550 


AD 92 

-“এ পবিত্র সত্তার শপথ ধার হাতে আমার প্রাণ, আমার. আত্মীয়-স্বজনের সাথে 

স্যবহার করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়- 

স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে আমি অধিক পছন্দ করি ।”২১০ 

খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবু বাকর (রা.) একদিন ফাতিমা (রা.)-এর 
বাড়িতে যান। সেখানে “আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে তাদের আত্মীয়তা ও তাদের দাবির ব্যাপারটি বর্ণনা করছিলেন। তখন অবস্থা এই 
হলো যে, “আলী (রা.) একটি একটি কথা বলছিলেন, আর আবূ বাকর (রা.) তা শুনে 
শুনে ক্রন্দন করছিলেন ।২১১ 

একদিন আবূ বাকর রো.) তীর খিলাফাতকালে “আসরের নামায আদায় করে 
মাসজিদ থেকে বের হয়ে হাটতে লাগলেন। এমন সময় তিনি হাসান ইবনু “আলী (রা.)কে 
পাড়ার শিশুদের সাথে খেলা করতে দেখেন এবং তখনি তাকে অতিশয় স্নেহ ও আদরের 
সাথে ঘাড়ের ওপর তুলে নেন। তারপর বললেন, 9৬ জেড 0, ch জিও I - 
“আমার পিতা তার ওপর কুরবান হোন! এই তো দেখি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর অবিকল; “আলী (রা.)-এর মতো তো নয়।” এ কথা শুনে “আলী (রা.) 
হাসতে লাগলেন।২২ অপরদিকে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি “আলী (রা.)-এর কতোটুকু 


২০৯. মাজলিসী, মুহাম্মাদ বাকির, বিহারল আনওয়ার, খ.১০,পৃ.৩৭ 

২১০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৪৩৫, (কিতাবুল মাগাষী), হা.নংঃ 
৩৭৩০, ... 

২১১.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, খ.২,প.৪৪৮; ইবনু হিব্বান, কিতাবুছ-ছ্থিকাত, 
থ.২,পৃ.১৭১; আল-যুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.১১৭ 

২১২. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং ৩২৮৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবু 
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ভালোবাসা ও আস্থা ছিল, তা এ থেকেও জানা যায় যে, তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর 
নামানুসারে তার এক ছেলের নাম রাখেন আবূ বাকর।*** তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর 
মৃত্যুর পর তীর ছেলে মুহাম্মাদ (রা.)কে “আলী (রা.) কোলে তুলে নেন এবং তার 
দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।** ইরাক বিজয়ের পর একবার সেনাপতি খালিদ ইবনুল 
ওয়ালীদ (রা.) গানীমাতের যে অর্থ-সম্পদ মাদীনায় প্রেরণ করেন, সেগুলোর সাথে 
উপঢৌকন হিসেবে একটি মূল্যবান শালও আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পাঠান। কিন্তু আবূ 
বাকর (রা.) এ শাল নিজে না নিয়ে হুসাইন ইবনু “আলী (রা.)কে প্রদান করেন।২৫ এ 
ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়ে আবূ বাকর (রা.) ও “আলী (রা.)-এর মধ্যে পারস্পরিক 
সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। 

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার ও 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে শুধু নিজেই সহানুভূতি প্রদর্শন ও সদ্যবহার করতেন, তা নয়; বরং 
অন্য মুসলিমদেরকেও এ বলে নির্দেশ দিতেন- ৪ ০০ এ 20 lo UG 1431 
.45% 0৮1 -" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্যদের সাথে 
আচরণের সময় তোমরা তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ।”২১৬ অর্থাৎ 
তোমরা তাদের সাথে এরূপ কোনো আচরণ কর না, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর মনোব্যথার কারণ হয়ে দীড়াবে। 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণত বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় 
যে, ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর “আলী (রা.)ই রাতের বেলায় তার কাফান-দাফনের 
কাজ সমাধা করেন। কিন্তু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রা.) তার পিতা, তিনি তার দাদা 
“আলী ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন, ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর 
আবু বাকর, ‘উমার রো.)সহ একদল সাহাবী ভাদের বাড়িতে যান এবং জানাযা তৈরি হয়ে 
গেলে আবু বাকর (রা.) ‘আলী (রা.)কে বলেন, he ০5 কে - -“আসুন, নামায 
পড়ান! “আলী (রা.) বলেন, ৯১ ৪ ঞ ৬০ ১১০) এএপ CIT (০ CS 5 
-“না, তা হতে পারে না! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খালীফা। তাই আপনিই নামাযে ইমামাতি করুন।” এরপর আবূ বাকর (রা.) সামনে 
এগিয়ে গিয়ে নামাযের ইমামাতি করেন ।২* 


মা“আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং৪ ৭৬৮; আবূ ই'য়ালা, আল-সুসনাদ, হা.নং: ৩৩, ৩৪ 
২১৩.  নাদভী, আল-মুরতাদা, টা 
২১৪.  নাদভী, আল-মুরতাদা, পৃ.৯৮ 


২১৫.  বালায়ুরী, ফুতুহুল বুলদান, রি.নং: ৬০৮, খ.২,পৃ.২৯৯ 
২১৬. বুখারী, ১৯৫১ (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪৩৬, ৩৪৬৮ 
২১৭. ইবনু ‘আদী, আল-কামিল, খ.৪,পৃ.২৫৮; ‘আলী আল-হিন্দী, কানযুল 'উম্মাল, হা.নং:৩৫৬৭৭ 


ই LS a ee (রা.) প্রমুখ থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। 
(ইবনু সাঁদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৮,পৃ.২৯) 
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এ রিওয়ায়াতটিই অধিকতর যুক্তি ও বাস্তবসম্মত মনে হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় দিন 
অর্থাৎ ১৩ রাবী‘উল আউয়াল মঙ্গলবার সাধারণ বাই‘আতের দিনই ‘আলী রো.) আবু 
বাকর (রা.)-এর হাতে বাই“আত গ্রহণ করেছিলেন।** “আলী (রা.) আবু বাকর (রা.)- 
এর একান্ত সাথী ও সহযোগী ছিলেন। ফাতিমা (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর 
সম্পর্ক ভালো ছিল না- কথাটিও সঠিক নয়; বরং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান 
ছিল।২৯৯ এতদসত্বেও এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর কলিজার টুকরো ফাতিমা (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এবং তার 
জানাযায়ও অংশ গ্রহণ করেননি। মূল ব্যাপার হলো, বান উমাইয়্যাহর মধ্যে এমন কিছু 
লোক ছিল, যাদের অন্তর ছিল কলুষতায় ভরপুর। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক 
কথাবার্তা বলতো এবং সাধারণ সভায়ও সেগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। ফলে অনুরূপ 
ভুল ধারণা জনমনে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন রিওয়ায়াতে তারই কু-প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়।২২০ 


ছ. ইবাদাত 
*%  ইবাদাতে অগ্রগামিতা 

আবু বাকর (রা.) যে কোনো ভালো ও মহৎ কাজ করতে সদা সচেষ্ট থাকতেন । 
কেউ তাকে কোনো ভালো কাজে অতিক্রম করে যেতে পারতো না। তিনি বিশ্বাস 
করতেন, আজকে যা করা সম্ভব, আগামী কাল তা সম্ভব নাও হতে পারে। আজকে 
“আমাল করার সুযোগ রয়েছে; কিন্তু হিসাব নেই। কিন্তু আগামী কাল হিসাব হবে; কিন্তু 
“আমাল করার সুযোগ নেই। এ কারণে তিনি সুযোগ পেলেই যে কোনো মহৎ কাজ ও 
ইবাদাত দ্রুত সম্পাদন করতে লেগে যেতেন। আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, ৮৫5 ০০ 
৫০৩০ 121 ০ আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছো?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
আমি। আবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, ৬৮ ১% 
BG 10) ১৫ -' “ আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছো?” আবু 
২১৮. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবি যা“আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১ 


২১৯. সাল্লাবী, আবূ বাকর আছু-ছিদ্দীক (রা.), পৃ.১৮৪-৫ 
২২০. আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১ 
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বাকর (রা.) বললেন, আমি । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় 
জিজ্ঞেস করলেন, $৫৪০০ 8%5৷ ৫5 ৮:43 -আজ তোমাদের মধ্যে কে কোনো 
অভাবীকে খাবার দিয়েছো?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি৷ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ৫৯১ 851 2৫ ১৬ -" আজ 
তোমাদের মধ্যে কে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করেছো?” আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
আমি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৬১ 4&1 ৬ 
৷ 1৯5 ৫1 ৪5০ -“এ সকল মহৎ কাজ কোনো ব্যক্তির মধ্যে এক সাথে পাওয়া গেলে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই।”২২১ 

সকল ধরনের “ইবাদাতের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর এ অগ্রগামিতার কারণে 
জান্নাতের সকল দরজা তার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি দরজা থেকে তাকে প্রবেশের 
জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হবে। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 


৮18 di এ Udi শা 9 2৬ ঞ সু 0 GF GH 
20 ff 0 ০৩ 0 Daly OU 02 ঠ5 all fal ৮ ON 54 
১9 DUP ৬৫ 0 FS UAL 9৭ 0 ON 09 খা OU tp FS 

Bx ৮৫ ip GF এআ ০৯ 2 ০৬ 
-“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একই জাতীয় দুটি বস্তু খরচ করলো, জান্নাতের 
দরজাগুলো থেকে তাকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দাহ, এ দরজা দিয়ে 
প্রবেশ কর, এ দরজাটি উত্তম । সুতরাং, যারা নামাধী, তাদেরকে সালাতের দরজা 


রাইয়ানের দরজা দিয়ে এবং যারা সাদাকাদানকারী তাদেরকে সাদাকাহর দরজা 
দিয়ে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে ।” 


এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 
be Hl এট tp 3 ১5 এড 5 এ) 05 € 9 পল 
GS ০901 ৪৮৫ এল এন এ৪ 0১০৮ 
-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! যাকে এ সকল 


২২১. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুষ যাকাত), হা.নং: ১৭০৭, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), 
হা.নং: ৪৪০০; ইবনু খুযায়মাহ, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সিয়াম), হা.নং: ১৯৫৪ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) % ৭৬৫ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে, তা তো তার প্রয়োজন নেই। 
(কারণ তার উদ্দেশ্য তো জান্নাতে প্রবেশ করা । আর তা যে কোনো দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করলেই তো হলো।) অধিকন্তু এমন কেউ কী আছে, যাকে প্রতিটি দরজা 
দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে ।” 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৫: 055 ১১0 ৫ - 
“হ্যা, অবশ্যই আছে। আমি তো আশা করি, তুমিও তাদের মধ্যে শামিল হবে ।”২২২ 


*% নামাযে পূর্ণ মনোযোগ 

নামায হলো বস্তুত আল্লাহর সাথে বান্দার একান্তে আলাপচারিতা । তাই আল্লাহর 
সাথে যার সম্পর্ক যত বেশি হবে, সে স্বভাবতই নামাযে তত বেশি স্বাদ ও প্রশান্তি লাভ 
করবে । এ কারণেই অনেক সময় নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাড়াতে দাড়াতে পা ফুলে যায়; তবুও 
নামাযের প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যেও আল্লাহর সাথে 
আলাপচারিতা এ অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি রাতে বেশিক্ষণ দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে নামায পড়তেন এবং এসময় অনুচ্চস্বরে ফুপৈ ফুপৈ কেঁদে পবিত্র কুর'আন 
তিলাওয়াত করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে বের 
হয়ে আবু বাকর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যেতে দেখতে পেলেন, তিনি অনুচ্চস্বরে নামায 
পড়ছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “উমার (রা.)-এর পাশ 
দিয়ে গমন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, উমার (রা.) উচ্চস্বরে নামায পড়ছেন। 
অতঃপর দু'জনই যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে 
উপস্থিত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আবু বাকর, তোমাকে অনুচচস্বরে নামায 
পড়তে দেখতে পেলাম । এর কারণ কি?” তিনি আরয করলেন, ৫ ৮ ০৯৮৭ ১ 
এ৷ 0)” ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কেবল এ আল্লাহকে শুনাচ্ছি, যার সাথে আমি 
একান্তে আলাপ করছি।” (অর্থাৎ আমি তো এ আল্লাহর সাথেই কথা বলছি, যিনি চুপে 
চুপে বললেও শুনেন। তার নিকট আওয়ায বড় করার তো প্রয়োজন নেই । ) তারপর তিনি 
“উমার (রো.)কে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাকে উচ্চস্বরে নামায পড়তে দেখতে পেলাম। 
এর কারণ কি?” তিনি আরয করলেন, ১৮% ১৮0 ১৫০%। 5) 4 05০0 ৮ 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জাগ্রত করি এবং শাইতানকে বিতাড়িত 
করি।” এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য 
২২২. বুখারী, আস-সাহীহ, €িতাবুস সাওম),হা.নং:১৭৬৪, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৯৩,; 

মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৭০৫ 
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করে বললেন, .এ০ ৬৮/০ 2 ৷ -“তুমি তোমার আওয়ায একটু বড় কর।” আর 
‘উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, . ৬০৮ 2 ৭৪৮। -“তোমার আওয়ায 
একটু ছোট কর।”২ 

আবূ বাকর (রা.) এতো বিনয়ের সাথে নামায পড়তেন যে, নামাযে দাড়ানো 
অবস্থায় মনে হতো যেন একটি সোজা কাঠের খুঁটি দাড়িয়ে আছে। মুজাহিদ (রাহ.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, . ৮১৯) 2 45 ৫ ১৪ ধর্ভ 241 ৪ 69 18 01 ০৬ 
-“'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) নামাযে যখন দীড়াতেন, তখন তাঁকে তার অতিশয় 
বিনয়ের কারণে একটি স্থির কাষ্ঠখণ্ডই মনে হতো ।” তিনি আরো বলেন, আমার কাছে এ 
মর্মে হাদীস পৌছেছে যে, .4$ ১ %৫ এ ১ -“আবু বাকর (রা.)-এর অবস্থাও ঠিক 
এরূপই ছিল ।”২৬ ইমাম আহমাদ (রাহ.) বলেন, মাক্কাবাসীদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত 
রয়েছে যে, ইবনু জুরাইজ (রা.) “আতা (রা.) থেকে, ‘আতা (রা.) ইবনু যুবাইর (রা.) 
থেকে, ইবনু যুবাইর রো.) আবূ বাকর (রা.) থেকে আর আবূ বাকর (রা.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে নামাযের দীক্ষা লাভ করেন ।২« “আবদুর রাযযাক 
(রাহ.) বলেন, থে) ৷ ৫ ৪4০ ১০৬ ০ এ ৬ -"আমি ইবনু জুরাইজ (রাহ.)- 
এর চেয়ে আর কাউকেই অধিকতর সুন্দরভাবে নামায পড়তে দেখিনি ।২২৬ 


*% ক্রন্দনের সাথে কুর'আন তিলাওয়াত 

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন। তিনি যখন কুর'আন 
শারীফ তিলাওয়াত করতেন, তখন তার গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো । “আয়িশা 
রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, .0) (151 42৮ 44 ৫5৫৫ ১০ ১৫ Hf ০৬০- 
“আবু বাকর (রা.) ছিলেন একজন অত্যধিক ক্রন্দনপ্রবণ মানুষ। যখন তিনি কুর'আন 
তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না।”২২৭ এ সময় কখনো 
কখনো তার রোদনের আতিশয্য এবং আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দেখে 
আশেপাশে মানুষের ভিড় জমে যেত।২২৮ এ অবস্থা তার ওপর এতো প্রবল হয়ে পড়েছিল 
যে, লোকে তাকে %/ (অধিক আহাজারিকারী) বলে সম্বোধন করতো । 


২২৩. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত) হা.নং:১১৩৩; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুস 
সালাত), হা.নং:৪০৯ 

২২৪. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, হা.নং:২১৭; মারওয়াবী, তার্যীয়ু কাদরিস 
সালাত, হা.নং:১৩২; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪১ 

২২৫. ইবনু হাম্বাল, ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, হা.নং:২৩১ ও আয-যুহদ, খ.১,পৃ.১৮৭ 

২২৬. তদেক 

২২৭. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং ৪৫৬; আহমাদ, ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, 
হা.নং: ৫১৯, আল-মুসনাদ, হা.নং:২২৯৩২ 

২২৮. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৫৬, (কিতাবুল হাওয়ালাত), হা.নং: ২১৩৪ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৭৬৭ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


** আল্লাহর পথে ব্যয় 

দানশীলতা ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রের একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য । 
ইসলাম তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছিল । তিনি ইসলামের কল্যাণে এবং মাযলূম 
মুসলিমদেরকে কাফিরদের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য তার অর্থ-সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় 
করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম. গ্রহণের সময় তার নিকট চল্লিশ 
হাজার দিরহাম নগদ অর্থ সঞ্চিত ছিল। এরপর দীর্ঘ বারো-তেরো বৎসর তার ব্যবসায় 
অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং তাতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। 
কিন্ত তিনি তার এ অর্থ-সম্পদ ইসলামের জন্য এমন উদার হস্তে খরচ করে ফেললেন যে, 
মাদীনায় হিজরাতের সময় তার মাত্র পাচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল এবং তাও তিনি 
আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে ফেলেন। দারিদ্র বা অভাবের চিন্তা তার মনের কাছেও 
স্থান পায়নি। তার এ অর্থব্যয় ইসলামের বড় উপকারে আসে । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ বদান্যতা ও মহানুভবৃতার গুরুত্ব অকপটে স্বীকার 
করতেন। তিনি প্রায় বলতেন যে, 5 ৬০০৪৬ ০ ৬ এপ ০৩ তত 5০০ আবূ 
বাকর (রা.)-এর সম্পদ দ্বারা আমি যতটুকু উপকৃত হয়েছি, আর কারো সম্পদ দ্বারা 
NLS La RR ini ME al SAL BA ULL 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এভাবে মূল্যায়ন করেছেন- ০৫ 2১ ০৫ 4! 
Bod ৬০2 এ be IU) 4 ৪৪ Ge ৩ম ৩০ নিঃলন্দেহে জান ও মালের দিক 
দিয়ে আমার ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে অধিক ইহসান অন্য কারো নেই ।”২৯০ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে এ কথা শুনে আবু 
বাকর (রা.) কাদতে কাদতে আরয করলেন, 40 05০ ছ 00. gu এ ০৯- -“ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, আমার এ জীবন ও ধন-সম্পদ অন্য কারো জন্য কী হতে পারে!"২ 

আৰু বাকর রো.) আল্লাহর পথে সর্বদা অতি সংগোপনে দান করতেন । প্রকাশ্যে 
দান করার চেয়ে গোপনে দান করাকেই তিনি অধিক ভালোবাসতেন । তিনি মনে করতেন 
যে, এটা আখিরাতের ব্যবসা । তাই এটা এমনভাবে করা উচিত, যাতে কেউ দেখতে না 
পায়, শুনতেও না পায়। হাসান আল-বাসরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিন 
আবূ বাকর (রা.) কিছু মাল গোপনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
খিদমাতে এনে হাযির করলেন এবং বলতে লাগলেন, 12403 57 2৬ dl ০১১৮ 
১১ ৮০ 4৯3-ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা আমার দান! এ ছাড়াও আরো যা কিছু আমার 
কাছে আছে তাও আপনার জন্য মজুদ ও প্রস্তুত রয়েছে ।” এরপর “উমার (রা.) প্রকাশ্যে 


২২৯. তিরমিযী, আস-সুনান, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৪) 

২৩০. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৪৭ 

২৩১. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (আল-মুকাদ্দমাহ), হা.নং:৯১; আহমাদ, আল-মুসনাদ (মুসনাদু 
আবী হ্রাইরাহ), হা.নং:৭১৩৪, ৮৪৩৫ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক রো.) + ৭৬৮ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


কিছু মাল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির করলেন 
এবং বলতে লাগলেন, SE dl এ এ cho oh কা ০5৬ - -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
এটা আমার দান! (আশা করি,) এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার পুরস্কার প্রস্তুত 
থাকবে ।” এ দু'জনের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 
১৫০০৫ ১ ৮ ৮৫3০ 2 ৮ তোমাদের দু'জনের কথার মধ্যে যেমন ফারাক 
রয়েছে, তেমনি তোমাদের সাদাকার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।”২০২ 

বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.) নিজে অনেক দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন 
করতেন; তবুও ইসলাম, রাসূল ও মুসলিমদের কল্যাণের প্রতি এতোই খেয়াল রাখতেন 
যে, যৎসামান্য কিছু হস্তগত হলে তাও তিনি মুসলিমদের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে জমা 
করে রাখতে পারতেন না; তাদের কল্যাণে খরচ করে ফেলতেন। এভাবে জীবনের শেষ 
পর্যায়ে এসে বলতে গেলে তিনি একেবারে নিঃস্ব ও কপদর্কহীন হয়ে পড়েছিলেন । জনৈক 
“আলিম বিশিষ্ট সূফী আবূ বাকর আশ-শিবলী [২৪৭-৩৩৪হি.] (রাহ.)কে জিজ্ঞেস 
করলেন, কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করতে হয়? তিনি উত্তর দিলেন, দু শ 
দিরহাম যদি কারো নিকট এক বছর থাকে, তবে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করতে 
হবে। এ মাস'আলা হলো তোমাদের মাযহাব অনুযায়ী । আমাদের নীতি হলো, তোমার 
নিকট এমন কোনো সম্পদ থাকাই উচিত নয়, যাতে যাকাত ওয়াজিব হতে পারে। এ 
“আলিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের এ নীতির ইমাম কে? তিনি বললেন, এ নীতিতে 
আমাদের ইমাম হলেন আবু বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)। তিনি জীবনের সকল অর্থ-সম্পদ 
আল্লাহ ও রাসূলের জন্য ব্যয় করে ফেলেন।২০ জনৈক কবি কতোই সুন্দর বলেছেন, 


পপ] 


5১০০ ও ০১0৭1 ab 50 ... UP Gp GY 5৬ 

| এডি 8591 তত 0505. JUS চি 99 
-“পার্থিব ধন-সম্পদ দ্বারা আমার হাত বারংবার ভরপুর হয়েছিল। কিন্তু 
ভসনাকারীরা আমার অর্থব্যবস্থা নিয়ে তিরস্কার করার কোনো আগ্রহই ব্যক্ত 
করেনি। 


আমার ওপর সম্পদের যাকাতই ওয়াজিব হয় না। দানশীলদের ওপরও কী 
যাকাত ওয়াজিব হয়?”২৩৪ 


২৩২. আবু নু'আয়ম, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.১,পৃ.১৬, সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৫; “আলী 
আল-মুস্তাকী, কানুন উদ্মাল, হা.ং ৩৫৬৬৬ 
তা ভালা তবে মুরসাল। (সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.১৫) 
২৩৩. দাতা গঞ্জে বখশ, কাশফুল মাহজৃব, পৃ.১৭১ 
২৩৪. ইবনু “আব্দ রাব্বিহী, আল- ইকদুল ফারীদ, খ.১,পৃ.৬৬ 
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অর্থাৎ দানশীলদের হাতে অর্থ-সম্পদ আসার সাথে সাথেই তারা তা দান করে ফেলেন। 
সারা বছর সম্পদ জমা করে রাখার মতো সুযোগই তাদের হয় না। তাই তাদের ওপর 
যাকাত ফারয হবার কোনো প্রশ্ই ওঠে না। 


% দু'আ, ইস্তিগফার 

আবু বাকর (রো.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
একান্ত ঘনিষ্ঠ সাথী । তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় তার সাথেই অতিবাহিত 
করেছেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আল্লাহর নিকট কিভাবে প্রার্থনা করেছেন, কিভাবে সাহায্য কামনা করেছেন, কিভাবে 
বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করেছেন এবং কিভাবে তাওবা-ইস্তিগফার করেছেন। 
তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়মানুযায়ী এবং তার 
নির্দেশনা ও পছন্দ মুতাবিক দু'আ ও তাওবা-ইস্তিগফার করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। 
উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হলেন উম্মাতের ভালো-মন্দের 
সর্বোত্তম শিক্ষক ও পথনির্দেশক। কোন্‌ বিষয়টি উম্মাতের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ও 
ভালো হবে- তা তিনিই সবার চেয়ে বেশি জানেন। অতএব দু'আ, তাসবীহ ও দরূদ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার শেখানো ও বর্ণিত ভাষার ওপর কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করা 
সমীচীন নয়; যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার ভাব ও ভাষা সুন্দর ও উত্তম মনে হোক। 
একবার আবু বাকর (রা.) আরয করলেন, wile ১ 4 ১৯১ ০৬০ ৮৭৬ dn 0১০ ৫ 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে নামাযে পড়ার জন্য একটি দু'আ শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এ দু'আ পড়ো- 

9) 15৮0 ৫ । ৪৮) Bais ১৪ 67825 

-“হে আল্লাহ, আমি আমার নাফসের প্রতি অসংখ্য যুলম করেছি। আপনি ছাড়া 

গুনাহগুলো ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব, আপনি আমার গুনাহগুলো ক্ষমা 

করে দিন এবং আমার প্রতি দয়া করুন! কেননা আপনি হলেন অতীব ক্ষমাশীল ও 

দয়ালু।”২৩৫ 

আর একদিন তিনি আরয করলেন, ০৮:০9 J 5 le এ 55০0 
গু) - -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, সকালে ও বিকালে২ পড়ার জন্য আমাকে একটি 
২৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, হা.নং:৭৯০,৫৮৫১, ৬৮৩৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুয যিকর 

ওয়াদ দু'আ..), হা.নং:৪৮৭৬ 


২৩৬. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রাতে শোবার সময়ের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (আবূ দাউদ, আস- 
সুনান, [কিতাবুল আদাব|, হা.নং: ৪৪২০) 


আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৭৭০ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


দু'আ শিক্ষা দিন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এ 
দু'আ পড়ো- 
০১০০৫ এ! 6 5০409 Al IE ০৮০09 ১০7০ 25৬ og 
59 455) ১৬2৭ 25 00 তা 29 0 Be ১৪ SY পি এ 
5 51 4510 egw ভা ও OH 
-"হে আল্লাহ, হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তথা 
সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত । আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । আপনিই 
হলেন সকল কিছুর রাব্ব ও মালিক। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই নিজের 
নাফসের অনিষ্টতা থেকে, শাইতানের অনিষ্টতা ও আমার কাজে তার অংশ গ্রহণ 
থেকে । আরো আশ্রয় চাই নিজে কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে কিংবা কোনো 
মুসলিমের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অবিচার করা থেকে 1”২৩? 
আবু বাকর (রা.) সর্বমুহূর্তে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে নিবিষ্ট মনে আল্লাহ 
তাআলার যিকর ও দু'আতে মাশগুল থাকতেন। নিম্নে যে দু'আগুলো তিনি বেশি 
পড়তেন- এরূপ কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করা হলো- 


247 ৬৮৮ ৬ ৬ এ নাও এত গড ও LAB GUS এনে 
AES ৬ « SAL এ 034৫ 5 er ৬ 5719 1 

CF Van ৫ lS 
-“আমি আপনার নিকট সকল কিছুতেই পূর্ণ নিমাতের প্রার্থনা করছি এবং এর 
যাবতীয় শোকর আপনার জন্য, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আপনার সম্তষ্ট 


হবার পরও । অধিকন্তু প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয় অতি সহজভাবে লাভের জন্য 
প্রার্থনা করছি, যাতে তা কঠিনভাবে অর্জন করতে না হয়। হে মহানুভব!”২৩৮ 


০ তা 2৮1 0401 Ab 136 ও ও) ০৮ % ৫ এনে জা 2 
পি ৯৬ ১2 55900 ৩55০) Ad ০ পিএ 
-“হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এমন বিষয় প্রার্থনা করছি, যার পরিণতি 


আমার জন্য সুখকর হবে । হে আল্লাহ, আপনার সক্তষ্টি এবং জান্নাতের সুউচ্চ 
মর্যাদাকে আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত সর্বশেষ কল্যাণে পরিণত করুন!”২৬৯ 


২৩৭. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল আদাব), হা.নং:৪৪০৫, ৪৪২০; তিরমিযী, আস-সুনান, 
(কিতাবুদ দা'ওয়াত), হা.নং:৩৩১৪, ৩৪৫২ 

২৩৮. ইবনু আবিদ দুনিয়া, আশ-শুকর, হা.নং:১০৯ 

২৩৯. আহমাদ, আয-যুহদ, হা.নং:৫৯১, সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪১ 
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BE Ey ভর TF AF GE পল) এ ৪০৬ 2 J pth 
-“হে আল্লাহ, আমার জীবনের সর্বশেষ অংশকে সর্বোত্তম অধ্যায়ে, সর্বশেষ 
‘আমালগুলোকে সর্বোত্তম ‘আমালে এবং আপনার সাথে মিলিত হবার দিনকে 
আমার সর্বোত্তম দিনে পরিণত করুন!”২৪০ 


জ. তাকওয়া ও পবিত্রতা 
* হালাল ও পবিত্ৰ উপায়ে জীবনযাপন 

আবূ বাকর (রা.) কোনো হারাম খাবার তো খেতেনই না; বরং কোনো 
সন্দেহযুক্ত খাবারও তিনি গ্রহণ করতেন না। এরূপ কিছু নিজের অসাবধানতার কারণে 
কখনো তার পেটে চলে গেলেও তার পাকস্থলী তা গ্রহণ করতে পারতো না। তিনি সাথে 
সাথে তা বমি করে ফেলে দিতেন। “আয়িশা ও কায়স ইবনু আবী হাযিম (রা.) প্রমুখ 
থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আবু বাকর (রা.)-এর এক গোলাম তার কাছে প্রায়ই খাবার 
নিয়ে আসতো । তবে গোলামটি যখনই কোনো খাবার নিয়ে আসতো, আবূ বাকর (রা.) 
জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না। যদি তার পছন্দের কিছু হতো, তা হলে খেতেন। আর 
তাতে অপছন্দের কিছু থাকলে খেতেন না। নিয়ম মতো গোলামটি এক রাতে আবূ বাকর 
(রা.)-এর নিকট কিছু খাবার নিয়ে আসলো । এ সময় আবু বাকর (রা.) এতোই ক্ষুধার্ত 
ছিলেন যে, খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি খাবারটি পেয়ে 
তৎক্ষণাৎ এক লোকমা খেয়ে ফেললেন। তারপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, 
আচ্ছা বল, আজকে এ খাবার তুমি কিভাবে সংগ্রহ করেছো? সে জবাব দিলো, 


৬৪ ০০ এ Uy BGS ০৮৮০০ Hadi এ DUN CHG CS 
-“আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনার কাজ করেছিলাম । তবে তা আমি 
ভালো কর জানতামও না। প্রতারণাই করেছিলাম । আজকে তার সাথে সাক্ষাত 


হবার পর সে আমাকে তার বিনিময় দিয়েছে। এ খাদ্য, যা আপনি খেয়েছেন, এ 
কাজেরই বিনিময়।” 


এ কথা শুনেই আবূ বাকর (রা.) গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে পেটে যা কিছু 
ছিল সবই বের করে ফেলে দিলেন।২৪১ 


২৪০. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, খ.৭,পৃ.৮১; ইবনু বিশরান, আমালী, হা.নং: ৫৫৩, ৭৬৩; 


সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪১ 
২৪১. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৫৪; আহমাদ, আয-যুহদ, হা.নং: ৫৭৩ 
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যায়িদ ইবনু আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, গোলামের মুখে এ 
কথা শুনেই আবু বাকর (রা.) গলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু 
কিছুতেই ভুক্দ্রব্য বের হয়ে আসছিল না। তখন তিনি পেট ভরে পানি খেতে লাগলেন। 
অবশেষে পেটে যা কিছু ছিল সবই বমি বের করে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 

sh dl ৩০ &1 05০) ০৮০ পিসি ECVE 

CE OT ০১৪ এ এটা 3০ ৯৯৮ ৫ লে লগ ০৪ 028৮০ 

Lilo ক জেন ক মি 

-“ ভুক্তদ্বব্য বের করতে আমার প্রাণও যদি চলে যেতো, তা হলেও আমি অবশ্যই 

তা বের করতাম। কেননা আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম) বলেছেন, হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত প্রতিটি দেহের জন্য জাহান্নামই 

হলো উপযুক্ত স্থান। আমার তো ভয় হয়েছিল যে, এ লোকমা থেকে আমার 
দেহের কিছু অংশ বেড়ে ওঠবে।”২৪২ 

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, একবার আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্যদের সাথে এক সফরে বের হয়েছিলেন । পথিমধ্যে এক 
জায়গায় তারা অবতরণ করেন। তাদের এক একজন স্থানীয় এক একজন লোকের 
বাড়িতে অবস্থান করেন। এ সময় আবু বাকর (রা.) আবু সা'ঈদ আল-খুদরী ও আরো 
কয়েকজন নিয়ে এক বেদুঈনের বাড়িতে ওঠেন। তাদের সাথে অন্য একজন বেদুঈনও 
ছিল। মেজবানের স্ত্রী ছিল গর্ভবতী । এ বেদুঈন মেজবানের স্ত্রীর সাথে শর্ত করেন যে, 
যদি সে তাদেরকে বকরীর গোশত পরিবেশন করে, তা হলে তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম 
হবে। মহিলা এ শর্তে মেনে নিয়ে বকরী যাবৃহ করেন! অতঃপর এ বেদুঈন কিছু আজে- 
বাজে ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করে। বকরীর গোশত খাওয়ার পর আবূ বাকর রা.) যখন 
এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন সাথে সাথে পেটের সব গোশত বমি করে ফেলে 
দেন।২৪৩ 

আবু বাকর (রা.) কিরূপ পবিত্র জীবন যাপন করতেন, এ ঘটনাগুলো তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । তিনি পানাহারের ক্ষেত্রে হালাল বস্তুর ওপরই একান্ত নির্ভর করতেন। তদুপরি 
কোনো খাবারের ক্ষেত্রে সামান্যটুকুন সন্দেহ সৃষ্টি হলে তিনি তা পরিহার করে চলতেন। 
তার এ স্বভাব তার সুউচ্চ তাকওয়া ও পরহেযগারীর উজ্জ্বলতম প্রমাণ বহন করে । দীনের 
মধ্যে খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বনের গুরুত্ব অপরিসীম । 


২৪২. আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.১,পৃ.১৫; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাতু... পৃ.৯২ 
২৪৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী সাঁঈদ আল-খুদরী রা.), হা.নং:১১৪৮২ 
আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) * ৭৭৩ 
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দু'আ কাবূলের সাথে এর নিগৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেন, 

24550 ০) ৫ ০0 ৫ ০০ এ এয এ এ Cal dy ০৬ 

WY OEE এরি 2৬ ৪৬) ৮৮৮ 259 ৮৮ LS) 

কাছে প্রার্থনা করে বলে যে, ইয়া রাব্ব! অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় 

হারাম, তার পরিধেয় পোশাক হারাম, অধিকন্তু সে হারাম দ্বারা প্রতিপালিত 

হয়েছে। তা হলে কিভাবে তার দু'আ কাবুল হতে পারে! ২৪৪ 

আবু বাকর (রা.)-এর পাকস্থলী যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র ও হালাল বস্ত গ্রহণ করতে 
অভ্যস্ত ছিল, তেমনি তার চলাফেরার মধ্যেও ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা । তিনি 
এমন কোনো পথ দিয়েও চলতেন না, যে পথের পাশে ফাসিক ও দুম্কৃতিকারীরা বসবাস 
না পারে। একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি অপরিচিত রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, এ পথ কেমন? লোকটি বললো, এ রাস্তার পাশে এমন লোকজন বাস 
করে, যাদের নিকট দিয়ে গমন করতেও আমি নিজে লজ্জা বোধ করি। এ কথা শুনে আবু 
বাকর রো.) বললেন, “এ পথ দিয়ে চলতে লজ্জা কর, অথচ চলছো । তুমি যাও, আমি 
যাবো না।”২৭ 


Koc আল্লাহর ভয় 

আল্লাহ তা'আলার ভয় মু'মিন জীবনের এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য, যা 
বান্দাহকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সর্বাবস্থায় তার অন্তর জুড়ে বিরাজ করে 
আল্লাহর কুদরাতের মাহাত্ম্য ও বিশালতৃ। ফলে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও 
“আমাল সবকিছুই সুন্দর, পবিত্র ও নির্দোষ হয়ে থাকে। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদেরকে সদা তাকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। 

আবূ বাকর রো.) সর্বদা আল্লাহ তা“আলাকে ভয় করে চলতেন। তার জীবনের 
সকল কাজের পেছনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, পরকালীন মুক্তি, সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করা। 
তার অন্তরে আল্লাহর ভয় এতো প্রবল ছিল, যা আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে যে কোনো 


২৪৪. মুসলিম, আস-মাহীহ, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৬৮৬; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুত 


তাফসীর), হা-নং; ২৯১৫ 
২৪৫. “আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, খ.৪,পৃ.৩৪৭ 
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মুসলিমের জন্য উজ্জ্বলতম আদর্শ হতে পারে। চাই সে শাসক হোক কিংবা শাসিত, 
সেনাপতি হোক কিংবা সৈনিক মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাহ.) বলেন, 
Al ৮০,১5০ &। he dN MN ভে এ ১0 

-রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে 
বেশি আল্লাহকে নিজের “ইলম অনুযায়ী ভয় করতেন- এমন কেউ ছিল না।”২৪৬ তিনি 
যদিও খিলাফাতের দায়িতৃভার কাধে তুলে নেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই বলতেন, কেউ যদি 
দয়া করে আমাকে এ দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি প্রদান করতো, তবে আমি খুবই 
আনন্দিত হতাম। দায়িতৃপূর্ণ কাজকে তিনি শুধু এজন্যই ভয় করতেন যে, পাছে তার দ্বারা 
এমন কোনো কাজ সংঘটিত হবে, যা আল্লাহর মরযীর পরিপন্থী ও জাতির জন্য 
অকল্যাণকর। | 

আবু বাকর (রা.) আল্লাহর ভয়ে, বিশেষ করে তিলাওয়াতে কুর'আনের সময় 
বেশি বেশি কীদতেন। তিনি নিজেও বলেছেন, .।5552 15৫5 ৮ 0৬15৫ -“তোমরা 
কাদো। যদি কান্না নাও আসে, তবুও কান্নার মতো কর।”২৪৭ 

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর 
রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন। 
এমন সময় নাযিল হয়- 


€ 4 ৫ এ) & 55 02 4 এব 08 Fl eg J GY 
-“যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে, তাকে তার কাজের প্রতিফল দেয়া হবে । আর 
সে আল্লাহর মুকাবিলায় কাউকেই নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে পাবে না।” 
(আল-কুর'আন, ৪ (সুরা আন-নিসা): ১২৩) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)কে তিলাওয়াত 
করে শুনালেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
৬৫ ৫ ০04 ৬১০ ও এক ০ তে এ পাও ৮৩ 
Sos ০১১৯৭ ৫১৮৮ এত gly CH 
-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ আয়াতটি শুনে আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে 
২৪৬. ইবনুল জীওযী, সিফাতুস সাফওয়াতি, খ.১,পৃ.৪৩ 
২৪৭. আহমাদ, আয-যুহদ, হা.নং: ৫৬৬; আবূ দাউদ, আয-যুহদ, হা.নং: ৩৬; ওয়াকী', আয-যুহদ, 


হা.নং: ২৭; ইবনু আবী শাইবাহ, আল-যুহারাফ, (কিতাবুয যুহদ, ৭/৭ (কালামু আবী বাকর 
[রা.]),খ.৮,পৃ.১৪৫ 
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গেছে। আমি তো লুটিয়ে পড়েছি।.. আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! 
আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? আর আমাদের 
সকলকেই আমাদের মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া হবে!” 


এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 

ds dh Is ৩ 0401 এ) ৩1 ১১7 ১৮৮09 ৮৫ UU cf bf 

91494 ৩৮ pb EUS ৩৯ ০০৮৬ এ) ০৪১ 8 

-“হে আবূ বাকর, তুমি ও তোমাদের ঈমানদার ভাইয়েরা দুনিয়াতেই মন্দ কাজের 

প্রতিফল ভোগ করবে । তোমরা যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তখন তোমাদের 

কোনো গুনাহই থাকবে না। অপরদিকে অন্যান্য লোকদের এবস্থা এমন হবে যে, 

তাদের সমস্ত গুনাহই পু্জীকৃত করা হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তার 
প্রতিফল দেয়া হবে ।”২৪৮ 


একবার এক পাখিকে একটি গাছের ওপর বসা দেখে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, 


FU) এ এত 2 এডি CS MCN dn ! 26 5 ৬৫ ৬৮ 
তা ০১% dry UE ৫9 Ls ৬৪ ০৪9 তি ৮ ০৯ 2 
রি 551৮3 09 ৬ল০সা তে 535) 0 ww 

-“হে পাখি, তুমি কতোই না সৌভাগ্যবান! আল্লাহর কাসাম, আমি যদি তোমার 
মতো হতাম! তুমি গাছের ওপর বস, ফল খাও, তারপর যেখানে ইচ্ছা উড়ে যাও! 
তোমার কোনো হিসাব নেই, ‘আযাবও নেই ৷ হায়! আমি যদি রাস্তার ধারে একটি 
গাছ হতাম, সেখান দিয়ে একটি উট আসতো, আমাকে মুখে নিয়ে চিবাতো, হযম 


করতো, অতঃপর বিষ্ঠা হিসেবে বের করে ফেলে দিতো! আমি যদি মানুষ না 
হতাম!”২৪৯ 


২৪৮. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:২৯৬৫; ইবনু আবী হাতিম, আত- 
র, হা.নং: ৬০২৮ 
২৪৯. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-যুছারাফ, (কিতাবুয যুহদ, ৭/২ (কালামু আবী বাকর [রা.]), 
খ.৮,পৃ.১৪৪; বাইহাকী, শু“আবুল ঈমান, হা.নং: ৮০০. 
এ ধরনের তার আরো কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। (দেখুন, আহমাদ, আব-যুহদ, হা.নং: 
৫৬৭, ৫৭৪, ৫৮৮, ৫৯০; ইবনু সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৮) 
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অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এ কথা বলার সময় তীর পাশে ছিলেন আবূ 
‘আতা খাব্বাব (রাহ.)। এ কথা শুনে তিনি আবূ বাকর (রা.)কে বললেন, 19 05 
why 4০ &1 এ di ০১০ 029০ ০৪9 আপনি এ কথা বলছেন! অথচ আপনি 
হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ।”২৫০ 


+% অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশ 

আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় এতো প্রবল ছিল যে, কখনো মানুষ 
হিসেবে কোনো সাধারণ ভুল হয়ে গেলেও তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হতেন এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিবিধান না করতেন, শান্তি পেতেন না। একবার কোনো কারণে 
আবু বাকর রো.) তার কোনো একজন গোলামের ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে অভিশাপ 
দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
বললেন, .240। 533 94 05819 ১8%4। ৮৫ এ ৬ আবু বাকর, কা'বার 
মালিকের শপথ! লাইয়ান (অভিশাপকারী) ও ছিদ্দীক (সত্যপরায়ণ) কখনো একত্রিত হতে 
পারে না।” অর্থাৎ এরূপ কথা তোমার মুখে শোভা পায়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা দুবার বা তিনবার বললেন! আবূ বাকর (রা.) এ কথা 
শুনে সে দিনই কাফফারা হিসেবে কয়েকজন গোলাম আযাদ করে দেন এবং রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্নাম)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করেন,.১$। 3 -“আমি 
কখনো এরূপ করবো না।”২৫১ 

একদিন “উমার (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখতে 
পেলেন যে, তিনি তার জিহ্বা ধরে জোরে টানছেন। “উমার বললেন, .& &1 98 ৮ - 
“আপনি এরূপ করবেন না। জিহ্বা ছেড়ে দিন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!” আবু 
বাকর (রা.) বললেন, ১021 sl ia ৬ “এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের কবলে 
নিমজ্জিত করেছে।”২৫৩ 


২৫০. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.৩১৭; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ.১,পৃ.২৮৬; 
ইবনুল কাইয়ুম, 'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাবীরাতুশ শাকিরীন, পৃ.৮৯ 

২৫১. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, (বাব : 4৪৮৪ ০১৮ ১৭ ০), হা.নং: ৩২৮; আবুল ফাদল 
আন-নূরী, আল-মুসনাদুল জামি', হা.নংং ১৭০৩৪ 

২৫২. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে “উমার (রা.)- এর বক্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে- 2৪ ৬ ৫ ৮ 
€ &1 ৯) -“ খালীফাতু রাসূলিল্লাহ! আপনি এ কী করছেন!” (বাইহাকী, শু'আরুল ঈমান, 
হা.নং: ৪৭৪১) 

২৫৩. মালিক, আল-মুওয়াতা, (কিতাবুল জামি'), হা.নং:১৫৬৭; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছানাফ, 
খ.৬,পৃ.২৩৭, খ.৮,পৃ.৫৮২; বাইহাকী, শু“আবুল ঈমান, হা-নং: ৪৭৮১ 
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একবার আবূ বাকর (রা.) ও রাবী“আহ ইবনু কা'ব আল-আসলামী (রা.)-এর 
মধ্যে এক খণ্ড জমি নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ সময় আবূ বাকর (রা.) এক পর্যায়ে 
রাগান্বিত হয়ে একটি অগ্রীতিকর শব্দ উচ্চারণ করেন। পরে তিনি তা উপলব্ধি করতে 
পেরে অনুতপ্ত হন এবং রাবী"আহকে বলেন, .০০-০ 085 ৬ ১ 96 55:48) ৫ 
“রাবী'আহ, তুমিও এরূপ কিছু কথা বলে আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর।” কিন্ত 
রাৰী'আহ (ো.) তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে আবূ বাকর (রা.) বলেন, 
০9 45 &। এ di ০১০১ এ: 295০৫ % ঠ84-"যদি তুমি আমার থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ না কর, তা হলে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করবো ।” রাবী“আহ (রা.) বলেন, “আমি কখনোই 
এরূপ করতে পারবো না।” উপরন্ত যে জমি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার দাবিও 
রাবী“আহ (রা.) প্রত্যাহার করে নেন। আবূ বাকর (রা.) তা মানলেন না; বরং সাথে সাথে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে রওয়ানা হন। রাবী“আহও তার 
পেছনে পেছনে চললেন। রাবী“আহর গোত্রের লোকেরা এটা দেখে তার সাহায্যের জন্য 
এগিয়ে আসলো এবং বললো, আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি রাহমাত 
করুন! কী অদ্ভুত ঘটনা! আবূ বাকর (রা.) তোমাকে কটু কথা বললেন, আবার তিনিই 
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে নালিশ পেশ করতে যাচ্ছেন! 
রাবী“আহ (রা.) বললেন, 
০৮ 155 ১১9) ol 15 Fa Sg 13515 5997৮ 
91:৩০ 1 0505 তাও এও Sle Gra ৮55 CEU চু 
-“তোমরা জানো না, ইনি কে। ইনি হলেন আবূ বাকর (রা.), ছাওর পবর্তে 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুহার সাথী দু'জনের একজন 
এবং মুসলিমদের মধ্যে বড় সম্মানিত ব্যক্তি। খবরদার! তিনি পেছনে ফিরে 
তোমাদেরকে দেখলে রাগান্বিত হবেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হতে পারেন। আর এ দুজনের রাগের কারণে আল্লাহ 
তা“আলাও অসম্তুষ্ট হবেন। ফলে রাবী“আহ ধ্বংস হয়ে যাবে।” 
তারপর এ সব লোক ফিরে চলে যায়। রাবী“আহ রো.) একা একা তার পেছনে চললেন । 
আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত 
হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বর্ণনা করলেন.। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
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দু'জনের কথা শুনে রাবী“আহ রো.)কে বললেন, &। 74 :1$ 549 4456 5% & একা 
59 ঢু ৬ 44 ভুমি আবূ বাকর (রা.)-এর কথার জবাবে তাকে একই ধরনের কটু 
কথা না বলে ভালো কাজই করেছো । তবে এখন তীর জন্য দু'আ করে বল, আবূ বাকর, 
আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন!” রাবী“আহ রো.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মতো আবু বাকর (রা.)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন আবু বাকর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং এ অবস্থায় 
সেখান থেকে ফিরে আসেন 1২৫৪ 

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.)-এর অশ্রীতিকর শব্দটি 
মোটেই কটুও ছিল না, অশ্লীলও ছিল না। আমরা ইতঃপূর্বে তার চরিত্র সম্পর্কে জেনেছি 
যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তো নয়ই; বরং জাহিলী যুগেও তিনি কাউকে কটু কিংবা 
অশ্লীল কোনো কথা বলেননি । শব্দটি ছিল একেবারেই সাধারণ; তবে তাতে রাবী“আহ 
(রা.) মনঃক্ষুণ্র হয়েছেন- এ কথা বুঝতে পেরে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং এর 
প্রতিবিধান লাভ করা ছাড়া স্বস্তি লাভ করতে পারছিলেন না। এ সামান্য কথার পরিণতি 
কী হতে পারে এ ভয়ে তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ কারণে প্রথমে তিনি নিজে 
রাবী'আহ (রা.)কে তার এ কথার প্রতিবিধান করতে অনুরোধ জানান। রাবী“আহ রো.) 
যখন তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর নিকট এর নালিশ নিয়ে গেলেন। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! কীরূপ আল্লাহর 
ভয়! সামান্য কথা এবং তাতে রাবী“আহ (রা.) মনে কষ্ট পেয়েছেন- শুধু এতোটুকু ধারণা 
থেকে তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, 
কোনো মানুষকে যদি কষ্ট দেয়া হয়, তা হলে তার নিকট থেকে তা ক্ষমা করে নিতে হবে। 
অন্যথায় নিস্তার নেই। এতে সমাজের নেতা, শাসক, “আলিম ও শায়খদের জন্য, বিশেষ 
করে আল্লাহর পথের দায়ীদের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত রয়েছে। যদি তাদের থেকে 
কোনো ভুল প্রকাশ পায় কিংবা তাদের আচরণে কেউ মনওঃক্ষুণ্র হয়, তা হলে সাথে সাথে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে প্রতিবিধান কামনা করা, অন্তত ক্ষমা চেয়ে নেয়া প্রয়োজন। 


*%  যুহদ (পার্থিব সুখ-সন্ভোগের প্রতি অনাসক্তি) 
যার অন্তরে আল্লাহর ভয় স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়, তার নিকট পার্থিব জগত একটি 
মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হয় এবং এ দুনিয়া ও তার সুখ-সম্ভোগের প্রতি তার আগ্রহ লোপ 


২৫৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (হাদীসু রাবী“আহ রা.), হা.নংঃ ১৫৯৮২; তাবারানী, আল-ম়ু 'জামুল 
কাবীর, হা.নং:৪৪৪৩ 
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পায়। আবূ বাকর রো.) ছিলেন এরূপ একজন মহান ব্যক্তি। তার জীবন ছিল অত্যন্ত 
আড়ম্বরহীন, অত্যন্ত সহজ-সরল । এ দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব, ভোগ-বিলাস, মান-মর্যাদা ও 
আসবাবপত্রের প্রতি তার না ছিল কোনো লোভ, না.ছিল কোনো আগ্রহ। অনাড়ুম্বর 
পোশাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ খাদ্য, জীকজমকহীন মামুলী বাড়ি-ঘর, সাদাসিধে ও গরীবানা 
জীবন যাপন ছিল তার জীবনের বৈশিষ্ট্য । তিনি প্রায় এ বলে দু'আ করতেন, bai 4h 
(ৰ ৬১৬০) 53 এ) -“হে আল্লাহ, দুনিয়া আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু এর 
ঘূর্ণাবর্তে নিমগন ও আসক্ত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা কর।”২৫ তার খিলাফাত কালেই 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মুসলিমরা জয় করে। এতদসত্বেও. তার সুখ-সম্ভোগের প্রতি 
অনাসক্তির অবস্থা এই ছিল যে, একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন। লোকজন 
পানির সাথে মধু মিশ্রিত করে পেশ করে। তিনি পেয়ালা মুখে তোলেন এবং সাথে সাথে 
তা নামিয়ে কাদতে থাকেন । যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের ওপর এর এমনি প্রভাব 
পড়লো যে, তারা কাদতে থাকে। তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ হলেন এবং পুনরায় ক্রন্দন 
করতে থাকেন। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি একদিন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। আমি দেখি, তিনি 
কাউকে “দূর দূর' বলছেন। আমি আরয করলাম, ৪ (৪১৫ 5% 5৪ ০০8 05০0 
15৮1 ৬৬৬০ এ) 82 ৬০০ “ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখানে তো কেউ নেই। আপনি কাকে 
“দূর দূর' বলছেন।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 
54 ২০০ তি CHS ভি ০ Cl এ CES Gu ০০৩ 
. 444 CY 9 CT ০141 এ 
“দুনিয়া আমার সামনে মূর্তিমান হয়ে এসেছে । আমি তাকে আমার নিকট থেকে দূর 
হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করি। সে দূরে সরে যায়। কিন্তু পুনরায় এসে 
আমাকে বলে, যদিও আপনি আমার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, কিন্তু আপনার পর 
যারা আগমন করবে, তারা মুক্তি পাবে না।” 
এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আবূ বাকর রো.) বলেন, 0০5১০ 901 ৩05 ০5 
i -“এখন এ ঘটনাটি আমার মনে পড়েছে এবং আমার ভয় হচ্ছে, না জানি 
আমাকে সেটা গ্রাস করে ফেলে ।”২৫৬ 


একবার আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে নাসীহাত করে 
বলেন 


২৫৫. দাতা গঞ্জে বখশ, কাশফুল মাহজুব, পৃ.৭০; হাক্কী, রূহুল বায়ান, খ.৫,পূ.৩৩০ 
২৫৬. বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা.নং: ১০১১২; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৪৬ 
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BEd এ ০৪৮ ০১ ৩৪ ০০০৯০ 4৮৭ UE SN ০ % 
“সম্মান ও মর্যাদা থেকে পলায়ন কর অর্থাৎ তার পেছনে পড়ো না, তা হলে মর্যাদা 
তোমার পেছনে অনুসরণ করবে । আর মৃত্যুর লোভ কর, তবেই তোমার হায়াত 
বাড়িয়ে দেয়া হবে ।”২৫৭ 
একবার তার স্ত্রীর হালুয়া খাওয়ার সাধ জাগলো। তিনি তার ইচ্ছার কথা 
আমার নেই ৷” স্ত্রী বললেন, “আচ্ছা! আপনি প্রতি দিনের খরচের জন্য আমাকে যা কিছু 
দিয়ে থাকেন, তা থেকে আমি কিছু কিছু সঞ্চয় করে হালুয়ার মূল্য সংগ্রহ করবো ।” আবূ 
বাকর রো.) বললেন, আচ্ছা, তা কর। কয়েকদিনের মধ্যে হালুয়ার অর্থ সং হয়ে 
গেল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) বললেন, *১৮ 4১০12 
.% -“এটা তো আমাদের খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ৷” অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে, কিছু অর্থ ত্রাস 
করলেও আমাদের প্রতিদিনের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। তাই প্রতিদিন যে পরিমাণ অর্থ 
তীর স্ত্রী জমা করেছিল, সে পরিমাণ অর্থ তিনি ভাতা থেকে হাস করে দেন। আর 
ইতোমধ্যে তার স্ত্রী হালুয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, তাও তিনি বাইতুল মালে 
ফিরিয়ে দেন।”২৫৮ | 
ওফাতের সময় তিনি কন্যা ‘আয়িশা (রা.)কে তার বাগানটি বিক্রি করে বাইতুল 
মাল থেকে গৃহীত ভাতার পরিমাণ অর্থ বাইতুল মালে জমা দেবার এবং বাড়ির যাবতীয় 
আসবাবপত্র ‘উমার (রা.)-এর নিকট পৌছে দেবার অসিয়্যাত করে যান। মৃত্যুর পর তার 
একজন হাবশী গোলাম, একটি দুগ্ধবতী উদ্্ি, একটি পুরাতন চাদর ও একটি খাবারের 
পেয়ালা পাওয়া যায়। এগুলো ‘আয়িশা (রা.) তৎক্ষণাৎ “উমার (রা.)-এর নিকট পৌছে 
দেন। এটা দেখে “উমার (রা.) এতো প্রভাবান্িত হলেন যে, কাদতে আরম্ভ করলেন এবং 
বললেন, 34 ৮ঞ 2 ০4 24:৫৫ এ €&। ৬৩৮) -“আবু বাকর, আল্লাহ আপনার 
প্রতি রহম করুন! আপনি (দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় যুহদের যে পরাকাষ্ঠা দেখালেন, 
তাতে) উত্তরসূরীদেরকে কষ্টে ফেলে গেলেন!”২৫৯ 
এ-ই হলো তার যুহদ ও তাকওয়ার নমুনা, যার চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো নমুনা 
পৃথিবীবাসী জানে বলে আমার মনে হয় না। 


২৫৭. ইবনু “আব্দ রাব্বিহি, আল-‘ইকদুল ফারীদ, খ.১,পৃ.৫ 
২৫৮. ইবনুল আহীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৯৭ 
২৫৯.  সুযূতী, তারীবুল খুলাফা, পৃ.৩১; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ-৩৯৭ 
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ঝ. উত্তম চরিত্র 

ইসলামী আখলাকের মুল হলো উত্তম চরিত্র । আবুদ দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : CEA 
9৯] ০:০৬ 2৮ LE 5 ০9৮1 ও ৭৪ (কিয়ামাতের দিন) হিসাবের পাল্লায় 
উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী ওযনের আর কিছু হবে না।”২৮ অন্য এক হাদীসে রয়েছে, 
জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, Ee 
? ৬৬) (2 ০১৮-*সবচেয়ে উত্তম ঈমানদার কে?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) উত্তর দেন, .৬$] 4-৮1-“তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, 
সে-ই সর্বোত্তম ঈমানদার ।”২৬ আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন সকল গুণ ও যাবতীয় 
কামালাতের আকর ছিল। উম্মাতের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী ৷ বলাই বাহুল্য যে, ইসলামপূর্ব-কালে বহু পাপকার্য মহাগুণ ও কৃতিত্ব রূপে 
বিবেচিত হতো। অনেক গুনাহের কাজ তখন জীবনের নিত্য নৈমত্তিক সাধারণ কর্মে 
পরিণত হয়ে পড়েছিল। পাপ পঞ্চিলতার এহেন প্রবল স্রোত আবূ বাকর (রা.)-এর 
পবিত্রতার চাদরে কোনো প্রকার দাগ কাটতে পারেনি। তার সততা, নিষ্ঠা, আমানাতদারী, 
সত্যবাদিতা, দানশীলতা, বিপদে সহায়তা, গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ধবহার, 
আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার এবং আর্ত ও বিপন্ন মানবতার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
প্রভৃতি গুণের কথা মাক্কার মুশরিকরাও দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতো । বস্তুত তার সুমহান 
চরিত্র ও উন্নত রুচিবোধের কারণে শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অসৎকর্ম থেকে দূরে 
থাকেনি; বরং তা তার কল্পনা জগতেও কোনো দিন ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়নি। আমরা 
নিয়ে তার পবিত্র আখলাক ও অনুপম চরিত্রের কয়েকটি, দিক উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ 
করছি। 


% আত্মিক পরিশুদ্ধি 

উত্তম চরিত্রের জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি। উল্লেখ্য, মানুষের 
দুটি দিক রয়েছে । একটি হলো বাহ্যিক, অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক । ইসলাম 
সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত ও সুন্দর করতে চায়। বস্তুত একজন মানুষ তার নাফসকে পবিত্রকরণ ও 
মনের কলুষতা দূরীকরণের মাধ্যমে নিজের আবেগ-অনুভূতিকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি 


২৬০. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুল আদাব), হা.নং:৪১৬৬; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল 
বির্র..), হা.নং: ১৯২৫,১৯২৬ 

২৬১. “আবদুর রাযযাক, আল-ছারাক, হা.নং:৪৮৪৩, ২০২৯৭; তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়ীন, 
হা.নং১৫২৯ 
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অর্জনের কাজে এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দীনের বাহ্যিক “ইবাদাতসমূহ স্বয়ং 
তার আবেগ ও নাফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে । যদি কেউ বাহ্যিক ও প্রচলিত 
নিয়মানুযায়ী নামায, রোযা, যাকাত ও হাজ্জ পালন করে; কিন্তু তার অন্তর পবিত্র ও 
পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তার সে “আমাল এ ফুলের মতো, যার রং সুন্দর ও আকর্ষণীয়; 
কিন্তু তাতে কোনো সুঘাণ নেই ৷ ইসলামের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে 
হয়, তা হলে অবশ্য দেখতে হবে যে, তার অন্তর কতোখানি পবিত্র ও কলুষমুক্ত। আল্লাহ 
তা'আলা তার বান্দাহর অন্তরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন; বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে 
নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (৯০৬ এ! 585 ৫ do) 
৫458 ৬! 5: 25949 (৪১১০ ৬1 U9-“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং 
তোমাদের বাহ্যিক রূপের দিকে তাকান না; বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই তাকান ।”২৬২ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর 
(রা.)ই ছিলেন সকলের চেয়ে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী । একদিকে তিনি 
কপটতা, অন্তরের বক্রতা, প্রদর্শনেচ্ছা, স্বার্থপরতা ও পার্থিব লোভ-লালসা প্রভৃতি আত্মিক 
দোষ থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, অপরদিকে তার মধ্যে সাব্র, তাওয়াক্কুল, শোকর, 
যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি), কানা'আত (অল্পে তুষ্টি), বিনয়, সরলতা ও কোমলতা 
প্রভৃতি আত্মিক সদ্গুণগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। 

বস্তুত আবূ বাকর (রা.)-এর মনের এ নির্মলতা ও পবিত্রতার কারণেই ইসলাম ও 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্পম)-কে সঠিকরূপে চিনে নিতে বিশেষ কোনো 
অসুবিধা বা বিলম্ব হয়নি। তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথেই 
তিনি তা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছেন। কোনো সংশয়, বা কোনো স্বার্থ কিংবা 
শ্রেষ্ঠতৃবোধের জাহিলিয়্যাত এসে এ পথে এক বিন্দু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। 
আবু বাকর (রা.) তদানীন্তন সমাজের একজন অতি সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন লোক ছিলেন 
এবং একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে অপর কারো নেতৃত্ব মেনে নিতে যে 
পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)কে এরূপ 
কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি । এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন 
সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া সত্তেও নেতৃত্বের অহঙ্কার ও সম্মানের অহমিকাবোধ 
থেকে তার হৃদয়-মন ছিল অত্যন্ত পবিত্র । 


*%* মানব সেবা 
আবু বাকর (রা.) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খালীফা হওয়া সত্তেও তার 


২৬২. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল বির্র..), হা.নং:৪৬৫০ 
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চলাফেরা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে । ক্ষমতার দম্ভ কিছুমাত্রও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। 
তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ব্যক্তিগত সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য 
করতেন। তিনি অত্যন্ত গোপনে এ ধরনের কাজ করতে আনন্দ অনুভব করতেন। নিয়ে 
এরূপ কয়েকটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো- 

আবূ সালিহ আল-গিফারী (রা.) বলেন, মাদীনার শহরতলীতে এক অন্ধ বৃদ্ধা 
বাস করতেন। “উমার (রো.) প্রতিদিন ভোরে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে 
আসতেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি অনুভব করলেন যে, তীর পূর্বে কেউ এসে বৃদ্ধার 
খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যান। লোকটিকে চেনার জন্য “উমার (রা.) দারুনভাবে উদগ্রীব 
হয়ে পড়েন। তাই রহস্য উন্মোচন করার জন্য একদিন খুব ভোরে ওঠে তিনি সেখানে 
যান। গিয়ে দেখেন, খালীফা আবূ বাকর (রা.) তার সেবা-যতব সেরে বেরিয়ে আসছেন। 
“উমার রো.) খালীফাকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, 1১১ ?৯ ০/-“আমার জীবন 
আপনার জন্য কুরবান হোক! হে খালীফাতুর রাসূল, তবে কি আপনিই প্রতিদিন আমার 
পূর্বে এসে বৃদ্ধার খিদমাত করে যান!”২৬ 

খিলাফাত লাভের পূর্বে আবূ বাকর (রা.) পাড়ার বকরীগুলোর দুধ দোহন করে 
দিতেন। কিন্তু খিলাফাতের গুরুদায়িত্ যখন তার ওপর অর্পিত হয়, তখন এক মহিলা 
চিন্তায় পড়েন যে, কে তার বকরীর দুধ দোহন করে দেবে? এ দুশ্চিন্তার কথা আবু বাকর 
রো.) জানতে পেরে মহিলাকে বলে পাঠান, 


০৬ ৮ 4১ ২৮১ 5 ৮০৯ ৫ 0১80 ৪0 PH ৬2৮৫ ৪৮৫ ch 


-“আমার জীবনের শপথ! আমি এখনো তোমাদের বকরীগুলোর দুধ দোহন 
করবো। আমার একান্ত আশা, খিলাফাতের দায়িত্ব আল্লাহর বান্দাদের সেবা 
থেকে আমাকে বিরত রাখবে না।” 

এর পর তিনি তাদের বকরীগুলোর দুধ দোহন করতেন ।২৬৪ 


আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অতিথিদের ডেকে এনে তাদের 
খাওয়াতে পারলে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন। ঘরে কোনো সময় খাদ্যদ্রব্য কম 
থাকলে তিনি নিজে বাইরে চলে যেতেন এবং পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে যেতেন যে, যেন সে 


২৬৩. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ.১,পৃ.৩৯৭ 

২৬৪. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮৬; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, 
খ.১,পৃ-৩৯৭, উসদুল গাবাহ, খ.২, পৃ.১৪৮; তাবারী, তারীখুর রন্সুল ওয়াল মুলুক, 
খ.২,পৃ.২২১ 
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তার ফিরে আসার পূর্বেই তাদেরকে খাইয়ে দেয়। এরূপ একটি ঘটনা হলো- আবদুর 
রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফফাবাসীগণ ছিলেন 
দরিদ্র । একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 535 ON ‘ph 
rei nil এ pub be ০৬ 52 ভি CAL coi bub - “তোমাদের যার 
কাছে দু'জনের খাবার আছে, সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়ে যায়, আর যার কাছে চার 
জনের খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম জনকে নিয়ে যায়।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা মতো আমার পিতা ঘরে তিনজন মেহমান নিয়ে আসলেন 
এবং বললেন, “আমি এখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে 
যাচ্ছি, ফিরতে বিলম্ব হবে। তোমরা মেহমানদেরকে আহারের ব্যবস্থা করবে ।” “আবদুর 
রাহমান (রা.) বলেন, আমি পিতার নির্দেশ অনুযায়ী মেহমানদেরকে খাবার গ্রহণের 
অনুরোধ করি; কিন্তু তারা বললেন, বাড়ির মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা আহার করবো 
না। অতঃপর রাত গভীর হলে আবূ বাকর (রা.) ঘরে ফিরে আসেন। যখন তিনি অবগত 
হন যে, এখনো মেহমানরা আহার করেননি; তিনি পরিবার সদস্যদের ওপর অত্যন্ত 
রাগান্বিত হন এবং এই রাগত অবস্থায়ই শপথ করেন যে, তিনি রাতে আহার করবেন না। 
এটা দেখে মেহমানরাও শপথ করে বলে যে, “যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আহার না করবেন, 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও আহার করবো না।” তখন আবু বাকর (রা.) স্বীয় ভুল বুঝতে 
পারেন এবং সাথে সাথে খাদ্য পরিবেশনের নির্দেশ দেন। সেদিন তিনি শপথ ভঙ্গ করে 
নিজে আহার করেন এবং মেহমানদেরকে আহার করান। আবু বাকর (রা.) বলেন, “এ 
অল্প খাবারে আল্লাহ তা'আলা এমন বারকাত দান করলেন যে, আমরা যে মাত্র এক লুকমা 
গ্রহণ করতাম, তার নিচে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ খাবার বেড়ে যেত। এমনকি আমরা 
সকলে পরিতৃপ্ত হওয়ার পরও আমাদের খাবার পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বৃত্ত 
রয়ে গেল।” এরপর সকালে আবূ বাকর রো.) কিছু খাবার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। এমন সময়ে তার নিকট অনেক 
লোক উপস্থিত ছিল। তারা সকলেই এ খাবার পরিতৃপ্তির সাথে খেলেন ।২৬৫ 
এ ঘটনায় দু'টি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় রয়েছে- 

ক. কেউ যদি কোনো ব্যাপারে শপথ করে; কিন্তু পরে তা থেকে অন্য কিছু 
অধিকতর উত্তম দেখতে পায়, তা হলে সে জন্য শপথ ভঙ্গ করা চলে। “আয়িশা (রা.) 
বলেন 


? 


২৬৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবু মাওয়াকিতুস ১7 হা.নং: ৫৬৭, (কিতাবুল মানাকিব), 
হা.নং: ৩৩১৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আশরিবাহ, বাব: ইকরামুদ দায়ফ ওয়া 
ঈছারচহ), হা.নং: ৩৮৩৩ 
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-“আব্‌ বাকর (রা.) একবার শপথ করে কখনো তা ভঙ্গ করতেন না। বত বন 
আল্লাহ তা'আলা শপথের কাফফারাহ সম্পর্কে বিধান নাযিল করলেন, তখন তিনি 
বললেন, যদি “শপথের পর আমি এর চেয়ে উত্তম কোনো বিষয় দেখতে পাই, তা 
হলে আমি সেটাই গ্রহণ করবো এবং শপথের কাফফারা আদায় করবো ।”২৬৯ 
আবূ বাকর (রা.)-এর উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, কেবল মেহমামদের 
সম্মানার্থেই তিনি তার শপথ ভঙ্গ করে-মেহমানদের সাথে খেতে বসেছিলেন।। . ': 

খ. এ ঘটনায় আবূ বাকর (রা.)-এর একটি বিশিষ্ট কারামাত প্রকাশ পেয়েছে। 
তিনি যে মাত্র-একটি লুকমা গ্রহণ করতেন, তার নিচে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ খাবার 
বেড়ে যেতন এভাবে তিনি ও তার সকল অতিথি পরিতৃপ্তির সাথে খৈয়েও' খাবার পূর্বে যা 
ছিল তার চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত রয়ে যায়। এরপর সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত অনেক লোকেই এ খাবার পরিতৃপ্তির সাথে খেলেন। 
এ. কারামাত. নিঃসন্দেহে সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
'সাল্লাম)-এর. অনুকরণে. বারকাতেই সংঘটিত. হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার -নিকট 
তার উচ্চ. শান ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। 


খুঃ.  স্থার্থহীনতা 

. ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে. যে, আবূ বারুর. (রা.) অপর যে কোনো ব্যক্তির 
সাধারণ যে কোনো কাজ করে দিতে লজ্জাবোধ করতেন. না। কিন্ত অপরের 'ছারা নিজের 
কোনো কাজ করানোকে তিনি দারুণভাবে. অপছন্দ. করতেন। ইবনু আবী মুলাইকাহ.(রা.) 
বলেন, কোনো সময়.চলতে চলতে যখন আবু বাকর. (রা.)-এর হাত. থেকে ছুটে উটের 
রশি পড়ে যেত, তখন তিনি নিজে উট থামিয়ে রশি তুলে নিতেন.। একরার.রেউ বললো, 
4১4 ৫ -“আপনি এতো কষ্ট করেন! নির্দেশ দিলে আমরাই তো ওঠিয়ে দিতে 
পারি।” তখন তিনি বললেন, 000 Sf GA 09 ৮6 di এত dl 45০) চাট ১1 
4৪ 014 -“আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ 
দিয়েছেন, যেন আমি লোকদের নিকট কিছুই না চাই ।”২১৭ 


২৬৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর), হা.নং: ৬১৩১ . 
২৬৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৬৫ 
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+: সহনশীলতা ও ক্রোধ দমন : 

£ আবূ হুরাইরা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি আবু বাকর 
(রা.)কে গালি 'দিয়েছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সোললাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসা 
ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি মুচকি হাসছিলেন। লোকটি যখন বেশি বাড়াবাড়ি করতে 
লাগলো; তখন আবূ -বাকর (রা.) তার কিছু কথার উত্তর দিলেন। এ অবস্থা দেখে 
রাসূলুল্লাহ সীন্লার্াহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে ওঠে চলে যেতে লাগলেন। 
kh She Ao Ld es ditt) non Ka 


4% ait 46 55) CH রা j hy at ০৩ cd । ১3 


কিরন 


559 ৩০০৮ 
| সয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপস্থিতিতে লোকটি আমাকে গালি দিচ্ছিল। যখন 
“সে বেশি বাড়াবাড়ি করতে লাগলো, নিত অ . 
V আর আপনি রাগান্বিত হয়ে চলে যাচ্ছেন!” Ml 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ্‌ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, js 
টা 2১৬৫৭ 9 Ak ৮৫457 ৫.4 1 ৬০০৬ 4, 
Ab AE ty ০৬ ৪ ৫ ৮ ৭ ৫05 ৮9৪৮ ও ৪ ১৫ 
| ০6১58 2 wd Hl ls ৮৪ ৫০ ad Hl | 
৬ 58 BL লে 4৪) SUS td 8১1) 014৮ iy £ 2926. 
৬৫) & 659 0159 
-“তোমার সাথে. একজন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি. তোমার পক্ষ থেকে তার কথার 
উত্তর দিচছিলেন। যখন তুমি তার কথার উত্তর দিতে শুরু করলে, তখন শাইতান 
... এসে পৌছেছে। আমি তো আর শাইতানের সাথে বসতে পারি না। এরপর তিনি 
_.ন্লললেন, আবূ বাকর! তিনটি সত্য বিষয় রয়েছে। এক. যখনই কোনো বান্দাহ 
কোনো অন্যায় আচরণের শিকার হবে, সে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে ভা এড়িয়ে চলে, 
তবে আল্লাহ তা'আলাই এর উ্িলায় তাকে সুদৃঢ় বিজয় দান করবেন। দুই. যখনই 
কেউ কোনো সম্পর্ক রক্ষার. খাতিরে কোনো দানের পথ খুলবে, আল্লাহ তা'আলা 
এর -উসীলায় তাকে প্রাচুর্য দান করবেন তিন. আর যখন কোনো ব্যক্তি প্রাচুর্য 


কে দে নে এর আতা না আর 
'অভাববে বে বৃদ্ধি করে বেন 


২৬৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী হুরাইরাহ রা.), হা.নং: ৯২৫১, হায়ছামী, মাজযা‘উয 
যাওয়ায়িদ, খ.৮,পৃ.১৯০ 
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এ হাদীস থেকে এটা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, যে, আৰু বাকর (রো.) 
লোকটির অযাচিত কথাবার্তা শুনে ধৈর্যচ্যুত হয়েছিলেন, কিংবা রাগ সংবরণ করতে 
পারেননি; বরং লোকটির কথার প্রতিউত্তর দেবার কারণ ছিল, লোকটি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি 
শুরু করে দিয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) ধারণা করেছিলেন যে, তার কথার প্রতিউত্তর দেয়া 
না হলে সে তার বাড়াবাড়ি বন্ধ করবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এ অবস্থায়ও তাকে সহিষ্ণু হতে এবং রাগের মুহূর্তেও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করতে নির্দেশনা দেন। কেননা সহনশীলতা ও রাগ সংবরণ এমন দুটি গুণ, যা একদিকে 
মানুষকে অন্যদের কাছে মহিমান্বিত করে তোলে, অপরদিকে আল্লাহর কাছেও তার মর্যাদা 
বৃদ্ধি করে। 

বলাই বাহুল্য যে, আবু বাকর (রা.) ছিলেন একজন অত্যন্ত সহনশীল ব্যক্তি ৷ 
রাগ সংবরণ করাই ছিল তার নিয়মিত স্বভাব। একজন নম্র, জদ্ব ও সহিষ্ণু ব্যক্তি 
হিসেবেও সমাজে তীর প্রভূত খ্যাতি ছিল। বলা হয় যে, আসমানেও তিনি ফেরেশতাদের 
নিকট সহিষ্ণু (৮৮১) নামে পরিচিত ।২৯ কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তিনি তিনি কখনোই 
রাগ করতেন না। তিনি রাগান্থিতও হতেন। তবে তার রাগ ছিল একান্তই আল্লাহ ও 
রাসূলের খাতিরে । যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশাবলি লঙ্ঘন ও অমান্য হতে দেখতেন, 
তখন প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত হতেন।২* আবূ বারযাহ (রা.) বলেন, একবার আবূ বাকর 
(রা.)-এর খিলাফাতকালে এক ব্যক্তি মুখের ওপর তাকে খুবই শক্ত কথা বললো । আবু 
বাকর (রা.) তার ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্থিত হন। এক ব্যক্তি তখন বললেন, হে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা! আপনি আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন, 
আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। এটা শুনে আবু বাকর (রা.)-এর ক্রোধ ত্রাস পায় এবং 


২৬৯. আল-মুহিবব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.৩৩ 
আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরীল (“আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট অবতরণ করে কিছুক্ষণ এক পাশে দাড়িয়ে থাকলেন। এমন 
সময় আবূ বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.) গমন করছিলেন। তাকে দেখে জিবরীল (“আ.) বললেন, 
হে মুহাম্মাদ! ইনি হলেন ইবনু আবী কুহাফার পুত্র । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, জিবরীল! তোমরা কী আসমানেও তাকে চেনো? জিবরীল (“আ.) 
জবাব দিলেন, 
4০ ০৫৮ salt এ কা 015 ০৮১৭) ও 4০ পচ sll এ A ৩৯৮ ৬৬৬ SU 

tell এ acl 919 ০০১৭ ও 

-'সে যাতের কাসাম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! তিনি যমীনের 
চেয়ে আসমানেই তো বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি পৃথিবীর চেয়ে আসমানেই বেশি সুখ্যাত। 
আসমানে তার নাম হলো “আল-হালীম' (সহিষ্কু)।” (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, 
আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.৩৩; “ইসামী, সিমতুন নুজুম... খ.১,পৃ.৪২৮ [আবূ 
নু'আয়মের ফাদা"য়িলের সূত্রে বর্ণিত] 

২৭০. মাজদী ফাতহী, সীরাতু ওয়া হায়াতু ছিন্দীক, পৃ.১৪৫ 
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তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, যদি আমি তোমাকে নির্দেশ দিতাম, তা হলে কি সত্যিই তুমি 


তার গর্দান উড়িয়ে দিতে ? অতঃপর বললেন, 
এ di ৬০ ১৫০ এ ১৮০ তে 5 diy এড 9105 9৭) 


95 
-“ধিক তোমাকে! আল্লাহর কাসাম, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর সাথে অজদ্ব আচরণকারী ছাড়া কারো সাথে এরূপ আচরণ করা যাবে 
না অর্থাৎ হত্যা করা যাবে না।”২৭১ 


«% কোমলতা ও সরলতা 

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত কোমল, নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি 
সর্বসাধারণের সাথে মিলেমিশে বসে খোলামেলা আলাপ করতেন এবং তাদের সাথে 
প্রত্যেক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। প্রতিবেশী বালক-বালিকাদেরকে তিনি সর্বদা স্নেহ 
করতেন। আবূ বাকর (রা.)কে দেখলেই তারা ছুটে এসে নিজেদের ছোটখাট নালিশ. ও 
সুখ-দুঃখের কথা তাকে বলতো। আবূ বাকর (রো.)ও পরম ধৈর্যের সাথে তাদের কথা 
শুনতেন এবং কাউকেও আদর করে, কাউকেও বা চুমো দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। ইতঃপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, খালীফা হবার পরও তিনি বেশ কিছু দিন কাধে কাপড়ের থান 
নিয়ে বাজারে যেতেন এবং বিক্রি করতেন। ক্ষমতার সামান্যতম দর্পও তার মধ্যে ছিল 
না। তার বিনয়ের চূড়ান্ত অবস্থা ছিল এই যে, লোকজন যখন “খালীফাতুর রাসূল’ হিসেবে 
তীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতো, তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে 
করতেন এবং বলতেন, “তোমরা আমাকে এতো উচ্চে পৌছিয়ে দিলে!” যখন কেউ তার 
প্রশংসা করতো, তখন তিনি বলতেন : 


০45০1 al ৮৫1 2 ৮৫ Bf এত কা ৮ ৬ elf পি ৪ 

OFA এ GG 60055 ৫5 এ. 250 5 1০০ 

-“হে আল্লাহ, আপনি আমার সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি পরিজ্ঞাত এবং আমি 

আমার সম্পর্কে তাদের চেয়েও বেশি অবগত । হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তাদের 

ধারণার চেয়েও অধিক ভালো করুন! আপনি আমার এমন সকল গুনাহ ক্ষমা করে 

দিন, যা তারা জানে না এবং তাদের উচ্ছৃসিত প্রশংসার জন্য আমাকে পাকড়াও 
করবেন না।”২৭২ 


২৭১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৫৮ 
২৭২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৪৬; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৪১ 
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ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে $1.4 ৬ রলে 
সম্বোধন করলো। তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, এপি Hy shit 2০০4 ০৭ 
4 ১৮০ ডা ploy এ ঞ এ ঞা 0৯০) - -“আমি আল্লাহর খালীফা নই; রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা ৷ আমি এতেই সন্তুষ্ট” তিনি এ কথা 
তিন বারু বললেন।২৭৩ এ কথার মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চাইলেন যে, &। 24 বলে 
সম্বোধিত হওয়ার উপযুক্ত হলেন কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। 
আমি রাসূলুল্লাহ সোল্াল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরই খালীফা, আল্লাহর খালীফা নই। 

অনিচ্ছা সত্তেও যদি অহস্কারের কোনো নিদর্শন তার থেকে প্রকাশ পেয়ে যেত, 
তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। “আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রো.) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ, (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ০৯ এ ৮৮ 
DB 6 পু! ও 25 8 “যে অহস্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামাতের দিন 
আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ফিরে ভাকাবেন না” তখন আবু বাকর (রো.) বললেন, রম 
Ls ৩১ মা ৩ FS 205) les ৬৪৮ 3৮ ৬! এ) 0১০) - ইয়া 
রাষূলাল্লাহ, অসাবধানতাবশত কৌনো কোনো সময় আমার ই্যারের এক অংশ ঝুলে 
যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ৬১৪০ ০৬! 
হি হাজত তা ৰহিত টরোসা ২ | 


বীরত্ব ও সাহসিকতা মর 

সাধারণত যে সকল লোক বিনয়ী ও নর প্রকৃতির, তারা খুব কমই সাহসী হয়ে 
থাকে। কিন্তু আবূ রাকর (রা.)-এর বেলায় তা উল্টো। তিনি রিনরী ও. বিন. হবার 
পাশাপাশি একজন সৎসাহসী, লোকও ছিলেন। যেমন- কুর'আনে বলা হয়েছে, . 39048 
রদ >) 94৫] এড sal 2 - “তার সহচর্গণ কাফিরদের প্রতি, কঠোর. এরং 
নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।”২* বলাই বাহুল্য যে, যেখানে সৎকাজের 
আদেশ 'দেয়ার'ও অন্যায় থেকে বারণ. করার এবং শারী‘আতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করার 
প্রয়োজন আছে,-০সখানে কোমলতা ও নমতা প্রদর্শনের কোনো. অর্থ হয় না। সেখানে 


২৭৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মুসনাদ আৰী বাকর রা), হা.নং৫৬ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল 
কুবরা, খ.৩,পৃ.১৮৩ 

২৭৪. - আল-বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল. মানাবিব), হা.নং; ৩৩৯২, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং: 

, ৫৩৩৮; নাসা ঈ,.আস-সুনান,, (কিতাবুল লিবাস), হা.ন্‌ং: ৫২৪... :.... 

আবূ বাকর (রা.) ক্ষীণদেহী ছিলেন। তাই তার ইযার কখনো অনিচ্ছায় হাটার সময়, আবার 
কখনো অসাবধানতাবশত নিচের দিকে ঝুলে পড়তো, এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো অহ্ঙ্কারবশত এরূপ করছো না. 

২৭৫. আল-কুর'আন, ৪৮ (সুরা আল-ফাতহ):-২৯ : 
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কঠোরতা.অবলম্বন-করা একান্ত বাঞ্ছনীয় । অনুরূপভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনের 
সময় কঠোরতা প্রদর্শন করা-চাই। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের গুণাবলির বিবরণ দিতে 
গিয়ে বলেন, লও Dj ১৬৬4 3) &1 08 এ) ৩১১৯৮৯ -“তারা' আল্লাহর পথে 
সংগ্রাম করে এবং এ পথে কোনো ভর্থসনাকারীর ভর্খসনাকে পরওয়া করে না ।”২৬ 

বস্তুত শৌর্য-বীর্য মানুষের পরম সম্পদ । স্নেহ, মমতা, পরোপকার. ও.অন্যান্য 
হদয়-বৃত্তি মানুষকে সুন্দর করে বটে; কিন্তু পূর্ণ করে না। তার জন্য চাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বা 
বীরত্ব ।.আবূ বাঁকর (রা.) শুধু যে হৃদয়-বৃত্তিতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয়; তিনি একজন 
অকুতোভয়, শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষও ছিলেন। 
:. « একবার ‘আলী (রো.) খুতবা দেয়ার সময় জিজ্ঞেস করেন, £- 41 ৮ ১১ - 
“শ্ৰেষ্ঠ বীর কে?” 'ল্লোকেরা জবাব দিল, আমীরুল মুমিনীন, -আপনিই.। তিনি. কললেন, 
“না! আমি তো কেবল সামনে ‘যে মুকাবিলার জন্য এসেছে, তার সাথে লড়েছি। 
প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ বীর: হলেন আবূ বাকর (রা.)। আমরা. বাদ্র যৃদ্ধের- সময় রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থানের জন্য একটি তাবু তৈরি করেছিলাম 
আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই তীবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে কে অবস্থান করবে এবং কে তীকে পাহারা দিতে প্রস্তুত. আছে? আল্লাহর কাসাম, 
তখন. কেউ. অগ্নসর হলো. না ৷ 'একমাব্র-আরূ বাকর (রা.) অগ্রসর .হন এবং হাতে নাঙ্গা 
তরবারি.নিয়ে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরায় নিযুক্ত 
থাকেন, যেন কোনো শক্র তার দিকে আসলেই সাথে সাথে.-তার ওপর ঝাপিয়ে পড়বেন। 
বস্তুত তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ বীর। অনুরূপভাবে একদিন মাক্কায়, কুরাইশরা . রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ধরে নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগল। এঁ সময় 
আবু বাকর রো.) ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করে কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে থাঙ্সড় মেরে, 
কাউকে -ল্লাথি মেরে, কাউকে পিটিয়ে অবশেষে বললেন, 05 ১১৬9 ০58৮ 124) 
14 &১-“তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, 
যিনি রলেন, আমার প্রভু. আল্লাহ” এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। রাবী বলেন, “আলী (রা.)..এতটুকু বলে 
একটি চাদর তুলে নিলেন এবং এমনভাবে কাদতে থাকেন যে, অশ্রুতে দাড়ি ভিজে 
যায় ।২৭৭ 
......ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো আবূ বাঁকর রো.) 
লড়াই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর জীবনে এমন কোনো 
যুদ্ধবিখহ ছিল না, তিনি রে ও নাসা 


২৭৬. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'রিদাহ): ৫৪ . চারার 
২৭৭. .বাযযার, আল-মুসনাদ, হা.৬৮৯; ইবনু কাছীর, আল-রিদায়াড ওয়ান নিহায়া, ২৩৩৩১ রর 
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পর যাকাত অস্বীকারকারী ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রয়োজনের সময় 
দীনের খাতিরে তার কঠোরতা অবলম্বনের একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ, যা চিরকাল ধরে 
দীনের সৈনিকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে । 


% আগে সালাম করা 
উত্তম চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময় করা। 
এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর নীতি ছিল এই যে, তিনি সর্বাগ্রে সালাম করতেন। যদি 
তাকে সালাম করতেন।২৮ “উমার (রা.) বলেন, একদিন আমি একটি বাহনে আবূ বাকর 
(রা.)-এর পেছনে বসে কোথাও যাচ্ছিলাম । পথিমধ্যে কয়েকজন লোকের সাথে সাক্ষাত 
হলে আবু বাকর (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ৮৮ ৫১. বলে সালাম দিলেন। এ 
লোকেরা উত্তর দিলো- dl ৯১১ ৯৪০৬ ১০০ ৷ আবূ বাকর (রা.) প্রত্যুত্তরে বললেন, 
&। 2৯১১ ৮৪৩: ₹১০। ৷ তখন পুনরায় তারা বললো- 553 41 ০৯১১ ৮৯৮ pl | 
অবশেষে আবূ বাকর (রা.) বললেন, BAS Uy 10 ৮৫1 “আজ .এ 
লোকগুলো আমাকে বেশ ছাড়িয়ে গেল ।”২৭৯ 
“আবদুল্লাহ ইবনু “উমার (রা.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, একবার 
সিল ৯০১১ ৬৮৪৯৮ SA NE EL 
বাকর (রা.)কে আমার সাথে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে লোকজন প্রথমে আমাকে সালাম 
করতে থাকে । এটা লক্ষ্য করে আবূ বাকর (রা.) বলেন, 


EL LST 0445 9 ৫0 ৮৮ OG 005 এ ০৩ sf ঘা 
+520) 
-“তুমি কি দেখো না যে, লোকেরা তোমাকে সর্বাগ্রে সালাম দিয়ে ছাওয়াবের 


অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। তুমি অগ্রগামী হও । তা হলে তুমিও ছাওয়াবের অধিকারী 
হতে পারবে ।”২৮০ 


*% সমবেদনা জ্ঞাপন 
উত্তম চরিত্রের আরো একটি নিদর্শন হলো অন্যের বিপদ-আপদে সমবেদনা 
প্রকাশ করা । আবু বাকর (রা.) এ ব্যাপারে খুবই অগ্রণী ছিলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সুহায়ল 


২৭৮. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, কিতাবুল আদাব (২১/৫৪/১-২) খ.৬,পৃ.১৩৩ 
২৭৯. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা.নং:১০২৪ 
২৮০. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা-নং:১০২১; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা.নং: ৮৭৮৮ 
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(রা.) বাদর যুদ্ধে কুরাইশের পক্ষ হয়ে আসে; কিন্তু যুদ্ধের সময় তার মন পরিবর্তন হয়ে 
যায় এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে মিলে লড়াই করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে 
শাহাদাত বরণ করেন। হাজ্জের সময় তার পিতা সুহাইল ইবনু ‘আম্র (রা.)-এর সাথে 
আবূ বাকর (রা.)-এর দেখা হয়। তখন তিনি তার পুত্রের শাহাদাতের জন্য সমবেদনা 
জ্ঞাপন করেন । তখন সুহাইল (রা.) বললেন, 


0৮০ ৪) LE এ 0৬ ৮০৪ ale ঞ ৪৩ &1 0550 ঢা জা এ 
93৮০৮ EU OF ৮760 এ 
-“আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


বলেছেন, শাহীদ তীর পরিবাবের সত্তুর জন লোকের জন্য সুপারিশ করবে । আমার 
একান্ত আশা, আমার ছেলে সর্বাগ্রে আমার জন্য সুপারিশ করবে ।”২৮১ 


৭ অপরের দোষ-ক্রটি গোপন করা 
উত্তম চরিত্রের আরো একটি পরিচয় হলো অপরের দোষ-ক্রুটি গোপন করা, চর্চা 
না করা। এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর অবস্থা এই ছিল যে, একবার তিনি বলেন, 
১ ০০৮৭ UG ০০ di 2725 Of ০৫ ৪১০ ০৮ %) 
. &। 42 
-“যদি আমি কোনো চোর ধরি, তা হলে আমার একান্ত ইচ্ছে হয়, যেন আল্লাহ 


তা'আলা তার অপরাধ গোপন করেন। যদি কোনো মদ্যপায়ী ধরি, তা হলেও 
আমি অবশ্যই কামনা করি, যেন আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ গোপন 


করেন ।”২৮২ 
এই. ব্যক্তিগত অবস্থা 
* জীবিকার উপায় 


আবূ বাকর (রা.)-এর জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা । ইতঃপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে, হিজরাতের পূর্বে তিনি ব্যবসা করতেন। হিজরাতের পরেও মাদীনায় 
এসে তিনি ব্যবসার উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। মাদীনার নিকটবর্তী সুন্হ 


২৮১. বালাযুরী, কুতৃহুল বুলদান, খ.১, পৃ.৮৪; ইবনুল জাওষী, পিফাতুস সাফওয়াতি, খ.১,পৃ.৪৫৫ 
২৮২. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছানাফ, হা.নং: ২৮৬৬৪; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.৫,পৃ.১৩; খারায়িতী, মাকারিমূুল আখলাক, হা.নং:৫৩৮, ৫৫৫ 
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নামক স্থানে তিনি কাপড়ের একটি. কারখানা স্থাপন. করেছিলেন. এবং সেখ্বানে-কাপড়ের 
র্যবসা করতেন ;.খালীফা হবার-পর প্রথম ছয় মাসও: বাজারে কাপড়. এনে রিক্রি করতেন। 
তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ, (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবারে তাঁকে. একটি জায়গ্রীর 
প্রদান করেছিলেন । বাহরাইনেও তিনি একটি জায়গীর পেয়েছিলেন। মাদীনার পার্থ বানুন. 
নাদীরের সম্পদের মধ্যে 'হাযার' নামক একটি কুপ-ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তাকে সেটা দান করেছিলেন। তিনি এটা সংস্কার করে খেজুর বৃক্ষ রোপন 
করেন। এরপর এটা “আয়িশা রো.)কে প্রদান করেন৷ এমনিভাবে বাহরাইনের-জায়গীরও 
তিনি. “আয়িশা (রা.)কে হিবা করেছিলেন; কিন্তু ওফাতের সময় তার কাছ থেকে ফিরিয়ে 
নেন, যাতে অন্য ছেলেমেয়েদের অধিকার খর্ব না হয়।. 


** জীবনযাপন ৫ 

ননদ রা দারা রর রাজারা 
মাস মাদীনার নিকটবর্তী “সুনহ' নামক স্থানে তীর স্ত্রী-হাবীবায় পিতা: খাঁরিজাহ"(€রা.)-এর 
খেজুর পাতা ও ডালের তৈরি. একটি অতি সাধারণ ঘরে বসবাস করতেন । প্রত্যহ ভোর 
পরে খন দেখলেন যে, এভাবে আসা-য়াওয়ায় অনেক সময় অনর্থক নষ্ট হয়ে য়ায়, তখন 
তিনি মাস্জিদে নাবাবীর পাশে একটি সাধারণ হুজরায় চলে আসেন। মাটিতে বিছানায় 
শুইতেন। ঘরের সকল কাজ নিজেই করতেন, নিজেই ঘর ঝাড়ু দিতেন, চুলা জ্বালাতেন ও 
দুধ দোহন করতেন।-রাজকার্য পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র কোনো কার্যালয়ও তাঁর ছিল না। 
মাসজিদে নাবাবীতে বসেই তিনি সারাদিন রাষ্রীয়কার্য সম্পন্ন করতেন. 


%  পোশাক-পরিচ্ছদ 

আবু বাকর (রা.)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাধারণ । তিনি, প্রায়ই 
মোটা কাপড় পরিধান করতেন। ছেঁড়া ও পুরাতন কাপড় পরতেও, (কোনোরূপ, সঙ্কোচ 
করতেন না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একবার. আবূ বাকর (রা.) একটি ‘আবা 
পরিধান করে. রাসূলুল্লাহ...সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি. ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট. বসেছিলেন। 
“আবাটি বুকের দিক থেকে ছেঁড়া. এবং তা কাঁটা-দ্বারা- আটকানো ছিল ।.খালীক্ষা-হুরার:পর 
বাইতুল মাল থেকে নিজের ব্যবহারের জন্য দুটি চাদর পেতেন। একটি শীতকালে 
ব্যবহারের জন্য, আর একটি গরমকালে ব্যবহারের জন্য। এগুলো পুরাতন ও ব্যবহারের 
অযোগ্য হয়ে পড়লে তা বাইতুল:মালে জমা দিয়ে নতুন দুটি চাদর গ্রহণ করতেন। 


আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)-* ৭৯৪ 
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আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


৫ খাদ্য তে ETE টু 2 Fd 

এম আবু বাফর (রা.)-এর আহার ও খাদ্য অতি সাধারণ ছিল। তিনি প্রায় সময় অতি 
নগণ্য রুটির “একটি টুকরো, ফয়েকটি' খেজুর ও দু-চার চুমুক পানি "খেয়ে “থাকতেন 
কোনো কোনো সময় অভুক্ত খাকতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আবু বাকর ও ‘উমার (রা.) দু'জনকেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাসজিদে দেখতে পেয়ে 
বললেন, tm Ef 9 “আমিও তোমাদের মতো ক্ষুধার্ত । আবুল 2 ট্রে 
এটা জানতে. পেরে সকলের আহারের ব্যবস্থা -করেন।২৭ খালীফা হবার পরও বাইতুল 
মাল থেকে যে বৃত্তি পেতেন তার পরিমাণ এতো অল্প ছিল যে; অধিকাংশ সময় লবণ 
কিংবা সির্কা দ্বারাই রুটি খেতে হতো। | 





আংটি a 

7 আবূ বাকর রো.) একটি আংটি ব্যবহার করতেন। এর ওপুর তি 45১ 2 
০৪ (অৰ্থাৎ মহান রাব্বের একজন তুচ্ছ গোলাম) বাক্যটি লিপিবদ্ধ ছিল।। এটি ‘ইবনুল 
‘আব্বাস (রা.)-এর অভিমত ৷ তবে অধিকাংশ এঁতিহাসিরের অভিমত, অনুযায়ী, এর ওপর 
& 20) ০ বাক্যটি লিপিবদ্ধ ছিল। যুবাইর ইবনু বাক্কার (রা.)সহ অন্যরা-এ:অভিমতটি 
গ্রহণ. করেছেন 1২৮৪. তবে তিনি-এ আংটি মীলমোহরের কাজে-ব্যবহার্‌.ক্লুরতেন-না; বরং এ 
উদ্দেশ্যে -তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া -সাল্লাম).এর আংটিটিই ব্যরহার 
করতেন।২৮ “আবদুল্লাহ ইবমু-'উমার রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি“ বলেন, ' রাসুলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া’ সাল্লাম) রৌপ্যের একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। এটি তার 
জীবদ্দশীয় তার হাতে' ছিল তায় পরে এটি আবূ বাকর 'রো.)-এর 'হাঁতৈ, তার পরে 
“উমার (রা.)-এর হাতে, তার পরে ‘উছমান (রা.)-এর হাতে ছিল। তারা সকলেই এটি 
পরেছিলেন।. এক সময় এটি ‘উছমান (রা.)-এর হাত থেকে আরীস কৃপে পড়ে যায়। এ 
আংটির ওপর 4,454) 24৮4 অঙ্কিত ছিল।৯৬ ূ 


২৮৩. মালিক, আল-মুওয়াতা; (কিতাবুল জামি'), হা নং:১৪৫৮ 

২৮৪. আবূ নু'আইম, মা'আরিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং: ৭৫, পঃ: চারি আল-ইস্ভি 

= = আর, খ.১,পৃ.২৯৯;. আল-মুহিরবু আত-তাবারী, জার-রিয়াদুন নাদিরাড়.. রী ১৯০. 

২৮৫. =" আল-সুহিব্বু আত-তাবারী , আর-রিয়াদুন নারদিরাতু... পৃ ১১১০7 

২৮৬. আৰু দাউদ, আঁস-সুনান, (কিতাবুল: খাতাম), EY ‘তিরমিযী; অলি-শাযা'রিল, 
হা.নং:৯৪ 
আনাস ইবনু মালিক বো? এনা রাজ অনি করেছে টি আত: 
তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু.., পৃ.১১০ ) 


আৰু ব্যক্র আছছিদ্দীক-(রা:):%- ৭৯৫ 
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আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


শপথ করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি 


আবূ বাকর (রা.)-এর কিছু কিছু উক্তি এমন ছিলো, যার কারণে সাহাবা 


কিরামের মধ্যে তার একটি বিশেষ পরিচিতি ছিল। যেমন- যদি তিনি শপথ করে বলতে 
চাইতেন যে, এটা কখনো হবে না, তখন বলতেন, 1১1 &। & ( ২৮" 


ট. অগ্রগামিতা 


আবূ বাকর (রা.) ইসলামের বহু কাজে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আমরা 


গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে সব উল্লেখ করেছি। আমরা এখানে তার সে কাজগুলো সংক্ষেপে 
একত্রে তুলে ধরছি। 


>. 
২. 


বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। 
তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষার জন্য 
কুরাইশ কাফিরদের সাথে লড়াই করেছেন এবং কঠোর যাতনা ভোগ করেছেন। 


৩. তিনিই সর্বপ্রথম নিজের ঘরের আঙ্গিনায় মাসজিদ নির্মাণ করেন। 


১০, 


২৮৭. 


উম্মাতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত 
জানিয়েছেন এবং তার দা“ওয়াতেই সে সময়কার অনেক নেতৃস্থানীয় লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেন। 

তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তিনিই হিজরী ৯ম 
সনে সর্বপ্রথম হাজ্জের নেতৃত্ব প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইমামাতির দায়িত্ব পালনের 
আদেশ দিয়েছেন এবং তার জীবদ্দশায় তীর স্থলাভিষিক্তরূপে নামাযের ইমামাতি 
করেন। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তিনিই একমাত্র 
ব্যক্তি, যিনি তার সামনে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন, আর রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ফাতওয়াগুলো বহাল রেখেছেন। 

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে 
কোনো উপাধি লাভ করেছেন। ্‌ 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম তাকেই জাহান্নাম থেকে 
মুক্তির সুসংবাদ দেন এবং তাকে “আতীক উপাধিতে ভূষিত করেন ।২ 


মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৩২৯৫ 


২৮৮. 


সুযৃতী, তারীখুল খুলাফার, পৃ.৩১ 
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আবু বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 


তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বপ্রথম 
খালীফা ৷ 


সর্বপ্রথম খালীফা, যিনি পিতার জীবিত কালেই খিলাফাত লাভ করেন। 

তিনি সর্বপ্রথম কুর'আন মাজীদ গ্রস্থাবদ্ধকরণের ব্যবস্থা করেন। 

তিনিই সর্বপ্রথম কুর'আন মাজীদের নাম 'মুসহাফ' রাখেন। 

সর্বপ্রথম খালীফা, যার ভাতা প্রজা ও জনসাধারণ নির্ধারণ করেন। 

তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করেন। 

তিনিই সর্বপ্রথম বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন। 

ইজতিহাদ ও শারী'আতের বিধি-বিধান বের করার জন্য সর্বপ্রথম তিনিই চারটি 
উসূল বা নীতি নির্ধারণ করেন। 
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আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তীর ২ |b ৰ 





মৃত্যুরোগ 
হিজরী ১৩ সনের ৭ জুমাদাছ ছানিয়া সোমবার ছিল কনকনে শীতের দিন। এ 
দিন তিনি গোসল করেন এবং এরপর তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। ক্রমশ দুর্বলতা 
এতো বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, নামাযের জন্য বাইরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
এ জ্বর ওফাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে পনের দিন অব্যাহত ছিল। এ সময় তিনি “উমার 
(রা.)কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন৷” 


রোগের কারণ 


ইবনু শিহাব আয-যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি 
বিষ মিশ্রিত এক পেয়ালা গোস্ত আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট হাদিয়া পাঠিয়েছিল। এ সময় 
তার পাশে হারিছ ইবনু কালদাহ (রা.) ছিলেন। তারা দু'জনেই এ খাবার খান। তবে ইবনু 
কালদাহ (রা.) কয়েক গ্রাস খেয়ে ওঠে যান। তার খাবার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। 
এরপর তিনি আবু বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 


৬০5০ ০9 Uy A ৮৭ GB 9180 ০5 8০৬ € 5৫ ds 
1308 
-“হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, হাত তুলে নিন! 


আল্লাহর কাসাম, খাবারের মধ্যে এক বৎসর মেয়াদী বিষ মেশানো হয়েছে । এক 
বৎসর পর আমি আর আপনি একই দিনে মৃত্যুবরণ করবো ।” 


১. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৮৩; তাবারী, তারীখুল 
উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৬১২, সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩২ 
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আবু বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তার খালীফা মনোনয়ন 


আহু বাকর: (রা.) হাত তুলে নিলেন। এরপর দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৎসর শেষে 
বিষের ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়ে ওঠে এবং একই: দিন দু'জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন .এ 
ঘটনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবি'ঈ ‘আমির আশ-শা'বী [১৯-১০৩ হি.] (রা.) মন্তব্য করেন যে, 


০৮১০৪ als dl ৬০০ &। 8 " Kt 2590 gr 29. eA 4 190৭ 
১ oll এ ৮৬7৮5 Yh Gia HH 
| এটা ৮ 0 0, ০৭ ৮৮5 ঠা 
ভি 

- ওয়া সাল্লাম)কে বিষ পান.করানো হয়, আবূ :বাকর (রা.)কে বিষ পান করানো হয়)...“ 

:- আর “উমার (রা-)কে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে 'উছমান ও “আলী (রা,)কে হত্যা - 

-- করা হয়, হাসান: রো.)কে বিষ পান করানো হয় এবং হুসাইন (রা:)কে: হত্যাকরাঁ: - 
হয়”. 

: - “আবদুল্লাহ্‌ ইবনু ‘উমার রো.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন; “বস্তুত: এতো দ্রুত আদব 
ঘাকর (রা.)-এর মৃত্যুর কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাষ)-এর 
বিচ্ছেদ.ব্যগ্না।-তার. মৃত্যুতে আবূ বাকর.(রা.) এতোই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন ফে, তিনি 
সব সময় ভেতরে ভেতরে জুলতে থাকেন। ফলে ক্রমশ তিনি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে 
০০০০০০১০ 


মৃত্যুর প্রতীতি : - 

LEN জিরা জারির রা 
তা'আলার সাথে তাঁর মিলন হবে। তাই তিনি অসুস্থ হওয়ার পর কোনো চিকিৎসক 
ডাকেন নি। লোকেরা তাকে দেখতে গিয়ে বলতো, “হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমরা কি আপনার চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে 
নিয়ে আসবো?” তিনি উত্তর দেন, ' “ডাক্তার তো আমাকে দেখেছেন।” লোকেরা জিজ্ঞেস 
করলো? ডাক্তার কী বলেছেন? তিনি উত্তর দিলেন IIS ৪ রা “আমি যা ইচ্ছা তা 


২. হাকিম, আল-মুত্তাদরাক, (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নৎ:৪৩৮৫; ইবনু সা'দ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৮; সুযূতী,' তারীখুল খুলাফা; পৃ:৩২... 
৩. হী পা (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮৬ সতী, তারীযুল 


.. খুলাফা, পূ. ৩২. 
৪.২. হাকিম, আপ বুাদরাক (জিভ লা সরি গয়) ts odes তারীখুল 
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করি।” এর অর্থ এই যে,.তিনি নিজের অসুস্থ অবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর হাতে 
সোপর্দ করে দেন। আল্লাহ যা করেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট । 


খালীফা নির্বাচনের জন্য পরামর্শঘহণ 


আবূ বাকর (রা.) প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়ও রাষ্ট্রের গুরুতৃপূর্ণ সমস্যাবলি ও 
খিলাফাতের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার মৃত্যুকাল 
ঘনিয়ে এসেছে, তখন ভাবতে লাগলেন যে, বর্তমানে প্রতিবেশী প্রচণ্ড ক্ষমতাধর দুইটি 
প্রধান রাষ্ট পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলিম রাজ্যের প্রতি খড়গহস্ত; আর তিনি অন্তিম 
শয্যায় । এ সময় যদি তার ওফাত হয় এবং তার পরে মুসলিমদের মধ্যে খিলাফাত নিয়ে 
মতবিরোধ শুরু হয় এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে এ দুর্বলতার সুযোগে 
রোমান ও পারসিকগণ ইসলামী রাষ্ট্র তথা মুসলিম জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা 
করবে। ভাবলেন, যদি তিনি সকলের মতামত নিয়ে কাউকে খালীফা হিসেবে নির্ধারণ 
করা যেতে পারেন, তা হলে তার পরে খিলাফাত নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হবে 
না এবং তাদের এঁক্য ও সংহতি অটুট থাকবে। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে, তিনি জীবিত থাকতেই পরবর্তী খালীফা নির্বাচিত করে যাবেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি 
ঘরে সভা ডেকে লোকদের বললেন, 


১০ &। 9৮89 ৪ 0 ৩৩ dbl Uy OF 5৮০7 ৬ 4! 
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-“তোমরা তো আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছো! আমার মনে হয় না যে, আর বাচবো! 
আল্লাহ তা'আলা আমার বাই“আত থেকে তোমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন এবং 
তোমাদের দায়িত্ব থেকে আমাকেও রেহাই দান করেছেন। উপরস্ত তোমাদের 
নেতৃত্ভার তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হলো। এখন তোমরা তোমাদের পছন্দ 
অনুযায়ী তোমাদের আমীর নিযুক্ত কর। যদি তোমরা আমার জীবদ্দশায় আমীর 


নিযুক্ত করতে পারো, তবে তা-ই সবচেয়ে ভালো হবে। তা হলে আমার পরে 
তোমাদের মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে হবে না।”৬ 


৫. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৮; ইবনু আবিদ দুনৃইয়া, আল-মুহতাদারীন, 
হা.নং: ৩৯; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩২ 
৬. নুমাইরী, তারীখুল মাদীনাহ, খ.২,পৃ৬৬৫; ইবনু 'আসাকির, তারীধু দিমাশক, খ.৪৪,পৃ.২৪৮ 
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অতঃপর সভার সকলের সম্মতি পেয়ে তিনি নিজেই পরবর্তী খালীফা নির্বাচিত 
করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার গোটা ইসলামী জিন্দেগী ও খালীফা জীবনের বাস্তব 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার পরে খালীফা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি 
সমগ্র জাতির মধ্যে “উমার (রা.) অপেক্ষা দ্বিতীয় কেউ বর্তমান নেই। তথাপি ' তিনি 
ভাবলেন যে, লোকদের সাথে পরামর্শ না করে আমি নিজে একাই খালীফা মনোনীত 
করলে জনসাধারণ হয়তো তাকে গ্রহণ করতে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসবে না। তাই তিনি 
প্রথমে সকলের সাথে খোলাখুলি পরামর্শ করতে শুরু করলেন। দেখা গেল, কেউ নিজে 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাষী হলো না; বরং প্রত্যেকেই নিজের চেয়ে অন্যকে অধিকতর সৎ ও 
যোগ্য মনে করছেন। সর্বশেষ তারা সকলেই মিলে খালীফা মনোনয়ের দায়িত্বভার আবু 
বাকর (রা.)-এর হাতে অর্পণ করে বললেন, “হে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনার রায়ই হলো আমাদের রায়।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
“পরে তোমরা কি মতবিরোধ করবে?” তারা বললেন, না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
“তা হলে কি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার রইলো যে, তোমরা আমার মতের ওপর সন্তুষ্ট 
থাকবে?” তীরা বললো, হ্যা। এরপর আবূ বাকর রো.) বললেন, “ তা হলে আমাকে 
একটু ভাবার সুযোগ দাও । আমি দেখি, কে আল্লাহ, তার দীন ও বান্দাহদের জন্য 
অধিকতর উপযুক্ত হম!”? 


এরপর তিনি “আবদুর রাহমান ইবনু “আওফ (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 
“আমার পরবর্তী খালীফা “উমার হলে তুমি কেমন মনে কর?" “আবদুর রাহমান ইবনু 
“আওফ রো.) জবাব দিলেন, “আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যে 
সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।” আবূ বাকর (রা.) বললেন, “তবুও তোমার 
মতামত চাই ।” “আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, “আল্লাহর কাসাম, তিনি তো অনেক 
ভালো লোক।” এরপর আবূ বাকর (ো.) “আবদুর রাহমান (রা.)কে বললেন, “আমি 
তোমার সাথে যে বিষয়ে আলাপ করলাম, এ ব্যাপারে তৃমি অন্য কাউকে কিছু বলো না।” 
অতঃপর আবূ বাকর (রা.) “উছমান (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমার পর ‘উমার 
খালীফা হলে তুমি কেমন মনে কর?" “উছমান (রা.) বললেন, “আপনি আমাকে এমন 
একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যে সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।” আবূ বাকর 
কো.) বললেন, “তবুও তোমার মত জানতে চাই৷" “উছমান (রা.) বললেন, “আমি 
এতোটুকু জানি যে, তার ভেতরের দিক বাইরের দিকের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে 
তার সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তো অনেক ভালো লোক।” আবূ বাকর (রা.) বলেন, 


৭. নুমাইরী, তারীথুল মাদীনাহ, খ.২,পৃ৬৬৫; ইবনু ‘আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৪০,পৃ.২৪৮ 


১০১— আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) + ৮০১ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তার খালীফা মনোনয়ন 


“উছমান, আল্লাহ তোমার প্রতি রাহমাত করুন! আমি শপথ-করে বলতে পারি যে, আমি 
“উমারকে আমার পরবর্তী খালীফা মনোনীত করে গেলে সে তোমাদের প্রতি কোনো 
প্রকার অন্যায়-অবিচার করবে না।” এরপর তিনি ‘উছমান (রা.)কে বললেন, “আমি 
তোমার সাথে যে বিষয়ে আলাপ করলাম, এ ব্যাপারে তুমি অন্য কাউকে কিছু বলো না” 


অতঃপর আবূ বাকর (রা.) উসাইদ ইবনু হুদাইর রো.)কে ডেকে এ ব্যাপারে 
তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, “আমি আপনার পরেই “উমার (রা.)কেই 
উত্তম বলে মনে করি । তীর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি দুটিই হক। যথার্থ কারণেই তিনি সন্তুষ্ট হন, 
আবার যথার্থ কারণেই তিনি অসসম্ভষ্ট হন। তীর অন্তর বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম। 
আপনার পর খিলাফাতের যোগ্য তার চেয়ে অধিক আর কেউ হতে পারেন না।”৮ 

এরপর আবূ বাকর (রো.) সাঈদ ইবনু যায়িদ এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুহাজির 
ও আনসারগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। সকলেই ‘উমার (রা.) সম্পর্কে প্রায় 
একই রূপ মত পেশ করেন। ইতোমধ্যে সাধারণ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, “উমার (রা.) 
খালীফা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তখন তালহা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর রোগ শয্যার 
পার্শ্বে এসে আরয করলেন, | 

lt 58) cle ০০ ৬৬৯৪০ ১6 ৬৫০ Sy ০৩ ০ ও 

-“আপনি. অবগত আছেন যে, “উমার (রা.)-এর মেজায অত্যন্ত কঠোর। 

এতদসত্বেও যদি আপনি তাকে আমাদের খালীফা নিযুক্ত করে যান, তা হলে 

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবেন?” 

, আবু বাকর (রা.) এ সময় শায়িত অবস্থায় ছিলেন। তালহা (রা.)-এর এ কথা 
শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্থিত হন এবং বললেন, “আমাকে বসিয়ে দাও।” লোকজন তাকে 
বসিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, 


EAT 4401 UB পাছে চন ৬৫ BIG ৮ OE ভিসি dl 
“তোমরা আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছো! অন্যায়ভাবে যে কেউ তোমাদের 


নেতৃত্ব লাভ করলে সে বিফল হবে। আমি যখন আমার রাব্বের সাথে মিলিত 
হবো এবং তিনি আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি বলবো, হে 


৮. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৯; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, 
খ.৬, পৃ.৬১৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.৩২৬, সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩২ 
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আল্লাহ, আমি আপনার বান্দাহদের জন্য একজন সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই খালীফা 
নির্বাচিত করেছি।"” 


এরপর তালহা রো.) লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। 


উপরস্তু যে-ই আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট “উমার (রা.)-এর কঠোরতা সম্পর্কে 
অভিযোগ করেছেন, তিনি এ বলে জবাব দেন, | 


Ay se 25 ক 25 এ এ 20 Cdl 2) ty ৪0৪ 
By A oY 0 লেখে ও 98 ৩৮ Cah | এরি 45 
“le 802) ৬04 ০ 

“আমার নয্র ব্যবহার দেখেই তিনি কঠোরতা করতেন। খিলাফাতের- দায়িত্ব 
মাথায় চাপলে তার কঠোর প্রকৃতির অনেকাংশই চলে যাবে । আমি স্বয়ং লক্ষ্য 
করেছি যে, আমি যেখানে নম্র ও কোমল ব্যবহার করেছি, তিনি সেখানে কঠোরতা 


প্রদর্শন করেছেন, আর আমি যেখানে কঠোর হয়েছি, তিনি সেখানে কোমল স্বভাব 
দেখিয়েছেন।১০ 


“উমার (রা.)কে সম্মভকরণ 


এরপর আবু বাকর (রো.) “উমার (রা.) ডেকে আনেন। প্রথমে তিনি রাজ্যের 
বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেন, অতঃপর পরবর্তী খালীফার ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তের কথা 
“উমার (রা.)কে জানালেন। কিন্তু “উমার খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোনোভাবেই 
রাষী হচ্ছিলেন না, নিজের অপারগতার কথা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করলেন। কিন্তু আবূ 
বাকর (রা.) নাছোড় বান্দাহ! তিনি উমার (রা.)কে কঠোর ভাষায় ধমক দিলেন। অবশেষে 
যখন দেখলেন যে, খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া তার বাচার কোনো পথ নেই, 
তখন তিনি এ দায়িত্ব খহণ করতে সম্মত হন।১১ 


৯. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, খ.৮,পৃ.৫৭৪; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.৩,পৃ.১৯৯) নুমাইরী, তারীখুল যাদীনাহ, খ.২,গৃ.৬৬৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, 
খ.২,পৃ.৩২৬; সুযৃতী, তারীখুল খুলাফা, প.৩২; ইবনুল জাওষী, আল-মুস্তাধিম, খ.১,পৃ.৪৫৮ 

১০.  তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.৬, পৃ.৬১৮ | 

১১. কলকশন্দী, মাছিরুল ইনাকাতি ফী যা" খিলাফাতি, খ.১,পৃ.৪৯; সাল্লাবী, আবূ বাকর 
আস-সিদীক রা.,পৃ.৪২২ 
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“উমার (রা.)-এর পক্ষে চুক্তিনামা লিখন ও খালীফা রূপে নাম ঘোষণা 


লোকেরা চলে যাবার পর আবূ বাকর (রা.) “উছমান রো.)কে একান্তে 


বললেন, এ চুক্তিনামাটি লিখ- - 


১২. 


৮৬ Td BEd ৩0১৫ ঠা এ 6138 rp ০০৮ die 
beh ০ এ ১৩৩ Dele ৮৬ ০) এ) ক ৬১ WV 
7 ০৭ ৮০ CAL লো উর Gay এ 2 ৫ 
৮৮ ৯) 45০) & না লও 15৮) 4154৪ ৬ 2 
6 4৮156 JH 013 43 ৮59 x তি ৩৬ ০ ১৬ ৮ SU 
৬425 (11546 2 ০০) কি পনি dg 45১০ 20 লা 

, & 23১১ ৮৪০ (94119 95442 
-“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । এটি ইহলোক ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশ্যে 
পাড়ি দেয়ার সময় আবূ বাকর ইবনু কুহাফার অসিয়্যাত। এ অস্তিম মুহূর্তটি এমন 
কঠিন যে, এ সময় কাফিরও স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করে, পাপিষ্ঠ লোকও বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং মিথ্যুক ব্যক্তিও সত্য কথা বলে। আমার পরে আমি “উমার 
ইবনুল খাত্তাব (রা.)কেই তোমাদের খালীফা মনোনীত করে যাচ্ছি। অতএব, :: 
তোমরা সকলেই তার কথা শুনবে ও মেনে চলবে। আল্লাহ, তার রাসূল ও দীন 
এবং নিজের ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে আমি কোনো রূপ ক্রটি করিনি। 
আমার ধারণা ও বিশ্বাস, সে ন্যায় বিচার করবে। যদি সে অন্যায় করে, তবে 
প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমি আমার বিবেক 
অনুযায়ী তোমাদের কল্যাণ সাধন করতে চেষ্টা করেছি। তবে আমি গায়ব জানি 
না। অচিরেই যালিমরা জানতে পারবে তাদের পরিণাম কিরূপ! আস-সালামু 
“আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।”১২ 


ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, হা.নং:১৫০১১; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
খ.৩,পৃ.২০০) ইবনুল আহীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.৩২৬, সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩২ 

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) ৫৮ ৮১৯ ৮:৮১) 0270 এ লো 
০ ০১০ এ) ৬৬ 25 এরি বলার পর সংজ্ঞাহীন পড়েন। ‘উছমান রো.) যেহেতু 
পূর্ব থেকেই বিষয়টি জানতেন, তাই তিনি চিন্তা করলেন, যদি এ অবস্থায় আবূ বাকর (রা.) 
মারা যান, তা হলে একে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে, যেতে পারে । তাই তিনি 4 | পর 
লিখলেন- .1% ৮5৩ ৮) (৮০৬০ 0:7৮ ৮৮৪ এত 5৬ ৪৪ । এরপর আবূ বাকর 
(রা.)-এর সংজ্ঞা ফিরে এলো। তখন বললেন, পড়ে শুনাও। “উছমান (রা.) তার বাক্যটি পাঠ 
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এরপর তিনি “উছমান (রো.)কে পত্রটিতে মোহর মারতে, তারপর বাইরে গিয়ে 
লোকদেরকে তা শুনিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। “উছমান (রা.) বের হলেন এবং তার সাথে 
“উমার (রা.)ও ছিলেন। “উছমান (রা.) সকলকে একত্রিত করলেন, তারপর পত্রটি পাঠ 
করে শুনালেন। সকলেই সক্তরষ্টচিত্তে তা মেনে নিল এবং অগ্রসর হয়ে বাই*আত করতে 
শুরু করলেন। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.) মাসজিদের দিকের দরজা খুলে দীড়ালেন। 
তীর স্ত্রী উমাইস (রা.) তাকে ধরে রাখলেন, যাতে পড়ে না যান। তিনি উপস্থিত 
লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 

৬) 209 5 RE ০০৯৭ 5 ৪ Se ০৭ ০4 ০৮০৮ 

- 2৬5 0৮ ০৮ dry SB Ab) 419০৬ Lab LSE ০৭ ও 

| sy 

গ্রহণ করেছো? আমি তো আমার কোনো আত্মীয়কে তোমাদের খালীফা নির্বাচিত 

করিনি । আমি “উমারকেই তোমাদের খালীফা করেছি। তোমরা তার কথা শুনবে 

এবং মেনে চলবে । আল্লাহর কাসাম, আমি আমার চেষ্টায় কোনো কসূর করিনি ৷” 
এরপর সবাই সমস্বরে বলে ওঠলো .৮,) ৪০ -“আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং 
মেনে নিলাম ।”১০ 


“উমার (রা.)-এর প্রতি অসিয়্যাত 
অতঃপর আবূ বাকর (রা.) “উমার (রা.)কে একান্তে ডেকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য 
সম্পর্কে কতিপয় অসিয়্যাত করলেন। অসিয়্যাতটি হলো নিম্নরূপ- 
4০০) alu 43 3১৬2০ ৫০০ 0৯১ ৮ & 0 2৬৬ as Udi 
bf ol 24০1 S55 ৩৮ UU এ 3 রা) gd 45 ৫ jl 
ও টস পিঠ চল py 405 CUD ০5 ০0৬ CE Ll ০৮৪ 
এ!) ১৩০ OK, 0145 Gall এ ৮৮৮ 214 Gry +৫৭৬ 480 Gah 
করে শুনালেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) সন্তষ্ট হয়ে তাকবীর দিলেন এবং “উছমান (রা.)-এর 
জন্য দু'আ করলেন। (ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২০০; ইবনুল আছীর, 
আল-কামিল ফিত-তারীথ, খ.১,পৃ.৩৯৮; ইবনুল জাওষী, আল-মুনতাযিয়, থ.১,পৃ.৪৫৮, 
যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ.৩৮৫, নুমায়রী, তারীখুল মাদীনাহ, খ.২,পৃ.৬৬৮) 
১৩. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.৬১৮; ইবনুল আছীর, আল-কাযিল ফিত-তারীখ 
খ.১,পৃ.৩৯৮; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ-৩৮৫; সুযূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩২ 
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৮৬০ Od sep হা ৬ রখ হা) BB হা ee ৪৮০ TOS 
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৮৮৬০ [5০5 ৮558 5১৫। 0৮5 Jw di Oly cg GY ঢা 
১১০৯ BTS Of HN 21:০৪ SS NE ৮6৪০ 5১0 
sf uy 42) 02 ৬৫ 331 ৩০ San 3০৮০) LB Wat ০ 
Oly এরা ৯) «৮১ ৩ ৩০! তি শেভ এ ৯৬ airy Chie 
০) ১০১৯) ০ এ] ধা ৬ ৬ ৯৪ ভি) ০ জন 


৪৭ 
“হে ‘উমার, আল্লাহ তাঁআলাকে ভয় কর। জেনে রেখো যে, দিনের বেলা 
আল্লাহর প্রতি বান্দাহর যে কর্তব্য রয়েছে, তা তিনি রাতে কাবুল করেন না, 
অনুরূপভাবে রাতের বেলা যে কর্তব্য রয়েছে, তা তিনি দিনের বেলা কাবুল করেন 
না। (অর্থাৎ প্রত্যেকটি দায়িত্ব সময় মতো সুসম্পন্ন করা উচিত।) তিনি কোলো 
নাফল কাজ কাবূল করেন না, যতক্ষণ না ফারয আদায় করা হয়। “উমার, তুমি 
কি মনে কর না যে, প্রকৃতপক্ষে এ সকল লোকের পাল্লাই ভারী, দুনিয়ায় 
প্রবলভাবে সত্য অনুসরণ করার কারণে কিয়ামাতের দিন যাদের পাল্লা ভারী হবে। 
এটাই সত্য যে, কাল কিয়ামাতের দিন, যাদের পাল্লায় সত্য ও ন্যায় ছাড়া কিছুই 
নেই, সেটাই ভারী হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় মিথ্যা ও বাতিলের অনুসরণ করার 
কারণে যাদের পাল্লা হালকা, কিয়ামাতের দিন তাদের পাল্লা হালকাই হবে। আর 
যে পাল্লায় বাতিল ছাড়া কিছু নেই, তা হালকাই হওয়া সমীচীন ৷ ‘উমার, তুমি কি 
মনে কর না যে, সুখ-শান্তি ও ৰিপদ-আপদ- দু'ধরনের আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে, 
যাতে মুমিনদের মধ্যে ভয় ও আশা দুটিই বিদ্যমান থাকে । কিন্তু আল্লাহর নিকট 
কোনো মু'মিনের এমন কোনো কিছুই আশা করা উচিত নয় যে, যাতে তার 
কোনো অধিকার নেই ৷ অনুরূপভাবে তার এমন কোনো কিছুকে ভয় করাও উচিত 
নয় যে, যাতে সে নিজেই পতিত হয়। (অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বিষয়কে ভয় 
করে, তা হলে তার সে বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিত) “উমার, তুমি কি মনে 
কর না যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের উল্লেখ তাদের উত্তম কার্যাৰলির 
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সাথে করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের যে অন্যায় কাজগুলো ছিল তা 
ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব যখন তুমি তাদেরকে স্মরণ করবে তখন বলবে, 
তাদের মতো আমাদের “আমাল কোথায়? অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা 
জাহান্নামবাসীদের উল্লেখ তাদের অন্যায় ও অবৈধ কার্যাবলির সাথে করেছেন। . 
যখন তোমরা তাদেরকে স্মরণ করবে তখন বলবে, আমি একান্তই আশা পোষণ 
করি, যেন তাদের মতো না হই। এভাবে বর্ণনা করার কারণ হলো, যাতে 
বান্দাহদের মধ্যে আশা ও ভয়- দুটিই বিদ্যমান থাকে । ফলে রেউ আল্লাহর প্রতি 
অতি আশাবাদী হবে না, আবার কেউ আল্লাহর রাহমাত থেফে নিরাশ হবে না। 
যদি তুমি আমার অসিয়্যাত মনে রাখো, তা হলে এমন কোনো অদৃশ্য বস্তু নেই, 
যা তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে। আর এ মৃত্য তোমার কাছে. 
আসবেই। আর যদি আমার অসিয়্যাতটি নষ্ট কর, তা হলে এমন কোনো অদৃশ্য 
বস্তু নেই, যা তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি অপ্রিয় হবে । আর এ মৃত্যুকে তুমি 
ফিরিয়েও রাখতে পারবে না।”৯৪ 


“উমার (রা.)-এর জন্য দু'আ 
"এরপর “উমার রো.) বের হয়ে গেলে আবূ বাকর রো.) দু'হাত তুলে আল্লাহ 
তাআলার দরবারে এ বলে মুনাজাত করেন- 
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-“হে আল্লাহ, “উমার-এর ওপর খিলাফাতের ভার অর্পণ করে আমি মুসলিমদের 
কল্যাণ করতেই চেয়েছি। আমি খালীফা মনোনীত না করে গেলে আমার পরে 
খিলাফাভ নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ হতে পারে- এ আশঙ্কা করেই 


আমি এরূপ করেছি, যা আপনি ভালোই অবহিত আছেন। আমি বহু চিন্তা-ভাবনা 
করা রি সময় লেকিরে জু হজরত হরিরাঙ্ছি যিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম, 


১৪. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-সুছান্লাফ, খ.৮,পৃ.৫৭৪;ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, হা.নং: 
২৮৮৫৮ আবু নু'আয়ম, যা'আরিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং: ১০৬; ইবনু হিব্বান, আহ-ছিকাত, 
খ.২,পৃ.১৯৪; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩০,পৃ.৪১৩ . 
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শক্তিশালী ও উম্মাতের কল্যাণকামী । আপনার নির্দেশক্রমে আমার মৃত্যুকাল 
সমুপস্থিত। আমার পরে মুসলিমদেরকে আপনি উত্তম বদলা. দান করুন! এরা 
আপনার বান্দাহ, আপনার কুদরাতের হাতের মধ্যেই তাদের ভাগ্য! আপনি 
“উমারকে তাদের জন্য ভালো কাজ করার তাওফীক দান করুন! তাকে খুলাফা 
রাশিদূনের কাতারে শামিল করুন! তাকে দয়ালু নাবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ও তার উত্তরসূরী সতকর্মপরায়ণ লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক 
দান করুন! মুসলিম জনগণকে তীর অনুগত করে দিন ।”* 


“উমার. (রা.)- এর মনোনয়ন : পর্যালোচনা 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাতের মধ্যে খিলাফাত নিয়ে 
মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে এবং এ আশঙ্কা থেকে আবূ বাকর (রা.) তার জীবদ্দশায় 
পরবর্তী খালীফা মনোনীত করে যান। বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ আশঙ্কা 
অমূলক ছিল না। ‘উমার (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন “উম্মাতের মধ্যে পূর্ণ 
এক্য ও সংহতি বজায় ছিল৷ ফিতনা-ফাসাদের তরঙ্গ, যা মুসলিম উম্মাতের দিকে ক্রমশ 
এগিয়ে, আসছিল, তা তার শক্তিশালী নেতৃত্বের কাছে নিমিষেই বিলীন হয়ে যায়। তার 
খিলাফাতকালে মুসলিমদের কোনোরূপ বিবাদ দানা বাধতে পারেনি। কিন্তু যখনই তিনি 
শাহাদাত বরণ করলেন, উম্মাতের এঁক্যের বাধন দুর্বল হতে থাকে এবং তারা 
ক্রমাগত্বে বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হতে থাকে অতএব, এ কথা জোরোলোভাবে 
বলা চলে যে, “উমার (রা.)-এর মনোনয়ন ছিল আবূ. বাকর (রা.)-এর রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার একটি উজ্জ্বলতম প্রমাণ। সাহাবা কিরাম (রা.) তার এ দৃরদর্শিতা ও 
প্রজ্ঞার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। যেমন- “আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। 
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-*সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী ব্যক্তি হলেন তিন জন। এরা হলেন- ১. মূসা (আলাইহিস 
সালাম)-এর স্ত্রী। তিনি বললেন, আব্বা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা 


১৫. ইবনু সা'দ, আত-তাবাফাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২০০; নুমায়রী, তারীখুল যাদীনাহ, খ.২,পৃ.৬৬৯ 
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: আপনার চাকর. হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত । ২. ইউসূফ 

(‘আ.)-এর মালিক । সে তার স্ত্রীকে বললো, একে সসম্মানে রেখো । সম্ভবত সে 
আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে লেবো.। ৩. আবূ 
বাকর (রা.).। তিনি “উমার (রা.)কে তার খালীফা নিযুক্ত করে গেছেন।”৯১ 


“কোনো কোনো মুসলিম বিদ্বেষী লেখক এ কথা প্রমাণ করতে চায় যে, যেভাবে 
আবু বাকর (রা.)-এর নির্ধাচনের মধ্যে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছিল, তেমনি “উমার 
(রা.)-এর নির্বাচনের মধ্যে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি। এটি ছিল ব্যক্িরিশেষের 
যনোময়ন মাত্র। তাদের এ কথা মোটেই সত্য নয়। যে কোনো ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে যদি “উমার. (রা.)-এর নির্বাচন নিয়ে একটু চিন্তা করে, তা হলে সে একথা সহজে 
উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটি কেবল আবূ বাকর (রা.)-এর নিজন্ব মনোনয়ন ছিল না; 
বরং জনগণ তাদের স্বতঃক্কৃর্ত ও সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে “উমার (য়া.)-কে খালীফা 
নিযুক্ত করে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনগণ আবূ বাকর. (রা.)কে খালীফা 
নিযুক্ত করার একচ্ছত্র ইখতিয়ার দিয়েছিল; কিন্তু তিনি তার এ অধিকার প্রয়োগ করেননি; 
অধিকন্ত এরূপ অধিকার প্রয়োগ করাকে তিনি ভালোও মনে করেননি। বরং তিনি বিশিষ্ট 
মুহাজির ও আনসারদের থেকে মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তারপর “আম 
জনতা থেকে সম্মতি চাইলেন। অতঃপর সকলেই সন্তষ্টচিত্তে তাকে খালীফা হিসেবে গ্রহণ 
করে নেন এবং তীর হাতে বাই“আত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর খিলাফাত নিয়ে কেউ 
কখনো বিরোধ করেছেন, এমন কি তার দীর্ঘ শাসনামলে কেউ খিলাফাতের দাবি 
করেছেন- ইতিহাসে এমন কথা উল্লেখ নেই; বরং সকলেই তার খিলাফাতের ব্যাপারে 
সম্মত ছিল এবং সন্ত্রষ্টচিত্তে তার নির্দেশ মেনে চলেছেন। 


আবু বাকর (রা.)-এর অনুশোচনা 

এরপর “আবদুর রাহমান ইবনু “আওফ (রা.) একদিন আবূ. বাকর (রা.)-এর 
অসুস্থতার অবস্থা জানতে এসে তাকে দেখে বললেন, “আলহামদু লিল্লাহ! আজ আপনার 
স্বাস্থ্য একটু ভালো যনে হচ্ছে।” আবু বাকর রো.) বললেন, “হ্যা, আমি আজ একটু 
ভালোই বোধ করছি।” এরপর আবূ বাকর (রো.) তাকে বললেন, “আমি আমার ধারণা ও 
জ্ঞানানুসারে এমন ব্যক্তিকে তোমাদের জন্য খালীফা মনোনীত করে যাচ্ছি, যিনি আমার 
দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্মঠ ও উপযুক্ত। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি যে, 
আমার এ নির্বাচন তোমাদের নিকট মনঃপূত হচ্ছে না।” ‘আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, 


১৬. হাকিম, আল-সুস্তাদরাক, (কিতাবু মাঁআরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৮৪; তাবারানী, আল- 
মু'জায়ুল কাবীর, হা.নং:৮৭৪১; ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, হা.নং:১২৫৪৩ 


১০২__ আবু বাকর আছ ছিল্গীক (রা.) $+ ৮০৯ 
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“ “উমার (রা.)-এর নির্বাচনে আপনার সমর্থকের সংখ্যাই বেশি । আর যারা তার 
নিবচিন সম্বন্ধে আপনার নিকট নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন, তা শুধু 
পরামর্শস্বরূপই করেছেন। আপনার মতের বিরোধিতা করা তাদের কারো উদ্দেশ্য 
নয়। আপনার সিদ্ধান্তই সকলে সন্তষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন। কেননা আপনার প্রতি 
সকল লোকের দৃঢ় আস্থা আছে যে, আপনি যা কিছু করবেন, ইসলাম তথা সমগ্র 
মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্যই করবেন। অতএব, দুনিয়ার কোনো রিষয় নিয়ে 
আপনার আফসোস করার কিছুই নেই।” 
এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছো; দুনিয়ার কোনো বিষয় 
নিয়ে আমার আফসোস নেই। তবে তিনটি কাজ করার কারণে, আর তিনটি কাজ 
সম্পাদন করতে না পারার কারণে আমার মনে কিছু আফসোস রয়ে গেছে। যে তিনটি 
কা করবি রায় আরো হচ্ছে এজলো হালা, 

১, ফাতিমা (রা.)-এর সাথে কোনোরূপ বিবাদে না জড়ানোই আমার জন্য 
ভালো ছিল। 

চি ফাজা'আহ আস-সুলামীকে আগুনে পুড়িয়ে না মেরে যদি তরবারি যোগে 
হত্যা করতাম কিংবা ছেড়ে দিতাম, তা হলেই ভালো হতো । | 

৩. সাকীফা বানী সা'য়িদার দিন যদি খিলাফাতের দায়িত্ব আমার মাথায় না 
নিয়ে ‘উমার কিংবা আবূ ‘উবাইদাহ-এর কাধে ওঠিয়ে দিতাম আর আমি 
পরামর্শদাতা হিসেবে থাকতাম, তাহলে ভালো হতো । 

আর যে তিনটি কাজ সম্পাদন করতে না গারার কারণে আফসোস হচ্ছে এগুলো 

হলো- 

১. আশ'আছ ইবনু কায়সকে বন্দী করে যখন আমার সামনে উপস্থিত করা 
হয়েছিল, তখন তাকে হত্যা করে ফেলাই উচিত ছিল ।'আমার ধারণা, সে 
এখন কোথাও বিবাদ বাধাবার চেষ্টায় রয়েছে । 

২. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে মুরতাদদের "শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ 
করে যুল-কাস্সায় অবস্থান করা আমার উচিত ছিল। তা হলে সেখানে 
থেকে আমি তার সাহায্যার্থে দ্রন্ত যেতে পারতাম । 

৩. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে শামে প্রেরণ করে আমার উচিত ছিল: 
' ‘উমারকে ইরাকে প্রেরণ করা। তা হলে আমার দু হাত দু দিকে আল্লাহর 
রাস্তায় প্রসারিত হয়ে যেতো । 


১৭. তাবারানী, আল-যুজায়ুল কাবীর, হা.নং:৪১; তাবারী, তারীথুল উমাম ওয়াল যুলৃক, খ.৬, 
প্‌.৬১৯; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০, পৃ.৪২০-৩ 


আবু বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) % ৮১০ 
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:: আর তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিরুট 
ছিজে্স না করার কারণে এখন আমি আফসোস করছি। এগুলো হলো- 

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে রাখা 
উচিত ছিল, তার পরে খালীফা কে হবেন? তা হলে কোনো গোলযোগই 
হতোনা। 

২. এ কথাও জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, খিলাফাতের মধ্যে আনসারগণের 
কোনো অধিকার আছে কি না? 

৩. ভাই-ঝি ও ফুফীর মীরাছ বন্টনের মাস'আলা জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন 
ছিল ।”১৮ 


ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আবূ বাকর (রা.) একজন বিখ্যাত ব্যৰসারী 
ছিলেন। খালীফা, হবার পরও তিনি ব্যবসা চালু রেখেছিলেন এবং এর আয় দ্বারা নিজের 
সংসার খরচ চাল্লাতেন। বাইতুল মাল. থেকে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতেন না.। কিন্তু 
ব্যবসায় কিছু সময় ব্যয় হবার কারণে রাষ্ট্রের কাজে বেশ ক্ষতি হতে লাগলো । কাজেই 
তিনি প্রধান প্রধান সাহাবীগণের একান্ত অনুরোধে ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন এবং শুধু 
পরিবারের ভরণ-পোষণের পরিমাণ বৃত্তি বাইতুল মাল থেকে গ্রহণ করতে লাগলেন। 
রিট তা নর হা Mri Mal 


০০ 01 ৯১৯১ EU os tp ৬২৭ ৬ ৮৬৫৮ 2b 
| ৫8155 ০4 ৬৪ 


-“আমি “উমার-এর একান্ত চাপে পড়ে বাইতুল মাল থেকে ছয় হাজার দিরহাম 
গ্রহণ করেছি। তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে 
উক্ত পরিমাণ অর্থ বাইতুল মালে জমা দেবে ।” 


অসিয়্যাত অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত পরিমাণ অর্থ বাইতুল মালে জমা করার জন্য 
'উমার (রা.)-এর হাতে দেওয়া হলো। তা দেখতে পেয়ে ‘উমার (রা.) বললেন, ঞ 


১৮. তাবারী, তারীখুল উষাম ওয়াল মুলুক, খ.৬, পৃ.৬১৯; ইবনু “আছীর, উসুল গাবাহ, 
খ.২,পৃ.৩২৬ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১,পৃ-৩৮৫; ইয়া'কুবী, আত-তারীখ, পৃ.১৫৯-১৬০ 
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8 5 ৮৮০ তে ৫ 0 LT 1,9 ঘা এ আল্লাহ আবু বাকর (রা.)-এর প্রতি 
রাহমাত বর্ষণ করুন! তীর মৃত্যুর পরে তার কোনো কাজ নিয়ে কারো কিছু বলার অবকাশ 
থাকবে- এটা তিনি কামনা করেননি ।”১* 


“উমার (রা. অবশ্যই এ অর্থ গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, 0250 89 এ) 
৫৪ ১5১ 3 %১৩-"তীর মৃত্যুর পরে আমিই হলাম দায়িত্বশীল । অতএব আমি 
এগুলো তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দিলাম ।"** 


কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, ‘আয়িশা (রা.) বলেন, আবু বাকর (রা.) 
আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বললেন, আমি খালীফা হবার পর মুসলিমদের না একটি দিরহাম 
ভক্ষণ করেছি, না একটি দীনার, এ সময় আমি অত্যন্ত সাধারণ খাবার খেয়েছি এবং 
মোটা কাপড় পরিধান করেছি। মুসলিমদের কোনো জাতীয় সম্পদ আমার কাছে নেই। 
হয়ত দু/একটি জিনিস থাকতে পারে। এরপর তিমি নির্দেশ দিলেন, তোমরা দেখো, 
খালীফা হবার পর আমার সম্পদ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে? খোজ নিয়ে দেখা যায় যে, নিচের 
সম্পদগুলো খালীফা হবার পর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১.. একজন হাবশী গোলাম, যে তার 
বাচ্চাদের বহন করতো। ২. একটি উট, যা দ্বারা পানি বহনের কাজ করা হতো । ও ৩. 
শীচ দিরহাম মূল্যের একটি সাধারণ চাদর। মৃত্যুর পর তিনি এ তিনটি বস্তু পরবর্তী 
খালীফার নিকট পৌঁছে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। এ নিদের্শ অনুযায়ী ভার আত্মীয় 
স্বজন এ তিনটি বস্তু উমার (রা.)-এর নিকট পৌছে দেন। এগুলো দেখে “উমার (রা.) 
এভাবে কীদতে লাগলেন যে, তার দু চোখ থেকে অশ্র্ড়িয়ে জমিতে পড়তে লাগলো 
এবং বললেন, এ ০ এনা 210 এ ঞ। ; ৮১০ * আল্লাহ তা'আলা আৰূ বাকর 
(রা.)-এর ওপর রাহমাত করুন! তিনি তো তার পরবর্তীদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিলেন! 
অর্থাৎ তার এ আদর্শ অনুসরণ করা পরববর্তীদের জন্য বড় কঠিন হবে!”২১ 


সত্যিই আবূ বাকর (রা.) একজন বড় মহৎ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি । ছোট কি বড়- 


১৯. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৩, তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, 
.২২১ ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০,পৃ.৪২৯; ইবনুল জাওবী, আল- 
৬৫ অর ৪৫৮ 
২০. ইবনু সা'দ, রান খ.৩,পৃ.১৯৩, নুমায়রী, তারীখুল মাদীনাহ, খ.২,পৃ.৬৭০ 
২১. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯২ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলৃক, 
খ.২,পৃ.২২১; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিড তারীখ, খ.১,পৃ.৩৯৭; ইবনুল জাওযী, আল- 
১৬১ ৪৫৮ নুমায়রী, তারীখুল মাদীনাহ, খ.২,পৃ.৬৭০ 
ওয়ায়াতের মধ্যে একটি পেয়ালার কথাও এসেছে। (ইবনু সা'দ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯২) 
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আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তার খালীফা মনোনয়ন 


কোনোরূপ পার্থিব স্থার্থচিস্তা কখনোই তার স্তরে স্থান লাভ করতে পারেনি। ভার সকল 
কাজের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। কুর'আনের ভাষ্য sy 
(৮ 2) 2) ৪৩০১) ৩৪) 5 অনুযায়ী তার সালাত, যাবতীয় 'ইবাদাত, 
জীবন ও মৃত্যু সকল কিছুই রাব্বুল “আলামীন আল্লাহর জন্য সমর্পিত ছিল।” পৃথিবীর 
রাজা-বাঙগশাহদের ইতিহাসে এ ধরনের স্বার্থহীন ব্যক্তি দ্বিতীয় আর একজন নেই। 
রোজগারের অন্য পথও বন্ধ করে দিয়েছেন, জীবন নির্বাহের একান্ত প্রয়োজনে বাইতুল 
মাল থেকে সামান্য পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন; কিন্তু এ অর্থ ও ব্যবহারের তুচ্ছ 
ভেবেছিলেন যে, হয়তো বাইতুল মালের এ অর্থ ও বস্তু তার নিঃস্বার্থ পবিত্র 
দায়িতৃপালনকে কলুষযুক্ত করতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন যে, পূর্ণ নিশ্চিন্তে ও সম্পূর্ণ 
পবিত্র স্তর নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে এবং এ যাত্রায় পাথেয় হিসেবে তার সাথে 
থাকবে কেবল ঈমান, তাকওয়া ও নিঃস্বার্থ 'আমাল। দুনিয়ার কোনোরূপ স্বার্থ বা 
উপকারিতা লাভের জন্য তিনি কোনো কাজ করেছেন বা দায়িত্ব পালন করেছেন- এ রূপ 
বলার অবকাশ তিনি রেখে যাননি । 


বাগান সম্পর্কে অসিয়্যাত 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জীবিতকালে আবূ বাকর 
(রা.)কে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। এতে তিনি ফলের বাগান করেছিলেন । রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর উক্ত বাগানটি তিনি ‘আয়িশা 
(রা.)কে দান করেছিলেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, , 

“আল্লাহর কাসাম, হে আমার স্নেহের কন্যা, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বচ্ছল 

অবস্থায় জীবন যাপন কর- এটাই আমার একান্ত কামনা। আশা করি, আল্লাহ 

তাআলা তোমার জন্য সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যে বাগানটি আমি তোমাকে 

দান করেছিলাম, তা তুমি ফিরিয়ে দাও এবং আল্লাহর কিতাব অনুযাধী তা বন্টন 

কর, যাতে তোমার ভাইবোনরাও মীরাই থেকে তাদের ন্যায্য অংশ পেতে পারে ।” 
“আয়িশা (রা) সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলেন।২২ 


২২. মালিক, আল-সুওয়াতা, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:১২৪২; বাঁইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ.৬,পৃ.১৭০; ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.১৯৪ 
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আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তার খালীফা মনোনয়ন 


মু'ওয়াইকীব আদ-দাওসী (রা.)-এর খণ পরিশোধ 

মু'য়াইকীব আদ-দাওসী (রা.) আবূ বাকর ও “উমার (রা.)-এর শাসনামলে. 
বাইতুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।২ তিনি বলেন, আমি. আবূ বাকর (রা.)-এর 
মৃত্যুরোগের সময় তার 'নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম । এ সময় তিনি খিলাফাতের 
কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ““মু'ওয়াকীব, তুমি তো বাইতুল মালের 
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলে । বল, তোমার আমার মধ্যে কি কোনো লেনদেন বাকি আছে?” 
আমি আরয করলাম, “আমার পচিশ দিরহাম আপনার নিকট পাওনা আছে এবং আমি তা 
মাফ করে. দিয়েছি।” তিনি বললেন, “চুপ থাকো! আমার আখিরাতের সম্ব্কে ঝণের 
দ্বারা ত্রাস করো না।” এটা শুনে আমি কাদতে লাগলাম। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 
“মু'ওয়াকীব! কেঁদো না, ভীত হয়ো না, ধৈর্যধারণ কর। আশা করি, আমি এ স্থানে যাচ্ছি 
যা আমার জন্য উত্তম ও স্থায়ী হবে।” অতঃপর আমাকে দিরহামগুলো প্রদানের জন্য তিনি 
“আয়িশা (রা.)কে নির্দেশ দেন 1২৪ 


কাফান-দাফন সম্পর্কে অসিয়্যাত 

সোমবার, সকাল । আবু বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ““আয়িশা! আজ কী 
বার?” ‘উম্মুল মু'মিনীন (রা.) জবাব দিলেন, “আজ সোমবার ৷” এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত হয়েছিল কী বারে?” “উম্মুল 
মু'মিনীন “আয়িশা (রা.) বললেন, “সোমবার ।” এরপর তিনি বললেন, ৬১ /১৫ ৬৬ 
01 22) আমি আশা করি আজই রাতের মধ্যে আমার মৃত্যু বে” 

অতঃপর আবু বাকর (রা.) ‘আয়িশা (রা.)কে: জিজ্ঞেস করেন, “রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কয়টি কাপড় পরানো হয়েছিল ।” . তিনি উত্তর 
দিলেন, “তিনটি সাদা কাপড়। কোনো জামা বা পাগড়ি ছিল না।” তখন আবূ বাকর 
(রা.) তার গায়ের চাদরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, “আমার এ একটি কাপড় রয়েছে। 
একে ভালো করে ধুয়ে নেবে। তারপর এর সাথে আরো দুটি নতুন কাপড় যোগ করে 
আমাকে পরিধান করাবে ।” উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) বললেন, “আব্বাজ্বান, আমরা 
তিনটি কাপড়ই নতুন ব্যবস্থা করতে পারবো। আল্লাহ। তা'আলা আমাদের সে তাওফীক 
২৩. ইবনু ‘আবদুল বার, আল-ইস্তি'আব, খ.১,পৃ.৪৬৫ 
২৪. আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীসে আকবর রা.,পৃ.২৯৭ (ইযালাতুল খাফা'র সূত্রে বর্ণিত) 


২৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং:১২৯৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: 
২৩৮৫৬; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাডুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২০১ 


আবূ বাকর আছ ছিন্দীক (রা.) $+ ৮১৪ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবু বাক (রা.)-এর ওফাত ও তীর খালীফা মনোনয়ন 


“মৃতের চাইতে জঁবিতরা নতুন কাপড়ের বেশি হকদার । কাফানের এ কাপড় তো রক্ত ও 
পুঁজের জন্য স* 

এরপর স্ত্রী আসমা' বিনতু “উমাইস রো.)কে ডেকে অসিয়্যাত করেন, “আমার 
মৃত্যুর পর. তুমি আমাকে গোসল দেবে ।” আসমা" (রা-) বলেন, “আমার দ্বারা এটা কি 
সম্ভব হবে?" আবূ বাকর (রা.) বলেন, “তোমার পুত্র “আবদুর রাহমান তোমার সাহায্য 
করবে । সে পানি ঢালতে থাকবে ।”২? 

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাবৃরের পার্থ তাকে 
দাফন করতে অসিয়্যাত করেন।৯ 


“উমার (রা.)-এর প্রতি মুছান্না (রা.)-এর সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণের তাফিদ ' 


এ দিন মুছান্না রা.) ইরাক থেকে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য মাদীনায় আগমন 
করেন। আবূ বাকর (রা.)-এর আদেশক্রমে খালিদ (রা.) মুছান্না (রা.)কে ইরাকের দায়িত্ব 
দান করে আঠারো হাজার সৈন্যের অর্ধেক সাথে নিয়ে শামে চলে গিয়েছিলেন। তাই 
মুান্না. (রা.)-এর শক্তি স্বভাবতই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ দিকে পারস্য 
সম্রাটও এ সুযোগ বুঝে মুছান্না (রা.)কে হঠিয়ে দেবার জন্য ইরাক সীমান্তে অধিক সংখ্যক 
সৈন্য প্রেরণ করেন। মুছান্না (রা.) একান্ত বাধ্য হয়ে খালীফার নিকট অতিরিক্ত সৈন্যের 
সাহাষ্য আবেদন করেন। কিন্তু খালীফার অসুস্থতার দরুন তিনি মাদীনা থেকে কোনো 
সাড়া পাচ্ছিলেন না। মুছান্না (রা.) তার অধস্তন সেনাপতির হাতে দায়িত্ব দিয়ে নিজেই 
নিজের বক্তব্য বলার জন্য মাদীনায় আসেন। কিন্তু তিনি মাদীনায় পৌছেই জানতে 
পারলেন যে, খালীফা খুবই অসুস্থ । এমতাবস্থায় তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন কি না 
ইতঃস্তত করছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর রা.) তার আগমন সংবাদ পেয়ে তাকে ডেকে 
আনলেন এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) “উমার 
(রা.)কে ডেকে এনে বললেন, 


২৬. মালিক, আল-মুওয়াভা, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং:৪৬৮; বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল 
জানায়িয), হা.নং:১২৯৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নংঃ ২৩৮৫৬; ইবনু সাদ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২০১ | 
২৭. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছায্নাফ, খ.৩,পৃ.১৩৬;'আবদুর রাধযাক, আল-যুছার্নাফ, হা.নং: 
ণ ৬১২৪; ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২০৩-৪; ইবনু “আবদুল বারর, আল- 
ll ইন্ডি'আব, খ.১,পৃ.২৯৯ . 
২৮. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, পৃ.২০৯ 
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Endl US এপ Ged & ৬5198 935 ৮% ০৬৮ টা ৯১৫ ৬ 

৮৯) 229) ৮১ ০৮০০ ভিত ১৪8৭ 5২ isl 
-“আমি আশা করছি যে, আজকেই আমার মৃত্যু হবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি 
বিলম্ব না করে মুছান্না-এর সাথে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করবে। কোনো বিপদ 


(অর্থাৎ মৃত্যু) যেন দীনের কর্তব্য এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের কাজে তোমাকে 
বাধা প্রদান না করে।”২১ 


ৃষাবরণা . 
_ _ অসিয়্যাত শেষ হওয়ার পর আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়। এ সময় 
তাঁর পার্শ্বে ‘আয়িশা রো.) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে নিয়ের এ 
চরণটি আবৃত্তি করলেন, 
4490 nas AIG ধস এর লে 
-“তিনি উজ্জ্বল সুন্দর, যার চেহারার মর্যাদার কথা বলে বৃষ্টির প্রার্থনা করা হয়। 
তিনি ইয়াতীমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল ।”৩০ 
আবূ বাকর রো.) কবিতার এ চরণটি শুনেই চোখ মেললেন এবং বললেন, &। J) 5 
৮১ 445 &1 ৬:-"এই মৰ্যাদা তো কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)-এর জন্য ছিল।”৩১ 
ঠিক এ সংকটময় মুহূর্তে “আয়িশা (রা.)-এর মুখ দিয়ে আবার স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
কবিতার এ চরণগুলো বেরিয়ে পড়ে- 
১০০ পালি ১১৪ ০১১৮০] কটি YY 
LIF 35০50 EY II Lk SY 
=“প্রত্যেক উদ্ট্রের মালিককে একদিন নিজের সম্পদ উত্তরাধিরারীর হাতে সোপর্দ : 


করতে হবে। প্রত্যেক লুষ্ঠনকারীকে একদিন লুষ্ঠিত হতে হবে. প্রত্যেক অদৃশ্য 
বস্তু ফিরে আসে; কিন্তু মৃত্যুর কারণে অদৃশ্য ব্যক্তি ফিরে আসে না।”*২ 


২৯. তারারী, তারীধুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,প.২১৩; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, 
টি বুদ ৬ আল- ১ IRE 

৩০. এ চর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আবূ তালিব তার 
রচনা করেছিলেন । (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল জুমু'আহা, হা.নং: ৯৫৩) 

৩১. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছানাফ, খ.৬,পৃ.১৮১, খ.৭,পু.৪৭৭ 

৩২. শি রয়েছে যে, এ সময় (রা.) নিচের এ চরণটি আবৃত্তি 
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আবু বাকর (রা.) এই কবিতা শুনে রাগান্বিত ব্যক্তির মতো চোখ তুলে “আয়িশা (রা.)-এর 
প্রতি তাকালেন এবং বললেন, হে আদুরে কন্যা, না এরূপ নয় (অর্থাৎ এ কবিতা পাঠ 
করো না। ); বরং এখন অবস্থা তা-ই, যা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 


কু 2 TY 5 ৬০১ ৬ ০১৭। ৮৪০ ০০৬০৯ 
-*মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবেই, যা থেকে তুমি বাচতে চাও।” (আল-কুর"আন, ৫০ [সূরা 
কাফ]1:১৯) ** 


ছাবিত (রো.) থেকে বর্ণিত, আবূ বাকর (রা.) এ সময় কবিতার এ চরণটি আবৃত্তি 
করলেন, 
05১ ০5০ ES ও 25 8). . ৩ ৬৪৮ পি এন এ এ 
-“তুমি তো প্রতিনিয়ত এক একজন বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ শুনাও। অবশেষে তুমিই 
মৃত্যুমুখে পতিত হবে। যুবক তো অনেক আশাই বুনে; কিন্তু এ সব আশার জাল ছিন্ন 
করে তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়।”৩* 


অবশেষে শেষ সময় উপস্থিল হলো তিনি মৃত্যুর লক্ষণ টের পেয়ে অবিরতভাবে 
এ দু'আ পাঠ করতে লাগলেন- ০০৩ ৪৯9 5 Gly - “হে আমার প্রভু, আপনি 
আমাকে মুসলিম রূপে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন|” 
অবশেষে মাগরিবের পর “ইশার আগেই চিরবিদায় নেন। এ দিনটি ছিল হিজরী ত্রয়োদশ 
সনের ২২ শে জুমাদাছ ছানিয়াহ/ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট, সোমবারণ১। মৃত্যুর 


pall ৬ ৩৩০) ৬৬ ৩৯৮১৮ 3]. SH 0৪ 5081 gh ৬ ৩০৭ 
-“তোমার জীবনের শপথ! ধন-এঁশ্বর্য যুবকের কোনোই উপকারে আসবে না, যখন প্রাণ 
কণ্ঠাগত হয় এবং :এ কারণে বক্ষস্থল সংকীর্ণ হয়ে আসে” (ইবনু সাদ, আত- 
তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, পৃ.১৯৬; সুমূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ.৩৩) 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, আয়িশা (রা.) এ সময় নিচের এ চরণটিওও আবৃত্তি 
করেছিলেন- 
৯১০ 5৮ 4৫ 349 .. ১ ৮০১ 4৯০১ 102 3 ০০ 
-“যার অশ্রধারা সতত প্রবহমান, রান 
আত-তাবাকাতুল খ.৩, পৃ.১৯৬; তারীখুল খুলাফা, 
৩৩. ইবনু সা'দ, ১৯ tn খ.৩, পৃ.১৯৭; তাবারী, জিব 


খ.২,পৃ.২১৭ তারীখুল খুলাফা, 

৩৪. ১০ হা SEV Td 
১৯৮ 

৩৫. পি তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২,পৃ.২১৭; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, 
খ.১,পৃ.৩৯৫ 


৩৬. কোনো কোনো গ্রে তার মৃত্যুর দিন মঙ্গলবার রাত উল্লেখ করা হয়েছে। (সুযুতী, তারীখুল 
খুলাফা, 2 জাত চান্দ্র হিসাব মতে এ রাতটি যদিও মঙ্গলবার রূপে পরিগণিত হয়; 
কিন্তু সৌর হিসাব মতে এ রাতটি সোমবারের মধ্যে গণ্য হবে। 
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সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর এবং খিলাফাতকাল ছিল দু'বছর তিন মাস দশ দিন, 
মতান্তরে দু বছর তিন মাস ছাব্বিশ দিন।*' 


আবু বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত অনুযায়ী সে রাতেই তার স্ত্রী আসমা’ বিনতু 
“উমাইস (রা.) তাকে গোসল দেন এবং সে রাতেই মাসজিদে নাবাবীর মধ্যে “উমার (রা.) 
তার জানাযার নামায পড়ান।৩ অতঃপর “উমার, ‘উছমান, তালহা ও “আবদুর রাহমান 
ইবনু আবী বাকর (রা.) প্রমুখ তাকে কাবরে নামালেন। তারা আবূ বাকর (রা.)কে 
এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বে শোয়ালেন যে, তার 
মাথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র কাধ পর্যন্ত এসেছিল» 


এ ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) যত বৎসর বয়সে এবং যে দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তার গুহার একান্ত সাথী ও 
তার স্থলাভিষিক্ত খালীফাও ঠিক একই বয়সে এবং একই দিনে মৃত্যুবরণ করলেন। এ 
যেন তার ইচ্ছা-মৃত্যু বলা যায়। আবু বাকর (রা.) যেন গভীর গোপনে মনে মনে আল্লাহর 
নিকট এ প্রার্থনাই করতেন, “হে আল্লাহ, আমার পিয়ারা রাসূল যতদিন বেঁচে গেছেন, 
আমি যেন তার চেয়ে বেশি না বাচি।” এ কথার কিছুটা সমর্থনও পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে 


৩৭. ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুষরা, খ.৩, পৃ-২০১-২ 
কোনো কোনো এঁতিহাসিক তার খিলাফাতকাল তিন মাস সাত দিনও উল্লেখ করেছেন। (আল- 
মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদ... পৃ.১২৬) 

৩৮. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল, কুবরা, খ.৩, পৃ.২০৪-৭ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, “আলী (রা.)ই আবূ বাকর (রা.)কে গোসল 
দেন। তবে এ রিওয়ায়াতটি প্রমাণসিদ্ধ নয় । বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত মতে, আসমা" (রা.)ই স্বামী 
আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত অনুযারী তাকে গোসল দেন। (মালিক, আল-মুওয়াতা, 
[কিতাবুল জানা'য়িয], হা.নং: ৪৬৬) বর্ণিত রয়েছে, আসমা” (রা.) গোসল দেয়ার পর বের হয়ে 
উপস্থিত মুহাজিরগণকে জিজ্ঞেস করেন, ৫ )--৮ ৬৬ 6) ১7 ১৩১০১ $ 1483 ০০০ 917 
“আমি একজন রোযাদার। এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও পড়ছে। আমার কি গোসল করার প্রয়োজন 
রয়েছে?” মুহাজিরগণ জবাব দিলেন, না। (ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, 
পৃ.২০৪) 

৩৯. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, পৃ.২০৮-৯ 
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, একই মাটি থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও ‘উমার (রা.)কে সৃষ্টি করা হয় এবং এ কারণে তাদের 
তিনজনই একই জায়গায় সমাহিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ১424 7:25 274১৫ ৩০৯ ১৯৪) ০ ঠা) ৩1১ - 
“আমাকে এবং আবূ বাকর ও “উমারকে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই আমরা 
একই জায়গায় সমাহিত হবো ।” (সুযুতী, জামি উল , হা.নং: ২০৭৭৬; দায়লামী, 
আল-ফিরদাউস, ৬০০৮) আহমাদ রিযা খান “ফাতাওয়া আফ্রিকিয়্যাহ' (পৃ.৯৯)-এর মধ্যেও 
হাদীসটি নকল করেছেন। তবে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়, অত্যন্ত দুর্বল। এ হাদীসের রাবীদের 
মধ্যে কেউ কেউ তো অভিযুক্ত, আবার অনেকেই মাজহুল (অপরিচিত)ও রয়েছেন। (ইবনুল 
জাওযী, আল-মাওদু'আত, খ.১,পৃ.৩২৮; সুযূতী, আল-লা "আলী... খ.১,পৃ.২৮৩-৪) 
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উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত্যুর দিন সকালে আবূ বাকর (রা.) “আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস 
করলেন, ““আয়িশা, আজ কি বার?” ‘আয়িশা (রা.) বললেন, “আজ সোমবার” আবু 
বাকর (রা.) উল্লসিত হয়ে বললেন, “এ দিনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমিও আজ মৃত্যুবরণ করবো ।” 
ঘটলোও ঠিক তা-ই। কী চমৎকার বন্ধু-প্রীতি। এর কোনো তুলনাই হয় না! আরো 
চমকপ্রদ বিষয় হলো, দ্বিতীয় খালীফা “উমার (রা.)ও একই বয়সে অর্থাৎ ৬৩ বৎসর বয়সে 
শাহাদাত বরণ ফরেন। আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি-ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও “উমার (রা.) তিন জনই ৬৩ বৎসর 
বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন ।*” 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর 
(রা.)-এর মৃত্যু ছিল মাদীনাবাসীদের জন্য প্রথম বড় দুঃসংবাদ । এ খবর ছড়িয়ে পড়ার 
সাথে সাথে গোটা শহরে ক্রন্দনের রোল পড়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দিনের চিত্র পুনরায় মানুষের চোখে ভেসে ওঠে । “উমার (রা.) 
তার মৃত্যু সংবাদ শুনে বললেন, 
BU গর 5 CAA আআ ও এ € এড Ali ৩) 
“আবূ বাকর, আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হোন! আপনি দুনিয়া থেকে 


চলে গিয়ে জাতিকে বিরাট কষ্টে ফেলে দিলেন! আপনার মতো হওয়া তো দূরের 
কথা, পরবর্তীদের আপনার নিকটে পৌছতে পারাও দুঃসাধ্য ব্যাপার ।”*১ 


উম্মুল মু'মিনীন ‘আয়িশা (রা.) বললেন, 
Alo MWY বেন ৬৯১ ০ ০০১৬ ০ ১] ০ ৬ dh ৬০৮) 
০১৯০৮) As 19) ২৪ 7১) 2011১৮০1৬0৬) কোড ৩৯03 
Hy ৬৫১ ৮৪ পি) ৭৬৯৪ ৩ ৬০ ০০৮০১ dbl ত BOS ৩ 
৬৮ 4৮৫৮ 1905৮ Ug ০৮১ ৩৮৩৪ মীন Lr 9 ০৬ IS 
১০0 ও) en ভগ ও ০৬৭) ০৮১ ALS এত 53350 ০১৪ 

৪০. মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল ফাদা'য়িল), হা.নং: ৪৩৩১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. 


নং:১৬৯২৫ 
৪১. তাবারানী, আল-স্বজায়ূল কাবীর, হা.নং: ৩৬ 
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JL ৬০ ০৫ 25 9597 So WHS) dry dB fn 
di ০১১ dn এই ON 089 ৫০৬ ৪৪1৮০ ৪৮০) ৮ এ৮৮০৮৫ 
৬৬ 9৬ ০ &। তত্ড 0] BIS ০৪৮) ৩১১ ৮০১ ০৬৪ &॥ ৬০ 
৮১ 2১১১ Ml ৬৭০) ০1) 41 9) & UG 5৬০ ৪৬০৪ এ 

এ 95০৪) ৪৬ byl ২১০৮০ হও 2৮ 
-“.... আল্লাহ তা'আলা আপনার চেহারাকে সজীব রাখুন এবং আপনাকে উত্তম 
কাজের ভালো প্রতিফল দান করুন! আপনি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে একে 
হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, অপরদিকে আখিরাত অভিমুখী জীবনযাপন. করে তাকে 
মহামর্যাদা দান করেছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- 
এর পর আপনার মৃত্যু আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ; কিন্তু আল্লাহর কিতাব 
আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে উত্তম প্রতিফল দানের প্রতিশ্রতি দিয়েছে। 
আমি আল্লাহর নিকট ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তার সে উত্তম বিনিময় দানের অঙ্গীকার 
পূরণের জন্য প্রার্থনা করছি। ইন্না লিল্লাহ...। আপনি আমার এ বিদায়ী সালাম 
গ্রহণ করুন। আপনার জীবনে আমি কখনো আপনার সাথে বিবাদ করিনি এবং 
আপনার মৃত্যুর পরও অস্থির হয়ে পড়িনি।””২ 


“আলী (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া 


‘আলী রো.) আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুখবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি 
ইন্না লিল্লাহ্‌ ...পাঠ করতে করতে ঘর থেকে আসেন এবং বলেন, 44৮ ০) ৪ 


.24। -“আজ থেকে নুবুওয়াতের খিলাফাত ছিন্ন হয়ে গেলো।” অতঃপর আবূ বাকর 
(রা.)-এর ঘরের দরজায় দাড়িয়ে তিনি এক অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তব্য দেন। এতে তিনি 
আবু বাকর (রা.)-এর পবিত্র জীবনের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ বক্তব্যটি 
অতি দীর্ঘ; তবুও এখানে আমরা তীর বক্তব্যটি হুবহু উল্লেখ করবো, যাতে আবূ বাকর ও 
‘আলী (রা.)-এর পারস্পরিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকলে 


তা এর দ্বারা নিরসন হয়ে যায়।, 


ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.৩০,পৃ.৪৪২-৩; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 


নাদিরাতু... পৃ.১২৯ 
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sly ৮) ae ঞ&1 ওত dm ALES এবি এ 51 ৬৪০ 
৮৫০1১ ৬১০] (১৮1 ০) ES Tying ০৮১ ০৮৮১ ০৪১ ০1০৮১ 
৪৮ ৮৫৮৮) &1 0১ ও ৬ ৮৫০৪০) & ৮৫১০৮) ভ ৮১4) 9এ 
4০০৮ ৪৬ ৮৫51) ১০) ৪ ৮৫৮) ৮০) ৮৬ dl ৪৩ &1 ০০১ 
৮5503 ৮:১১ ৮৫33 375৮ ৮6503 ls APS) অস্ত rl 
১4০১১ ০৯১১ Ley 6০৯ ৮০১ ade dt ৪০ & 055 (৫443 ৪০ 
৩১ ₹১০১ ০৪ di Sid ৪৭০ 6839 4০০ pe Sy Ip ৮75) 
di ৪-০ &1 ০১১ ০০৭০ pally ৮৭1 DS ১৪ CS pr dy) 
" :0 Wao 4575 ৪ 0৯১) 1 ০৬৩ ০ এন্ড ৩৩ ৮৮০১ ৯০ 
445 dl ৬৮০ ৬৬৪ ৩৭৮৪৮ tor GUI" 4 ০৭০) GUL tor ৬৭0) 
০৪ ৩৩ ০১৬ ৪ এ Cady 9৬ ৩৩ Sly Se pl এ ৩০১ ৮১ 
741) ১৬ ও ৮৮৬০3 ৩৩1 GU Lali 201 DAML ৪ 4০৯৮৮১13১25 
০৩ ৪১৬৮ ০০ 3 dil ০১ 34০৪০ 5১৮৮৮ 3 459) 2২০ 4০০ 
৬১০০০ ০৯১ ০ ag ৬ ০৪০ ক পি db pL ০০5১ SOLS) 
৬০০ &1 ০) তত ০০9১ iad ৩ ০৯১ PEE ৩ 35 
SAU ৮৪9 CL ly CJS 1 ৩৮ ৯৮৬ ES 15৯ ৮৮১ ls di 
15-১১ ৩ PHL ০৯৪) ০৪৩ ৬৪০ ll 05) 058৩1 CS) 
CAS) 148) 2৮138) ১1 &1 ১5 ০৮৮০০ Ips ৩৯ CS) 
৮০০ ৮১১৮) ৬০ ৮6১০) UNS ৮৪৮০) ০৬ ৮৯১০১ ০৯০ ৮৫৬৬ 
diy ০০5 ১৮৮ ৮১০১ ১৬৭৬ ৮8০৭) ০ প্লিস) IG wells 
তা ০:৯৪ ভন 192 ৩৩ UT) WO ৪ ০৮ ৩৩ ২১ ১৯ ০৫ 
194 ৬:১১ far Lb JU ৬৮৯ এজ এএ৪ 9১৩ ৬১ 
1১৮) 3] ০০১1৯৮৯১1০১ ঠক ৩ ৬৯৪১1৮৬০৬৮১ 
(৩৪159১13548 ৬৪০ ৮১৭) 1৮৯13319506 ৩১531 ০১৯৪ 
৮০৮১ ০1১১ ০৮৭১১ ১) তত ble 92851 ৬০ ভন্ড সর 
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/ 4515৮ ০5১১) ৬০১৪৬ ০৯৯১১ Wis ০$) Wen diy fd 
50 DIE pds Dodi ৩৪ fy 4০১৫ danas fy এ এ 
JE LS ES doigdi dy YY ০০150 এ ও SHUEY ES 
4০4 ১) Sms ও ৪ ৮৩] onl ৮5) le ঞ। ৬ did) 
৮০৮ ৩ ও sige dl ১] ও চট ১ এ ৬৮৮ এড ভা aS) 
১১০৯৮ এ৪ ৬৭ ওকি / পাছা 9 1০ তথা এপ ও এত &। ০৪ 
০8৬৪] 2১15৯ Bas ৩০ ২১ ৬৮৮ এ৬ ০৭ ২১ ০৮ ৩ এ 
৩৮ ০৭১ dns 2455 Edy এ ৬৩ ৩৯ ৮০ EF ১.৬ 954 
এ! pO 9 55৮45 3 ৩০৬ Lally AALS ২ 
৮৮১ ৮5 DWH By ৩-০০)) ১1 ৬৪৬ এ ৮৯) 4) ৮৫64৮ 
Il Hm) লা A Sy ০০৭৬৪ 0১ ৮৬ ০১১১১ ৮৬ ১৮১ 
PY ০১ ০43) ০ 5৯১ dl ৩৪ 4০৪ 9101 ০৯৪) 
iw bm 813 Cid 93৩0 2০ 5) di ৮ by ০৯০১ 
SJ ০ ৩০৩ 08 ০৯০ 55) ue ৪ Suny ০ Cl) 
Og!) 4 Uy & 9৬ 6০৭ ৬৬৮৬ ০৭৯০ sll ও ৬৬০১ ০৪০) 
০5৮১ ৭ ০৯৮০ ০০০০ 9] 19 ০৮4 ৬০৮০১ ০৪০০৩ & ০৮ ০) 
4১1১০৮১1০০০ or শা এ ৮০১ oe di di 
এ+ dl SSG ৬৬৪১ 24৩ ৩৪৬ ৪০১ ৬৪১ Lary SS ০০১৭) 
এ] Uy 4 96 Baw এ০৮ ২3 এ ৩০ ২১৮০১ ৪ di ৬০ 

১৯) 
-“হে আবূ বাকর, আল্লাহ আপনার ওপর রাহমাত বর্ষণ করুন! আপনি ছিলেন 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিপদের সহায়, 
সমবেদনা জ্ঞাপনকারী, রহস্যের আধার, বিশ্বস্ত সাথী ও সকল কাজের পরামর্শ 
দাতা । আপনি হলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং সর্বাপেক্ষা সাচ্চা ও সুদৃঢ় 


ঈমানদার । আপনি হলেন সর্বাধিক আল্লাহভীরু । আল্লাহর দীনের ব্যাপারে আপনি 
ছিলেন সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ চিন্তার অধিকারী ৷... ......... রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যের প্রকৃত হক আদায়কারী, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত, 
আপনার গুণাবলি অসংখ্য ও অসীম, আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি, মহান মর্যাদা ও 
সম্মানের অধিকারী....। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে এবং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান 
করুন! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- পাশে কান ও 
চোখের মতো ছিলেন। হে আবূ বাকর, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এমন সময় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, যখন দুনিয়ার 
সমস্ত লোক তীর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কিতাবে 
আপনার নাম রেখেছেন “আছ্ছিদ্দীক'। আপনার শানে আল্লাহ তা“আলা বলেছেন, 
“4 5১০১ ৪০৮০৮ ৪ ৬৯1) আপনি ইসলামের জন্য আপনার ধন-সম্পদ 
এমন সময়ে অকাতরে ব্যয় করেছেন, যখন সকল মানুষই কার্পণ্য করেছে। 
সাহাবা কিরামের মধ্যে আপনাকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ছাওর গুহার সাথী এবং দু'জনের একজন বলা হয়েছে। গুহার মুখে শত্রুর আভাস 
পেয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অস্থির হয়ে 
পড়লে আপনাকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সাস্তবনা প্রদান করা হয়েছিল৷ 
আপনি খিলাফাতের যাবতীয় কর্তব্য অতীব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। 
লোকজন যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন আপনি ছিলেন পূর্ণ কর্মততৎপর। যখন 
তারা অক্ষম হয়ে পড়েছিল তখন আপনি পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলেন । 
আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শকে সে সময় 
আকড়ে ধরেছিলেন, যখন তারা তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। আপনি 
কোনোরূপ বিতর্ক ও অনৈক্য ছাড়াই খালীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন, যদিও এ 
নির্বাচন মুনাফিকদের ক্রোধ ও কাফিরদের মনোবেদনা এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী 
বিদ্রোহীদের হিংসার কারণে পরিণত হয়েছিল। যখন লোকজন দুর্বল হয়ে 
পড়েছিল, তখন আপনি সত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। যখন তাদের অবস্থান 
নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন আপনি অনড় ছিলেন। যখন তারা বিচলিত হয়ে যায়, 
তখন আপনি আল্লাহর নূর নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। অবশেষে তারা 
আপনাকে অনুসরণ করেছে এবং হিদায়াত লাভ করেছে। তাদের তুলনায় 
আপনার আওয়ায ক্ষীণ ছিল; কিন্তু সবার চেয়ে আপনার মর্যাদা অধিক, আপনার 
কথোপকথন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সঠিক ছিল। আপনি ছিলেন স্বল্পভাষী । আপনার 
বক্তব্য সবচেয়ে অলঙ্কারপূর্ণ ছিল। বীরত্বের দিক দিয়ে আপনি ছিলেন সবার চেয়ে 
অগ্রগামী । আপনি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট বিজ্ঞ ছিলেন। সঠিক “আমালের 
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-দিক দিয়ে আপনি সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন । আপনি দীনের প্রথম নেতা ছিলেন। 
যখন লোকেরা দীন ছেড়ে চলে যায়, তখন আপনি ছিলেন কঠোর । যখন তারা 
পুনরায় দীনের দিকে ফিরে আসে, তখন আপনি ছিলেন মৃ'মিনদের জন্য অত্যন্ত 
দয়ালু নেতা ৷ যে ভারী বোঝা তারা ওঠাতে সক্ষম হয়নি, তা আপনি উঠিয়েছেন। 
লোকেরা যে সকল বস্তু ছেড়ে রেখেছে, তা আপনি হিফাযাত করেছেন। যা কিছু 
তারা হারিয়েছে আপনি তা সংরক্ষণ করেছেন। তারা যা জানতো না, তা আপনি 
তাদেরকে শিখিয়েছেন। যখন তারা ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন আপনি পূর্ণ 
কাৰ্যক্ষম ছিলেন। যখন তারা ভীত হয়ে পড়ে, তখন আপনি সহনশীলতার সাথে 
কাজ করেন। যখন তারা হিদায়াতের জন্য আপনার আদর্শ গ্রহণ করে তখন তারা 
সফলতা অর্জন করে এবং তারা এমন কিছু লাভ করে যা তারা কল্পনাও করে না। 
আপনি কাফিরদের জন্য আযাবের বৃষ্টি এবং অগ্নির প্রজ্জবলিত শিখা ছিলেন এবং 
মু'মিনদের জন্য ছিলেন রাহমাত ও আশ্রয়স্থল । আপনি বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করেছিলেন। আপনাকে যেগুলো প্রদান করা হয়েছিল, আপনি তার 
উত্তমগুলোই অর্জন করেছিলেন। আপনার যুক্তি পরাভূত হয়নি, আপনার দৃষ্টি ক্ষীণ 
হয়নি, আপনার মন দুর্বল হয়নি। আপনার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়নি এবং তা 
কখনো দুর্বল হয়ে যায়নি। আপনি ছিলেন এ পাহাড়ের মতো, যেটাকে কোনো 
ঝড়ও নাড়াতে পারেনি । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য 
অনুযায়ী আপনি বন্ধুত্ব ও সম্পদ দ্বারা সবচেয়ে উত্তম খিদমাত করেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য অনুযায়ী দৈহিক দিয়ে 
যদিও আপনি জীর্ণ ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর বিধি-বিধানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই 
শক্তিশালী । আপনি মনের দিক দিয়ে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, আল্লাহর নিকট 
মর্যাদাশীল এবং লোকদের চোখে অত্যন্ত সম্মানিত। আপনার প্রতি কেউ বিদ্ধুপ 
ফরতে পারেনি এবং আপনার সামনে কেউ বাকচাতুরী করতে সাহস পায়নি। 
আপনার প্রতি কারো বিদ্বেষ ছিল না, আপনি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি । 
দুর্বল ও নীচ ব্যক্তিও আপনার নিকট ছিল শক্তিশালী । কেননা আপনি তার 
অধিকার বা দাবি আদায় করে দিতেন। অপরদিকে শক্তিশালী ব্যক্তিও আপনার 
নিকট দুর্বল ছিল। কেননা আপনি তাদের নিকট থেকে অন্যের দাবি আদায় করে 
দিতেন। দূরবর্তী -নিকটবর্তা উভয় প্রকার লোকই আপনার নিকট সম্মানিত ছিল। 
যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশি ভয় করে চলতেন, তিনিই আপনার নিকট অধিক প্রিয় 
ছিলেন। সততা ও বিনয় ছিল আপনার ভূষণ, আপনার কথা ছিল অকাট্য, 
কার্যক্রম ছিল সহনশীলতা ও দূরদর্শিতাপূর্ণ । আপনার মতামত ছিল জ্ঞানগর্ভ ও 
দৃঢ়তাপূর্ণ। আপনি এ অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে যাচ্ছেন, যখন পথ নিষ্কন্টক 
হয়েছে, বিপদাপদ সহজ হয়ে গেছে, আগুন নির্বাপিত হয়ে গেছে, দীন সঠিক 
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পথে এসে পৌছেছে, ঈমান শক্তিশালী হয়েছে, ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থা দৃঢ় 
ও স্থায়ী হয়েছে, আল্লাহর বিধান সফলতা অর্জন করেছে, যদিও এতে কাফিরদের 
বিরোধিতা ছিল। আল্লাহর কাসাম, আপনি এমন দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন যে, 
আপনার পরবতীদেরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনি কল্যাণ অর্জন করার 
ক্ষেত্রে মহা সাফল্য অর্জন করেছেন। আপনার ওপর আক্ষেপ করা হবে- এমন 
কিছু থেকে আপনি অনেক উর্ধ্বে । আপনার মৃত্যুর বেদনা আকাশে অত্যন্ত দুঃখের 
সাথে অনুভূত হচ্ছে। আপনার বিচ্ছেদ সমস্ত পৃথিবীকে কাপিয়ে দিয়েছে। আমরা 
সবাই আল্লাহর জন্য এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহ প্রদত্ত ভাগ্যের 
ওপর আমরা সন্তুষ্ট আছি এবং আমাদের সকল বিষয় তার ওপর সোপর্দ করে 
দিয়েছি। আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর . 
ওফাতের পর আপনার মৃত্যুর মতো এমন বিপদ মুসলিমদের ওপর পতিত হয়নি। 
আপনি ছিলেন দীনের গৌরব ও আশ্রয়স্থল । আপনি মুসলিমদের জন্য ছিলেন দুর্গ 
ও (দয়ার) বারিসদৃশ এবং মুনাফিকদের জন্য কঠোর। আল্লাহ আপনাকে আপনার 
নাবীর সাথে মিলিত করুন! তিনি যেন আমাদেরকে আপনার পরে আপনার 
প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না করেন অথবা আপনার পথ থেকে পথভ্রষ্ট না করেন- এ 
কামনাই পোষণ করি। ০1) 421 ৩1) & 01৮ 
উপস্থিত সকলেই তার এ বক্তব্য শেষ পর্যন্ত নিরবে শোনলেন, তারপর সকলে 
কাদলেন এবং বললেন, ৯৮3 oe dl ৪০০ dl ০১০) ০ ৫ ৭৩৪০ - “হে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর জামাতা, আপনি সত্য কথাই বলেছেন ।”*৩ 


ফেরেশতার অভ্যর্থনা 
আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে পবিত্র কুর'আন থেকে নিম্নের এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করি- 
rh মল ৯0) এ! তত): নিন ০০ ভা 9 
-"হে প্রশান্ত অন্তর! তুমি তোমার রাব্বের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন 
হয়ে ।” (আল-কুর"'আন, ৮৯ [সূরা আল-ফাজর]: ২৭-২৮) | 


এরপর আমি আরয করি, ! ৷ 44) 872৮1 6 -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কতোই 


৪৩. ইবনু “আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩০,পৃ.৪৩৮-৪৪২; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর- 
রিয়াদুন নাদিরাতু... পৃ.১২৮ 


১০৪-_ আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) *% ৮২৫ 


www.amarboi.org 


Contents 


আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তার খালীফা মনোনয়ন 


না সুন্দর কথা!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 51১ হা & 
pl এ 05 04 0557 Ul 2 4 “ হ্যা, আবূ বাকর! তোমার মৃত্যুর সময় 
ফেরেশতা তোমাকে এ কথাই বলবে ।”*৪ 


উপসংহার 


আবু বাকর (রা.)-এর জীবন, চরিত্র ও কর্ম যে কতো মহান ও সুন্দর, তা আগে 
বুঝিনি। তার সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করার পর এখন দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি যে, তার 
মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলি পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। তার জীবনের আগাগোড়াই 
পবিত্র ও সমুজ্জ্বল কীর্তিতে ভরপুর । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
শিক্ষা, আদর্শ ও চিন্তাধারার পরিপূর্ণ রূপায়ণ আবু বাকর (রা.)-এর মধ্যে দেখতে পাই। 
তিনি ঈমান, ইলম, “আমাল ও আখলাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন স্তরে অবস্থান করছিলেন, যা 
ছিল নুরুওয়াতের নিচে; কিন্তু অন্য সব স্তরের উর্ধ্বে 


আবূ বাকর (রো.) খালীফা হবার পর অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম 
জাতির জন্য যে সকল ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন, এক কথায় তা অতুলনীয় । আবু 
বাকর রো.) না থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সাথে 
সাথে ইসলামেরও অবসান ঘটতো, এরূপ মন্তব্যও কেউ কেউ করেছেন। এ মন্তব্য যে, 
একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
ওফাতের পর বিদ্রোহীরা যেভাবে মাথা তুলে দীড়িয়েছিল এবং রোমান ও পারসিকরা 
যেভাবে বিপুল শক্তি নিয়ে ইসলামকে নির্মূল করার জন্য চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছিল, 
সে অবস্থায় আবু বাকর (রা.) আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা বলে অসাধ্য সাধন 
করেছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে ইরাক ও 
শামে সফলভাবে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এভাবে আবূ বাকর (রা.) দ্বিতীয়বারের 
মতো সমগ্র আরবদেশ জয় করে ইসলামের ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করলেন। শুধু তা-ই নয়; 
খণ্ড খণ্ড গোত্রীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি একটি প্রতিনিধিত্মূলক জনকল্যাণধর্মী 
আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন। অধিকন্তু, তখন আরব আর আপন সীমানার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকলো না। ইরাক ও শাম যখন বিজিত হলো, সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে তাকিয়ে 
দেখলো, আরবের মরুভূমিতে এক নতুন বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। এ কারণে রলতে 
হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যে মহান ব্যক্তি 


88. ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, খ.১২,পৃ.৪০৫) “আলী “আল-হিন্দী, কানযুল ‘উম্মাল, 
হা.নং: ৩৫৫৯১ 
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ইসলামকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং একে একটি অপ্রতিরোধ্য বিশ্ব 
শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এ জন্য মুসলিম জাহানের ওপর যার অপরিশোধ্য খণ 
রয়েছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ 
বাকর আছ্‌-ছিদ্দীক (রা.)। 


পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের বিরাট বিরাট বিজয়, নিয়ম-শৃডঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার জন্য খুলাফা রাশিদূনের মধ্যে উমার (রা.) 
যে অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার এ সুখ্যাতি 
লাভের যূলভিত্তি হলো আবূ বাকর (রা.)-এর মাত্র সোয়া দু'বছরের সাহসী ভূমিকা । বস্তুত 
আবূ বাকর (রা.) তাঁর বিজ্ঞোচিত সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ছন্দ ও বিদ্রোহের 
মূলোৎপাটন করে যেভাবে আরবদেরকে একটি এক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত 
করেছিলেন, বলতে গেলে এর ওপর ভিত্তি করেই “উমার (রা.) এবং তার পরবর্তী 
খালীফাগণ খিলাফাতের সোনালী সৌধ নির্মাণ করতে সমর্থ হন। যদি আরবে এ শক্য 
সৃষ্টি মা হতো, তা হলে “উমার (রা.)-এর যুগে যে বিজয়গুলো সূচিত হয়েছিল তা কি সম্ভব 
হতো? বস্তুত আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে তৈরি হাল ধরেই “উমার (রা.) ও পরবর্তী 
খালীফাগণ খিলাফাতের তরীকে দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কৃতিত্বের উপকূলে 
পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এ কারণে “উমার (রা.) সম্পর্কে বলা হয়, 2 2৮ 7 ৩! 
Ae ols - -“তিনি হলেন আবু বাকর (রা.)-এর সুকর্মের একটি ফসল ।”** চতুর্থ 
খালীফা ‘আলী (রা.) নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন, ভা০৬ tp ES ৫৪4১ 
A - “আমি তো আবু বাকর (রা.)-এর কর্মেরই একটি ফসল মাত্র ।"** 


পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো শাসক বা দিখিজয়ী আছে কি, যিনি পৃথিবীর 
ইতিহাস পাল্টিয়ে দিয়েছেন, অথচ না তার মাথার ওপর ছিল স্বর্ণমুকুট, না ছিল তার 
কোনো শান শওকত? তিনি একেবারে সাধারণ লোকের মতো থাকতেন, নিজে ঘরের 
কাজ করতেন, সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন, সাধারণ খাদ্য খেতেন। একজন 
সাধারণ লোকও প্রকাশ্যে তার নিকট উপস্থিত হতে পারতো, প্রকাশ্যে ও জনসমাবেশে 
তাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারতো । এরূপ গণতন্ত্র ও সাম্য, বিনয় ও ভদ্রতা পৃথিবীর 
ইতিহাসে আর কোথাও কি দৃষ্টিগোচর হয়? “উমার (রা) তার খিলাফাত কালে যে সাম্য ও 
সামাজিক সুবিচারের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা এ যুগের জন্য ছিল অদ্বিতীয়; কিন্ত 


8৫, ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিযাশক, খ.৩০,পৃ.১২২; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন 
নাদিরাত... পৃ.১৫১ 

৪৬... ইশারী, ফাদারিলু আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা., হা.নং২৯; ইবনু 'আসাকির, তারীখু 
দিযাশক, খ.৩০,পৃ.৩৮৩ 
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আবূ বাকর (রা.)-এর নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা ও ওঁদার্য দেখে স্বয়ং “উমার (রা.)ই মুঞ্ধ- 
বিহ্বল হয়ে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে মন্তব্য করেন, .5 £৬ '১ ০ ১4 -“আপনি 
পরবর্তীদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিলেন।” অর্থাৎ খিলাফাতের সঠিক মাপকাঠি যদি এই 
হয়, তা হলে আপনার পরবর্তী খালীফাগণ তো কঠিন অসুবিধায় পড়ে যাবেন। কেননা 
আপনার এ আদর্শ পূর্ণরূপে অনুকরণ করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। 


সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনা করি, আবূ বাকর (রা.)-এর 
জীবন, কর্ম, ত্যাগ ও সাধনা মুসলিম জাহানকে আবার নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুক! 
4০০ ES sl ০০ &। ৬০) এ ০০ 4 asd of urs i 
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ক. আল-কুর’আন 


খ. আত-তাফসীর ও ‘উলুমুল কুর'আন 
খ. ১. তাফসীর 
আলুসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ, রূহল মা‘আনী, বৈরূত: দারু ইহয়াতিত তুরাছিল “আরবী 
ইবনু “আদিল, আবু হাফস “উমার, তাফসীরুল লুবাব ফী 'উলৃমিল কিতাব, বৈরূত: দারুল 
কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ 
ইবনু আবী হাতিম, আবু মুহাম্মাদ আর-রাষী, তাফসীরুল কুর'আনিল “আযীয, সায়দা: 
১৯৯৭ ইবনু “উজায়বাহ, আহমাদ, আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুর 'আনিল 
মাজীদ, বৈরূত: দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ, ২০০২ 
ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা, তাফসীরুল কুর 'আনিল “আযীম, রিয়াদ ঃ দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৯ 
কুরতুবী, মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন, আল-জামি' লি-আহ্কামিল কুর'আনিল কারীম, রিয়াদ: 
দারু “আলামিল কিতাব, ২০০৩ 
খাযিন, “আলাউদ্দীন “আলী, লুবাবৃত তাভীল ফী মা 'আনিত তানযীল, (তাফসীর খাধিন) 
বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯ ্‌ 
ছা'লাবী, “আব্দুর রাহমান,আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: 
মু"আসসাতুল আ'লামিয়ু 
তানতাভী, মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসিত, 1182:/1//5/.8119ভি1.০0) 
তাবারী, আবূ জা“ফার, জামি উল বায়ান ফী তাভীলিল কুর'আন, বৈরূত ঃ মু'আসসাসাতুর 
রিসালাহ, ২০০০ 

নিশাপুরী, নিযামুদ্দীন আল-হাসান, গারা'য়িবুল কুর'আন ওয়া রাগা'য়িবুল ফুরকান 
(তাফসীর নিশাপুরী), http:// www..altafsir.com 
বাগাভী, মুহ্যুস সুন্নাহ, যা 'আলিমুত তানযীল, রিয়াদ: দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৭ 
রাষী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ,মাফাতীহুল গায়ব, বৈরূত: দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ,২০০০ 
শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু “আলী, ফাতহুল কাদীর, 11010:////4/4/.81091.007 
শানকীতী, মুহাম্মাদ আল-আমীন,আদওয়া'উল বায়ান, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫ 
শাফী, মুফতী মুহাম্মাদ, মা'আরিফুল কুর'আন, (অনু. ও সম্পা.: মাওলানা মুহীউদ্দীন 
খান), আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ: বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি. 
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সুযূতী, জালালুদ্দীন, আদ-দুররুল মানছুর ফিত তাভীলি বিল-মা'ছুর, বৈরত: দারুল 
ফিকর, ১৯৯৩ 

হান্বী, ইসমা“ঈল, রূহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, http://www..altafsir.com 
থ. ২. “উলুমুল কুর'আন 

ইবনুল “আরবী, আবু বাকর, আহকামুল কুর'আন, http://www..al-islam.com 
ওয়াহিদী, আবুল হাসান “আলী, আসবাবু নুযূলিল কুর'আন, মান্কাতুল মুকাররামাহ: দারুল 
বায, ১৯৬৮ 

যারফানী, মুহাম্মাদ “আবদুল “আযীম, মানাহিলুল ‘ইরফান ফী 'উলৃমিল কুর'আন, বৈরূত : 
মাতবা“আতু “ঈসা আল-বাবী, ৩য় সংস্করণ 

সাবৃনী, মুহাম্মাদ “আলী, আত-তিবয়ান ফী ‘উলূমিল কুর'আন, বৈরূত: “আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ 
সুযৃতী, জালালুদ্দীন, আল-ইতকান ফী উলৃমিল কুর'আন, http://www.alwarrag. com 


গ. আল-হাদীস 

গ. ১. হাদীসগন্থ 

আবু ইয়া'লা, আহমাদ আল-মুসিলী, আল-মুসনাদ 

আবূ দাউদ, সুলায়মান, আস-সুনান 

আবূ বাকর ইসমা“ঈলী, আল-মু‘জাম 

“আলাউদ্দীন “আলী, কানযুল উম্মাল 

ইবনুল আছীর, মাজদুদ্দীন আল-জাযরী, জামি 'উল উসূলি ফী আহাদীছির রাসূল (সা.) 

তাবারানী, আবুল কাসিম সুলায়মান, আল-মু‘জামুল কাবীর 

হ্‌ »আল-মু‘জামুল আওসাত 

,আল-মু‘্জায়ুস সাগীর 
,মুসনাদুশ শামিয়ীন 

তাবরীধী, ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাতুল মাছাবীহ 
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তাহাভী, আবু জা'ফার আহমাদ, মুশকিলুল আছার 
দায়লামী, আবু শাজা' শীরুওয়াহ, আল-ফিরদাউস বি মাস্ছুরিল খিতাব 
নাসা'ঈ, আহমাদ, আস-সুনানুস সুগরা 
বাযযার, আবু বাকর আহমাদ, আল-বাহরতয যাখির (মুসনাদুল বাযযার) 
বাইহাকী, আবূ বাকর,গু আবুল ঈমান 

নর ,দালা যিলুন নুবুওয়াত 

» ,মা আরিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, 
মালিক, ইমাম, আল-মুওয়াত্তা 
মুসলিম, আবুল হুসায়ন,আস-সাহীহ 
হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক ‘আলাস সাহীহাইন 
হারিছ ও হায়ছামী, রুগইয়াতুল বাহিছ ‘আন যাওয়া 'য়িদি মুসনাদিল হারিছ 
হাইছামী, নৃরুদ্দীন, মাজমা 'উয যাওয়া যিদ ওয়া মানবা“উল ফাওয়া'য়িদ 
গ. ২. আল-আজবযা' 
আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী, ফাদা'য়িলুল খুলাফা 'য়ির রাশিদীন 

রি ,মাআরিফাতুস সাহাবাহ 
আবূ বাকর আশ-শাইবানী, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী 

রঃ , আশ-শুকর 
ইবনু আবী “আসিম, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী 
ইবনু আবী দাউদ, আল-মুসাহিফ 
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ইবনুল খাল্লাল, আস-সুন্নাত 

ইবনুল মুবারাক, “আবদুল্লাহ, আয-যুহ্‌দ ওয়ার রাকা য়িক 

“ইশারী, ফাদা'য়িলু আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা. 

ওয়াকী', আয-যুহদ 

তাম্মাম, আবুল কাসিম আর-রাযী, আল-ফাওয়া যিদ 

তিরমিযী, শামা য়িল 

ফাকিহী, আবূ “আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, আখবারু মাকা 

মারওয়াষী, আবূ “আবদিল্লাহ, তা'যীমু কাদরিস সালাত 

সুযৃতী, আর-রাওদুল আনীক ফী ফাদলিস সিদ্দীক 

গ. ৩. নাকদুল হাদীছ 

“আবদুর রাহমান আল-মুআল্লিমী, আল-আনওয়ারুল কাশিফাতু লিমা ফী কিতাবি 
“আদওয়াউন ‘আলাস সুনাতি..' 

আলবানী, মুহাম্মাদ নাছির উদ্দীন, আস-সিলসিলাতুদ দা ঈফাহ ওয়াল মাওদৃ“আহ 
ইবনুল জাওযী,আবুল ফারাজ “আবদুর রাহমান, আল-মাওদূ ‘আত 

মুল্লা ‘আলী আল-কারী, আল-আছ্রারুল মারফূ 'আতু ফী আখবারিল মাওদু “আহ 


ঘ. শারহুল হাদীস ও 'উলুমূল হাদীস | 
‘আধযীমাবাদী, আবুত তাইয়িব মুহাম্মাদ, ‘আওনুল মাবুদ ‘আলা সুনানি আবী দাউদ 
‘আয়নী, বাদরুদ্দীন মাহমূদ, ‘উমদাতুল কারী, বৈরত: দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল “আরবী, 
ইবনু কুতাইবাহ, তাভীলু মুখতালাফিল হাদীস 

ইবনু হাজার “আসকালানী, আহমাদ ইবন “আলী, ফাতহুল বারী, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, 
কাশ্ীরী, আনওয়ার শাহ, ফায়দুল বারী 
মুবারাকপূরী,“আবদুর রাহমান, তুহফাতুল আহওয়াষী 

মুল্লা আল-কারী, “আলী, মিরকাতুল মাফাতীহ, দিল্লী 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৮৩২ 


www.amarboi.org 


Contents 


গ্রন্থপঞ্জি 


গ. “আকা'ইদ 

আর্আরী, আবুল হাসান, আল-ইবানাতু “আন উসূলিদ দিয়ানাতি, আল-মাদীনাতুল 
মুনাওয়ারাহ: আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৫ 

ইবনু তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুরাহ 

ইবনু হাজার আল-হাইতামী, আস-সাওয়া'য়িকুল মুহরিকাহ ‘আলা আহলির রাফদি ওয়াদ- 
দালাল ওয়ায যানদাকাতি, বৈরূত: মু'আসসাতুর রিসালাতি, ১৯৯৭ 

জুয়ায়নী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা“আলী, আল-ইরশাদ ফী উসৃলিদ্দীন 
তৃসী,আবূ নাসর আস-সররাজ, আল-লুমা 

নাসির, ড. ইবনু “আলী, 'আকীদাত আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা 'আতি ফিস সাহাবাতিল 
কিরাম, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৩ 

দাতা গঞ্জে বখশ, “আলী-আলহাজবিরী, কাশফুল মাহজুব, (অনু.: মুহাম্মদ সিরাজুল হক), 
ঢাকা : ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ১৯৯৯ 

শাহারাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল 


চ. ফিকহ, ফাতাওয়া ও উসূল 

ইবনুল কাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াকি 'ঈন 

ইবনু কুদামাহ, 5১৬ আল-মুগনী, বৈরূত 8 দারু ইহ্য়া'ইত্‌ তুরাছিল আরবী 
ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ, মাজমা'্উল ফাতাওয়া 


ইবনু নুজায়ম, যায়নুদ্দীন, আল-বাহরুর রাষ্ই্ক শারহ কানধিদ দাকা'ইক, দারুল 
কিতাবিল ইসলামী 


কাসানী, “আলা উদ্দীন, বাদা ইযুস সানা ই, বৈরূত : দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ 
নাবাবী, ইয়াহ্‌ইয়া, আল-যাজমূ' শারহল মুহায্যাব, আল-মাত'বাআতুল মুনীরিয়্যাহ 
শাতিবী, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম, আল-মুওয়াফাকাত 

শাফি'ঈ, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস, আল-উম্ম, বৈরুত £ দারুল মা'আরিফাহ 


ছ. সীরাত 
আৰু শাহবাহ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, বৈরুত: দারুল কালাম, ১৯৯৬ 


“আবদুল হাক, শায়খ দেহলভী, মাদারিজুন নাবুওয়াত, (অনু. গোলাম মু'ঈনুদ্দীন না'ঈমী), 
লাহোর $ দিয়া'উল কুর'আন পাবলিকেশন্স,১১৯৯৮ 
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“আলী আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ফী সীরাতিল আমীনিল মামুন, বৈরূত : 
দারুল মারিফাহ, ১৪০০হি, 

ইবনু “আবদিল বারর, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাধী ওয়াস সিয়ার 

ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদুল মা‘আদ ফী হাদয়ি খায়রিল 'ইবাদ 

ইবনু সাইয়িদিন নাস, ‘উয়ূনুল আছার 

ইবনু হাযম, জাওয়ামি 'উ সীরাত 

ইবনুল জাওষী, তালকীহু ফুহুমি আহলিল আছার ফী 'উয়ুনিত তারীখ ওয়াস সিয়ার 
ওয়াকিদী, আল-মাগাযী 

মানছুরপুরী, রাহমাতুল লিল- “আলামীন 

মুবারাকপূরী, সাফীউর রাহমান, আর-রাহীকুল মাখতৃম 

মুহাম্মাদ ইবনু “আবদিল ওয়াহাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (সা.) 

সালিহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ 

সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ 


জ. রিজাল, তারীখ, আনসাব, ... 

জ. ১. আবূ বাকর (রা.) 

আকবরাবাদী, হযরত সিদ্দীকে আকবর রা., (অনু. মোহাম্মদ সিরাজুল হক), ঢাকা: 
ইফাবা, ১৯৮৭ 

আবদুল হালীম, সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.), ঢাকা: এমদাদিয়া লাইবেরী, ২০০৯ 
“আশৃর, ড. মুহাম্মাদ, খুতাবু আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা., দারুল ই“তিসাম 

গোলাম মোস্তাফা, হযরত আবু বকর (রা.), ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮ 
তানতাভী, “আলী, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা., জিদ্দা: দারুল মানারাহ, ১৯৮৬ 

মাজদী ফাতহী, সীরাতু ওয়া হায়াত সিদ্দীক, তানতা: দারুস সাহাবাহ, ১৯৯৬ 

মাজদী হামদী, আবূ বাকর (রা.) রাজুলুদ দীওলাতি, রিয়াদ: দারু তায়বাহ, ১৪১৫ হি. 
মালুল্লাহ, মুহাম্মাদ, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা., মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১৯৮৯ 
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মাহমুদ আল-বাগদাদী, “আতীকুল ‘উতাকা’ আল-ইমাম আবৃ বাকর আস-সিদ্দীক রা. 
বৈরূত: দারুন নাদওয়াতিল জাদীদাহ, ১৯৮৮ 

মুহাম্মাদ রিদা, আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা. 

মুহাম্মাদ “আবদুর রাহমান, আবৃ বাকর আস-সিদ্দীক, আফদালুস সাহাবাতি ওয়া 
আহাকাহুম বিল খিলাফাতি, দারুল কাসিম, ১৯৮৯ 

শারকাভী, “আবদুর রাহমান, আস-সিদ্দীক আউয়ালুল খুলাফা' দারুল কিতাবিল “আরবী, ১৯৯০ 
শালবী, মাহমুদ, হায়াতু আবী বাকর রা., বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৯ 

সাল্লাবী, ড. “আলী, আবৃ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.) : শাখসিয়্যাতুহু ওয়া “আছর, 
কায়রো: দারুল ফাজর, ২০০৩ 

হায়কাল, মুহাম্মাদ হুসায়ন, আস-সিদ্দীক আবূ বাকর রা., মিসর: দারুল মাঁআরিক, ১৯৭১ 

জ. ২. তাবাকাত, রিজাল 

আবু নু'আইম আল-ইস্পাহানী, আহমাদ, হিলয়াতুল আওলিয়াহ 

ইবনু “আদী, “আবদুলাহ আল-জুরজানী,আল-কামিল ফী দু'আফা 'য়ির রিজাল, বৈরূত £ 
দারুল ফিকর, ১৯৯৮ 

ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ ইয়ান 

ইবনু মাকুলা, আল-ইকমাল 

ইবনুল জীওযী, আবুল ফারাজ “আবদুর রাহমান, সিফাতুস সাফওয়াহ 

ইবনু শাকির, ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত 

ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৬৮ 

ইবনু হাজার “আসকালানী, আল-ইসাবাহ 

ইবনু হিব্বান, আছ-ছিকাত 

ইয়াফি'ঈ, মির'আতুল জিনান.. 

“উকায়লী, আবূ জা‘ফার মুহাম্মাদ, কিতাবুদ দু 'আফা"য়িল কাবীর, বৈরূত £ দারুল কৃতুবিল 
“ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ 

কান্দালভী, হায়াতুস সাহাবাহ 
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মিযযী, তাহযীবুল কামাল 
আঘ্‌ যাহাবী, আবূ “আবদুলাহ মুহাম্মাদ, মিযানুল ই‘তিদাল ফী নাকাদির রিজাল, বৈরূত £ 
দারুল মা'আরিফাহ 

ক , পিয়ার আ'লামিন নুবালা 

, তাযকিরাতুল হৃফফায 

যিরাক্লী, খাররুদীন, আল-আ'লাম, বৈরূত ৪ দারুল “ইলম লিল-মালা*ঈন, ১৯৮০ 
রাফীকুল “আযম, আশহার মাশাহীরিল ইসলাম ফিল হারবি ওয়াস সিয়াসাতি, বৈরূত: 
দারুর রা'য়িদ, ১৯৮৩ 
সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত 
জ. ৩. তারীখ 
ইবনু “আসাকির, তারীখু দিমাশক 
ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু 
ইবনু খালদুন, কিতাবুল 'ইবার.. (তারীখু ইবনি খালদূন) 
ইবনু মুতাহহির, আল-বাদ 'উ ওয়াত তারীথু 
ইবনুল 'আদীম, বুগইয়াতুল তালাব ফী তারীখি হালাব 
ইবনুল “আরাবী, আল-“আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম 
ইবনুল ওয়ারদী, আত-তারীখ 
ইবনুল জাওযী, আল-্মুনতাধিম 
“উলায়মী, আল-উনসুল জালীল বি-তারীখিল কুদসি ওয়াল খালীল 
কালকাশান্দী, মা*আছিরুল ইনাকাতি ফী মা'আলিমিল খিলাফাতি, বৈরূত: ‘আলামুল কুতুব 
খাতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ 
খালিদ মাহমুদ, খুলাফায়ে রাশিদীন, লাহোর : দারুল মাঁআরিফ, ১৯৮৮ 
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খালিদ, মুহাম্মাদ, খুলাফা’উর রাসূল সা., বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮৩ 
খালিদী, আল-খুলাফা'উর রাশিদূন 
জাওয়াদ ‘আলী, আল-মুফাছ্‌ছাল ফী তারীখিল ‘আরব.. 
আত্‌ তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক 
bs »তারীখ্বল উমাম ওয়াল মুলুক 
নজিবাবাদী, আকবার শাহ খান, ইসলামের ইতিহাস ১ম খণ্ড, (অনুদিত), ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫ 
নাদভী, আবুল হাসান “আলী, আল-মুরতাদা, দিমাশক: দারুল কালাম, ১৯৯৮ 
নুমাইরী, তারীখুল মাদীনাহ 
বাকরী, ‘উমার ইবনুল খাতার 
মা'ঈনুদ্দীন নাদভী, সাহাবা চরিত-১, খুলাফায়ে রাশেদীন, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ 
মাস-উদী, মুরজুয যাহাব,ইয়াসরী, তারীখুদ দা 'ওয়াত ফী 'আহদিল খুলাফা' 
যাহাবী, আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, তারীখুল ইসলাম 
শাজা', ড.আবদুর রাহমান, আল-ইয়ামান ফি সাদারিল ইসলাম, দিমাশক: দারুল ফিকর' 
সামহুদী, খুলাসাতুল ওয়াফা 
হামিদ, ড., আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী 
হানী, ড. ইয়ুসরী মুহাম্মাদ, তারীখুদ দাওয়াত ইলাল ইসলাম ফী “আহিল খুলাফায়ির 
রাশিদীন, মাক্কাহ: জামি“আতু উম্মিল কুরা, ১৪১৮ 
হুমাইদী, আত-তারীখুল ইসলামী 
Cristensen,, Iran sous 125 19255271226, Paris, 1994. 
Hitti, History of the Arabs, India : Macmillan, 2006 
Kremer, The orient under the Caliphs, (tra. Prof. Khuda Baksh) 
Muir, William, The Khilafat, its rise, decline and fall 


“উমরী, “আবদুল - “আযীয, আল-ওয়ালায়াতু ‘আলাল বুলদান ফী ‘আসরিল খুলাফা'য়ির 
রাশিদীন 

ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম, 

বালাযুরী, ফুতৃহুল বুলদান 

সাখাবী, আত-তুহফাতুল লাতীফা ফী তারীখিল মাদীনাতিশ শারীফাহ 


আবূ বাকর আছ ছিদ্দীক (রা.) % ৮৩৭ 


www.amarboi.org 


Contents 


গ্রন্থপঞ্জি 


হামাভী, মু'জামুল বুলদান, 

হাররাবী, আদ-দুওয়ালুল “আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ 

জ. ৫. আনসাব 

বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ 

মুস'আব আয-যুবাইরী, নাসাবু কুরায়শ, কায়রো: দারুল মা“আরিফ 
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